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কঝ্দ্ৈপায়ন ব্যাস রত মহাভারত 
[সারানুবাদ রাজশেখর বন 


আর্ধসমাজ্জে যত কিছ? জনশ্রুতি ছড়াইয়া পঁড়যাছিল তাহাদিগকে 
তান ব্যোস) এক কাঁরলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্ধসমাজে প্রচলিতৃত 
সমস্ত শবশ্বাস, তকণাবতর্ক ও চাঁবন্রনীতকেও তান এই সঙ্গে এক 
কাবযা একঠট জাতির সমগ্রতাব এক বিরাট মূর্তি এক জাযগায 
কাঁবলেন। ইহার নাম দলেন মহাভাবত। ইহা কোনও ব্যা্জ- 
ববিশেষেব বাঁচিত হীতহাস নহে, ইহা একটি জাতিব স্ববাঁচত 
, স্বাভাবিক ইতিহাস। 


__ রবীন্দ্রনাথ, “ভাবতবর্ষে ইীতিহাসেব ধাবা ।, 


মহাভাবতেব বার্ণত ইতিহাস মানবসমাজের 'বপ্লধেব ইতিহাস। 
হযতো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘঢণাব স্মৃাতিমান্র অবলম্বন কবিযা 
মহাকাব আপনাধ খচশুবাত্তব সমাধকালে মানবসমাজেব মহাবিপ্লবের 
স্বপ্ন দোখষাছলেন, এবং সেই স্বপ্নদজ্ট ধানলব্ধ হাব” ২৩ 
ধমেব সাঁহত অধর্মেব মহাসমবেব চিন্র ভাঁবয,ৎ যণেব লোকাশক্ষাব 
জন্য আঁঙ্কত কাঁবষা 'গিযাছেন। 


__ রামেন্দ্রসূন্দর, “মহাকাব্যেব লক্ষণ ।” 
॥ 


ভূমিকা 


কৃষদ্বপাযন ব্যাসের মহাভাবত প্রাচীন ভাবতীয় সাঁহত্যের বৃহত্তম গ্রল্থ 
এবং জগদবিখ্যাত গ্রল্থসমূহেব অনাতম। প্রচুব আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রল্থ 
বা তার অনুবাদ আগাগেড়া পল্ভা সাধাবণ লোকের পক্ষে কম্টসাধ্য। যাঁবা অশ্িঃসান্ধৎস, 
তাঁদের দ্াষ্টতে সমগ্র মহাভাবতই প্বাবৃত্ত পীতহ্য ও প্রাচীন সংস্কাতির অমূল্য, 
ভাণ্ডাব, এব কোনও অংশই উপেক্ষণীষ নম। কিন্তু সাধাবণ পাঠক মহাভ বতের 
আখাা।নভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনুষাঁজ্গক বহু সন্দর্ভ তাঁদের পক্ষে নীবস 
ও বাধাস্ববৃপ। ৃ 

এই পূস্তক ব্যাসকৃত মহাভাবতেব সাবাংশেব অনুবাদ। এতে মূল গ্রন্থের 
সমগ্র আখ্যান এবং প্রা সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধাবণ পাঠকের যা মনোবঞ্জকু 
নয সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওযা হযেছে, যেশন 1বস্তাবিত বংশতু|ীলকা, 
যুদ্ধাবববণের বাহুল্য, রাজনপাত ধর্মতত্ব ও দর্শন 'বিষযক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, 
এবং পুনবৃন্ত বিষয। স্থলাবশেষে নিতান্ত নীবস অংশ পাঁবত্যন্ত হযেছে। এই 
সাবনূবাদেব উদ্দেশ্য _- মূল বচনাব ধাবা ও বোঁশম্টা যথাসম্ভব বজায় বেখে সমগ্র 
মহাভাবতকে উপন্যাসেব ন্যায সুখপাঠ্য কবা। 


মহ।ভাবতকে সংহিতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পণ্চম,বেদ স্বরূপ ধমরগ্রল্থ 
বলা হয। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও এীতহ্য পূরাকালে প্রচালত 'ছিল তাই" 
শংগ্রহ ক'বে মহাভাবত সংকলিত হযেছে। . এতে ভগবদঞ্গীতা প্রভাতি যেসকল 
শানক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যা্থব অধ্যমনেব বিধয। প্রত্বান্বেধীব কাছে 
*শাঞ্ড এত আত প্রাচীন সমাজ ও নাত বিষয়ক তথ্যে অনন্ত ভাণ্ডার। ভূগোল 
শবতত্ পবলোক প্রভাত সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রল্থ থেকে 
দানা যাষয। প্রচুব +।ব্যবস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয না, হাতিহ।স 
* মই এই গ্রন্থ প্রসিস্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন _- 'ইহা কোনও ব্যান্তুবিশেষের 
গত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতিব স্বনাঁচিত স্বাভাবিক ইতিহাস ।' 
মহাভাবতে সত্য ঘটনাব বিবরণ বতটা আছে, কুবুপান্ডবযদ্ধ মূলত 
ডু” পাণ্গালযুদ্ধ কিনা, পাণ্ডু ৭1) ছিলেন কিনা, কুন্তীব বহুদেবভজনা এবং 
এ--ই কন্যা সহিত পণ পাণন্ডব ভ্রাতাব বিবাহ কোনও বহৃভর্তৃক (1)015810701:5) 
'তর সূচনা করে ক্যা, য্যাধাষ্ঠরাঁদব িতামহ কৃষদ্বৈপায়নই আদ, 
ম5। সরতে রচাঁয়তা কনা, ইত্যাদদ আলোচনা এই ভূঁমকাব* আঁধকারবাহর্ভৃত। 


1%০ মহাভারত 


মহাভাবতে আছে, কৃষ্ণদ্বৈপান ব্যাস এই গ্রল্থেব বচাঁঘতা; তান তাঁর পোত্রের, 
প্রপোন্র জনমেজযেব সর্পযজ্ঞে উপাঁস্থত ছিলেন এবং নিজেব শিষ্য বৈশম্পায়নকে 
মহাভাবত পাঠেব আদেশ দেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধেব কাল সম্বন্ধে অত্যন্ত মতভেদ আছে। 
প্রাচীনপল্থী পশ্ডিতগ্ণেব মতে খহী-পু ৩০০০ অব্দেব কাছাকাছি এই যুদ্ধ হযোছিল। 
অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনগৃপ্তের মতে যুদ্ধকাল খু-প্‌ ২৪৪১৯। বাঁঙকমচন্দ্রের 
মতে খি-পৃ্‌ ১৫৩০ বা ১৪৩০। বালগঙ্গধব তিলক, যোগেশচন্দ্র বায 'বিদ্যানাধ 
এবং িবীন্দ্রশেখব বসুব মতে প্রা খ-পৃ্‌ ১৪০০1 এফ ই পাঁজ্টাব, অধ্যাপক 
হেশচন্দ্র বখগৌধুবী এবং এল ভি. বানেটেব মতে খঠী প্‌ দশম শতাব্দ। ইওবোপাীষ 
,পাণ্ডভগণ অনুমান করেন, আদ মহাভাবত গ্রন্থ খী-পৃ পণ্চম ও চতুর্থ শতাব্দের 
মধ্যে নাচত হযেছিল এবং খীম্টজল্মেব পবেও তাতে অনেক অংশ যোজত হযেছে। 
বত'মান মহাভাবতেব সমস্ত এক কালে বাঁচিত না হ'লেও এবং তাতে বহু লোকেব 
হাত থ।কলেও সমগ্র বচ্া এখন কৃষ্ণদ্বেপান ব্যাসেব নামে চলে। 


মহাভাবতকথা স্বাভাঁবক ও অস্বাভাবিক ব্যাপাবেব বিচিত্র সংমিশ্রণ, পডতে 
পঙতে, মনে হয আমবা এক অদ্ভুত স্বপ্নদত্ট লোকে উপস্থিত হযোছি। সেখানে 
দেবতা আব মনুষেব মধ্যে অবাধে মেলামেশা চল, খাঁষবা হাজাব হাজাব বসব 
তপস্যা কবেন এপং মাঝে মাঝে অস্সনাব পাল্লাম প'ডে নাকাল হন; তাঁদেব তৃলনাষ 
বাইবেলেব মেথুসেলা অল্পাম্‌ শিশশান্র। যজ্ঞ কবাই বাজাদেব সব চেষে বড় কাজ। 
বিখ্যাত বীবগণ যেসকল অস্ত্র নিষে লডেন তাব কাছে আধুনিক অস্ত তুচ্ছ। লোকে 
কথায কথায শাপ দে, সে শাপ ইচ্ছা খরলেও প্রতাহাব কবা বায না। স্তরীপুবুষ 
অসংকোচে তাদেব কামনা ন্যস্ত কবে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেত্রজ পুত্র পেলেও 
লোকে কৃতার্থ হয। কিছুই অসম্ভব গণ্য হয না, গবুড গজকচ্ছপ খান, এমন 
*সবোবব আছে যাতে অবগাহন কবলে পুবুষ স্ত্রী হয়ে যায, মনৃয্যজন্মেব জনা - 
নাবীগর্ভ অনাবশাক, মাছেব পেট, শবেব ঝোপ বা কলসনীতেও জবাষূব কাজ হ 
সৌভাগ্যেখ বিষষ, আতিপ্র/ন হীতহাস ও বৃপকথাব সংযোগে উ সই 


এই পরিবেশে আমবা যে নবনাবীব ভাত ২ তত) ২৮ সু খন ৫২ 
সমান। মহাভাবতেব যা মৃখ্য অ "৮1৮০1 দাত হত অভানাতিত রা 
ব্যাপারেব চাপে নম্ট হয নি। ১২:৮7 ৭০৮ গাঁদা এ এত নাও 


ঘটনাসংস্থান, সবলতা ও চক্রান্ত প্রঃ «5 উকি আ, কমা ও আতিহিংদা, অহভূমিও 
নীচতা, নি্কাম কর্ম ও ভোগে আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুব পাঁবমাণে পাওয়া যায়" 
আজক।ল যাকে 'মনস্তত্' বলা হয, অর্থাৎ গলপবার্ণত নবনাবীব আচবগেন 
আকাস্মকতা এবং জটিল প্রণযব্যাপাব, তাবও অভাব নেই। আঁতগ্রাচনন ব্যাস ্ঃ 


যেকোনও অর্বাচীন গজ্পকাবকে এই বিদ্যায বাস্ত কবতে পাবেন। 
তা জশবন্ত মানূষেব চাবত্রে যত জটিলতা আব অসংগাঁত দেখা যাস নি 


চিত্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ বচাষতা যখন বিবৃণ্ধ গুণাবলীর সমাবেশ 


ডামিকা 1৬০ 


করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না 
ঠেকে। বাস্তব মানবচবিত্র যত বিপরীতধমর্শ, কাঁজ্পত মানবচারন্র ততঙা হ'তে পারে 
না, বেশী টানাটানি করলে বসভঙ্গ হয, কারণ, পাঠকসাধারণের, প্রত্যয়ের একটা সীমা 
আছে। প্রাচীন কথাকাবগণ এ বিষয়ে অবাঁহত ছিলেন তাতে সন্দেহ, নেই। ম্রহা- 
কাব্যেব লেখকবা বরং আঁতারন্ত সরলতার 'দকে গেছেন, তাঁদেব আধকাংশ নায়ক- 
নাধিকা ছাঁচে ঢালা পালিশ কৰা প্রাণ, তাদের চাঁবন্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড নেই। 
বঘুবংশেব দিলীপ রঘ্‌ অজ প্রভাত একই আদর্শে কণ্পত। মহাভগরত আত 
প্রচীন গ্রন্থ, তু এতে বহ! চঁবেব যে বৌঁতয দেখা যায় পববত ভাবতীয় 
স।হতো তা দুললভ। অবশ্য এ কথা বলা যাষ না যে মহাভাবতে গোড়া থেকে শেষ 
পর্যন্ত প্রত্যেক চাবন্রেব বৈ।শম্ট্য অক্ষুগ্র আছে। মহাভারত সংহতা গ্লল্থ, এতে বহন 
বচাতাব হাত আছে এবং একই ঘটনাব 'বাভন্ন 'িংবদন্তী গ্রাথত হযেছেখ মূল, 
আখ্যান সম্ভবত একজনেবই বচনা, কিন্তু পবে বহ? লেখক তাতে যোগ প্ষবেছেন। 
এমন আশা কবা যায না যে তাঁবা প্রত্যেকে সতক হয়ে একাট পূর্বানধণাবত বিরাট 
পবকলপনাব 'বিভন্ন অংশ গডবেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও চ্যুত হবেন না৭ 
মহ।ভাবত তাজমহল নয, বাবোযারী উপন্যাসও নয । 
সকল দেশেই কুম্ভীলক বা [15)1505 আছেন যাঁরা পবেব বচনা চুর 
ক'বে নিজেব নামে চালান। কিন্তু ভাবতবর্ষে কুম্ভীলকেব াবপবীতই বেশী দেখা 
যায। এ"বা কাঁবযশগঃপ্রার্থা নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থে মধ্যে নিজেব বচনা গুজে 
দিয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকাব বহু বচাঁষতা ব্যাসেব সাঁহত একাত্মা হবাব ইচ্ছায় 
মহাভাবতসমহ্দ্রে তাঁদেব ভাল মন্দ অর্থ্য প্রক্ষেপ কবেছেন। বাঁঞ্মচণ্রর যাকে মহান 
ভাবতের 'বাঁভন্ন স্তব বলেছেন তা এইবৃপে উৎপন্ন হয়েছে। পেউ কেউ কৃষ্ণের 
ঈশ্বরত্ব পাকা কববাব জন্য স্থানে অস্থানে তাঁকে দিষে অনথ*ক অলৌকিক লণলা 
, শখষেছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোঁত অপকর্ম কাঁবযেছেন। কেউ স্মীবধা 
লেই মহাদেবেব মহিমা কীর্তন ক'বে তাঁকে কৃষ্ণেব উপবে স্থান ?দষেছেন; কেউ 
২ শো-ব্রাহনরণের মাহাত্ম্য, রত-উপবাসাঁদর ফল বা স্ত্রীজাঁতর কুৎসা প্রচাব করেছেন, 
।কউ বা আষাড়ে গঞ্প জুড়ে দিয়েছেন। বাঁত্কমচন্দ্রু উত্যন্ত হযে 'কৃষাচবিন্র' গ্রন্থে 
1শখেছেন, এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মান্র। তবে এ হতভাগ্য 
শের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছু পুথি ভিতর পাওযা যায় তাহাই খাষিবাক্য, 
টন্্রান্ত, শিবোধার্য। কাজেই এ বিডম্বনা আমাকে স্বীকাব কাবতে হইযাছে।, 
বাঁঙকমচন্দ্র কৃষ্চবিন্রেব জন্য তথ্য খ*জাছিলেন তাই তাঁকে বিড়ম্বনা স্বীকার 
খন্নতে হযেছে। কিন্তু যান কথাগ্রল্থ হসাবেই মহাভাবত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যাত 
£ বি কারণ নেই। তিনি প্রথমেই মেনে নেবেন ষে এই গ্রন্থে বহু লোকেব হাতত 
॥ছে, তাব ফলে উত্তম মধাম ও অধম বচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্জো পড়তে 
হব। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ব উপলাব্ধ করতে কোনও বাধা 
হ'র না। সহৃদয় পাঠক এই জগদ্‌ববিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই সাগ্রহে 


॥০ মহাভারত 


পড়তে পারবেন। তিনি এর শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গসমূহ মুগ্ধাচত্তে উপভোগ করবেন এবং 
কুরচিত বা উৎকট'যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন। 


মহাভারতে যে ঘটনাগত অসংগাঁত দেখা যায় তার কারণ -- 'বাভন্ন 
কিংবদন্তীর যোজনা । চরিন্রগত অসংগাঁতর একটি কারণ -_ বহু রচায়তার 
হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ --- প্রাচীন ও আধুনিক আদর্শের পার্থক্য। সেকালের আদর্শ 
এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধাত সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য 


'হ'তে পারে না। মহামাতি দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দাক্ষণা দিতে 


বললেন, অজর্নও তাতে খুশী । জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পান্ডবরা না দ্বিধায় 
এক নিষাদী ও তার পাঁচ পূত্রকে পুড়ে মরতে দলেন। দুঃশাসন স্বমখন চুল ধ'রে 
দ্রোপদীকে দ্যতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, 'ভনম্ম 
দ্রোণ বিদর আর রাজা ধৃতরাস্ট্রের কি প্রাণ নেই ১ কুরুবদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মচার 
দক দেখতে পাচ্ছেন না? দ্রৌপদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, 'আমি ধর্মীনূসারে 
বাজ হয়েছি কনা আপনারা বলুন।' ভীম্ম বললেন, "ধর্মের তত্ব আত সক্ষম, 
আম তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারাছি না।' বীরশ্রেষ্ঠ 1শভালরস কর্ণ 
অম্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'পান্ডবদের আর দ্রৌপদশীর বস্তহরণ কর।, 
মহাপ্রাজ্ঞ ভীম্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে বসে ধমের সক্ষ তত্ব ভাবতে 


লাোগলেন। ভীম্ম-দ্রোণ দুর্োধনাঁদর অন্নপাস এবং কৌরবদের হিতসাধনের জন্য 


প্রীতজ্ঞ।বদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুজ্কর্ম সইতেও কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন ? 
তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে ?কংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় 
ছিল না? এ প্রশ্নের আমরা [বিশদ উত্তর পাই না। যুদ্ধারম্ভের পূর্ক্ষণে যখন 
যাঁধান্ভর ভবম্মের পদস্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভীম্ম এই বন্সে 
আত্মগ্লাঁন জানালেন _-'কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লীপে 
ন্যায় তোমাকে বলাছ, আম পাণ্ডবপক্ষে যোগ 'দিয়ে যুদ্ধ করতে পালি ও 
ও কৃপও অন্ধরূপ বাক্য বলছেন আলি পট তা [বে বা বিরত নি 144 ।* 
আমাদের পক্ষে বোঝা .?ন। এস পারত সতত পিক্মপংত গোপন কেট পৃ 
অথচ যৃদ্ধকালে পাণ্ড . হু. এত আনান এ সবক কো থ্ধ করেছে., 
ভাগারুমে মহ: « টীিেত আধ “8 4১ বেগদীিই। আবকাংশ স্থগে 
মহাভারতখয় নরনারী -২।৩।বক রূপেই চিত্রিত হয়েছে, তাদের আচরণ আমার 
অবোধ্য নয়। যেটুকু জঁটলতা পাওয়া যায় তাতে আমাদের আগ্রহ ও কৌতুহ* 
বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুষকে চোখের সামনে দেখতে পাই। মণ 
আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভীম্ম ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী কুন্তী বদর দ্রোণ অশ্বহুদা 
 পণ্চপান্ডব দ্রৌপদী দূর্যোধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশুপাল শখ 
অম্বা-শিখণ্ডখ প্রভাতি, এবং উপাখ্যানবার্ণত কচ দেবযানী শাঁমন্ঠা দুলা 


ভুমিকা ॥/০ 


দময়ন্তী খষ্যশৃঙ্গ সাবিত্রী প্রভাতি, প্রত্যেকেরই বৌশম্ট্য আছে। এখানে কেবল 
কয়েকজনেব সম্বন্ধে কিণ্চিং আলোচনা করাছ।-_ 


কৃষদ্বৈপান ব্যাস ববাচন্রবীর্যেব বোপিত্র ভ্রাতা, তাঁকে আমবা শান্তন, 
থেকে আবম্ভ কাবে জনমেজয পর্যন্ত সাতপৃবুষের সমকালবতর্ট রূপে দেখতে পাই। 
ইনি মহাজ্ঞনশ সদ্ধপুবষ, কিন্তু সুপুবুষ মোটেই নন। শাশূড়ী সত্যবতাঁর 
অনুবোধে আম্বকা ও অম্বালকা অত্যন্ত বিতৃষ্কায ব্যাসের সঙ্গে, মিলিত 
হযোছলেন, আম্বকা চোখ বুৃজে ভীচ্মাদকে ভেবোছলেন, অম্বালকা ভয়ে 
পাণ্ডুবর্ণ হযে িযোছিলেন। ব্যাস ধৃতবাম্দ্র-পাণ্ডু-বিদুবেব জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীন 
বীতি অনুসাবে অপবেব ন্ষেন্রে উৎপাঁদত এই সন্তানদেব সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার 
সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও তিনি কুবুপান্ডবেব হিতকামী, ৫৫৮১ ০3০, 
100117/4র ন্যায় মাঝে মাঝে আঁবভূতি হযে সংকটমোচন এবং সমস্যার ' সমাধান 
কবেন। ] 
ভম্মচাবত্রেব মহত্ব আমাদেব আভভূত কবে। তান দ্যুতসভাষ দ্রোপদীকে' 
বক্ষা কবেন নি- এ আমবা ভুলতে পাঁব না, কিন্তু অনুমান কবতে পাধি যে 
তৎকালে তাঁব নিশ্চেম্টআ, যুদ্ধে দুযোধনেব পক্ষে যোগদান, এবং পাঁবিশেষে 
পাণ্ডবদেব হিতার্থে মৃত্যুববণ এই সমস্তেব কাবণ তাঁর প্রান আদর্শ অন্যাযণ 
কর্তব্যবুদ্ধ। তানি তাঁব কামুক পিতাব জন্য কুবুব।জ্যেব উত্তবাধকাব ত্যাগ করলেন, 
চিবকুমাববত নিষে দুই অপদার্থ বৈমান্র ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদ ও 'বাঁচত্রবীর্ধের অভি ভাবক 
হলেন, এবং আজাবন নিজ্কামভাবে ভ্রাতাব বংশধবদের সেবা কবলেন। তাঁব 'পতৃ- 
ভান্ততৈ আমবা চমতকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপয্স্ত কারণে তান 
এই অসাধাবণ ত্যাগ স্বীকাব কবেছেন। ভীঁম্ম তাঁর ভ্রাতাব* জন্য ক্ষান্রয বাত 
রে কাশীবাজেব তিন কন্যাকে স্বযংনবন্,ভা থেকে হবণ কবোছিলেন, কিন্তু 
ডা অম্বা শাজ্বরাজেব অনুবাগিণী জেনে তাঁকে সসম্মানে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে 
)। অভাঁগনীী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হযে সংকল্প করলেন যে ভণম্মেব 
টা  করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্লোশের উপয্স্্র কাবণ আমবা খখজে পাই 
টিযোগপর্ে আছে, পরশুরাম ভশম্মকে বলেছিলেন, 'তুমি একে গ্রহণ ক'বে 
এংন্কক্ষি। কর । ভাঁম্ম সম্মত হন নি। অধ্বার মনে কি ভীঁচ্মের প্রাত প্রচ্ছন্ন অনুবাগ 
একে ছল? ভশম্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা ক'বে বাংলাঘ একাধিক নাটক বাচত 
শারাে | 
দ্রোণ দ্ুপদেব বাল্যসখা, কিন্তু পবে অপমানিত হওযায দু'পদেব উপব তাঁর 
7” হযেছিল। কুবুপান্ডব রাজকুদাবদেব সাহায্যে দ্ুপদকে পরাস্ত কবে দ্রোণ 
প,"ণরাজ্যের কতক অংশ কেডে ?নযোছলেন। তাব পবে দ্রুপদেব উপব তাঁব আর 
কে।. ছল না, কিন্তু দ্রূপদ প্রাতশোধেব জন্য উদযোগণী হলেন। )উদারস্বভাব দ্রোণ 
তা 'নেও দ্রুপদপত্র ধন্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়োছলেন। কুরুক্ষেত্র- 
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যুদ্ধে দ্রোণেব হস্তেই দ্রুপদেব মৃত্যু হ'ল, ধৃষ্টদ্যুম্নও 'পিতৃহন্তার শিবশ্ছেদ 
কবলেন। কৌববপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অজর্নেব প্রাতি তাঁব পক্ষপাত গোপন কবেন নি, 
এজন্য তাঁকে দূর্োধনেব বহু কট;ুবাক্য শুনতে হযেছে। 

ধৃতরাম্ত্র অব্যনস্থিতচিত্ত, তাঁব নীচতা আছে উদাবতাও আছে, দূর্যোধন 
তাঁকে সম্মোহত ক'বে বেখোছিলেন। দ্াৃ[তসভাষ বিদুব ধৃতবাম্ট্রকে বলেছেন, 
'মহাবাজ, দুরোধনেব জযে আপনাব খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আব 
লোকক্ষয় হবে। ধনেব প্রাত আপনাব আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপাঁন মল্লণা 
কবেছেন তা আমি জানি। এই আস্থবমাত হতভাগ্য অন্ধ বৃদ্ধের ধর্মবাদ্ধি মাঝে 
মাঝে জেগে ওঠে, তখন তান দুযোধনকে ধমক দেন। সংকটে পডলে তানি বিদুবের 
কাছে মল্তণা চান, কিন্তু স্বার্থত্াগ কবতে হবে শুনলেই চটে ওগেন। ধৃতবাম্ট্রের 
'আন্ত'রক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয এবং দুযোধন যা অন্যায় উপাযে দখল কবেছেন তা 
বজায থাকে । কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদূত হযে হস্তিনাপূবে আসেন তখন ধতরাম্ট্র তাঁকে 
ঘুষ দিসে বশে আনবাব ইচ্ছা কবৌছলেন। দাবুণ শোক পেষে শেষ দশা তাঁব 
স্বভাব পারবাঁততি হ'ল, য্াধান্ঠবকে 1তাঁন পত্রতুল্য জ্ঞান কবলেন। আশ্রমবাঁসক- 
পর্বে বনগমনেব পর্বে প্রজাদেব নিকট বিদায নেবাব সনয ধৃতবাম্ট্র যা বলেছেন তা 
সদাশয়তাব পাঁবচাষক | 


গান্ধাবী মনাঁস্বনী, তান পত্রের দুর্বত্ততা ও স্বামীব দুর্বলতা দেখে 
শাঁঙঁ্কত হন, ভর্খসনাও কবেন, কিন্তু প্রাতকাব কবতে পাবেন না। শতপযুত্রেব মৃত্যুব 
পব কৃষ্ণ ও য্বাধান্ঠবেব উপব তাঁব আত স্বাভাবক বিদ্বেষ হযোছল, 'কন্তু তা 
দীর্ঘকাল রইল না। পাঁবশেষে তিনিও পাণ্ডবগ্ণণকে পন্রতুল্য জ্ঞান কবলেন। 

কুন্তী দূঢচাবন্র। তেজস্বিনশ বাবনাবী, দ্রৌপদীব যোগ্য শাশী' তন 
যখনই মনে করেছেন যে প7ন্রেবা নিবৃদ্যম হয়ে আছে তখনই অনাঁতি চু; +০ 
তাঁদের উৎসাঁহত কবেছেন। উদ্‌ষোগপর্কে কুল্তন যাঁধান্ঠবকে বলেছেণ, ? * 
মন্দমাত. শ্রোন্রষ ব্রাহয়ণেব নাষ কেবল শাস্ম আলোচনা কবে তোমার৮৭1% 


হযেছে, তুমি কেবল ধর্মেবই চিন্তা কনে) রি: 
যাঁধ্ঠব অজ্নেব তুল্য খলী। শাল ও 2802৩ ৮51 ক 210, 
ও কেন্দ্রপ্থ পুবুষ। তাঁকে রর বিচ ।এএ। হাব সাবা হত, মন বাড. হু টি 
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ও ধর্মভীবুতাব জন্য সমযে সমষে (তান বদ্ডঠ নি রে ইক, এস হখু 


ক্রোধ অল্প সেজন্য প্রাতিশোধেব ৮. ৩ ডাক নখ; ।কন্তু কদাচিৎ তিনি অত 
রুদ্ধ হযে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অজ্থনেব উপব। তান বিশেষ যুদ্ধপটু নও, 
সেজন্য তীর ভ্রাতাবা তাঁকে একট: আড়ালে বাখেন, তথাঁপ মাঝে মাঝে তানি বং, রব 
দৌখযেছেন। দ্রোণবধেব উদ্দেশ্যে কৃষেব প্রবোচনায নিতান্ত আনচ্ছায তিন মি 
বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপনুণ্যেব সক্ষত্ন বিচার না ক'রে তান কোনও কর্ণ 
করেন না, এজনা দ্রৌপদী আর ভীমের কাছে তাঁকে বহু ভর্খসনা শুনতে হয়েছে। 


ভুমিকা ল/৬ 


করতল পদতল ও ওল্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাধিণী, সুকেশশী, সঙ্তনণ, . 
কাশ্মশরী তুরজ্ঞমীর ন্যাক্স সনদর্শনা। .. , রাজা যাঁদ তোমার উপর লব্ধ না হন তবে 
তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারণ আছে তারা একদ্‌ষ্টিতে 
তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহত হবে না কেন? .. সদন্দরী, তোমার্‌ 
রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। 
এই আশক্কাতেই সুদেকা দ্রৌপদশকে কণচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়োছলেন। 
দ্রৌপদ্বী অবলা নন, জয়দ্রখ ও কাঁচককে ধাক্‌কা 'দিয়ে ভঁমশায়শ করোছিন্সেন) 'তাঁন 
অসহিকফু তেজাস্বনী স্পন্টবাঁদনশী, তক্ষণ "বাক্যে 'নাম্কয় পুরুষদের উত্তেজিত 
করতে পরেন। তাঁর বাশ্মিতার পাঁরচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব 
৫&-পরিচ্ছেদে, উদযোগপর্ব ১০-পাঁরচ্ছেদে, এবং শান্তিপর্ব ২-পরিচ্ছেদে দ্রোপদীর 
খেদ ও ভর্থসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাঁহত্যে দুরলভ। বহহকন্ট 
ভোগ ক'রে তাঁর মন তিন্ত হয়ে গেছে, মঙ্গালময় 'বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব 
॥পরিচ্ছেদে তিনি যাঁধাষ্ঠরকে বলেছেন, “মহারাজ, বিধাতা প্রাণিগণকে মাতা- 
পিতার দৃন্টিতে দেখেন না, তিনি রূন্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন।' দ্রৌপদশ 
মঝে মাঝে তাঁর পণ্ড স্বামশকে বাক্যবাণে পশীড়ত করেন, স্বামীরা তা ননির্বিবাদে 
সয়ে যান। তাঁরা দ্রৌপদশীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 
“আমাদের এই ভার্ষা প্রাণাপেক্ষা 'প্রয়া, মাতার ন্যায় পালনশয়া, জ্যেম্ঠা ভাঁগনণর ন্যায় 
রক্ষপীয়া॥ দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, িল্তু তাঁর ভালবাসার কিছ 
প্রকারভেদ দেখা যায়। য্াাঁধম্ঠির তাঁকে অনেক জ্রালিষেছেন, তথাপি দ্রোপদশ তাঁর 
জোম্ঠ জ্বামকে গ্ডীন্ত করেন, অনুকম্পা ও চিৎ অবজ্ঞাও করেন, ভালমানৃষ অবুঝ 
একগ*য়ে গুরুজনকে লোকে যেমন কারে থাকে। বিপদের সময় দ্রোপদশ ভগমের 
উপরেই বেশ ছয়সা রাখেন এবং শন্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফগ্নমাশ করেন, তাতে 
ভ'ম স্বৃতার্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন। অন 
তাঁর প্রথম অমূরাগের পান, পয়েও বোধ হয় অজনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল। 
মহা্রস্থান্িকুপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ধনঞ্জয়ের উপর্টএ'র [বিশেষ পক্ষপাত ছিব |, 
বিদেশে ধানে কিতা উপ ও চিত্াক্গদার সঙ্গে কাঁটিযোছিলেন, দ্রোপদণ ত্য 
গ্রাহ্য করেন 'ি। কিন্তু অজুন যখন রূপবতী সুভদ্রাকে ঘবে আনলেন তখন 
দ্রৌপদী আত দুঃখে বললেন, 'কৌন্তেয়, তুমি সুভগ্রার কাছেই যাও, পূুনর্বার বম্ধন 
করলে পূবের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। দ্রৌপদাঁর একাঁট বৌশিষ্ট্য _ কৃকের সাঁহত 
তাঁর "স্নিগ্ধ সম্বন্ধ । তিনি কের সখশী এবং স.ভদ্রার ন্যায স্নেহভাগিনশ, সকল 
সংকটে কৃকই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়। 

মহাভারতের প্রাতিনায়ক এবং পূর্ণ পাপণী। তাঁর তুল্য রাজ, 
৭ এপগশাভ| ধর্মজ্ঞানহণন দুঃখ কূর দরাত্মা এখনও দেখা যায়, এই কারশ্ শর 
৮8 ৭? দের] সুপাঁরাচিত মনে হয়। তান আজাবন প্রাপ্ডবদের অনিষ্ট কে 
সত এব? বিদ্বেষে দশ্ধ হয়েছেন, তাঁর দই মল্ণাঙ্যাতা কণ ও শকুনি লু 
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ইন্ধন যুগিয়েছেন। দূর্যোধন নিয়াতবাদী। সভাপর্বে তান বিদুবকে বলেছেন, 
শযনি গভ্থ শিশৃকে শাসন কবেন তিনিই আমাব শাসক; তাঁব 7প্ররণায আমি 
জলম্োতেব ন্যায চালিত হচ্ছি।' উদ্‌যোগপর্বে কণ্ব মুনি তাঁকে সদৃপদেশ্ দলে 
দূর্যোধন উব্তে চাপড় মেবে বললেন, 'মহার্ষ, ঈশ্বব আমাকে যেমন সৃন্টি করেছেন 
এবং ভবিষাতে আমার যা হবে আমি সেই ভেবেই চলাছ, কেন প্রলাপ বকছেন? 
কিন্তু শযতানকেও তাব ন্যাষ্য পাওনা দিতে হয। দুর্যোধনেব অন্ধকারময চবিন্লে 
আমবা একব।ব একটু স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই । -- দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে 
সাঙাঁককে দেখে তিনি বলেছেন, 'সখাং ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচাব ও পৌবুষকে ধিক _ 
অ।মবা পবস্পনেব প্রাত শবসন্ঘান কবাছ। বাল্যকালে আমরা পরস্পবেব প্রাণ 
অপেক্ষা প্র 1ছলাম এখন এই ব্রণস্থলে সে সমস্তই জঈর্ণ হযে গেছে। সাত্যাকি, 
আম[দেব সেই বাল্যকালেব খেলা কোথায গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল? যে ধনেব 
লোভে আমবা যুদ্ধ কবাঁছ তা নিয়ে আমবা কি কবব» আশ্রমবাঁসকপর্বে প্রজাদের 
1ানবট দা নেবাব সমঘ ধৃতবাস্ট্র তাঁব মৃত পুত্রেব সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দবাদ্ধ 
দূর্যোধন আপনাদেব কাছে কোনও অপবাধ কবে নি।' প্রজাদেব 'যাঁন মুখপাত্র 
[তাঁনও স্বীকাব কবলেন, 'বাজা দুর্োধন আমাদেব প্রাত কোনও দ.ুব্যবহার 
কবেন নি।' য্যীধা্ঠব স্বর্গে গিষে দূযেগিধনকে দেখে অতান্ত ক্রুদ্ধ হযোছিলেন। 
নাবদ তাঁকে প্রবোধ দিষে বললেন, হীন ক্ষত্রধর্মানুসাবে যুদ্ধে নজ দেহ উৎসর্গ 
ব'বে বীবলোক লাভ কবেছেন, মহাভয় উপাস্থত হ'লেও ইনি কখনও" ভশত হন নি।' 
আসল কথা, দুরোধন লৌকিক ফবমুলা অনুসাবে স্বর্গে গেছেন। য্দ্ধে মবলে 
স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ, গঙ্গাস্নানে স্বর্গ, আজীবন কে কি কবেছে তা ধর্তব্য নয়। 

বাঁঙকমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচাবত্র আতি মহৎ ও মনোহব।' তিনি কর্ণের 
গুণাগুণেব জমাখবঝ৮ ক'ষে সদ্‌গুণাবলীব মোটা বকম উদৃবৃত্ত পেয়োছিলেন 'কিনা 
জান না। আমবা কর্ণচাবন্রে নীচতা ও মহত্ব দুইই দেখতে প।ই (নীঁচতাই বেশন), 
কিন্তু তাব সমন্বয কবতে পারি না। বোধ হয বহু বচাযতাব হাতে প'ড়ে কর্ণচারন্রের 
এই বিপর্যয হযেছে । কণণপর্ব ১৮-পাঁবচ্ছেদে অনকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহদাহ, 
দাৃতক্রীঁডা, এবং দূুরোধন তোমাদেব উপব যত উৎপাঁড়ন কবেছেন সে সমস্তেরই 
মূল দুবাত্মা কর্ণ।' কৃষ্ণ অততযুন্ত বেন নি। 

মহাভাবতে সব চেয়ে বহস্যময পুবুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তক্ষেপের ফানে তাঁর 
চাঁবত্রেই বেশী অসংগাঁত ঘটেছে। মূল মহাভাবতের বচাঁযতা কৃষণকে তি সন সী, 
সম্ভবত তাঁব আচবণ আঁতপ্রাকৃত ব্যাপাব বেশ দেখান নি। সাধারৎ,। ;: বে, 
গতাধর্মব্যাখ্যাতাবই যেগ্য, তান বীতবাগভযক্লোধ স্থিতপ্রজ্ঞ তে .., 1 
কিন্তু মাঝে মাঝ তাঁব যে বিকাব দেখা যাষ তা ধর্মসংস্থাপক পুব ৭, 2 এ 
18০৭৭ এ ' ঘটোৎকচবধেব পব তাঁব উদ্দাম নৃত্য -শ এএলদর 
১৭০ ধা 'ভাষণেব উপদেশ । বাঁঙ্কমচন্দ্রু যা কিছ ও বক্তা যেছেশ 
১ ভিডিও ০ বন দিয়ে কৃষকে আদর্শনরধম ঈশ্বর বকে নো 


০০০০ 


(ব্য 


ট্রান্তিপর্বে যূধাষ্ঠিরেব প্রশ্নের উত্তবে ভীঁম্ম বলেছেন, 'এই মহাত্মা কেশব সেই পরম 
্রবষের অজ্টমাংশ।' মৃত্যুব পূর্বে তান কৃষ্ণকে বলেছেন, "তুমি সনাতন পবমাত্মা । 
অর্জন কৃষককে 'ঈশ্বব জ্ঞান করলেও সব সমযে তা মনে বাখতেন না। কৃষ্ণেব বশ্ব- 
বপদর্শনে আঁভভ্ভুত হযে অজুন বলেছেন, 'তোমাব মাঁহমা না জেনে প্রমাদবশে ব। 
প্রণমবশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে সম্বোধন কবেছি, বিহাব ভোঞ্ন ও শখন 
কাল উপহাস কবেছি, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশার৬ড 
তাঁদের গীতাব মুখবন্ধে লিখেছেন, 4]202 ০৮৯ 00157915197 & 
11101701111] 12100191700) 170 ১0117611705 101-2015 [11050 ৭1 1১ 
[1151)110 ১৮100 1101555 171111 01801) 911700 170 (00111275110) 0011101 
1,301 012 50:11) ০ 0010৭120110 001111)21)101)51)11) 111 0007 
মহাভাবতপাঠে বোঝা যাষ কৃষ্ণের ঈশ্ববত্ব বহুবিদিত ছিল না। কৃষ্পত্র শা,ন 
দুর্যোধনেব জামাতা, দুরোধন তাঁৰ বৈবাহিককে ঈশবব মনে কবতেন না। উদ্‌ষেগ- 
পর্বে তিনি যখন পান্ডবদূত কৃষ্ণকে বন্দী কববাব মতলব কবাছলেন তখন কৃষ্ণ 
পভাস্থ সকলকে তাঁর বিশ্ববৃপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দর়োধনেব বিশ্বাস হল 
না। যুদ্ধে পূর্বে শকানপৃত্ উলূককে ভাব প্রাতানাধবূপে পাণ্ডবাশাবছুব 
পাঠাবাব সময় দূর্যেধন তাঁকে শাখষে দলেন- তুমি কফকে বলবে,  ইন্দ্রজ ল 
নাধা কুহক বা বিভশীষকা দেখলে অস্ত্রধাবী বীব ভষ পাযধ না, িসংহনাদ কবে। 
আমবাও বহত্প্রকাব মাযা দেখাতে পাবি, কিন্তু তেশন উপ।ষে কার্যাসাদ্ধ কবতে 
চাই না। কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশস্বী হযে উঠেছ, কিন্ত আ।মবা জানি পুংশ্চিহধাবশ 
নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসেব ভূভয ছিলে প্সেজন্য আমাব তুল্য কোনও বাজা 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ কবেন নি।' সবর ঈশববব্‌পে স্বীকৃত না হলেও কৃষ্ণ বহু সমাজে 
অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রশীতিব আধাব ছিলেন এবং বৃপ শৌর্য বিদা। ও ঞ্তজ্ঞাব জন্য পুলুম- 
শ্রেঠ গণ্য হ'তেন। তান বাজা নন, যাদব আঁভজাততন্দ্েন একজন প্রধান মানত, 
কিন্তু প্রাতপাত্ততৈ সবর শীর্ষ্থানীয। থাপ কষদ্বেষীন অভাব ছিল না। 
সভাপর্ব ৩-পাঁবচ্ছেদে উত্ত বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিবাতেব বাজা পৌণ্ড্রক কৃষফ্েব অনুকবণে 
শঙ্খ চক্ক গদা ধারণ কবতেন এবং প্রচাৰ কবতেন যে তিনিই আসল বাসদেন 
ও পুবুষোত্তম। 


অল্প বা আঁধক যাই হ'ক, মহাভাবতের এীতহাসক 'ভীত্ত আছে তা 
নর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষষেব উল্লেখ পাওষা যায যাব সত্যতা সন্দেহের 
কাবণ নেই। দ্রোপদশীর বহুপাতিত্বেব দোষ ঢাকবার জন্য গ্রল্থকাবকে বিশেষ চেঙ্টা 
করতে হয়েছে। তান যাঁদ শুধু গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচাবাববুদ্ধ 'বিষয়েব 


। এ+" " ক্লুবতেন না। তাঁকে সংপ্রাতাষ্তঠত জনশ্রাত বা হীতহাস মানতে হযেছে 
1৮ €ত ন এই ঘটনাটি বাদ দিতে পাবেন নি। আখ্যানেব মধ্যে দ্রোণপত্রী কৃপীব 
টি শত অন্প, তথাঁপ প্রসঞ্গক্রমে তাঁকে অল্পকেশী বলা হয়েছে। কৃষণ্বৈপায়ন 


৯. মহাভারত 


কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, তাঁর রূপ বেশ ও গন্ধ কুাীসত ছিল, ভীম মাকুন্দ ছিলেন, মাহজ্মতণ 
পুরীব নাবীবা স্বোবণন ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্তীপুরুষ অত্যন্ত কদাচারণী 
ছল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, 'হমালয়েব উত্তবে বালকার্ণব ছিল, লোৌহত্য 
(ব্রহমপূত্র নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগব বলা হ'ত, দ্বাবকাপুবী সাগর- 
কবাঁলত হযোছল --ইত্যাঁদ তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষ গ্রল্থমধ্যে িকীর্ণ হয়ে 
আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয না। 


মহাভাবত পড়লে প্রাচীন সমাজ-ও জাীবনযান্রাব একটা মোটামুটি ধাবণা 
পাওযা য।য। ব্াহমণক্ষীত্রযাঁদ সকলেই প্রচুব মাংসাহাব কবতেন, ভদ্রসমাজেও সুবাপান 
চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞেব বহু উল্লেখ পাওয়া যাষ, 'কল্তু গ্রল্থ- 
রচনাকালে তা গাহত গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীবাও অন্ন পাঁববেশন 
কবত। অনুশাসনপর্কে ভীম্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১ বংসবেব বব ১০ বা ৭ বংসবের 
কনাকে বিবাহ কবনবে, কিন্তু পরবে আবাব বলেছেন, বষস্থা কন্যাকে বাববাহ কবাই 
বিজ্ঞলোকেব উচিত। -মহ।ভাবতে সবর যূবতশীববাহই দেখা যায। বাজাদেব অনেক 
পত্রী এবং দাস বা উপপত্বী থাকত, যাঁৰ এক ভার্যা তান মহাসুকাতিশালী গণ্য 
হতেন। বর্ণসংকবত্বেব ভয ছিল, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ভীম্ম বহপ্রকাব বর্ণসংকবেব 
সখ ক'বে বনেছেন, তাদের সংখ্যাব ইযন্তা নেই। অনেক বিধবা সহমৃতা হতেন, 
্বাবাব অনেকে পনন্রপোত্রাদব সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতণ কুন্তাঁ উত্তরা সনভদ্রা। 
নারীব মর্যাদাব অভাব ছিল না, 'কন্তু সময়ে সমযে তাঁদেবও দানাবক্রধ এবং 
জুযাখেলায পণ বাখা হ'ত। ভূমি ধনবত্ব বস্ত্র যানবাহন প্রভাতর সঙ্গে বৃপবতী 
দ।সীঁও দান কবাব প্রথা ছিল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধিব জন্য বেশ্যাব দল নিযন্ত হ'ত। 
ব্রাহণবা প্রচুব সমান পেতেন, তাঁবা সভায তুমুল তর্ক কবতেন ব'লে লোলে, 
উপহাসও করত। দেবপ্রাতিমাব পূজা প্রচালিত ছিল। বাজাকে দেবতুল্য জ্ঞ পে 
হ'ত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পাঁবচ্ছেদে ভাম্ম বলেছেন, “যান প্রজাবক্ষাব 
[দষে বক্ষা কবেন না সেই বাজাকে ক্ষিপ্ত কুক্ুবের ন্যায বনম্ট কবা ৬ 
অ*বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আত বীভৎস ছিল। পুরাকালে নববাঁল চলত, মহাভাবতেঝ 
কালে তা 'নান্দিত হ'লেও লোপ পাঘ 'ন, জবাসন্ধ তার আযোজন করে ছিতুলন। 


যুদ্ধের বর্ণনা আতরাঞ্জত হ'লেও আমবা তৎকালীন যৃদ্ধবশীতর কিছ; 
কছু আন্দাজ কবতে পারি। ভীম্মপর্ব ১-পাঁবচ্ছেদে কুবুক্ষেত্রযঃদ্ধের যে নিষমবন্ধন 
বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাঁতক নিম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয। িবস্ত্ - 
বাহনচ্যুত শন্রুকে মাবা অন্যায় গণ্য হ'ত। নিযমলজ্ঘন কবলে যোদ্খ, টান 
হতেন। স্বপক্ষ ও বিপক্ষেব আহত যোদ্ধাদেব চিকিংসাব ব্যবস্থা ছিল। ০.১? 
পর অবহার বা যুদ্ধাববাম ঘোঁষত হ'ত. কিন্তু সমযে সময়ে রাধ্রিক্কা-র্চ শ 
চলত। ননার্দন্ট সময়ে 'নার্দন্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সৌপ্তিকপর্ণে বিপ্রথণে 
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তার ব্যাতিক্রম করেছেন। যুদ্ধভীমর নিকট বেশ্যাঁশাবর থাকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের 
বথে চার ঘোড়া জোতা হত। ধবজদণ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথ আহত হ'লে 
ধজদণ্ড ধ'রে" নিজেকে সামলাতেন। অর্জন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বার্ণত 
হযেছে] দ্বৈবথ যুদ্ধের পূর্বে বাগযুদ্ধ হ'ত, বিপক্ষেব তেজ কমাবার জন্য দুই 
বব পবস্পবকে গাঁল দিতেন এবং নিজেব গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথীর্দের চতুর্দিকে 
বক্ষী যোদ্ধারা থাকতেন, পিছনে একাধিক শকটে রাশ রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণনয় 
অস্ত থাকত। বোধ হয পদাঁত সৈন্য ধনূর্বাণ নিয়ে যুদ্ধ কবত না, তাদেব বর্মও 
থাকত না, এই কাবণেই রথারোহ বর্মধাবী যোদ্ধা একাই বহ সৈন্য শবাঘাঁতে বধ 
কবতে পাবতেন। 


আঁদপর্ব ১-পাঁবচ্ছেদে মহাভাবতকথক সোৌঁত বলেছেন, 'কষেকজন কাবু 
এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপব কাঁববা বলছেন, আবাব ভাঁবষ্যতে অন্য 
কবিবা বলবেন।' এই শেষোন্ত কাঁববা মহাভারতেব ভ্রুটি শোধনেব চেষ্টা করেছেন। 
মহাভাবতেব দজ্মন্ত ইচ্ছা ক'বে শকুন্তলার অপমান কবেছেন, কিন্তু কালিদাসের 
দুত্মন্ত শাপের বশে না জেনে কবেছেন। মহাভাবতেব কচ দেবযাননকে প্রত্যাভশাপ 
1দযেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথেব কচ পবম ক্ষমাশীল। কাশীবাম দাসেব গ্রন্থে এবং 
বাংলা নাটকে কর্ণচরিন্র সংশোধিত হযেছে । 


মহাভাবতের আখ্যান ও উপাখ্যানগাল দু-শৃতন হাজাব বংসব ধ'বে এদেশের 
জনসাধাবণকে মনোবঞ্জনেব সঙ্গে সঙ্গে ধমতিত্ত শাখষেছে এবং কাব্যনাটকা'দর 
উপাদান য্ীগষেছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদবূপে সুনগ্রচালিত হয়েছে। 
মহভাবতশয নবনারীব চিত্রে কোথায় কি অসংগাঁত বা ব্রাট আছে লোকে তা গ্রাহ্য 
করে নি, যা কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেত ধন্য হযেছে । সেকাল আর একালের 
লোকাচাবে অনেক প্রভেদ, তথাপি মহাভাবতে কৃষ্ণ ভনম্ম ও খাঁষগণ কর্তৃক ধর্মেব 
যে মল আদর্শ কাঁথত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণীয। 


দঃখময সংসাবে মিলনান্ত আখ্যানই লোকাপ্রয় হবার কথা, কিন্তু এদেশের 
প্রাচীনতম এবং সর্বাঁধকপ্রচালত চরাষত-সাহত্য ব৷ ক্লাঁসক বামায়ণ-মহাভাবত 
ঘিযোগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পম্ট উদ্দেশ্য _ 'বিচত্র ঘটনাব বর্ণনা 
ছবাব' লোকেব মনোবঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মশিক্ষা, কিন্ত অন্য উদ্দেশ্যও আছে। 
“মু চিরজীবী নয, সেজন্য ব্তব বা কালপাঁনক সকল জীবনবৃত্তান্তই বিযোগান্ত। 
গাধা ল্লাম-বাবণ প্রভীতির এবং মহ।ভাবত ভবতবংশশীষগণেব জীবনবৃত্তান্ত। এই 
সর রিতা নাঁল্তি সাক্ষীর ন্যায অনাসন্তভাবে সুখদুঃখ মিলনাবিবহ 
নক্নতুঁদবনদ্বন্দের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও 
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অনাসন্তি সণ্টার করা। তাঁরা *মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগও ছাড়তে 
বলেন নি, শুধু এই অলঙ্ঘনীয় জাগাতক নিয়ম শান্তাঁচত্তে মেনে নিতে বলেছেন __ 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমচ্ছয়াঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ জীবিতমৃ॥ ম্ত্রৌপর্ব) 


-_- সকল সণ্য়ই পাঁরশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্ত 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। 


১৯ আবাঢ ১৩৫৬ 


এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের মদদ্রণে শ্রীষূন্ত কৃষ্ণদয়াল বসু মহাশয়ের 
নিকট বহু সাহায্য পেয়োছ। তাঁর খণ কৃতজ্ঞাচত্তে স্বীকার করছি। 
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প্‌চ্ঠা প্‌জ্ঞ 
িদুরাগমনপবধ্যায় ১৩। ধৃতবান্্র-শকুন-দুর্যোধন- 
৩৬। হাস্তনাপুবে বিতর্ক ৮৮ সংবাদ - ১২৫ 
রাজ্যলাভপর্বাধ্যায ১৪। যাাঁধা্ঠবাঁদর দ্যতসভায 
৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ _ সূন্দ-উপসূন্দ আগমন ১২৮ 
ও তিলোত্তমা ৯০ | ১৫। দ্যৃতক্ৰীড়া ১২৯ 
অর্জনবনবাসপববাধ্যায ১৬। দ্রৌপদী নিগ্রহ __ ভৰমেব 
৩৮। অকজর্ঁনেব বনবাস _- উল্‌পন, শপথ -- ধৃতবান্ট্রেব বদান ১৩২ 
চন্রাঙ্গদা ও বর্গা _ বদ্রুবাহন ৯৩ | অনুদচৃতপর্বাধ্যায 
সুভদ্রাহবণপর্বাধ্যায ১৭। পহুনর্বাব দ্য তক্রীডা ১৩৪ 
৩১। বৈবতক -- সভদ্রাহবণ _- ১৮। পাণ্ডবগণেব বনযাত্রা ১৩১৯ 
আঁওমন্যু _ দ্রোপদীর পণ্চপূত্র ৯৫ 
খাণ্ডবদাহপর্বাধ্যায বনপব: 
৪০। আগ্নন আগ্নমান্দ্য __ টি চা 
958 টি | ৯। য্বাধান্ঠি ও অনুগামী 'বপ্রগণ 
দি | _ সর্ধদত্ত তাগ্রস্থালশ ১৪২ 
১। ময দানবেব সভানরাণ ১০১ | ২। ধৃতশাঙ্ট্েৰ আস্থব মাত ১৪৪ 
২। যুঁধচ্ঠিব-সকাশে নাবদ ১০৩ ৩। ধুতবান্্-সকাশে ব্যাস ও 
কানা মৈত্রেষ ১৪৬ 
৩। কৃষ্ণ ও যাঁধান্ঠবাঁদব মন্ণা ১০৫ কিমা বিবধপবীধ্যায 
৪। জবাসন্ধেব পূর্ববৃস্তান্ত ১০৭ | ৪1 কিমাঁবিবধেব বৃস্তান্ত টিন 
জবাসন্ধপব ধ্যাষ &। কৃষ্ণেব আগমন -_ দ্রৌপদণীর 
&। জবাসম্ধবধ ১০৯ 
দিগবিজ্যপর্বাধ্ায ক্ষোভ ১৫০ 
৬। পাশ্ডবগণেব 'দগ্বজয সিভি 
রাজসূিকপর্বাধ্যায দ্বৈতবন , টি 
ন্‌ ৭। দ্রোপদী-যুধিষ্ঠিবে 
৭। বাজসূয যজ্ঞেব আবম্ভ ১১৪ আদান হর 
অর্থ্যাভহবণপর্বাধ্যায ্ 
৮। কৃষ্ণকে অর্থ প্রদান ১১৬ র্‌ রি 4 
০৮৮৮ কৃানন্দা টি ৯। অজুনেব 'দব্যাস্্সংগ্রহে গমন ১৬১ 
১০। যক্দ্রসভায বাগ্যুদ্ধ ১১৯ | কৈবাতপর্বাধ্যায 
১১। শিশুপালবধ -- বাজস্য ১০। কিবাতবেশী মহাদেব __ 
যজ্ঞেব সমাপ্তি ১২২ অজর্নেব 'দব্যাস্ত্ললাভ ১৬১ 
দ্যতপর্বাধ্যায ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যাব 
১২। দূুর্যোধনের দুঃখ -- শকুনিব ১১। ইন্দ্রলোকে অর্জন __ 


মন্ণা ১২৩ উর্বশীর আভসার ৬১৬৩. 


বিষয়সূচশ ১1/০ 


প্‌্ঠা প্‌চ্ঠা 
নলোপাখ্যানপর্বাধ্যায ৩২। সহম্দল পদ্ম _ ভীম- 
১২। ভীমের অধৈর্য _ মহার্ষ হনুমান-সংবাদ ২০৭ 
বৃহদশ্ব ১৬৬ | ৩৩। ভীমের পদ্মসংগ্রহ ২০৯ 
১৩। নিষধবাজ নল -_ দমযন্তীর জটাসুববধপর্বাধ্যায 
স্বযংবব ১৬৭ | ৩৪। জটাসুববধ ২১১ 
১৪। কাঁলব আক্ুমণ -__ যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায 
নল-পুদ্কবেব দাতক্রীডা ১৭০ | ৩&। ভমেব সাঁহত যক্ষ- 
১৫1 নল-দমযন্তীব বিচ্ছেদ __ বাক্ষসাদিব যুদ্ধ ২১২ 
দমযন্তীব পর্যটন ১৭১ | নিবাতকবচযদ্ধপর্বাধাায 
১৬| করকেটক নাগ -_ নলেব ৩৬। অজর্নেব প্রত্যাবর্তন _- নিবাত- 
বৃপান্ত ১৭৫ কবচ ও 'হবণ্যপুবেব বৃত্তান্ত ৯১৪ 
১৭। পিন্রালযে দমযন্তী -_ নল- আজগবপর্বাধায 
ধতুপর্ণেব 'বিদ্ভ যাত্রা ১৭৬! ৩৭। অজগব, ভীম ও যাঁধান্ঠব ২১৬ 
১৮। নল-দমযন্তীব পূনার্মলন ১৮০ | মাকন্ডেসমাসাপর্বাধায 
১৯। নলেব বাজ্যোদ্ধাব ১৮২1 ৩৮। কৃষ্ণ ও মার্কম্ডেেব আগমন 
তপর্থযান্রাপর্বধ্যায -_ আবষ্টনেমা ও আন্র ২১৯ 
২০। যুধাম্ঠবাদব তীর্থযান্রা ১৮৩ | ৩৯। বৈবস্বত মনন ও মৎস্য _ 
২১। ইত্বল-বাতাঁপ __ অগস্ত্য বালকব্‌পাী নাবাযণ ২২১ 
ও লোপামদ্রা _ ভূগৃতীর্থ ১৮৫] ৪০। রী ও মন্ড্‌কবাজকন্যা 
“- শল, দল ও বামদেব ২২৩ 
২২। নি বাব দীর্ঘায; বক না _ শাব ও 
টু ০ সূহোন -- যযাতব দান ২২৫ 
| শাবি _- ইন্দ্রদায্ন ২২৬ 
২৪। খধ্যশৃঙ্গেব উপাখ্যান ১৯০ | ৪৩। ধূন্ধুমাব ২২৮ 
২৫। পবশুবামেব ইতিহাস তি ূ রা কৌশিক, পাঁতব্রতা ও ধর্মব্যাঘ ২৩০ 
ইহা 2 । দেবসেনা ও কার্তকেস ২৩২ 
রিনা রুমারনর ইউ? শর রিতার 
২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জল্তুব | ৪৬। দ্রোপদী-সত্যভামা-সংবাদ ২৩৫ 
ইতিহাস ঘোষযান্রাপর্বাধ্যায 
২৮। উশীনব, কপোত ও শ্যেন |: ৪৭। দুর্যোধনেব খোষযান্রা ও 
২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ ২৩৭ 
অন্টাবক্র ও বন্দী ২০১ : ৪৮। দর্যোধনেব প্রামোপবেশন ২৪০ 
৩%। জ্দ্বোজ, যবক্লীত, বৈভা, ৪৯। দুর্যোধনেব বৈষব যজ্ঞ ২৪২ 





স্শশিবস্‌ ও পবাবসু ২০২ : মৃগস্বপ্নোদভব- ও ব্রীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যায 
৩৯) শবকাসূর _ ববাহরুপী বিফ | ৫&০। যুধিজ্ঠিবেব স্বপ্ন _ 
4» বদরিকাশ্রম ২০৫ | মূদ্‌গলেব 'সাদ্ধলাভ ২৪৩ 


১17০ ধহাভারত 


প্‌জ্ঠা 
দ্রোপদীহবণ- ও জযদ্রুথবিমোক্ষণ-পর্বাধ্যায 
&১। দুর্বাসার পাবণ ২৪৫ 
&ে২। দ্রৌপদীহবণ ২৪৬ 


৫&৩। জধদ্রথেব নিগ্রহ ও মুস্তি ২৪৮ 
বামোপাখ্যানপর্বাধায 





&8। রামেব উপাখ্াান ২৫০ 
পাঁতন্রতাগাহীস্মপর্বাধ্যায 
&৫। সাবন্রী-সত্যবান ২৫ । 
কুণ্ডলাহবণপর্বাধ্যায | 
ঠঞ৬। কর্ণেব কবচ-কুণ্ডল দান ২৬২ 
আবণেষপর্বাধ্যায | 
৫&৭। যক্ষ-যাঁধন্ঠিবেস প্রশ্নোত্তব ২৬৪! 
৫৮। ন্রযোদশ বংসবেব আবম্ভ ২৬৮ ূ 
'বিবাটপর্ব 
পান্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায 
১। অজ্ঞাতবাসেব মন্ত্রণা ২৭০ 
২। ধোৌমোব উপদেশ _-অজ্ঞাতবাসেব 
উপরুম ২৭১ 
৩। বিবাটভবনে যুধষ্ঠিবাঁদব 
আগমন ২৭৩ 
সমযপালনপর্বাধ্যাম 





৪। মল্লগণেব সাঁহত ভীমের যুদ্ধ ২৭৭ ূ 
কশচকবধপর্বাধায 


&। কাঁচক, সূদেষ্া ও দ্রৌপদী ২৭৮ 
৬। কাঁচকেব পদাঘাত ২৭৯ ূ 

৭। ভনমেব নিকট দ্রৌপদী বিলাপ ২৮১ 

৮। কাঁচকবধ ২৮২ 
৯। উপকটচকবধ -__- দ্রৌপদী ও | 
বৃহন্নলা ২৮৪ ূ 
গোহব্ণপর্বাধায | 
১০। দূর্যোধনাদিব মল্রণা ২৮৬ 
১১। দাঁক্ষণগোগ্রহ _ সুশর্মাব | 

পবাজম ২৮৭ 


১২। উত্তবগোগ্রহ -- উত্তব ও 


বৃহন্নলা 
১৩। দ্রোণ-দুর্যোধনাদব বিতর্ক -_ 
ভঁচ্ষোৰ উপদেশ ২৯২ 


৮৯ 


পৃজ্ঠ। 
১৪। কোঁববগণের পবাজয ২৯৫ 
১৫। অজন ও উত্তবেব প্রত্যাবর্তন 
-- বিবাটেব পূুত্রগর্বা ২৯৮ 
বৈবাহিকপর্বাধ্যায 


১৬। পানডবগণেব আত্মপ্রকাশ 


-- উত্তবা-আভমন্যুব বিবাহ ৩০১ 
উদ্‌যোগপর্ব 
সেনোদযোগপবাধ্যাষ 
১। বাজ্যোদ্ধাবেব মল্বণা ৩০৪ 
২। কৃষ্-সকাশে দুর্ষোধন ও অজন 
- বলবাম ও দৃরযোধন ৩০৭ 
৩। শল্য, দূর্যোধন ও যাধন্ঠিব ৩০৮ 
৪ 'ন্রাশবা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহূষ ও 
অগস্ত। ৩১০ 
&। সেনাসংগ্রহ ৩১৪ 
সঞ্জযযানপর্বাধ্যায 
৬। দ্রপদ-পুবোহতেন দৌত্য ৩১৫ 
৭। সঞ্জযেন দৌতায ৩১৬ 
প্রজাগব- ও সনংসূজাত-পর্বাধায 


৮। ধৃতবান্ট্র-সকাশে বিদুব _ 


বিবোচন ও সুধন্বা ৩২১ 
যানসাম্ধিপর্বাধাষ 
৯। কৌববসভাষ বাদানুবাদ ৩২৩ 
ভগবদ-যানপর্বাধায 
১০। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিবাদি ও দ্রৌপদ”ীব 
আভমত ৩২৮ 


১১। কৃষেব হস্তিনাপূৰ গমন ৩৩৩ 
১২। কুন্তী, দূর্যোধন ও বিদুবেব 

গৃহে কৃষ। ৩৩৫ 
১৩। কোববসভায কৃষ্ণেব আভভাষণ ৩৩৮ 
১৪। বাজা দম্ভোদ্‌ভব -- সুমূখ 


ও গবুড ৩৪০ 
১৫। বিশ্বামন্ত্র, গালব, যযাঁতি ও 

মাধবী ৩৪২ 

১৬। দৃর্যোধনেব দুবাগ্রহ ৩৪৫ 
১৭। গান্ধাবীব উপদেশ -__ কৃষফের 

ভাতাগ ৩৪৮ 


বিষয়সূচশ ১৩০ 





প্‌ন্ঠা প্‌ন্ঠা 
৯৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী __ বিদুলাব ১৩। বিবাটপূত্র শঙ্খেব মৃত্যু _ 
উপাখ্যান ৩৫০ ইবাবান ও নকুল-সহদেবেব জয ৩৯৬ 
১৯। কৃষ-কর্ণ-সংবাদ ৩৫২ | ১৪। ইবাবানেব মৃত্যু -_ ঘটোৎকচেব 
২০। কর্ণ-কুন্ত-সংবাদ ৩৫৫ মাযা ৩৯৮ 
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কৃষ্দ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত 


আদিপর্ব 


॥ অনুক্রমাণকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায় ॥ 
১। শোৌনকের আশ্রমে সৌতি 


নাবাণং নমস্কৃত্য নবণৈব নবোত্তমম.। 
দেবীং সবস্বতাঁণেব ততো জযমহদীবযেৎ ॥ 


_ নাবাধণ, নবোত্তম নব (১) ও দেবী সবস্বতীকে নমস্কার ক'বে তার পর জয় উচ্চারণ 
কববে €২)। 

কুলপাতি মহার্ধ শৌনক নৈমিষাবণ্যে দ্বাদশ বার্ষক যজ্জ করাছিলেন। একদিন 
লোমহর্ষণেব পূত্র পৃবাণকথক সৌতি (৩) সেখানে বিনীতভাবে উপাঁস্থত হলেন। 
আশ্রমেব মুানবা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল 
কোথায ছিলে” সৌতি উত্তর দিলেন, আম রাজার্য জনমেজযের সর্পযজ্জে ছিলাম, 
সেখানে কৃষদ্বৈপায়নরাঁচত বাঁচত্র মহাভাবতকথা বৈশম্পায়নের মুখে শুনেছি। 
তাব পর বহু তীর্থে ভ্রমণ ক'বে সমন্তপণ্চক দেশে যাই, যেখানে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ 
হযোছল। এখন আপনাদেব দর্শন কবতে এখানে এসোছ। দ্িবজগণ, আপনারা যজ্ঞে 
আহত দয়ে শুঁচি হযে সুখে উপাঁবস্ট রষেছেন, আমার কাছে ক শুনতে ইচ্ছা করেন 
আদেশ করুন--পাবিত্র পুরাণকথা, না মহাত্মা নরপাঁত ও খাঁষগণেব হীতহাস ? খাঁষবা 
বললেন, বাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পাষন যে ব্যাসবাঁচত মহাভারতকথা 
বলেছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

সৌতি বললেন, চরাচরগন্বু হৃষীকেশ হারকে নমস্কার ক'রে আম ব্যাসপ্রোন্ত 
মহাভারতকথা আরম্ভ করছি। কষেকজন কাব এই হীতহাস পূর্বে বলে গেছেন, 
এখন অপব কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্য কাঁবরাও বলবেন। ব্যাসদেব এই 


(১) 'বিষ্দব অংশস্ববৃপ দেবতা বা খাঁষ বিশেষ। €২) অর্থাৎ পুবাণ-মহাভাবতাঁদ 
বিজধপ্রদ আখ্যান পাঠ করবে। (৩) এ'র প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সত এজন্য উপাধি 
সৌতি। সৃতজাতির বৃত্ত সারথ্য ও পুরাণাঁদ কথন। 


ক মহাভারত 


মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সাঁবস্তাবেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহমণ 
এই গ্রন্থ আদ থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপাঁবিচবেব উপাখ্যান 
থেকে পাঠ কবেন। 

মহাভারত রচনাব পব ব্যাসদেব ভেবোছলেন, কোন্‌ উপাষে এই হাতিহাস 
শিষ্যদের অধ্যয়ন করাবঃ তখন ভগবান ব্লহমা তাঁর কাছে আঁবর্ভূীত হযে বললেন, 
তুমি গণেশকে স্মবণ কব, তিনি তোমার গ্রল্থেব লাঁপকার হবেন। ব্যাস গণেশকে 
অনুবোধ করলে তিনি বললেন, আম সম্মত আছ, কিন্তু আমাব লেখননী ক্ষণমান্র 
থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার বচনায় আট হাজাব আট শ এমন কৃটশ্লোক আছে 
যাব অর্থ কেবল আম আব আমার পুত্র শুক বুঝতে পাবি, সঞ্জব পাবেন কিনা সন্দেহ। 
ব্যাস 'গণেশকে বললেন, আম যা বলে যাব আপনি তাব অর্থ না বুঝে লিখতে 
পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে । গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও কূটশ্লোক লেখবার 
সময তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসবে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক বচনা কবতেন। ০১) 

রাজা জনমেজয এবং ব্রাহমণগণেব বহু অনুবোধেব পব ব্যাসদেব তাঁব শিষ্য 
বৈশম্পাযনকে মহাভাবত শোনাবাব জন্য আজ্ঞা দিযোছলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে 
কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধাবীব ধর্মশীলতা, বিদুবেব প্রজ্ঞা, কুন্তীব ধৈর্য, বাসুদেবের 
মাহাত্ম্য, পান্ডবগণের সত্যপবাধণতা এবং ধৃতবান্ট্রপুত্রগণেব দুর্বভ্ততা বিবৃত 
কবেছেন। উপাখ্যান সাহত এই মহাভাবতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ বন 
ক'রে ব্যাস চাব্বিশ হাজাব শ্লোকে এক সংঁহতা রচনা কবেছেন, পাণ্ডতগণের মতে 
তাই প্রকৃত মহাভারর্ত। তা ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সবাক্ষপ্ত বৃত্তান্ত 
অনক্রমাঁণকা-অধ্যাযে দিষেছেন। ব্যাস পূর্বে নিজেব পত্র শুকদেবকে এই গ্রন্থ 
পাঁড়যে তার পব অন্যান্য শিষ্যদেব শাখিযোছিলেন। তান ষাট লক্ষ শ্লোকে আব একটি 
মহাভারতসংাহতা রচনা কবেছিলেন, তাব 'ত্রশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনব লক্ষ 
পিতৃলেকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মনৃষ্যলোকে প্রচলিত আছে। 
ব্যাসেব শিব্য বৈশম্পায়ন শেষোন্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করেছিলেন, আম তাই বলব। 
পূর্কালে দেবতাবা তুলাদণ্ডে ওজন ক'বে দেখোছলেন যে উপাঁনষৎসহ চাব বেদেব 
তুলনায় একখানি এহ গ্রল্থ মহত্তে ও ভাববন্তায় আঁধিক, সেজন্যই এর নাম মহাভারত। 

অনন্তব সৌঁতি অতি সংক্ষেপে মহাভারতেব মূল আখ্যান এবং পর্বসংগ্রহ 
€অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন। 


(১) মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই। 


আদপর্ব ৩ 
॥ পোষ্যপর্বাধ্যায় ॥ 


২। জনমেজয়ের শাপ--আব্যাঁণ, উপমন্য; ও বেদ 


সৌতি বললেন।--পবীক্ষিৎপুত্র জনমেজয তাঁব 1তন ভ্রাতা সঙ্গে কুবুক্ষেত্রে 
এক যজ্ঞ করাছলেন এমন সময় সেখানে একাট কুকুর এল । জনমেজযেব ভ্র'্না তাকে 
প্রহার করলেন, সে কাঁদতে কাঁদতে তাব মাতাৰ কাছে গেল। কুক্ুধখ" ব্লূদ্ধ হযে 
যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমাব পূত্রকে বিনা দোবে মাবলে কেন জনমেজয প্রভৃতি 
কোনও উত্তব দিলেন ন:। কুরুবী বললে, এ বোনও অপবাধ কবে নন তথাপি প্রহৃত 
হযেছে; তোমাৰ উপবেও অতাঁকত [বিপদ এসে পড়বে। 

দেবশুনী সবনাব এই আভশাপ শুনে জনমেজয অত্যন্ও চিন্তাকুল হলেন। 
বজ্ঞ শেষ হলে তিনি হ্তিশ।পুবে ফবে এসে শাপমোচনেব জন্য উপযূস্ত পুরোহিতের 
সন্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তিনি মগযা কবতে গিবে শ্রুতশ্রনা ধাঁখুন আশ্রমে 
উপ্পাস্থভ হলেন এবং নমস্কাব কবে বললেন, ভগবান, অপনাব পত্র সোমশ্রবাক দিন, 
[তাঁন আমাব পুবোহিত হবেন । শ্তশ্রবা বললেন, আমাব এই পুত্র পর্ব গভ জাত, 
এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ঞ, মহাদেবের শপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবাবণ কবতে পারে। 
কিন্তু এব একটি গুঢ ব্রত আছে, কোনও ভ্রাহয়ণ কিছ; প্রার্থনা কবলে এ তা অবশ্যই 
পুবণ করবে। যাঁদ তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিশে বাও। জননেজয় 
ঝাঁষপুত্রকে নিষে গিষে ভ্রাতাদেব বললেন, আমি একে উপাধ্যাযুবপে ববণ কবেছি, 
ইনি যা বলবেন তোমবা তা নার্বচাবে ক্বে। এই আদেশ 1দযে জনমেজয তক্ষাঁশলা 
প্রদেশ জয় করতে গেলেন । ১১) 

এই সমযে আযোদ ধৌম্য (২) নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাৰ তন শিষ্য 
উপমন্যু, আরীণ ও বেদ। তান তাঁব পাণ্চালদেশীষ শিষ্য আব্ীণকে আজ্ঞা [দলেন, 
যাও, তুমি আমাব ক্ষেত্রেব আল বাঁধ। আবুঁণ গুরুব আজ্ঞা পালন কবতে গেলেন, 
কিন্তু আল বাঁধতে না পেবে অবশেষে শুষে পড়ে জনরোধ কবলেন। আবুণ ফিবে 
এলেন না দেখে ধৌম্য তাঁর অপব দুই শিষ্যেব সঞ্জে ক্ষেত্রে গিযে ভকলেন, বংস 
আবূি, কোথায আছ, এস। আব্ুীণ উঠে এসে বললেন, আমি জলপ্রবাহ বোধ কবতে 
না পেবে সেখানে শুয়ে ছিলাম, এখন আপাঁন ডাকতে উঠে এসৌছ, আজ্ঞা করুন কি 


(১) এই বৃত্তান্তেব সঙ্গে পববতর্ঁণ আখ্যানের যোগসত্র স্পম্ট নয। (২) পাঠাল্তব-_- 
আপোদ ধৌম্য। 





৪ মহাভারত 


করতে হবে। ধোম্য বললেন, তুমি কেদারখণ্ড (ক্ষেত্রের আল) বিদারণ কবে উঠেছ 
সেজন্য তোমার নাম উদ্দালক হবে। আমার আজ্ঞা পালন কবেছ সেজন্য তুমি 
শ্রেয়োলাভ করবে এবং সমস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত তোমাব অন্তরে প্রকাশিত থাকবে। 
আমোদ ধোৌম্য আব এক শিষ্য উপমন্যুকে আদেশ দিলেন, বংস, তুমি আমাব 
গো রক্ষা কর। উপমন্যু প্রত্যহ গব্ চাঁবষে সন্ধ্যা ফিবে এসে গুবুকে প্রণাম কবতে 
লাগলেন। একদিন গুব্‌ জিজ্ঞাসা কবলেন, বৎস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ 
স্থূল দেখাছ। উপমন্যু বললেন, আম ভিক্ষা ক'রে জীবকানর্বাহ কাঁব। গরু 
বললেন, আমাকে নিবেদন না কবে ভিক্ষান্ন ভোজন উচিত নয়। তাব পব থেকে 
উপমন্যু ভিক্ষাদ্রব্য এনে গুবুকে দিতেন। তথাপি তাঁকে পুস্ট দেখে গুবু বললেন, 
তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আম নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্যু বললেন, 
প্রথমবাব ভিক্ষা ক'বে আপনাকে দই, তার পব আবাব ভিক্ষা কাব, তাতেই আমাব 
জীবকানির্বাহ হয়। গুবু বললেন, এ তোমাৰ অন্যায়, এতে অন্য ভিক্ষাজীবীদেব 
হানি হয, তুমিও লোভী হযে পড়ছ। তাব পব উপমন্যু একবাব মাত্র ভিক্ষা কবে 
গুরুকে দিতে লাগলেন। গুব্‌ আবাব তাঁকে প্রশ্ন কবলেন, বংস, তোমাকে তো 
আতিশয স্থূল দেখাছ, এখন কি খাও» উপমন্য বললেন, আমি এইসব গবুব দুধ 
খাই । গুব্‌ বললেন, আমাব অনূমাতি বিনা দুধ খাওযা তোমার অন্যায় । উপমন্যু তার 
পবেও স্থলকাষ বযেছেন দেখে গুবু বললেন, এখন কি খাও? উপমন্য বললেন, 
স্তন্যপানেব পর বাছুববা যে ফেন উদ্‌গাব কবে তাই খাই। গুব্‌ বললেন, এই 
বাছুবরা দযা ক'রে ণতোমাব জন্য প্রচুব ফেন উদ্‌গাব কবে, তাতে এদেব পদীন্টব 
ব্যাঘাত হয, ফেন খাওযাও তোমার উচিত নয। গুবুব সকল নিষেধ মেনে নিষে 
উপমন্য গর চবাতে লাগলেন। একাদন তান ক্ষুধার্ত হযে অকপন্র (আকন্দপাতা) 
খেলেন। সেই ক্ষাব তিন্ত কট বৃক্ষ তীঁক্ষ। বস্তু খেষে তিনি অন্ধ হলেন এবং চলতে 
চলতে কূপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সর্যাস্তেব পব উপমন্যু ফিবে এলেন না দেখে 
আযোদ ধোৌম্য বললেন, আম তাব সকল প্রকাব ভোজনই নিষেধ কবোছ, সে নিশ্চয 
রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই ব'লে তান শিষ্দেব সঙ্গে অরণ্যে িষে 
ডাকলেন, বস উপমন্য্‌, কোথায আছ, এস। উপমন্য কৃপেব ভিতব থেকে উত্তর 
দিলেন, আমি অকর্পন্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে প'ড়ে গেছি। ধোম্য বললেন, 
তুম দেববৈদ্য আশ্বনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষুত্মান করবেন। 
উপমন্য্‌ স্তব করলেন। অশ্বিদ্বয তাঁব নিকট আঁবর্ভৃীত হযে বললেন, আমরা প্রীত 
হয়েছি, তুমি এই পৃপ ঁপম্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্য বললেন, গুরুকে নিবেদন না 


আদিপর্ব & 


ক'বে আমি খেতে পার না। অশ্বিদ্বয় বললেন, তোমাব উপাধ্যায়ও পূর্বে আমাদের 
স্তব কবে পপ পেয়োছলেন, কিন্তু তান তা গুবুকে নিবেদন না ক'বেই খেযেছিলেন। 
উপমন্যু বললেন, আম আপনাদেব নিকট অনুনয কবাঁছ, গুবুূকে নিবেদন না ক'রে 
আম খেতে পাবব না। আশ্নদ্বয বললেন, তোমাব গুবূভান্ততে আমরা প্রীত হযোছি; 
তোমাব উপাধ্যাষেব দন্ত কৃষ্ণ লৌহময হবে, তোমাব দন্ত 'হিবশ্ময হবে, তুমি চক্ষুত্মান 
হবে এবং শ্রেযোলাভ কববে। উপমন্যু চক্ষু লাভ কবে গুবুব কাছে, এলেন এবং 
আভিবাদন ক'বে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। গুব্‌ প্রীত হযে ধললেন, আ্বনশীকুমাব- 
দ্বযেব ববে তোমাব মঙ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্ও তুম আমন্ত কববে। 
উপমন্যুব পবীক্ষা এইবুপে শেষ হ'ল। 

আযোদ ধৌম্য তাঁব তৃতীষ শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার 
গৃহে কিছুকাল নাস ক'বে আমাব নসবা কব, তোমাব মঞ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল 
গুবুগৃহে থেকে তাঁব আজ্ঞা বলদেব ন্যায ভাববহন এবং শীত গ্রীম্ম ক্ষুধা 
তৃষ্ণাদ কষ্ট সইতে লাগলেন । অবশেষে তান গুবুকে পাঁবিতুষ্ট ক'বে শ্রেষ ও সর্বজ্ঞতা 
লাভ কবলেন। এইব্‌পে তাঁব পবীক্ষা শেষ হল। 


৩। উতঙ্ক, পৌঁষ্য ও তক্ষক 


উপাধ্যাযেব আজ্ঞা নিযে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবলেন, তারও তিনাট 
শিষ্য হ'ল। তিনি শিষ্দেব বলতেন না যে এই বর্ম কর, বা আমাব শুশ্রুষা কর। 
গুবৃগৃহবাসেব দুঃখ তিনি জানতেন সেজন্য িষ্যদেব কষ্ট দিতে চাইতেন না। 
কিছুকাল পবে জনমেজয এবং পৌষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যাষের পদে 
ববণ কবলেন। একদা বেদ যাজন কার্ষেব জন্য বিদেশে যাবার সময উতত্ক (১) নামক 
শিষ্কে বলে গেলেন, আমাব প্রবাসকালে গৃহে যে বিষষেব অভাব হবে তুমি তা 
পুরণ কববে। উতজ্ক গুবুগ্‌হে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লাগলেন । একাঁদন 
আশ্রমেব নারীবা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যাযানী খতুমতশ হযেছেন কিন্তু 
উপাধ্যায় এখানে নেই; খতু যাতে নিম্ষল না হয তুমি তা কব। উতঙ্ক উত্তর দিলেন, 
আমি স্তীলোকেব কথায এমন অকার্য কবতে পাবি না, উপাধায আমাকে অকার্য 
কববার আদেশ দেন ন। কিছুকাল পরে বেদ ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হযে বললেন, বস উতঙ্ক, আম তোমাব কি প্রুয়সাধম করব বল। তুমি 





(১) আশবমেধকপর্বে ৬-পবিচ্ছেদে উতত্কেব উপাখ্যান কিছ অন্যপ্রকাব। 


ঙ মহাভারত 


ধর্মান্সারে আমার সেবা কবেছ, আমাদের পরস্পরের প্রণীত বাদ্ধ পেয়েছে। 
তোমাব সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার। 

উত্রঙ্ক বললেন, আমই বা আপনাব ক প্রিযসাধন কবব বলুন, আম 
আপনাব অভ্ীম্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা কাব। বেদ বললেন, বংস, এখন থাকুক না। 
কিছুকাল পবে উতওক পুনর্বার গুরুকে দক্ষিণাব কথা িজ্জাসা কবলেন। বেদ 
বললেন, তুমি বহুবাৰ আমাকে দাঁক্ষণাব কথা বলেছ, গৃহমধ্যে গিষে উপাধ্যাযানশীকে 
জিজ্ঞাসা কর কি 'দতে হবে। তখন উতঙ্ক গুবুপত্রীব কাছে গিষে বললেন, 
ভগবতাঁ, উপাধ্যায আমাকে গৃহগমনেব অনুমাতি দিষেছেন, আম গুবুদক্ষিণা দিষে 
খণমূন্ত হ'তে চাই, আপাঁন বলুন ?1ক দাক্ষিণা দেব। উপাধ্যাযপত্রী বললেন, তুমি 
রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তাঁব ক্ষাত্রযা পত্রী যে দুই কুণ্ডল পবেন তাই চেষে আন। 
চার দিন পবে পূণ্যক ব্রত হবে, ভাতে আগ ওই কুণ্ডলে শোভিত হযে ব্রাহ্মণদের 
পাঁরবেশন করতে ইচ্ছা কার। তুমি আমাব এই অভীষ্ট পূর্ণ কব, তাতে তোমাব 
মঙ্গল হবে, কিন্তু যাঁদ না কব তবে অনিম্ঠ হবে। 

উতঙ্ক কুণ্ডল আনবাব জন্য ধান্রা কবলেন। পথে যেতে যেতে তান 
প্রকাণ্ড বৃষে অবূঢ এক মহাকাব পুবুষকে দেখতে পেলেন। সেই পুবৃষ বললেন, 
উতঙ্ক, তুমি এই বৃষেব পুবীষ ভক্ষণ কব। উতঙ্ককে আনিচ্ছুক দেখে তান 
আবাব বললেন, উতঙ্ক, খাও, বিচার কবো না, তোমাব উপাধ্যাযও পূর্বে খেষেছেন। 
তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়যে উঠে সত্ব আচমন ক'বে পোৌষ্যেব 
নিকট যাত্রা কবলেন। পৌষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আজ্ঞা বলুন। উততক 
কুণ্ডল প্রার্থনা কবলে রাজা বললেন, আপাঁন অন্তঃপুরে িষে মাহষীর কাছে চেষে 
নিন। উতঙ্ক মাহষাীঁকে দেখতে না পেষে ফিবে এসে পৌষ্কে বললেন, আমাকে 
মিথ্যা কথা বলা আপনাব উচিত হয নি, অল্তঃপুবে মাহষী নেই। পোষ্য ক্ষণকাল 
চিন্তা কবে বললেন, নিশ্য আপাঁন উচ্ছিষ্ট (এ"টো মুখে) আছেন, অশুচি ব্যান্ত 
আমাব পাতিব্তা ভার্যাকে দেখতে পায় না। উতঙ্ক স্মবণ ক'বে বললেন, আম 
এখানে শীঘ্র আসবাব জন্য দাঁড়য়ে আচমন কবেোছিলাম সেজন্য এই দোষ হযেছে। 
উতজ্ক তখন পূর্বমুখে বসে হাত পা মুখ ধূলেন এবং তিনবাব নিঃশব্দে ফেনশনন্য 
অনুষ্ণ 'হৃদ্য জল পান ক'বে দুবাব মুখাঁদ ইন্দ্র মুছলেন। তাব পর তান 
অন্তঃপুবে 'িষে মাহষীকে দেখতে পেলেন। উতজ্কেব প্রার্থনা শুনে মাহিষী প্রীত 
হযে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগবাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দুটির প্রার্থ৭, 
অতএব সাবধানে নিয়ে যাবেন। 


আঁদপর্ব 


উতঙ্ক সম্তুম্ট হযে পৌষ্যেব কাছে এলেন। পৌষ্য বললেন, ভগবান, 
সংপান্ন সহজে পাওযা যায় না, আপাঁন গুণবান আঁতাথ, আপনার সংকাব করতে 
ইচ্ছা কাঁব। উতজ্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিষে আসুূন। অন্ন 
আনা হলে উতঙ্ক দেখলেন তা ঠাণ্ডা এবং তাতে চুল বযষেছে। ভান বললেন, 
আমাকে অশুচি অল দিযেছেন অতএন আপাঁন অন্ধ হবেন। পৌষ্য বললেন, 
আপাঁন নির্দোষ অন্নেব দোব দিচ্ছেন এজন্য আপাঁন নিঃসন্তান হবেন। উতত্ক 
বললেন, অশুঁচি অন্ন দিষে আবাব আঁভশাপ দেওযা আপনাব অনাঁচত, দেখুন না 
অন্ন অশুচি ক না। বাজা অন্ন দেখে অনুমান কবলেন এই শীতল অন্ন কোনও 
মুন্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তারই কেশ এতে পডেছে। তিনি ক্ষমা চাইলে উতঙ্ক 
বললেন, আমাব বাক্য মিথ্যা হয না, আর্পনি অন্ধ হবেন শকন্তু শশঘ্ই আরার 
দৃম্টিশীন্ত ফিবে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিষেছেন তাও যেন না ফলে। রাজা 
বললেন, আমার ক্লোধ এখনও শান্ত হযান, ব্রাহমণেব হৃদ নবন+ততুল্য কিন্তু বাক্যে 
তরক্ষণধাব ক্ষুব থাকে, ক্ষাত্রযেব এব ীাবপবীত। আম শাপ প্রত্যাহার কবতে পার 
না, আপাঁন চ'লে যান। উতঙ্ক বললেন, আপাঁন অল্নেব দোষ স্বীকাব করেছেন 
অতএব আপনাব শাপ ফলবে না। এই ব'লে তান কুণ্ডল নিষে চলে গেলেন। 

উতঙ্ক যেতে যেতে পথে এক নন ক্ষপণক১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে 
মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কুণ্ডল দুটি ভূমিতে বেখে স্নানাদির জন্য জলাশয়ে 
গেলেন, সেই অবসবে ক্ষপণক কুণ্ডল নিষে পালিষে গেল। স্নান শেষ ক'রে উতগ্ক 
দৌড়ে গিষে ক্ষপণককে ধবে ফেললেন। সে তখনই তক্ষক্কেব বৃপ ধাবণ করলে 
এবং সহসা আবির্ভৃীত এক গর্তে প্রবেশ ক'বে নাগলোকে চলে গেল। উতজ্ক সেই 
গর্ত দণ্ডকাম্ঠ ব্রেহমচাবীব যন্টি) দিযে খুড়ে বড় করবাব চেস্টা কবলেন। তাঁকে 
ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁব বজ্রকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহ্ণকে সাহায্য 
কব। বজ্র দণ্ডকান্ঠে আঁধন্ঠান ক'বে গর্তাট বড ক'বে দিলে । উতঙ্ক সেই গর্ত 
দিঘে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হ্ম্য ব্লাঁড়াস্থানাদ দেখতে পেলেন। 
কুণ্ডল ফিরে পাবাব জন্য তিনি নাগগণেব স্তব কবতে লাগলেন। তাব পব দেখলেন, 
দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় বুনছে, তাব কতক সুতো কাল কতক সাদা; ছয কুমার 
দবাদশ অব (পাখি) যুক্ত একটি চক্র ঘোবাচ্ছে; একজন সংদর্শন পুবুষ এবং একটি 





(১) 'দগম্বব সন্ন্যাসী বিশেষ। 


৮ মহাভারত 


অশ্বও সেখানে রয়েছে। উতঙ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই পনব্ষ 
উতষ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়োছি, কি অভনম্ট সাধন করব বল। উতড্ক 
বললেন, নাগগণ আমাব বশীভূত হ'ক। পুবূষ বললেন, তুম এই অশ্বের গৃহ্যদেশে 
ফুৎকার দাওণ উতঙ্ক ফৃৎকার দিলে অশ্বেব সমস্ত ইীন্দ্রিষদ্বাব থেকে সধূম আগ্নীশখা 
নর্গত হযে নাগলোকে ব্যাপ্ত হাল। তখন ভাত হযে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে 
বোঁবযে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুণ্ডল। কুণ্ডল পেষে উতজ্ক ভাবলেন, আজ 
উপাধ্যাযানীব পুণ্যক ব্রত, আম বহু দূরে এসে পড়েছি, কি ক'বে তাঁব ইচ্ছা পূর্ণ 
করবঃ সেই পুবুষ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আব্‌ঢ হযে যাও, ক্ষণমধ্যে 
তোমার উপাধ্যায়েব গৃহে পৌছবে। 

"*.. উপাধ্যাযানী স্নান কবে কেশসংস্কাব কনছিলেন এবং উতজঙ্ক এলেন না 
দেখে তাঁকে শাপ দেবাব উপরুম কবাঁছলেন, এমন সময় উতষ্ক এসে প্রণাম ক'বে 
কুণ্ডল দলেন। তাব পব তান উপাধ্যাযেব কাছে গিষে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। 
উপাধ্যায বললেন, তৃমি যে দুই স্ত্রীকে বস্ত্র বমন কবতে দেখেছ তাঁবা ধাতা ও বিধাতা, 
কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র বান্র ও দিন, ছয কুমাব ছয খাতু, চক্রটি সংবৎসব, তাব দ্বাদশ 
অর দ্বাদশ মস, যান পুবুষ [তানি স্বযং ইন্দ্র, এবং অশ্ব আঙ্ন। তুমি যাবাব 
সময় পথে যে বৃষ দেখোঁছলে সে এঁবাবত, তাব আরোহন ইন্দ্র। তুমি যে পুবীঁষ 
খেয়েছ তা অমৃত। নাগলোকে তে।মাব বিপদ হয নি, কাবণ ইন্দ্র আমাব সখা, তাঁব 
অনুগ্রহে তুমি কুণ্ডল আনতে পেবেছ। সৌম্য, তোমাকে অনূমাতি 'দাচ্ছ স্বগৃহে 
যাও, তোমাব মঙ্গল হবে। 

উতষ্ক তক্ষকের উপব প্রাতশোধ নেবার সংকল্প ক'বে হস্তিনাপুবে বাজা 
জনমেজযেব কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষাঁশলা জয ক'বে ফিবে এসেছেন, 
মন্ত্রীবা তাঁকে ঘিরে আছেন। উতঙগ্ক যথাঁবাধ আশশর্বাদ ক'বে বললেন, মহাবাজ, 
যে কার্য করা উচিত ছিল তা না কবে আপানি বালকের ন্যাষ অন্য কার্য কবছেন। 
জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা কবে বললেন, আমি ক্ষান্রধর্ম অনুসাবে প্রজাপালন ক'রে 
থাকি, আমাকে আপান কি করতে বলেনঃ উতঙ্ক বললেন, আপনাব পিতা মহাত্মা 
পবীক্ষিতেব যে প্রাণহবণ কবেছে সেই দুবাত্বা তক্ষকেব উপর আপান প্রাতশোধ 
নান। সেই নৃপাঁতিব চিকংসার জন্য কাশ্যপ আসাঁছলেন, 'িন্তু তক্ষক তাকে 
ফিবিয়ে দিযোছল। আপাঁন শঈঘ্ব সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করুন এবং জ্বাীলত আগ্নতে 
সেই পাপকে আহুতি দিন। তাতে আপনার 'পিতাব মততযুর প্রাতশোধ হবে, আমও 
প্রীত হব, কারণ সেই দুরাত্মা আমার বিঘ্য করেছিল। 


আদিপর্ ৯১ 


উতজ্কের কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর আঁতশয রুদ্ধ হলেন এবং 
শোকার্তমনে ম্বল্িণকে পবীক্ষতেব মত্যুব বিষষ জিজ্ঞাসা কবতে লাগলেন। 


॥পৌলোমপবাধ্যায় ॥ 


৪। ভৃগত-পযলোমা _চ্যবন-_- আঁশ্নর শাপমোচন 


মহার্য শৌনক সৌতিকে বললেন, বস, আঁম ভগুবংশেব ?বলবণ শুনতে 
ইচ্ছা কাব, তাঁম তা বল। 

সৌতি বললেন ।-_ ব্রহমা যখন ববুণেব যজ্ঞ কবাঁছলেন তখন সেই যজ্ঞাশ্ন 
থেকে মহার্ধ ভূগুব জন্ম হযোছল। ভৃগুব ভার্ধাব নাম পুলোমা। তিনি গভবতী 
হ'লে একাদন যখন ভৃগু স্নান কবতে যান তখন এক বাক্ষস আশ্রমে এসে ভূগুপত্ণীকে 
দেখে মুগ্ধ হল। এই বাক্ষসেবও নাম পুলোমা। পূর্নে সে ভূগুপত্ণী পুলোমাকে 
ীববাহ কবতে চেযেছিল কিন্তু কন্যাব পিতা ভূগুকেই কন্যাদ'ন কবেন। সেই দুঃখ 
সর্বদাই বাক্ষসেব মনে ছিল। ভূগুব হোমগহে প্রজবালত আঁগ্ন দেখে বাক্ষস 
বললে, আঁশ্ন, তুমি দেবগণেব মুখ, সত্য বল এই পুলোমা কাব ভার্যা। এই 
সূন্দবীকে পূর্বে আমি ভার্যাবকূপে ববণ কবোছলাম কিন্তু ভূগু অন্যাফভাবে একে 
গ্রহণ কবেছেন। এখন আম একে আশ্রম থেকে হবণ কবতে চাই। তুমি সত্য 
কথা বল। 

আঁগ্ন ভীত হযে ধাঁবে ধশবে বললেন, দানবনল্দন, তুমি পূর্বে এই 
পুলোমাকে ববণ কবোৌছলে কিল্তু যথাঁবধি মন্রপাঠ ক'বে বিবাহ কব ন। পুলোমার 
পতা ববলাভেব আশা ভূগুকেই কন্যাদান কবেছিলেন। ভগ আমাব সম্মুখেই 
একে বিবাহ করেছেন। যাঁকে তুমি পূর্বে ববণ কবেছিলে ইনিই সেই পুলোমা। 
আম মিথ্যা বলতে পাবব না। 

তখন রাক্ষস বরাহেব রূপ ধারণ ক'রে পুলোমাকে হবণ ক'রে মহাবেগে 
নিযে চলল। পুলোমাব [শিশু গভ-চ্যুত হ'ল, সেজন্য তাব নাম চ্যবন। সূর্ধতুল্য 
তেজোময সেই শিশুকে দেখে বাক্ষস ভস্ম হযে ভূতলে পডল, পুলোমা পত্রকে 
নিষে দুঃখিত মনে আশ্রমেব দিকে চললেন। ব্রহন্না তাঁব এই বোবুদ্যমানা পত্রবধূকে 
সান্ত্বনা দিলেন এবং পুলোমার অশ্রুজাত নদীব নাম বধৃসবা রাখলেন। ভৃগু তাঁব 
পরকে বললেন, তোমার পাঁবচয় রাক্ষসকে কে দিয়োছিল ? পুলোমা উত্তব দিলেন, 
আঁগ্ন আমার পাঁরিচয় দিয়োছলেন। তখন ভূগ্‌ সবোষে অস্নিকে শাপ দিলেন, 
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তুমি সর্বভুক হবে। আঁগ্ন বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দিলে? আম ধর্মানূসারে 
রাক্ষসকে সত্য কথাই বলোছ। তুমি ব্রাহ্মণ, আমাব মাননীষ, , সেজন্য আঁম 
প্রত্যাভশাপ দিলাম না। আম যোগবলে বহু মৃর্তিতে আঁধচ্ঠান কাব, আমাকে যে 
আহুতি দ্রেওযা হয তাতেই দেবগণ ও 'পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আম সর্বভুক 
কি করে হব? 

আগ্ন দ্িবজগণেব আগ্নহোন্র ও যজ্ঞাঁদ ক্রিধা থেকে অন্তহিতি হলেন। 
তাঁৰ অভাবে সকলে আতিশয় কম্টে পডল, খাঁধবা উদ্বীবগ্ন হযে দেবগণেব সঙ্গে 
ব্রহন্নাব কাছে গিয়ে শাপের 'বষয় জানালেন এবং বললেন, আঁঞ্নব অন্তর্ধানে আমাদের 
ক্রিয়ালোপ হযেছে; যান দেবগণেব মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন কবেন তান 
দি করে সর্বভূক হ'তে পারেন £ ব্লহয়া মিন্টবাক্যে আগনকে বললেন, হতাশন, তুমি 
ন্রিলোকের ধারঘিতা এবং 'ক্রিষাকলাপেব প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমাব উচিত নয় 
তুমি সদা পাঁবন্র, সর্বশবীব দিযে তুমি সর্বভূক হনে না, তোমাব গৃহ্দেশে যে শিখা 
আছে এবং তোমাব যে ব্লবাদ (মাংসভক্ষক) শবীব আছে তাই সর্বভূক হবে। তুমি 
তেজঃস্ববৃপ, মহার্ধ ভৃগু যে শাপ দিযেছেন তা সত্য কব এবং তোমার মুখে যে 
আহুতি দেওযা হবে তাই দেবগণেব ও নিজেব ভাগবূপে গ্রহণ কব। আঁগন বললেন, 
তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হযে নিজ নিজ স্থানে চ'লে গেলেন। 
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ভূগন্পনত্র চ্বনেব পত্বর নাম সুকন্যা, তাঁব গভে প্রমাতি জন্মগ্রহণ করেন। 
প্রমীতিব ওবসে ঘৃতাচীব গে বুবু নামক পত্র উৎপন্ন হন। এই রূরুর কথা 
এখন বলব। 

স্থুলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতাঁহতে বত এক মহার্ধ ছিলেন। গন্ধর্বরাজ 
িশবাবসূব সাঁহত সহবাসে মেনকা গভবতন হন। সেই নির্দযা নির্লজ্জা অপ্সরা 
নদীতীবে তাঁব কন্যাসন্তানকে পাঁবিত্যাগ কবেন। মহার্ধ স্থলকেশ দেবকন্যার ন্যায় 
কান্তিমতাঁ সেই কন্যাটিকে দেখতে পেষে তকে নিজেব আশ্রমে এনে পালন করতে 
লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে বৃপে গুণে সকল প্রমদার শ্রেম্ঠ সেজন্য মহার্ষ তার 
নাম রাখলেন- প্রমদ্ববা। রুরু সেই কন্যাকে দেখে মোহৃত হলেন, তাঁর পিতা 
প্রমীতর অনুরোধে স্থুলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন। 

কিছুদন পবে বিবাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদ্বরা তাঁর সখীদের সঙ্গে খেলা 
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করতে করতে দুরবক্মে একটি সুগ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের 
দংশনে প্রমদ্ববা বিবর্ণ বিগতশ্রী ও হতচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। স্থূলকেশ এবং 
অন্যান্য খাঁষবা দেখলেন, পদ্মকান্তি সেই বালা নিষ্পন্দ হযে পড়ে আছেন। প্রমতি 
ও রনবাসণ অন্যান্য ব্রাহন্ণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন। শোকার্ত রুরু গহন 
বনে গিষে কবুণস্ববে বিলাপ কবতে কবতে বললেন, যাঁদ আম দান তপস্যা ও 
গুরুজনেব সেবা ক'বে থাক, যাঁদ জন্মাবাঁধ ব্রতপালন ক'বে থাঁক, কৃষ্ণ বিষ 
হুষীকেশে যাঁদ আমাব অচলা ভান্ত থাকে, তবে আমাব প্রিযা এখনই জণবনলাভ 
করুন। 

বূবুব বিলাপ খুনে দেবতাবা কৃপান্বিত হযে একজন দূত পাঠালেন। এই 
দেবদূত বুবুকে বললেন, বংস, এই কন্যাব আযু শেষ হযেছে, তুমি বৃথা শোক ক'বেচ 
না। তবে দেবতারা একটি উপাষ 'নার্দন্ট কবেছেন, তা যাঁদ কবতে পার তবে 
প্রমদববাকে ফিবে পাবে। রুব বললেন, হে আকাশচাবী, বলুন সেই উপায় কি, 
আম তাই কবব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমাব আযুব অর্ধ দান কব, 
তা হলেই সে জীবিত হবে। বুবু বললেন, আঁম অর্ধ আমু দিলাম, আমাব 'প্রঘা 
সৌন্দর্যমযী ও সালংকাবা হযে উত্থান কবুন। 

প্রমদ্ববার পিতা গন্ধর্ববাজ বিশ্বাবস্‌ দেবদূতেব সঙ্গে যমেব কাছে ?গিষে 
বললেন, ধর্মবাজ, আপনি যাঁদ অনুমাতি দেন তবে ম্বৃতা প্রমদ্‌ববা বুবুব অর্ধ আয়ু 
নিয়ে বেচে উঠুক। যম বললেন, তাই হ'ক। তখন বববার্ণনন প্রমদ্বরা যেন 
নিদ্রা থেকে গান্রোখান করলেন। প্রমাত ও স্থ্‌লকেশ মহানন্মে ববকন্যাব বিবাহ 
দিলেন। 

বুবু অত্যন্ত কোপান্বিত হযে সর্পকুল 'বিনস্ট কববার প্রতিজ্ঞা কবলেন এবং 
যথাশান্ত সকলপ্রকাব সর্পই বধ কবতে লাগলেন। একাঁদন তিনি বনে গিষে দেখলেন 
এক বৃদ্ধ ডুপ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) শুষে আছে। বুবু তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে 
গেলেন। ডুশ্ডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপবাধ কারন, তবে কেন আমাকে 
মারতে চান? রূুব বললেন, আমার প্রাণসমা ভার্যাকে সাপে কামড়েছিল, সেজন্য 
প্রতিজ্ঞা কবোছি সাপ দেখলেই মাবব। ডুন্ডুভ বললে, যারা মানুষকে দংশন কবে তারা 
অন্যজাতীয, আপান ধর্মজ্ঞ হযে ডুন্ডুভ বধ কবতে পাবেন না। বুবু জিজ্ঞাসা 
কবলেন, ডুণ্ডুভ, তুমি কে? ডুশ্ডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে আম সহত্তরপাৎ নামে খাষ 
[ছলাম। খগম নামে এক ব্রাহনণ আমার সখা ছিলেন, তাঁব বাক্য অব্যর্থ। একাঁদন 
[তিনি আখ্নহোন্রে নিষুস্ত ছিলেন সেই সময়ে আম বালসূলভ খেলাব ছলে একটি 
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তৃণানার্মত সর্প নিয়ে ভয় দেখিযেছিলাম, তাতে তান মত হন। সংজ্ঞা 
ক'রে তানি সক্রোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন 'নার্বৰ 
নির্মাণ করেছ, আমাব শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আম উদ্াবগ্ন হযে কৃতা 
পুটে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান কবে এই পাঁবহাস কবোছ, অ' 
ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহাব করুন। খগম বললেন, যা বলোছ তা 'িথ্যা হ 
তবে আমাব এই কথা শুনে বাখ প্রমাতিব পুত্র বুবুব দর্শন পেলে তুমি শা' 
হবে। তুমি সেই বুবু, আজ আম পূর্ববৃূপ 'ফিবে পাব। 

খাষ সহস্পাৎ ডুশ্ডুভবূপ ত্যাগ কবলেন এবং তেজোময পূর্ববৃপ লাভ 
রূরূকে বললেন, 


আঁহংসা পবমোধমঃ সর্বপ্রাণভূতাং স্মৃতঃ॥ 

তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্‌ ন হিংস্যাদ্‌ ভ্রাহনণঃ ক্লাঁচিং। 
ব্রাহযণঃ সৌম্য এবেহ ভবতনীতি পবা শ্রদাতঃ ॥ 
বেদবেদাত্গাঁবৎ তাত সর্ব ভূতাভয়প্রদঃ। 

আঁহংসা সতাবচনং ক্ষমা চোত বানিশ্চিতম॥ 
ব্রাহমণস্য পবো ধর্মো বেদানাং ধাবণাপি চ। 
ক্ষীন্রযস্যাহ যো ধর্মঃ স হি নেষ্যেত বৈ তব॥ 


-_-সর্ব প্রাণীর আহংসাই পবম ধর্ম; অতএব ব্রাহন্ণ কখনও কোনও প্রাণীর 'হংসা 
করবেন না। বৎস, এইব্‌ৃপ শ্রুতিবাক্য আছে যে র্রাহম্ণ শান্তমূর্ত বেদবেদাত্গাবৎ 
এবং সর্ব প্রাণীব অভযদাতা হবেন, তাঁব পক্ষে আঁহংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেদের 
ধাবণাই পরম ধর্ম। ক্ষান্রযেব যে ধর্ম তা তোমাব গ্রহণণীয নয়। 

তাব পব সহশ্রপাৎ বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষত্রিযষের ধর্ম। 
পূর্কালে জনমেজযের সপ্পবিজ্ঞে সর্পসমূহ বিনষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন 
বেদবেদাঙ্গাঁবং দ্বিজশ্রেম্ঠ আস্তঈক ভাত সর্পগণকে পাঁবন্রাণ করোছলেন। 

বব সেই ইতিহাস জানতে চাইলে সহম্পাং বললেন, আম এখন যাবার 
জন্য ব্যস্ত হযেছি, তুমি রাহন্নণদেব কাছে সব শুনতে পাবে। এই ব'লে তানি 
অন্তাহ্হত হলেন। বুবু তাঁকে চতুর্দিকে অন্বেষণ ক'রে পাঁরশ্রান্ত ও অবসন় হয়ে 
পড়লেন, তাব পব আশ্রমে ফিরে এপ্স পিতাব নিকট সর্পযজ্কের বৃত্তান্ত শুনলেন। 


আঁদপর্ব ১৭ 


শঁভ।বসন বললেন, *ে জ্াতারা গুরন ও শাস্ন মানে না তারাই পরস্পরকে শত্রু ভেবে 
ক্কুত হয়; সাধুূলোকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ 
$'ক্টীবে, না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও। 
এক্সপ্রতীকও জ্যেম্তকে শাপ 'দলেন. তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরুড়, ওই*যে সরোবর 
এছ ওখানে দই ভ্রাতা গজক্ছপ রূপে পবস্পরকে আক্রমণ করছে। তুম ওই 
'ুর্াগাঁরতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কব। 

এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে নিষে গবুড় অলদ্ব তাঁর 
'খ্রালেন। সেখানকার বৃক্ষসকল শাখাভঙ্গের ভষে কাঁপতে লাগল। একটি বিশাল 
ব্য বটবৃক্ষ গবুড়কে বললে, আমাব শতযোজন আযত মহাশাখায বসে তুমি গল্বকচ্ছুপ 
'গাজন কব। গবুড় বসবামান্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালাঁখল্য মূনিগণ সেই 
খা থেকে অধোমদখে ঝুলছেন দেখে গবুড় সল্পস্ত হয়ে চ%দদবারা শাখাটি ধরে 
ফললেন এবং বহন দেশে বিচরণ ক'বে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপাস্থত হলেন। 
শশ্যপ সেখানে তপস্যা করছিলেন । 'তাঁন পূুত্রেব আঁনম্টবারণের জন্য বালাঁখল্যগণকে 
শঙ্গলেন, তপোধনগণ, লোকেব হিতেব নিমিত্ত গরুড় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হযেছে, 
'নাপনারা তাকে অনুমাত দন। তখন বালাখল্যগণ শাখা ত্যাগ করে 'হমালয়ে 
ঠপস্যা কবতে গেলেন। গবুড শাখা মুখে ক'বে বকৃতস্ববে পিতাকে বললেন, ভগবান, 
মানুষবজতি এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাঞ্চ ফেলতে পাঁর। কশ্যপ একটি 
.তুষারময় জনশন্য পর্বতেব কথা বললেন। গরূড় সেখানে গিষে শাখা ত্যাগ করলেন 
এবং পর্বতশৃঙ্গে বসে গজকচ্ছপ ভোজন কবলেন। * 

ভোজন শেষ ক'বে গবুড় মহাবেগে উড়ে চললেন। অশুভসূচক নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাঁদ দেবগণ ভশত হলেন। বৃহস্পাঁত বললেন, কশ্যপ- 
[বনতার পুত্র কামর্পী গবুড় অমৃত হরণ কবতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ 
অস্ত ধাবণ ক'বে অমৃতবক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গরুড়কে দেখে দেবগণ ভয়ে 
কম্পিত হযে পরস্পবকে অস্ত্রাঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা অমৃতেব রক্ষক 
ছিলেন, তানি গরুড়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতাবিক্ষত হয়ে ভূপাতিত হলেন। 
গরুড়ের পক্ষেব আন্দোলনে ধূলি উড়ে দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, বাধু সেই ধুঁল 
অপসারিত করলেন। ইন্দ্রাদ দেবতাদের সঙ্গে গরুড়ের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
পারশেষে গরুড় জষাঁ হলেন এবং স্বর্ণময় কূদ্র দেহ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষাগারে 
প্রবেশ করলেন। | 

গরুড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দিকে আগ্নীশখা জবলছে, তার নিকটে একটি 


৯৮৪ মহভারত 


ক্ষুরধার লৌহচন্র নিবল্তর ঘুবছে। তিনি তাঁব দেহ সংকুচিত ক'রে চক্রেব অরের 
অন্তরাল 'দষে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, অমৃত রক্ষাব জন্য দুই ভযংকর সর্প চক্রের 
নিম্নদেশে বেছে । গবুড তাদের বধ কবে অমৃত 'নয়ে আকাশে এসে বফুব দর্শন 
পেলেন। গবুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ কবেছেন দেখে বিষ্দ প্রীত হয়ে 
বললেন, তোমাকে বর দেব। গবুড় বললেন, আমি তোমার উপবে থাকতে এবং 
অমৃতপান,না কবেই অজব অমব হ'তে ইচ্ছা কাঁব। বিষণ বললেন, তাই হবে। 
তখন গবুড় বললেন. ভগবান, তুমিও আমাব কাছে বব চাও। ীবফ্ বললেন, তুমি 
আমার বাহন হও, আমাব রথধবজেব উপবেও থেকো । গবুড় তাই হবে ব'লে মহাবেগে 
প্রস্থান করলেন। 
৫ তখন ইন্দ্র তাঁকে বভ্রাঘাত কবলেন। গনুড সহাস্যে বললেন, শতন্রতু, 
দধশীচ মুনি, তাঁর অস্থজাত বজ্র, এবং তোমাব সম্মানেব নামস্ত আম একাটি পালক 
ফেলে দিলাম, তোমাব বজ্রপাতে আমাব কোনও বাথা হয নি। গব্ডেব 'নাক্ষপ্ত সেই 
সন্দর পালক দেখে সকলে আনান্দিত হযে তাঁৰ নাম দলেন 'সংপর্ণ। ইন্দ্র তাঁর 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'বে নললেন, যাঁদ তোমাব অমতে প্রযোজন না থাকে তবে আনাকে 
চিবিয়ে দাও, কাবণ তুমি ঘাদেব দেবে তাবাই আমাদেব উপব উপদ্রব কববে। গবুড় 
বললেন, কোনও বিশেব উদ্দেশ্যে আশি অমৃত নিষে যাচ্ছি, যেখানে আমি ব:খব সেখান 
থেকে তুম হবণ ক'বো। ইন্দ্র তুষ্ট হযে বব দিতে চাইলে গবুড় বললেন, মহাবল 
সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে। 

তাব পব গবূড় বিনতাব কাছে এলেন এবং সর্পভ্রাতাদেব বললেন, আম 
অমৃত এনেছি, এই কুশেব উপব বাখাছ, তোমবা স্নান ক'বে এসে খেযো। এখন 
তোমাদেব কথা রাখ, আমাব মাতাকে দাসীত্ব থেকে মুক্ত কব। তাই হক ব'লে সর্পবা 
স্নান কবতে গেল, সেই অবসবে ইন্দ্র অমৃত হবণ কবলেন। সর্পেব দল ফিবে এসে 
“আম আগে, আম আগে' বলে অমৃত খেতে গেল, কিন্তু না পেষে কুশ চাটতে 
লাগল, তাব ফলে তাদের জিহবা দ্ধিবা [বভন্ত হ'ল। | 


৮। আম্তীকের জল্ম--পরাীক্ষিতের মৃত্যুবিবরণ 


শৌনক বললেন, কদ্রুর আভশাপ (১) শুনে তাঁর পত্রেবা কি 
করোছল বল। 
(১) ৭-পারচ্ছেদে। 


আদিপর্ব ১৪ 


সৌত বললেন।-- ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসাক) কদ্রুব জ্যেন্ঠ 
পুত্র। ইনি,মাতাব অভিশাপের পব নানা পাঁবন্ধ তীর্ঘে গিষে কঠোব তপস্যা কবতে 
লাগলেন। ব্রহয়া তাঁব কাছে এসে বললেন, তোমাব কি কামনা তা বল। শেষ উত্তর 
দিলেন, আমাব সহোদবগণ আত মন্দমতি, তাবা আমাব বৈমান্র ভ্রাতা গণঘুডকে দ্বেষ 
কবে। আম পরলোকেও সহোদবদেব সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায প্রাণ বিসজ'ন 
দেব। ব্রহ্মা বললেন, আম তোমাব ভ্রাতাদেব আচবণ জানি। ভাগ্যক্ুমে তোমাব 
ধর্মবাদ্ধ হযেছে, তুমি আমাব আদেশে এই শৈল-বন-সাগব-জনপদাদ-সমন্বিত চণ্চল 
পৃথিবীকে নিশ্চল ক'বে ধাবণ কব। শেষ নাগ পাতালে গিষে মস্তক দ্বাবা পাঁথবী 
ধাবণ কবলেন, ব্রহম়াধ ইচ্ছায গবূড তাঁব সহায হলেন। পাতালবাস নাগগণ তাঁকে 
বাপ্াকবুপে নাগবাজপদে আভাঁষন্ত কবলেন। * 

মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ডন কববাব জন্য বাসহাক তাঁব ধাঁমক ভ্রাতাদেব সহ্গে মন্ত্রণা 
কবলেন। নাগগণ অনেক প্রকব উপায নিদেশি কবলেন কন্তু বাসাক কোনও টিতে 
সম্মত হলেন না। তখন এলাপন্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদেব মাতা যখন আঁভশাপ 
দেন তখন আম তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনোছলাম _ বহমা দেবগণকে বলছেন, তপস্বী 
পাবব্লাজক জবৎকাবুূব ওবসে বাসুকিব ভগিনী (১) জবংকাব্‌ব গে আস্তীক নামে 
এক পত্র জন্মগ্রহণ কববেন, তাঁনই ধার্মক সর্গগণকে বক্ষা কববেন। 

তাব পব বাসুকি বহু অন্বেষণেব পব*্মহার্ধ জবংকাবূকে পেয়ে তাঁকে 
ভাগনী সম্প্রদান কবলেন। সেই ধার্মিক তপস্বী বাস্াকব প্রদর্ত বমণীষয গৃহে 
সস্ত্রীক বাস করতে লাগলেন। তিনি ভার্ধাকে বল'লন, তু'ম*্কদাচ আমাব আপ্রয 
1কছ_ কববে না, যাঁদ কব তবে এই বাসগৃহ আব তোমাকে ত্যাগ কবব। বাস্‌কির 
ভাগনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাক(২)র ন্যাষ পাঁতব সেবা ক'বে মথাকালে 
গর্ভবতঈ হলেন। একাঁদন মহার্ষ তাঁর ক্রোডে মস্তক বেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় 
সূর্যাস্তকাল উপাস্থত হ'ল। পাছে সম্ধ্যাকৃতোব কাল উত্তীর্ণ হয এই আশওকাষ তান 
মৃদ্ষ্ববে স্বামীকে জাগালেন। মহার্ধ বললেন, নিদ্রাভঙ্গ কবে তুমি আমাব 
অবমাননা কবেছ, তোমাব কাছে আব আগি থাকব না। আম যতক্ষণ সপ্ত থাকি 
ততক্ষণ সূযেবি অস্ত যাবাব ক্ষমতা নেই। অনেক অনুনধ করলেও 'তাঁন তাঁর বাক্য 
প্রত্যাহাব কবলেন না, যাবাব সময পত্লীকে বলে গেলেন, ভাগ্যবতী, তোমার গর্ভে 
অ্নিতুল্য তেজস্বী পবম ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ ধাঁষ আছেন। 





(১) ইনিই মনসা দেকী। (২) টীকাকাব নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন স্তী-বক। 


২০ মহাভারত 


যথাকালে বাস্াকভাঁগনীর দেবকুমাব তুল্য এক পূত্র হ'ল। এই পাত্র 
চ্যৰনতনয় প্রমীতর কাছে বেদাধ্যযন করলেন। মহার্ধ জবৎকার, চ'লে যাবার সময তাঁর 
পত্রীব গভ.্থ সন্তানকে লক্ষ্য ক'রে 'আঁস্ত (আছে) বলোছলেন সেজন্য তাঁর পুত্র 
আস্তীক নমে খ্যাত হলেন। 

শোৌনক জিজ্ঞাসা কবলেন, জনমেজয তাঁব িতাব মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে 
চাইলে মন্প্রীবা তাঁকে কি বলোছিলেন ? 

সৌতি বললেন, জনমেজযেব মন্ত্রীবা এই ইতিহাস বলোছলেন।__ অভিনন্যু- 
উত্তবাব পত্র মহারাজ পরণীক্ষং কৃপাচার্যেব শষ্য এবং গোঁবন্দের "প্র ছিলেন। ষাট 
বংসর বযস পর্যন্ত রাজত্ব কবাব পব দুবদম্টক্রমে তাঁব প্রাণনাশ হয । তান প্রাপতামহ 
পাণ্ডুব ন্যায মহাবীর ও ধনূর্ধব ছিলেন। একদা পরশীক্ষৎ মৃগযা কবতে গিষে একটি 
মৃগকে বাণাঁবদ্ধ ক'বে তার অনুসবণ কবলেন এবং পাঁবশ্রান্ত ও ক্ষধিত হযে গহন বনে 
শমীক নামক এক মনকে দেখতে পেলেন। বাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবলে মহান 
উত্তব দিলেন না, কাবণ তান তখন মৌনব্রভধাবব ছিলেন । পবীক্ষিৎ ক্রুদ্ধ হযে একটা 
মৃত সর্প ধনুব অগ্রভাগ 'দিষে তুলে মানব স্কন্ধে পাঁবষে দিলেন। মুনি কছুই 
বললেন না, ক্লেধও প্রকাশ কবলেন না। রাজা তখন নজেব পূবশীতে ফিবে গেলেন। 

শমীক মুনির শৃঙ্গ নামে এক তেজস্বী ক্লোধী পত্র ছিলেন, তান তার 
আচার্েব গৃহ থেকে ফেববাব সময কৃশ নামক এক বন্ধূব কাছে শুনলেন, বাজা 
পবীক্ষৎ তাঁব তপোবত পিতাকে কিবৃূপে অপমান কবেছেন। শৃঙ্গী ক্রোধে যেন 
প্রদীপ্ত হযে এই আঁভশাপ দিলেন, আমাব নিবপবাধ [পতাব স্কম্ধে যে মৃত সর্প 
[দষেছে সেই পাপীকে সপ্ত বাত্রব মধ্যে মহাবষধব তক্ষক নাগ দগ্ধ কববে। শী 
তাঁব ?পতাব 'নকট গিষে শাপেব কথা জানালেন। শমীক বললেন, বংস, আমরা 
পবীক্ষিতেব রাজ্যে বাস কাব, তানি আমাদেব বক্ষক, তাঁব আনম্ট আম চাই না। তানি 
ক্ষধত ও শ্রান্ত হয়ে এসেছলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম কবেছেন। পুত্র, 
তাঁকে আঁভশাপ দেওযা উচিত হয নি। শৃঙ্গী বললেন, পিতা, আম যাঁদ অন্যাযও 
ক'বে থাঁক তথাপি আমাব শাপ 'মথ্যা হবে না। 

গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পবীক্ষিতেব কাছে পাঠিযে দিলেন। 
গুরুব উপদেশ অনুসাবে গৌবমৃখ বললেন, মহাবাজ. মৌনরতাঁ শমীকেব স্কন্ধে 
আপাঁন মৃত সর্প বেখোছলেন, তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্র 
ক্ষমা করেন নি, তাঁর শাপে সপ্ত রান্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে। শমীক 
বার বার ব'লে দিয়েছেন আপনি যেন আত্মরক্ষায় যত্নবান হন। 


আঁদপর্ব ২১ 


পরণীক্ষং অত্যন্ত দু£াঁখত হয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে মল্ণা করলেন। তাঁদেব সঙ্গে 
পবামর্শ ক'রেশোতিনি একটিমান্র স্তম্ভেব উপর সবাক্ষত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং 
শবষাঁচাঁকংসক ও মন্দাসদ্ধ ব্রাহম়ণগণকে নিযুস্ত করলেন । তাঁন সেখানে থেকেই মল্ত্রীদের 
সাহায্যে বাজকার্য কবতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁব কাছে আসতে পাবত”না। সপ্তম 
দনে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহমণ 'বিষাঁচীকৎংসাব জন্য বাজাব কাছে যাঁচ্ছলেন। বৃদ্ধ 
ব্লাহমণেব বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপনি এত দ্রুত কোথায যাচ্ছেন€ কাশ্যপ 
বললেন, আজ তক্ষক নাগ পবীক্ষংকে দংশন কববে, আম গুবূব কৃপায় বিষ নজ্ট 
কবতে পাবি, বাজাকে সদ্য সদ্য নিবামঘ কবব। তক্ষক বললে, আমিই তক্ষক, এই 
বটবৃক্ষ দংশন কবাঁছ, আপনাব মন্তবল দেখান। 

তক্ষকেব দংশনে বটবৃক্ষ জব'লে গেল । কাশ্যপেব মন্নরশান্ততে ভস্মবাঁশ থেকে 
প্রথমে অঙ্কুব, তাবপব দুটি পল্লব, তাবপব বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভূত হ'ল। 
তক্ষক বললে, তপোধন, আপনি 'কিসেব প্রার্থ হযে বাজাব কাছে যাচ্ছেন» ব্রাহমণেব 
শাপে তাঁব আয ক্ষষ পেষেছে, আপান ভাব িকিংসায কৃতকার্য হবেন 'কিনা সান্দেহ। 
বাজাব কাছে আপনি যত ধন আশা কবেন তাব চেষে বেশী আম দেব, আপাঁন ফিরে 
খান। কাশ্যপ ধ্যান ক'বে জানলেন যে পবীক্ষতেব আযু শেষ হযেছে, তিন তক্মকের 
কাছে অভীম্ট ধন নিষে চ'লে গেলেন। 

তক্ষকেব উপদেশে বযেকজন নাগ তপস্বঁ সেজে ফল কুশ আব জল নিষে 
পবীক্ষতেব কাছে গেল। বাজা সেই সকল উপহাব নিষে তাদেব বিদায দলেন এবং 
অমাত্য-সহৃদৃগণেব সঙ্গে ফল খাবাব উপরুম কবলেন। তাঁর ফলে একটি ক্ষদ্্র কৃষ্ণনয়ন 
তাম্রবর্ণ কঈট দেখে বাজা তা হাতে ধ'বে সাচবদেব বললেন, সূর্ম অস্ত যাচ্ছেন, আমার 
দুঃখ বা ভয নেই, শৃঙ্গবব বাক্য সত্য হ'ক, এই কট তক্ষক হযে আমাকে দংশন কব্‌ক। 
এই ব'লে তান নিজেব কণ্ঠদেশে সেই কাঁট বেখে হাসতে লাগলেন। তখন কণটবৃপব 
তক্ষক নিজ মূর্তি ধবে বাজাকে বেষ্টন করলে এবং সগজনে তাঁকে দংশন কবলে। 
নন্তীবা ভয়ে পাঁলষে গেলেন। তাব পর তাঁবা দেখলেন, পদ্মবর্ণ তক্ষক আকাশে যেন 
সীমন্তবেখা 'বিস্তাব ক'বে চলেছে । বিষের অনলে রাজার গৃহ আলোকিত হ'ল, তিনি 
বজ্জরাহতেব ন্যায পড়ে গেলেন। 

পবীক্ষিতেব মৃত্যুর পব রাজপুবোহত এবং মন্তীবা পাবলৌকিক ক্রিযা 
সম্পন্ন ক'বে তাঁব শশুপুত্র জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশীবাজ সবর্ণ- 
বর্মার কন্যা বপদস্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল। তানি অন্য নাবার প্রাত মন 
দিতেন না, পাত্তা রূপবতী বপুষ্টমাব সঙ্গে মহানন্দে কালযাপন কবতে লাগলেন। 


০ মহাভারত 


৯। জনমেজয়ের সর্প সত্র 


মন্তরদেব কাছে পিতার মৃত্যাবববণ শুনে জনমেজয অত্যন্ত দুগ্রখে অশ্রুমোচন 
করতে লাগলেন, তাৰ পবৰ জলস্পর্শ ক'বে বললেন, যে দুবাত্মা তক্ষক আমাব 1পতাব 
প্রাণাহংসা কবেছে তাব উপব আম প্রাতিশোধ নেব। তিনি পুবোহিতদেব প্রশ্ন কবলেন, 
আপনাবা এমন ক্রিষা জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধনে প্রদীপ্ত আগ্নতে নিক্ষেপ 
কবা যায 2 পুবোহতবা বললেন, মহাবাজ, সর্পসন্্র নামে এক মহাযজ্ক আছে, আমবা 
তাব পদ্ধাত জানি। 

বাজাব আজ্ঞা যক্জেব আযোজন হতে লাগল। হযজ্ঞস্থান মাপবাব সমষ 
একজন পুবাণকথক সৃত বললে, কোনও ব্রাহণ এই যজ্ঞের বাঘাত কববেন। জনমেজ্য 
দবাবপালকে বললেন, আমাব অজ্ঞাতসাবে কেউ যেন এখানে না আসে । অনন্তব মথাবাঁধ 
সর্পসন্র আবম্ভ হ'প। কৃফবসনধাবী যাজকগণ ধূমে বক্কলোচন হনে সর্পগণকে আহবান 
ক'রে আঁগ্নতে আহ্াতি দিতে লাগলেন । নান।জাতশয নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প আঁগ্নতে 
পড়ে বিনম্ট হ'ল। 

তক্ষক নাগ আশ্রযেব জনা ইন্দ্রেব কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোনাব ভষ 
নেই, এখানেই গাক। স্বজনবর্গেব মৃত্যুতে কাতব হযে বাসি তাঁব ভাঁগনীকে বললেন, 
কল্যাণন, তুমি তোমাব পূত্রকে বল যেন আমাদেব সবলকে বক্ষা কবে। তখন জবৎকাবু 
আস্তীককে পূর্ব ইতিহাস জানিষে বললেন, হে অমবতৃল্য পনর, তামি আমাব ভ্রাতা ও 
আত্মীযবর্গকে যজ্ঞাশ্ন থেকে বক্ষা কব। আস্তীঁক বললেন, তাই হবে, আমি নাগবাজ 
বাস্ীককে তব মাতৃদত্ত শাপ থেকে বক্ষা কবব। 

আস্তঁক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বাবপাল তাঁকে প্রবেশ কবতে দিলে না। 
তখন 'তান স্তুতি কবতে লাগলেন -_ পরীক্ষিংপুত্র জনমেজয, তুমি ভরতবংশের 
প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রযাগে অন্ঠত চন্দ্র, ববুণ ও প্রজাপতির যজ্ঞের তুল্য, 
আমাদেব প্রয়জনেব যেন মঙ্গল হয। ইন্দ্রেব শত যজ্ঞ, যম রন্তিদেব কুবেব ও 
দাশবাঁথ বামেব যজ্দ, এবং যুধান্ঠব কৃষদ্বৈপাষন প্রভীতিব যজ্ঞ যেবৃপ, তোমাব এই 
যজ্ঞও সেইবৃপ, আমাদেব 'প্রধজনেব যেন মঙ্গল হয। তোমাব তুল্য প্রজাপালক 
রাজা জাঁবলোকে নেই, তুমি বরুণ ও প্রর্মবাজেব তুল্য । তুমি যমেব ন্যাষ ধর্মজ্ঞ, কষেব 
ন্যায় স্গুণসম্পন্ন । 

আস্তীকেব স্তুতি শুনে জনমেজয বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হ'লেও বৃদ্ধের 
ন্যায় কথা বলছেন, একে বর দিতে চাই। বাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহনণ 
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সম্মান ও ববলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেম্টা কবুন। 
আগন্তুক ব্রাহুমণকে বাজা বব দিতে চান দেখে সর্পসনত্রে হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত 
হলেন.না। তিনি বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে 'ান। খাত্গৃগণ বললেন, 
আমবা বুঝতে পাবছি তক্ষক ভষ পেষে ইন্দ্র কাছে আশ্রষ নিষেছে। চ্তখন ণাজার 
অনুনোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহবান কবলেন। ইন্দ্র বিমানে চ'ড়ে যজ্ঞস্থানে মান্রা 
কবহলন, তক্ষক তাব উত্তবীষে লাীকষে নইল। জনমেজয ব্লুদ্ধ হমে বললেন, তক্ষক 
যাঁদ ইন্দ্র কাছে থাকে তবে ইন্দ্রে সত্গেই তাকে আঁশ্নতে নিক্ষেপ কবন। 
ইন্দ্র যজ্ঞস্থানেব নিকটে এসে ভয পেলেন এনং তক্ষককে ত্যাগ কবে 
পাঁলষে গেলেন। অওক্ষক মন্ত্রপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হযে আকাশপথে যক্জাগনব 
আভিমুখে জাসতে লাগল্প। খাত্বগ্গণ বললেন, মহাবাজ, ওই তক্ষক ঘুবতে ঘুবতে 
আসছে, তাব মহাগরজন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্ধাসাদ্ধ হযেছে, এখন ওই 
ব্র'হমণকে বব দিতে পাবেন। বাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সুপাঁণ্ডিত, 
তোমাব জাভপ্রেত বব চাও। আস্তীক তক্ষকেন উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ 'তিষ্ঠ ভিষ্ঠ; 
তক্ষক আকাশে স্থিব হযে বইল। তখন আস্তীক বাজাকে নললেন, জনমেজয, এই 
যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হ'ক, আঁণ্নতভে আব যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয অপ্রীত হযে 
বললেন, ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ বজত ধেনু যা চাও দেব, কিন্ত আমাব যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না 
হয। বাজা এইব্‌পে বাব বাব অনুবোধ কবলেও আস্তীক বললেন, আম আর 
কিছুই চাই না, আপনাব যজ্ঞ নিবৃত্ত হ'ক, আমাব মাতৃকুলেব মঙ্গল হ'ক। তখন 
সদস্যগণ সকলে বাজাকে বললেন, এই বাহনণকে বব দিন। 
আস্তীক তাঁব অভাঁম্ট বব ₹পলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, বাজাও প্ররীতলাভ 

ক'বে ত্রাহন্ণগণকে বহু অর্থ দান কবলেন। তিনি আস্তীঁককে বললেন, তুমি 
আমাব অ*্বমেধ যজ্ঞে সদস্যবৃপে আবাব এসো। আস্তদক সম্মত হযে মাতৃলালযে 
[ফিবে গেলেন। সর্পগণ আনান্দিত হযে বব দিতে চাইলে আস্তীক বললেন, প্রসন্ন- 
চত্ত শহনণ বা অন্য ব্যান্তি যাঁদ বান্রতে বা দিবসে এই ধর্মাখ্যান পাঠ কবে তবে 
তোমাদেব কাছ থেকে তাব যেন কোনও বিপদ না হয। সর্পগণ প্রীত হযে বললে, 
ভাঁগনেষ, আমবা তোমাব কামনা পূর্ণ কবব। 

আস্তনীকঃ সর্পসন্রে বঃ পন্নগ্লান্‌ যোহভ্যবক্ষত। 

তং স্মবন্তং মহাভাগাঃ ন মাং হিধাসতুমহ্থ ॥ 

সর্প।পসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ। 

জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্ত'কবচনং স্মব ॥ 


৪ মহাভারত 


আস্তীকস্য বচঃ শ্রুত্বা ঘঃ সর্পো ন নিবর্ততে। 
শতধা ভিদ্যতে মূর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥ 6১) 


_হে মহাভাগ সর্পগণ, যান সর্পসন্রে তোমাদের বক্ষা করোছিলেন সেই 
আস্তাঁককে স্মবণ কবাছ, আমাব হিংসা কবো না। সর্প, স'বে যাও, তোমাব ভাল 
হ'ক; মযাঁবষ সর্প, চ'লে যাও। জনমেজযেব যক্কেব পব আস্তীকেব বাক্য স্মবণ 
কব। আস্তীকেব কথায যে সর্প নিবৃত্ত হয না তার মস্তক শিমুল€(২) ফলেব 
ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। 


॥ আঁদবংশাবতরণপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। উপাঁরচর বস -_ পরাশর-দত্যবতা __কৃষ্ণদ্বৈপায়ন 


শৌনক বললেন, বৎস সোৌতি, সর্পসত্রে কর্মেব অবকাশে ব্যাসাশব্য 
বৈশম্পাষন প্রাতাদন যে মহাভাবত পাঠ কবতেন তাই আমবা এখন শুনতে ইচ্ছা কার। 
সৌতি বললেন, জনমেজযেব অনুবোধে ব্যাসদেবেব আদেশে তাঁব শিষ্য বৈশম্পাযন 
যে মহাভারতকথা বলোছলেন তা ₹শপনাবা শুন্দন।_ 

(৩) চোঁদ দেশে উপাবিচব বসু নামে পুবৃবংশজাত এক রাজা ছিলেন। 
ইন্দ্র তাঁকে সখা গণ্য সবে স্ফাটিকমঘ বিমান, অম্লান পঙ্কজের বৈজয়ল্তাঁ মালা এবং 
এক বংশানার্মত যাম্ট দিযোৌছলেন। উপাবচব অগ্রহাষণ মাসে উৎসব ক'বে সেই 
যান্ট রাজপুবীতে এনে ইন্দ্রপূজা করতেন। পরাদন তিনি গন্ধমাল্যাঁদর দ্বাবা 
অলংকৃত এবং কুসুম্ভ পুম্পে বাঞ্জত বস্ত্র বোম্টত ক'বে ইন্দ্রধজ উত্তোলন কবতেন। 
সেই অবাধ অন্যান্য রাজাবাও এইপ্রকাব উৎসব ক'বে থাকেন। উপাঁবচর ইন্দ্রদ্‌ত্ত 
বিমানে আকাশে বিচবণ কবতেন সেই কারণেই তাঁৰ এই নাম। তাঁব পাঁচ পাত্র ছিল, 
তাঁরা বাভন্ন দেশে বাজবংশ স্থাপন কবেন। 

উপপাঁবচরেব রাজধানশব 'নকট শুন্তমতী নদী 'ছিল। কোলাহল নামক 
পর্বত এই নদীর গর্ভে এক পুত্র এবং এক কন্যা উৎপাদন কবে। রাজা সেই পনত্রকে 


৮০০০০ 


(১) সর্পভিষবাবক মন্ত্র । (২) 'শংশ বা শিংশপাব প্রচালত অর্থ 'শশুগাছ, কিন্তু 
ব্যাখ্যাকাবগণ শিমুল অর্থ কবেছেন। 
0৩) এইখানে মহাভাবতেব মূল আখ্যানের আবম্ভ। 
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সেনাপতি এবং কন্যাকে মাহষী করলেন। একাদন মৃগয়া কবতে গিষে বাজা তাঁর 
খাতুস্নাতা রূপ্রতন মাহিষী গাঁবিকাকে স্মরণ ক'রে কামাবিষ্ট হলেন এবং স্খালত শুক 
এক শ্যেনপক্ষণকে দষে বললেন, তুমি শীঘ্র গাবকাকে দিযে এস। পথে অন্য এক 
শ্যেনেব আক্রমণেব ফলে শুক যম্নাব জলে প'ড়ে গেল। আঁদ্রুকা নামে এক অস্সবা 
ব্রহমশাপে মৎস হযে ছিল, সে শুক গ্রহণ কবে গাঁভণশ হল এবং দশম মাসে 
ধীববেব জালে ধৃত হ'ল। ধাীবব সেই মৎসীব উদবে একটি পৃবূষ এবং একাঁট 
স্ত্রী সন্তান পেয়ে বাজাব কাছে নিষে এল। অপ্সবা তখনই শাপমুস্ত হযে আকাশ- 
পথে চ'লে গেল। উপাঁবচব ধীববকে বললেন, এই কন্যা তোমানই হ'ক। পুবুষ 
সন্তানটি পবে মৎস্য নামে এক ধার্মক বাজা হযোছিলেন। 

সেই বৃপগুণবতাী কন্যার নাম সত্যবভী, কল্তু সে মৎসাজীবীদেব কাছে 
থাকত সেজন্য তাব অন্য নাম মৎস্যগন্ধা। একাঁদন সে যমূনায নৌকা চালাচ্ছিল 
এমন সময পবাশব মুনি তার্ঘপর্যটন কবতে কবতে সেখানে এলেন। অতান বৃপবতশী 
চাবূহাঁসনী মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহত হযে পবাশব বললেন, সন্দবী, এই নৌকাব 
কর্ণধাব কোথা? সে বললে, যে ধীববেব এই নৌকা তাঁব পূত্র না থাকা আমিই 
সকলকে পাব কবি। পবাশব নৌকা উঠে যেতে যেতে বললেন, আমি তোমাৰ 
জল্মবৃত্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমাব কাছে বংশধব পত্র চাচ্ছি, তুমি আমাব কামনা 
পূর্ণ কব। সত্যবতী বললে, ভগবান, পবপাবেব খখাষবা আমাদেন দেখতে পাবেন। 
পবাশব তখন কুজঝাটিকা সন্টি কবলেন, সরব্বাদক তমসাচ্ছল হল। সতাবতাঁ 
লাঁজজত হযে বললে, আম কুমাবী, িতাব বশে চলি, আমাব কন্যাভান দাবত হ'লে 
কি ক'বে গৃহে ফিবে যাব» পরাশব বললেন, আমাব 'প্রিষকার্য ক'রে তুমি কুমাবীই 
থাকবে। পরাশবেব ববে মৎস্যগন্ধাব দেহ সগন্ধময হল, সে গম্ধবতন নামে খ্যাত 
হ'ল। এক যোজন দূব থেকে তাব গন্ধ পাওযা যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজনগন্ধাও 
বলত। 

সত্যবতী সদ্য গভ্ধাবণ কবে পূত্র প্রসব কবলেন। যমুনাব দ্বীপে জাত 
এই পবাশবপুত্রেব নাম দ্বপাযন€১), ইনি মাতাব আদেশ নিযে তপস্যায লত হলেন। 
পবে ইনি বেদ বিভক্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পাত্র শুক ও বৈশম্পাষনাঁদ 
শিষ্যকে চতুর্বেদ ও মহাভাবত অধ্যযন কবান। তাঁবাই মহাভাবতেব সংহিভাগ্াল 
পৃথক পৃথক প্রকাশিত করেন। 





(১) এ*র প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জাত এজন্য উপনাম দ্বপাষন। 


চি মহাভারত 


॥ সম্ভবপর্বাধ্যায় ॥ 
১১। কচ ও দেবযানশ 
জনমেজযেব অনুবোধে বৈশম্পাষন কুবুবংশেব বৃত্তান্ত আদি থেকে 


বললেন ।-ত্ব্রহয়াব পুত্র দক্ষ প্রজাপতি তাঁর পণ্চাশাট কন্যাকে পত্রতুল্য জ্ঞান 
কবতেন। জ্যেন্ঠা কন্যা আদাঁতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান (সূর্য), মনু, ইলা, 
পব্‌ববা, আযু, নহুৰ ও যযাঁতি উৎপল হন। যযাঁত দেবষানী ও শীর্মঠাকে 
বিবাহ কবেন। 
| ন্রলোকেব এশ্বর্ষেব জন্য যখন দেবাসূবেব বিবোধ হয তখন দেবতাবা 
বৃহস্পাতিকে এবং অসুববা শুক্রাচার্যকে পৌবোহিত্যে ববণ কবেন। এই দুই 
ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাতিদ্বন্দিতা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মাবতেন শুক্র 
বদ্যাবলে তাদেব পূনজ্ীবত কবতেন। বৃহস্পাতি এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য 
দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পাবতেন না। দেবতাবা বৃহস্পাতিব পুত্র কচকে বললেন, 
তাম অসববান্ বৃষপর্বাব কাছে যাও, সেখানে শূক্রাচার্যকে দেখতে পাবে। শংক্রেব 
'প্রয়কন্যা দেবযানশীকে যাঁদ সন্তুষ্ট কবতে পাব তবে তুঁনি নিশ্চয মৃতসঞ্জনবনন 'বদ্যা 
লাভ কববে। কচ শুকরেব কাছে গিষে বললেন, আমি আঁঙ্গবা খাঁষব পোন্র, 
বৃহস্পাতব পত্র, আমাকে শিষ্য কবন, সহম্্র বংসব আমি আপনাব কাছে থাকব। 
শুরু সম্মত হলেন। গুবদ ও গ্বকন্যাব সেবা কবে কণ্ঠ ব্রহমচর্য পালন কবতে 
লাগলেন। তিনি গীত নৃত্য বাদ্য কবে এনং পুষ্প ফল উপহাব দষে প্রাপ্তযোৌবনা 
দেবযানীকে তুষ্ট কবতেন। সুগাযক সবেশ 'প্রষবাদী রূপবান মালাধাবী পুবৃষকে 
নারীবা স্বভাবত কামনা কবে, সেজন্য দেবযানীও জন স্থানে কচেব কাছে গান 
গাইতেন এনং তাঁর পাঁবচর্যা কবতেন। ৃ 
এইব্‌পে পাঁচ শ বংসব গত হ'লে দানববা কচেব আভসাম্ধ বুঝতে পাবলে। 
একাদন কচ যখন বনে গবু চবাচ্ছলেন তখন তাবা তাঁব দেহ খণ্ড খণ্ড ক'বে কুকুবকে 
দিলে। কচ ফিবে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, পতা, আপনাব হোম শেষ 
হযেছে সূর্য অস্ত গেছে, গবুব পালও ফিবেছে, িল্তু কচকে দেখাঁছ না। 'িশ্চষ 
তিনি হত হযেছেন। আমি সত্য বলছি, কচ বিনা আমি বাঁচব না। শুক্র তখন 
সঞ্জীবনশ বিদ্য। প্রযোগ ক'বে কচকে আহ্বান কবলেন। কচ তখনই কুকুবদেব শবীর 
ভেদ কবে হূম্টাচত্তে উপাস্থত হলেন এবং দেবযানীকে জানালেন যে দানবরা তাঁকে 


আদিপর্ব ২৭ 


বধ কবোঁছল। তার পর আবার একাঁদন দানববা কচকে হত্যা কবলে এবং শুরু তাঁকে 
বাঁচষে দিলেন্‌। 

" তৃতীয বাবে দানবরা কঢকে দণ্ধ ক'বে তাঁব ভস্ম সবাব সঙ্গে মাঁশষে 
শুক্রাক খাওযালে। কচকে না দেখে দেবযানী বলাপ কবতে লাগলেন। শত্রু বললেন, 
অসুলবা "তাকে বাব বাব বধ কবছে, আমবা কি কবব। তুমি শোক ক'বো না। 
দেবযানী সবোদনে বললেন, পতা, বৃহস্পাতপত্র ব্রহনঢাবী কর্মদক্ষ কচ স্বামাব 'প্রষ, 
আম তাঁকেই অনুসবণ কবব। তখন শুক পূর্বেব ন্যাফ কচকে আহদান কবলেন। 
গৃবুব জঠনেব ভিতব থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসশ্ল হন, আম আঁভবাদন কবাছ, 
আমাকে পুত্র জ্ঞান কবুন। অসূববা আমাকে ভস্ম কবে সূবাব সঙ্গে 'মাশষে 
আপনাকে খাইযেছে। শুর দেবযাননকে বললেন, তুমি কিসে সুখশী হবে বল, আমা 
উদব বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না. আম না মবলে কচ বচচনে না। 
দেবযানী বললেন, আপনাব আব কচেব মা দুইই আমাব পক্ষে সমান, আপনাদের 
কাবও মৃত্যু হ'লে আম বাঁচব না। তখন শুক্র বললেন, বৃহস্পাঁতিব পত্র, তুমি 
সাদ্ধলাভ ববেছ, দেবযানী তোমাকে স্নেহ কবে। যাঁদ তুমি কচবৃপণী ইন্দ্র না হও 
তবে আমাব সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কব। বৎস, তুমি পূত্রবপে আমাব উদব থেকে 
[নিত্কান্ত হযে আমাকে বাঁচিযে দিও, গুবুব নিকট বিদ্যা লাভ ক'বে তোমার যেন 
ধর্মবাদ্ধ হয। * 

শুক্রেব দেহ বদর্ণ কবে কচ বোবযে এলেন এবং নবলন্ধ বিদ্যাব দ্বাবা 
তাঁকে পুনজরশীবত ক'বে বললেন, আপাঁন 'বদ্যাহীন শিষ্যের ধর্ণে বিদ্যামৃত দান 
কবেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান কবি। শুক্র গানোথান ক'বে 
সবাপানেব প্রতি এই অভিশাপ দিলেন-_যে মন্দমাতি ব্রাহ্মণ মোহবশে সুবাপান 
কববে সে ধর্মহীন ও ব্রহমহত্যাকাবীব তুল্য পাপী হবে। তাব পব দানবগণকে 
বললেন, তোমবা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবন বিদ্যা সিদ্ধ হয়ে আমাব তুল্য প্রভাবশালশ 
হযেছেন. তিনি আমাব কাছেই বাস করবেন। 

সহস্র বংসব অতীত হ'লে কচ স্বর্গলোকে ফিবে যাবা জনা প্রস্তুত হলেন। 
দেবযানী তাঁকে বললেন, আঁঙ্গবাব পোব্র, তুম 'বদ্যা কুলশীল তপস্যা ও সংযমে 
অলংকৃত, তোমাব পিতা আমার মাননীয। তোমাব ব্রতপালনকালে আমি তোমাব 
পরিচর্যা কবেছি। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হযেছে, আমি তোমাব প্রাত অনব্ত, 
তুম আমাকে বিবাহ কব। কচ উত্তব দিলেন, ভদ্র, তুমি আমাব গুবুপূত্রী, তোমার 
পিতার তুল্যই আমার পৃজনখয়, অতএব ও কথা বলো না। দেবযানণ বললেন, কচ, 


ক্৮ মহাভাগত 


তুমি আমার 'িতাব গুবুপুত্রের পত্র, আমার পতাব পত্র নও। তুমিও আমাব 
পূজ্য ও মান্য। অসুববা তোমাকে বার বার বধ কবোছিল, তখন থেকেতোমাব উপব 
আমার প্রীতি জন্মেছে । তুমি জান তোমাব প্রাতি আমাব সৌহার্দ্য অনুবাগ আর 
ভন্তি আছে* তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রতাখ্যান কধতে পাব না। 

কচ বললেন, দেবযান+, প্রসন্ন হও, তুমি আমাব কাছে গুরুবও আঁধক। 
চন্দ্রানভানন্ী, ভোমার যেখানে উৎপাঁত্ত, শুক্রাচার্যেব সেই দেহেব মধ্যে আমিও নাস 
কবোছ। ধর্মত তুমি আমাব ভাগনী, অতএব আব ওবূপ কথা বলো না। তোমাদেব 
গৃহে আমি সুখে বাস কবেছি, এখন যাবাব অনুমাতি দাও, আশীর্বাদ কব যেন পথে 
আগার মঙ্গল হয। মধ্যে মধো ধমেবি আবিবোধে(১) আমাকে স্মবণ ক'বো, সাবধানে 
আমাব গুবুদেবেব সেবা ববো। 

দেবযানন বললেন, কচ, যাঁদ আমাব প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কব তবে তোমাব বিদ্যা 
ফলবতাঁ হবে না। কঢ উত্তব দিলেন, তুমি আমাব গুব্পুত্রী, গুবুও সম্মাত দেন 
নি, সেজন্যই প্রত্যাথন কবাছ। আমি ধর্মসংগত কথাই বলোছ, তথাপি তুম কামে 
বশে আমাকে আভশাপ দলে। তোমাব যে কামনা তাও সিদ্ধ হবে না, কোনও 
খা।ষপুত্র তোমাকে বিবাহ কববেন না। তুমি বলছ. আমাব বিদ্যা নিম্ফল হবে, তাই 
হ'ক। আমি যাকে শেখাব তাব বিদ্যা ফলবতাঁ হবে। এই কথা ব'লে বট ইন্দ্রলে'কে 
প্রস্থান কবলেন। ্ 


১২। দেবযানী, শামণচ্ঠা ও যযাতি 


কচ ফিবে এলে দেবতাবা আনাঁন্দত হযে সঞ্জীবনন বিদ্যা ?শখলেন, তাব পব 

ইন্দ্র অসুবগ্রণেব 'িবুদ্ধে আভিযান কবলেন। এক রমণাীয় বনে কতকগুলি কন্যা 

জলকোঁলি কবছে দেখে ইন্দ্র বাধুব রূপ ধ'বে তাদেব বস্ত্রগাঁল মিশিয়ে দলেন। সেই 

কন্যাদের মধ্যে অসুবপাঁত বৃষপর্বার কন্যা শামচ্ঠা ছিলেন, তিনি ভ্রমক্রমে দেবযানীব 
বস্ত পবলেন। 

দেবযানী বললেন, অসবাী, আমাব শিবষ্যা হযে তুই আমার কাপড নাল 

কেন? তুই সদাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শীর্ম্ঠা বললেন, তোব পিতা 


(১) অর্থাৎ প্রণাঁঘভীবে নয, ভ্রাতৃভাবে। 


আঁদপর্ব ২৯ 


িনত হযে নীচে বসে স্তুতিপাঠকেব ন্যায আমাব িতাব স্তব করেন। তুই 
যাচকেব কন্যা, আম দাতার কন্যা ।_ 


আদূন্বস্ব বিদুন্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব যাঢাক। 
অনাযুধা সাযুধাষা বস্তা ক্ষুভাস ভিক্ষুক। 
লপ্স্যসে প্রাতিযোদ্ধাবং ন হি ত্বাং গণমাম্যহম 00১) 


_ যাচকশ, যতই বিলাপ কব, গডাগাঁড দে, বিবাদ কব বা বাগ দেখা, তোর অস্ত্র নেই 
আমাৰ অস্ত্র আছে। ভিক্ষুকী, তুই নিঃস্ব হযে ক্ষোভ কবাঁছস। আমি তোকে 
গ্রাহ্য কবি না, ঝগড়া কববাব জন্য তুই নিজেব সমান লোক পাঁব। 

দেবযানন নিজের বস্ত নেবাব জন্য টানতে লাগলেন, তখন শামন্ঠা ক্রোধে 
অধগব হযে তাঁকে এক কৃপেব মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ম'বে গেছে মনে কবে 
নিজেব ভবনে চ'লে গেলেন। সেই সমযে মৃগয়াষ শ্রান্ত ও িপাঁসত হয়ে রাজা 
যযাতি অশ্বাবোহণে সেই কৃপেব কাছে এলেন। তান দেখলেন, কৃপের মধ্যে 
আগ্নাশখাব ন্যায এক কন্যা বেছে। বাজা তাঁকে আশ্বস্ত কবলে দেবযানন নিজের 
পাঁবচয দিষে বললেন, আপনাকে সংকুলোদ্‌ভব শান্ত বীর্যনান দেখাঁছ, আমাব দাক্ষিণ 
হস্ত ধাবে আপনি আমাকে তুলুন। যষাতি দেবযানীীকে উদ্ধাব ক'বে বাজধানীতে 
চ'লে গেলেন। " 

দেবযানশব দ।সীব মুখে সংবাদ পেষে শুক্র তখনই সেখানে এলেন! তান 
কন্যাকে আলিঙ্গন ক'বে বললেন, বোধ হয তোমাব কোনও পাপ ছিল তাবই এই 
প্রাযশ্চন্ত হযেছে । দেবযানন বললেন, প্রাযাশ্চত্ত হ'ক বা না হ'ক, শার্মন্ঠা ক্লোধে 
রন্তচক্ষু হযে আমাকে কি বলেছে শুনুন । -__তুই স্তাতিকাবণী যাচকের কন্যা, আর 
আম দাতার কন্যা-_-তোর পিতা যাঁব স্তুতি কবেন। পিতা, শার্শন্ঠাব কথা যাঁদ 
সত্য হয তবে তাব কাছে নাতি স্বীকাব করব এই কথা তাৰ সখীকে আমি বলোছি। 
শুরু বললেন, তুমি স্তাবক আব যাচকেব কন্যা নও, তুমি যাঁব কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব 
কবে, বৃষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাঁতি তা জানেন। 'যাঁন সজ্জন তাঁব পক্ষে নিজের 
গুণবর্ণনা কম্টকব, সেজন্য আম কিছ? বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমবা ক্ষমা 
ক'বে নিজেব গৃহে যাই, সাধূজনের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার দ্বাবা ক্লোধকে যে 
নিরস্ত কবতে পাবে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, পিতা, আম ও সব 





(৯) বহু আর্ধপ্রযোগ আছে। 


৩০ মহাভাবত 


বগা জান, কিন্তু পাঁন্ডতবা বলেন নচ লোকেব কাছে অপমানিত হওযাব চষে বণ 
ভাল। অস্পাথাতে যে ক্ষত হম তা সাবে কিন্তু বাকক্ষত সাবে না। 

৩খন শক রুদ্ধ হবে দানবন।জ বষপর্বাব কাছে [গিষে বললেন, লাজা, 
পাপেন মঞ্ সা দেখ। যাম না, 1কন্তু যে বাব বাব পাপ কবে সে সমূলে [লিন১ হয। 
আমাব শিপাপ ধমজ্ঞি শিবা কবে হাম বধ কাঁমেছিলে, তোশান বন্য, আামাব 
কন্যাকে, বহু 487 কথা বলে কাপে কেলে দিমেছে। তোমার বাজে আমবা শ্রাব বাস 
বণব ন।। ববপবণ বললেন, যাঁদ আশমাব প্রবোচনাম কচ নহত হযে থাকে বা 
দেশযাশ]কে শাঁমিথা কট কথা ব'গে থাকে, তবে আমাব যেন অসদগাঁত হয। 
আগাঁন প্রসগা হন, যাঁদ »লে যান ভনে আমবা সমন প্রবেশ ববব। শুর বললেন, 
দদণযানী আমার অভান্ত প্র, াব দুঃখ আম সইতে পার না। তোমাথা ভাকে 
প্রস্গা কর। 

বষপবা। সনান্ধনে দেবযান বব বাছে [গিষে তাৰ পথ পড়ে বললেন, াথনন 
প্রসয হও, তাঁশ থা টাইনে তাই দেপ। দেনযানশ বললেন, সহস্র কন্যাব সাহত 
শমিম্তা আব দাসী ঠক, পিও। আমান নাহ দিলে তবা আমাব সগ যাবে। 
দৈত্যগুব শবকা্ানাব বেব নিবাবণেব জন্য শশিকঠা দাসঈঙ্ স্বীকাব কবলেন। 

দীর্ঘকাল পবে একাঁদন বববাঁণ'নী দেবযানী শামন্ঠা ও সহম্্র দাপনব দঙ্গে 
বনে বিচবণ কবাঁছলেন এমন সমঘ্ন বাজা যযাতি ম.গেব অন্বেষণে পিপাঁসিত ও শ্রান্ত 
হনে আবাব সেখানে উপাস্থত হলেন। তান দেখলেন, রব্রভৃষিত দিব্য আসনে 
সংহাঁসনী দেবযান* ধসে আছেন, বৃপে অতুলনীধা স্বর্ণালংকাবভূষিতা আব একীঁট 
কন্যা কা নিম্ত আসনে বসে দেবষানীব পদসেবা কবছেন। ঘযষাতব প্রম্নেব 
উত্তবে দেবযানগ নিজেদেব পাঁবচষ দিলেন। যষাঁতি বললেন, অসুবরাজকনা কি 
কবে আপনাব দাসী হলেন গ্ানতে আমাব কৌতহল হচ্ছে, এমন সর্বাংগসুন্দবী 
আম পৃবে কখনও দৌখ নি। আপনাব কপ এব বৃপেব তুল্য নয। দেবযানী 
উত্তধ দিলেন, সবই দৈবেব বিধানে ঘট, এ'র দাসাত্বও সেই কাবণে হযেছে । আকার 
বেশ ও কথাবার্তায আপন।কে বাজ। বোধ হচ্ছে, আপনি কেট যযাঁতি বললেন, 
আঁম বাজা যযাঁতি, মগযা কবতে এসৌছিলাম, এখন অনুমাত দন ফিবে যাব। 

দেবযানশ বললেন, শাঁমন্ঠা আব এই সমস্ত দাসীব সঙ্গে আমি আপনার 
অধান হচ্ছি, আপাঁন আমাব ভর্তা ও সখা হ'ন। যযাতি বললেন, সন্দবী, আমি 
আপনাব যোগ্য নই, আপনাব 'পতা ক্ষান্রয রাজাকে কন্যাদান করবেন না। দেবযানী 
বললেন, ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরেব সংসষ্ট, আপাঁন পূবেই আমার পাণগ্রহণ 


আদিপর্ব ৩১ 


করেছেন, আমও আপনাকে বরণ কবেছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাকিয়ে 
এনে বললেন, .পতা, এই বাজা যযাঁতি আমাব পািগ্রহণ কবে কৃপ থেকে উদ্ধার 
কবেছিলেন। আপনাকে প্রণাম কবছি, এব হস্তে আমাকে সম্প্রদান কবুন, আম 
ভন্য পাত ববণ করব না। ৮ 
শুরু বললেন, প্রণয ধর্মের অপেক্ষা বাখে না তাই তুমি যযাঁতিকে ববণ 
কবেছ। কেব শাপে তোমাব স্ববর্ণে বিবাহও হতে পাবে না। যযাঁতি, তোশ।কে 
এই কন্যা দিলাম, একে তোমাব মাহনী কৰ। আমাব ববে তোমাব বর্ণসংকবজনিত 
পাপ হবে না। বৃষপর্বাব কন্যা এই কুমাবী শার্ম্ঠাকে তুমি সসম্মানে বেখো, কিন্তু 
এতেক শয্যায ডেকো না। 
দেবযানী শর্শিঠা আব দাসীদেব নিষে যযাতি ভাঁব রাজধানীতে গেলেন। 
দেবযানীব অনুমতি নিষে তিনি অশোক বনেব নিকট শমি্টাব জন্য পৃথক গৃহ 
নিম্মণ কবিযে দিলেন এবং তাঁব অনবস্ত্রাদব উপমুন্ত ব্যনস্থা করলেন। সহস্র 
দাসীও শামন্ঠাৰ কাছে বইল। 
কিছুকাল পবে দেবয।নণীব একা পানর হ'ল। শাঠা ভাবলেন আমার পাত 
নেই, বৃথা যৌবনবতী হযেছি, আমও দেবযানীব ন্যাষ নিজেই পাতি ববণ কবব। 
একদা যযাঁত বেড়াতে বেডাতে অশোক ণনে এসে পডলেন। শাঁমন্ঠা তাকে সংবর্ধনা 
ক'বে কৃতাঞ্জীল হযে বললেন, মহাবাজ, আমাব বুপ.কুল শীল আপাঁন জানেন, আম 
প্রার্থনা কবছি আমাব খতুবক্ষা কবুন। যয।ত বললেন, তুমি সর্ন বিষযে মাঁনান্দতা 
তা আমি জান, কিন্তু তোমাকে শয্যায শাহান কবতে শুক্রাচা'যেব নিষেধ আছে। 
শার্মন্ঠা বললেন, 
ন নরমযুক্তং বচনং 1হনাস্তি 
ন স্তীষ বাজন্‌ ন বিবাহকালে। 
প্রাণাত্যযে সবধনাপহাবে 
পণ্সানতান্যাহবপাতকান ॥ 


_মহাবাজ, পারহাসে, স্বীলোকেব মনোরঞ্জনে, বিনাহকালে, প্রাণসংশমে এবং সবস্ব 
নাশেব সম্ভাবনায, এই পাঁচ অবস্থায মিথ্যা বললে পাপ হয না।(১) 

যযাঁত বললেন, আমি রাজা হযে যাঁদ শ্রিথ্যাচরণ কাব তবে প্রজারাও আগাব 
অনুসবণ কবে মিথ্যাকথনেব পাপে বিনন্ট হবে। শর্মিষ্ঠা বললেন, যিনি সখীব পাঁত 





0১) কর্ণপর্ব ১৬-পরচ্ছেদে অনুবূপ শ্লোক আছে। 


৩২ মহাভারত 


[তাঁন নিজেব পাতিব তুল্য, দেবযাননীকে বিবাহ ক'রে আপাঁন আমারও পাঁত হযেছেন ॥ 
পূত্রহীনাব পাপ থেকে আমাকে রক্ষা কবুন, আপনার প্রসাদে পূুভ্রবতী হয়ে আমি 
ধর্মাচবণ কবতে চাই। তখন যযাতি শার্ম্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন। 


১৩। যযাতির জরা 


শার্ম্ঠাব দেবকুমাবতুল্য একাঁট পত্র হ'ল। দেবযানী তাঁকে বললেন, তুমি 
কামেব বশে এ ক পাপ কবলে? শার্মন্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ খাঁষ 
আমাব কাছে এসোঁছলেন, তাঁধই ববে আমাব পুত্র হযেছে, আমি অন্যায কিছু 
কার নি। দেবযানী প্রশ্ন কবশেন, সেই ব্রাহমণেব নাম গোত্র বংশ কি? শমিচ্ঠা 
বললেন, তান তপস্যাব তেজে সর্ষের ন্যাষ দীপস্তিমান, তাঁব পঁবিচষ জিজ্ঞাসা কববার 
শান্ত আমাব ছিল না। দেবযানশ বললেন, তুমি যাঁদ বর্ণজোন্ঠ ব্রাহমণ থেকেই 
অপত্যলাভ কবে থাক তবে আব আমাব ক্লোধ নেই। 

কালক্রমে যদু ও তৃর্বসু নামে দেবযানীব দুই পুত্র এবং দ্রুহ্য অনু ও 
পুরু নামে শামন্ঠাব তিন পুত্র হল। একাদন দেবযানী যযাতিব সঙ্গে উপবনে 
বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমাবতুল্য কষেকটি বালক নির্ভষে খেলা করছে। 
[তান তাদেব জিজ্ঞাসা কবলেন,' বংসগণ, তোমাদেব নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? 
বালকবা যযাঁত আব শার্ম্ঠাব ?দকে আঙুল বাড়যে বললে, এই আমাদেব পিতা 
মাতা। এই ব'লে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায রাজা তাদের 
আদর কবলেন না, তাবা কাঁদতে কাঁদতে শর্মিম্ঠাব কাছে এল। দেবযানী শার্মম্ঠাকে 
বললেন, তুমি আমার অধীন হযে অসব স্বভাবের বশে আমাবই আঁপ্রষ কার্য কবেছ, 
অমাকে তোমাব ভয নেই। শামন্ঠা উত্তব দিলেন, আমি ন্যায আর ধর্ম অনুসারে, 
চলেছি, তোমাকে ভয় কাব না। এই রাজার্ধকে তুম যখন পাঁতরূপে ববণ 
করেছিলে তখন আমিও কবোঁছলাম। যিনি আমাব সখীর পাত, ধর্মানুসারে তিনি 
আমারও পাঁত। 

তখন দেবযানন বললেন, বাজা, তুমি আমাব আঁপ্রয় কার্য কবেছ, আর আম 
এখানে থাকব না। এই ব'লে তানি ক্রুদ্ধ হযে সাশ্রলোচনে শুক্রাচার্যের কাছে 
চললেন, রাজাও 'পছ পিছু গেলেন। দেবযানী বললেন, অধর্মের কাছে ধর্ম 
পরাজত হযেছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শার্ম্ঠা আমাকে আঁতক্রম করেছে। 
পিতা, রাজা যযাতি শার্মঘঠার গর্ভে তিন পত্র উৎপাদন করেছেন আর দুর্ভাগা 


আঁদপর্ব ৩৩ 


আমাকে দুই পত্র দিয়েছেন। হীন ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু আমার মর্যাদা 
লঙ্ঘন কবেছেন। 

শুক ক্রুদ্ধ হযে অভিশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ, 
আমাব উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দুজ্ঘ জবা তোমাকে আক্রমণ করবে । শাপ 
প্রত্যাহাবেব জন্য যযাঁত বহ্‌ অনুনয় করলে শুক্র বললেন, আম মিথ্যা বাল না, 
তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমাব জরা অন্যকে দিতে পাববে। যযাঁত বললেন, আপাঁন 
অনুমাত দিন, যে পূত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পূণ্যবান 
কীর্তমান হবে। শুক্র বললেন, তাই হবে। 


যযাঁতি রাজধানীতে এসে জ্যেম্ঠ পাত্র যদুকে বললেন, বৎস, আমি শুকরের 
শাপে জরাগ্রস্ত হযোছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃস্ত হই নি। আমাব জরা নিয়ে 
তোমাব যৌবন আমাকে দাও, সহম্ত্র বংসর পরে আবার তোমাকে যৌবন 'দয়ে নিজের 
জরা 'ফাঁবয়ে নেব। যদ উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কস্ট, আম 'িনবানন্দ শ্বেতশ্মশ্রু 
লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হযে যাব, যুবক সহচররা আমাকে অবজ্ঞা করবে। 
আমাব চেয়ে প্রিয়তর পূত্র আপনাব আবও তো আছে, তাদের বলুন। যযাতি বললেন, 
আত্মজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সম্তান রাজ্যের 
আঁধকাবী হবে না। 


তার পব যযাঁতি একে একে তুর্বস দ্রুহ্য এবং অনুকে অনুরোধ করলেন 
কিন্তু কেউ জরা নিষে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযাঁত তাঁদের এইবৃপ শাপ 
দিলেন __তুর্বসূব বংশলোপ হবে, তিনি অন্তাজ ও ম্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, 
দুহ্য কখনও অভনম্ট লাভ কববেন না, তিনি আত দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাঁধ 
নিষে বাস করবেন, অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ ক'রেই মরবে, 
[তিনি আগ্নহোন্রাঁদ ক্রিয়াহীন হবেন। 

যযাঁতর কনিষ্ঠ পূত্ন পুব পিতার অনুবোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ, 
আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিযে অভনন্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার 


জরা আম নেব। যযাত প্রীত হয়ে বললেন, বংস, তোমার রাজ্যে সকল প্রজা সর্ব 
বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে। 


পুরুব যৌবন পেয়ে যযাতি অভাঁম্ট বিষয় ভোগ, প্রজাপালন এবং বহুবিধ 
ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। সহম্্র বংসর অতাঁত হ'লে 'তিনি পুরূকে 
বললেন, প্র, তোমার যৌবন লাভ ক'রে আম ইচ্ছান্সারে বিষয় ভোগ করেছি।-. 


৩ 


৩৪ মহাভারত 


ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যাতি। 
হববিষা কৃষ্ণবর্মেব ভূষ এবাভিবর্ধতে ॥ 

যং পাঁথব্যাং বশীহযবং হিবণ্যং পশবঃ স্বিযুঃ। 
একস্যাঁপ ন পর্যাপ্তং তস্সাৎ তৃষ্কাং পারত্যজেৎ ॥ 


_-কাম্য বস্তুব উপভোগে কখনও কামনার শান্ত হয না, ঘৃতসংযোগে আঁগ্নব ন্যায় 
আবও বদ্ধি পা। পৃথিবীতে যত ধান্য যব হবণ্য পশু ও স্লী আছে ভা একজনেব 
পক্ষেও পর্যাপ্ত নয, অতএব বিষষতৃষ্ণা ত্যাগ করা উাঁচত। 

তার পব যযাঁতি বললেন, পুবু, আম প্রীত হযোছি, তোমাব যৌবন 1ফবে 
নাও, আমার বাজ্যও নাও। তখন ব্রাহমণাঁদ প্রজাবা বললেন, মহারাজ, যদ আপনাব 
'জোন্ঠ পত্র, শুক্রেব দৌহিত্র এবং দেখযানীব গর্ভজাত, তাঁব পব আবও তন প্র 
আছেন, এদেব আতন্রম ক'বে কনিষ্ঠকে বাজ্য দিতে চান কেনঃ যষাঁত বললেন, 
যদ; প্রভাতি আমার আজ্ঞা পালন কবে নি, প্দবদ বেছে; শবক্রাচার্যেব বব অনুসাবে 
আমার অনুগত পূত্রই বাজ্য পাবে। প্রজাবা রাজাব কথাব অনুমোদন কবলেন। 

পুব্‌কে রাজ্য দিযে যযাঁতি ধনে বাস কবতে লাগলেন এবং কছনকাল পবে 
সৃরলোকে গেলেন। তিনি ইন্দ্রকে বলোছলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আব খাঁষদেব 
মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায আমাব সমান। এই আত্মপ্রশংসাৰ ফলে তিনি 
ইন্দ্রের আজ্ায় স্বর্গচ্যুত হলেন। যযাতি ভূতলে না পড়ে কিছ:কাল অন্তবীক্ষে 
অন্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শাব এই চাবজন বাজার্ধব সহ্গে বাবধ ধর্মালাপ 
কবলেন। এ"বা ষ্যীতির দৌহন্র১)। অনন্তর যযাতি পুনর্বার স্বর্গলোকে গেলেন। 


১৪। দ[ত্অল্ত-শকুল্তলা 
পুবুব বংশে দুম্মন্ত (বা দুষ্যন্ত) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, 
1তাঁন পাঁথবাব সর্ব প্রদেশ শাসন কবতেন। তাঁর দ্দই পুত্র হয, লক্ষণার গর্ভে জন- 
মেজয এবং শকুন্তলাব গর্ভে ভবত। ভরতবংশের যশোরাশ বহ্াবস্তৃত। একদা দুজ্মন্ত 
ত সৈন্য ও বাহন য়ে গহন বনে মৃগয়া করতে গেলেন। বহন পশু বধ কবে 
1[তনি একাকী অপব এক বনে ক্ষুৎপপাসার্ত ও শ্রান্ত হযে উপস্থিত হলেন। এই 
বন আত বমণীষ, নানাবিধ কুস্যীমত বৃক্ষে সমাকীর্ণ এবং বিল্লী ভ্রমর ও কোকিলের 


(১) এদেব কথা উদ্‌্যোগপর্ব ১৫-পারচ্ছেদে আছে। সেখানে বসমানকে 
বসূমনা বলা হযেছে। 


আদিপবঁ 


ববে মুখবিত। রাজা মাঁলনী নদীব তীরে কণ্ব মুনির মনোহর আশ্রম দেখতে 
পেলেন, সেখানে হিংস্র জন্তুবাও শাল্তভাবে বিচবণ করছে। 

অনুচবদের অপেক্ষা কবতে বলে দুত্মন্ত আশ্রমে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, 
ব্রাহন্ণরা বেদপাঠ এবং বহাবিধ শাস্তের আলোচনা কবছেন। মহার্ধ ক্ণ্বের দেখা 
না পেয়ে তাঁব কুটীরেব নিকটে এসে দুজ্মন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে আছেন ? 
বাজাব বাক্য শুনে লক্ষমীব ন্যায় বৃপবতশী তাপসবেশধাঁবণন একাঁট কন্যা বাইরে 
এলেন এবং দম্মন্তকে স্ধাগত জানষে আসন পাদ্য অর্থ দিষে সংবর্ধনা কবলেন। 
ঠাব পব মধ্ব স্বরে কুশশপ্রশ্ন ক'রে বললেন, কি প্রযোজন বলুন, আমাব 'শিতা ফল 
আহবণ কবতে গেছেন, একটু অপেক্ষা কবুন, তান শশঘ্রই আসবেন। 

এই স্বানতাঁম্বনী চাবুহাঁসনী বৃপযৌবনবতী কন্যাকে দুজ্মন্ত বললেন, 
আপনি কে, কাব কন্যা, এখানে কোথা থেকে এলেন * কন্যা উত্তর দিলেন, মহাবাজ, 
আমি ভগবান কশ্বেব দুহিতা। রাজা বললেন, তিনি তো উধর্ববেতা তপস্বশী, 
আপাঁন তাঁব কন্যা িবুপে হলেন ? কন্যা বললেন, ভগবান কণ্ব এক খাঁষকে আমার 
ভ্রল্মবৃত্তান্ত বলোছিলেন, আম তা শুনোৌছলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বলাঁছ, 
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পূর্বকালে বিশ্বামন্র ঘোব তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ওত হযে মেনকাকে 
পাঠিযে দেন। মেনকা 'িশ্বামন্রের কাছে এসে তাঁকে আভবাদন কবে নৃত্য করতে 
লাগলেন, সেই সমবে তাঁব সুক্ষ শুভ্র বসন বায়ু হরণ করলেন। সর্বাঙ্গসন্দরশ 
ববস্তা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হযে বিশ্বাঁম্র তাঁর সঙ্গে মিলিভ্ত হলেন। মেনকার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল, তিন গর্ভবতী হলেন এবং একাঁট কন্যা প্রসব ক'বেই তাকে 
মালিনী নদীব তীরে ফেলে ইন্দ্রসভাষ চ'লে গেলেন। 'সিংহব্যাঘ্রসমাকুল জনহশীন 
বনে সেই শিশুকে পক্ষীবা বক্ষা কবতে লাগল । মহার্ধ কণ্ব স্নান কবে গিষে 
শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দুহতাব ন্যায পালন করলেন। 
ণবুন্তে অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক বক্ষিত সেজন্য তার নাম শকুল্তলা হ'ল। আঘিই সেই 
শকুল্তলা। শবীবদাতা প্রাণদাভা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্তে পিতা বলা হ্য। মহারাজ, 
আমাকে মহার্ধ কন্বেব দুহিতা ব'লে জানবেন। 

দুজ্মন্ত বললেন, কল্যাণ, তোমাব কথায জানলাম তুমি বাজপূত্রী, তুম 
আমাব ভার্যা হও। এই সংবর্ণমালা, 'বাবিধ বস্ত্র, বুশ্ডল, নানাদেশজাত মাঁণিরতব, 
বক্ষের অলংকার এবং মৃগচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার 
ভার্যা হও। তুম গান্ধর্করীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইরূপ বিবাহই শ্রেম্ঠ। 


৬ মহাভারত 


শকুন্তলা বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা কবুন, আমার পিতা ফিরে 
এলেই আপনাব হাতে আমাকে সম্প্রদান কববেন। তিনিই আমাব প্রভু ও পবন 
দেবতা, তাঁকে অমাননা কবে অধর্মানূসাবে পাঁতববণ কবতে পার 'না। দৃজ্সন্ত 
বললেন, ঝরবার্ণনী, ধর্মীনুসাবে তুমি নিজেই নিজেকে দান কবতে পাব। ক্ষান্রযের 
পক্ষে গান্ধর্ণ বা বাক্ষস বিবাহ অথবা এই দুইএব 'মাশ্রত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, 
অতএব তুমি গ্ধর্ব বিধানে আমাব ভার্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যাঁদ 
ধর্মসংগত 'হয তবে আগে এই অঙ্গশকাৰ কবুন যে আমার পূত্র যূববাজ হবে এনং 
আপনাব পবে সেই পাত্রই বাজা হবে। 

[কছমান্র বিচাব না ক'বে দুজ্মন্ত উত্তব দিলেন, তৃমি যা বললে তাই হবে। 
মনস্কামনা 1সম্ধ হ'লে ভিনি শকুন্তলাকে বাব বাব বললেন, সূহাসনী, আম 
চতুবাত্গণন সেনা পাঠাব, ভারা তোমাকে আমাব বাজধানীতে ?নিষে যাবে। এইবূপ 
প্রাতিশ্রাতি 'দয়ে এবং কণ্ব শুনে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দুজ্মন্ত নিজেব 
পুবীতে ফিরে গেলেন। 

ক'ব আশ্রমে ফিবে এলে শকুন্তলা লজ্জা তাঁব কাছে গেলেন না. কিন্তু 
মহার্ধ 1দব্যদ্ম্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হযে বললেন, ভদ্রে, তুমি আমাব অনুমাঁত 
না নিযে আজ যে পুবুষসংসর্গ কবেছ তাতে তোমাব ধর্মের হান হয নি। নিজনে 
বিনা মম্পাঠে সকাম পুবুষেব সকামা স্ত্রব সঙ্গে যে মিলন তাবেই গান্ধর্ব বিবাহ 
বলে. ক্ষন্রষেব পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ । শকুন্তলা, তোমাব পাতি দুজ্সন্ত ধর্মাত্মা এবং 
পৃবুষশ্রেষ্ঠ, তোমাৰ যে পুর হবে সে সাগববোঁণ্টতা সমগ্র পৃথবী ভোগ কববে। 
শকুন্তলা কশ্বেব আনীত ফলাদব বোঝা নামিয়ে বেখে তাঁব পা ধুইযে দিলেন এবং 
তাঁব শ্রান্তি দূর হ'লে বললেন, আম স্বেচ্ছা দুদ্মন্তকে পাঁতত্বে ববণ করেছি, 
আপাঁন মাল্মিসহ সেই বাজাব প্রাতি অনুগ্রহ কবূন। শকুন্তলাব প্রার্থনা অন_সারে 
কণ্ব বব দিলেন পুরুবংশনীযগণ ধা্মষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচাত হবে না। 

তিন বসব পবে (১) শকুন্তলা একাঁট সুজ্দব মহাবলশাল অশ্নতুল্য 
দ্যুতিমান পুত্র প্রসব কবলেন। এই পূত্র কণ্বের আশ্রমে পালত হ'তে লাগল এবং 
ছ বসব বযসেই সিংহ ব্যাঘ্র ববাহ মাঁহষ হস্ত" প্রভৃতি ধ'বে এনে আশ্রমস্থ বক্ষে 
বেধে বাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন কবত সেজন্য আশ্রমনাসীরা তাব নাম দিলেন 
সর্বদমন। তার অসাধারণ বলাঁবর্ূম দেখে কণ্ব বললেন, এর যুবরাজ হবাব সময 


পি সপ 


(১) টীকাকাব বলেন, মহাপুবূষগণ দশর্ঘকাল গর্ভে বাস কবেন। 


আঁদপর্ব ৩৭ 


হযেছে। তার পর 'তাঁন শিষ্যদের বললেন, নাবীরা দীর্ঘকাল 'পতৃগৃহে বাস করলে 
নিন্দা হয়, তাতে সুনাম চারন্র ও ধর্মও নম্ট হ'তে পাবে। অতএব তোমরা শ"ঘ্ 
শকুন্তলা আর তার পুত্রকে দম্মন্তের কাছে দিয়ে এস। 

শকুন্তলাকে রাজভবনে পেশীছযে 1দযে শিষ্যবা ফিরে গেলেন। * শকুন্তলা 
দূম্মন্তে কাছে গিষে আভিবাদন ক'বে বললেন, রাজা, এই তোমার পূত্র, আমার 
পার্ভে জন্মেছে। কণ্বেব আশ্রমে যে প্রাতিজ্ঞা কবোছলে তা স্মবণ রর, একে, 
যৌববাজো আঁভাষন্ত কব। পূর্বকথা স্মরণ হ'লেও রাজা বললেন, আমার কিছু 
মনে পড়ছে না, দুষ্ট তাপসী, তুমি কেঃ তোমার সঙ্গে আমাব ধর্ম অর্থ বা 
কামেব কোনও সম্বন্ধ হয নি, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা কবতে পার। 

লজ্জা ও দুঃখে যেন সংজ্ঞাহীন হযে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়িয়ে 
বইলেন। তাঁব চক্ষু রন্তবর্ণ হ'ল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তান যেন 
বাজাকে দগ্ধ কবতে লাগলেন । 'তাঁন তাঁব ক্রোধ ও তেজ দমন ক'বে বললেন, মহারাজ, 
তোমাব স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনেব ন্যায কেন বলছ যে মনে নেইঃ তুম সত্য 
বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত ক'বো না। আম তোমার কাছে যাঁচকা হয়ে 
এসোঁছ, যাঁদ আমাব কথা না শোন তবে তোমাব মস্তক শতধা বিদনর্ণ হবে। আমাকে 
যাঁদ পরিত্যাগ কব তবে আম আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আত্মজ, 
একে ত্যাগ কবতে পাব না। ্ 

দুম্মন্ত বললেন, তোমার গভে” আমার পূত্র হযোছিল তা আমার মনে নেই। 
নাবীবা মিথ্যা কথাই বলে থাকে । তোমার জননী মেনকা 'অসতশ ও নিরদর়া, 
ব্রাহমণত্বলোভশী তোমার পিতা বিশ্বামিত্র কামুক ও নির্দবঘ। তুমি নজেও ভ্রন্টার 
ন্যায় কথা বলছ। দ.ম্ট তাপসী, দুব হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের 
মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভীমিতে চল, আঁম অন্তরীক্ষে চাল, ইন্দ্রকুবেরাদর গৃহে 
যেতে পাঁর। যে নিজে দুজন সে সঙ্জনকে দুজন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু 
নেই। যাঁদ তুমি মিথ্যারই অনুরন্ত হও তবে আম চ'লে যাচ্ছ, তোমার সঙ্জো আমার 
মিলন সম্ভব হবে না। দূজ্মন্ত, তোমার সাহায্য না পেলেও আমার পুত্র িমালয়- 
ভাষত চতুঃসাগরবেন্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই ব'লে শকুন্তলা চ'লে 
গেলেন। 

তখন দ:জ্মন্ত অন্তরণক্ষ থেকে এই দৈববাণী শুনলেন -- শকুন্তলা সত্য 
বলেছেন, তুমিই তাঁর পূত্রের তা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। 
রাজা হনস্ট হয়ে পরোহত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা 


৩৮ শহাভারত 


শুনলেন, আমি নিজেও ওই বালককে পূত্র ব'লে জানি, কিন্তু যাঁদ কেবল শকুন্তলার 
কথান তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তাব পব দুদ্মন্ত ভার ,পুত্র ও ভার্ধা 
শকুণ৬লাকে আনান্দতশনে গ্রহণ করলেন। তিনি শকুন্তলাকে সান্তনা দষে বললেন, 
দেবী, তোধ।ন সতী প্রাতিপাদনেব জন্যই আমি এইবৃপ ব্যবহাৰ কবোছলাম, নতুবা 
লেকে মনে কৰত তোমার সত্গে আমাব অসৎ সম্বন্ধ হযোছল। এই পত্রকে বা! 
দেব তা প্বে'ই স্থিব কবেছি। প্রষে, ভূমি ক্রোধবশে আম।কে যেসব আঁপ্রঘ কথা 
বলেছ তা আন ক্ষমা (১) কবধলাম। 


১৫। মহাভিষ-__ অস্টবস;-__ প্রতীপ -__ শান্তন;-গঙ্গা 


দুল্মন্ত-শকুন্তলাব পুত্র ভবত বহু দেশ জয এবং বহুশত অ*্বমেধ যজ্ঞ 
অনুজ্ঞান ক'বে সার্বভৌম রাজচক্বতর্শ হযোছিলেন। তাঁব বংশেব এক বাজাব নাম 
হস্ত. তান হস্তিনাপুব নগন স্থাপন কবেন। হস্তীধ চাব পুবুঘ পরবে কুবু বাঙ্ঞা 
হন, তাঁব নাম অনুসাবে বুধুজাঙ্ল দেশ খ্যাত হয। তান যেখানে তপস্যা 
কবেছিলেন সেই স্থানটি পাব কৃবৃক্ষেএ। কুরুব অধস্তন সপ্তম পুবুষেব নাম 
প্রতীপ, তব পত্র শান্তনু। 
মহাভিষ নামে ইক্ষরাকৃবংশীষ এক বাজা 'ছলেন, তিনি বত যজ্জ কবে 
স্বগে যান। একদিন তান দেবগণেব সঙ্গে ব্রহম্বাব কাছে গিযোৌছলেন, সেই সমযে 
শ্রম্ঠা গঙ্গাও সেখানে উপস্থিত 'ছিলেন। সহসা বায্‌ব প্রভাবে গঙ্গাব সক্ষম 
বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হযে রইলেন, কিন্তু মহাভিষ গঙ্গাকে 
অসংকোচে দেখতে লাগলেন। র্লহমা তাঁকে শাপ দিলেন, তুমি মর্তালোকে জল্মগ্রহণ 
কর, পবে আবাব স্বর্গে আসতে পাববে। মহাভিষ স্থিব কবলেন তিনি মহাতেজদ্বী 
প্রতপ রাজাব প্র হবেন। 
গঙ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মতের্য ফিবে আসাঁছলেন, পাঁথমধ্যে 
দেখলেন বসু নামক দেবগণ মূছিতি হযে প'ড়ে আছেন। গঞ্গাব প্রশ্নের উত্তরে তাঁবা 
বললেন, বশিষ্চ আমাদেব শাপ 'দিষেছেন--তোমবা নবযোনিতে জন্মগ্রহণ কব। 
আমরা মানুষীব গভে যেতে চাই না, আপাঁনই আমাদের পূত্রবৃপে প্রসব করুন, 
প্রতীপেব পত্র শান্তনু আমাদের পিতা হবেন। জন্মের পরেই আপাঁন আমাদের 
জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমবা শীঘ্র নিত্কাতি পাই। গণ্গা বললেন, তাই করব, 


(১) দুজ্মন্ত নিজের কটান্তর জন্য ক্ষমা চাইলেন না। 


আদপর্ব ৩৯ 


কিন্তু যেন একটি পূত্র জশীবিত থাকে, নতুবা শান্তনূর সঙ্গে আমার সংগম বার্থ, 
হবে। বস্‌গণ্‌ বললেন, আমবা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে 
একটি পুত্র জাবত থাকবে। এই পত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না। 

রাজা প্রতীপ গঙ্গাতবে বসে জপ কবছিলেন এমন সময় মনোহর নাবীর্প 
ধাবণ কবে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতীপের দক্ষিণ উরূতে বসলেন। রাঞ্জা বললেন, 
কল্যাণী, কি চাও» গঙ্গা বললেন, কুবনশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, 
পবস্তী আব অসবর্ণা আমাব অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আম দেবকন্যা, অগম্যা নই। 
বাজা বললেন, তুমি আমাব বাম উব্‌তে না বসে দাঁক্ষণ উবুতে বসেছ, যেখানে পত্র 
কন্যা আব পূত্রবধূর স্থান। তুমি আমাব পুত্রবধূ হযো। গঙ্গা বললেন, তাই 
হব. কিন্তু আমাব কোনও কার্যে আপনার পূত্র আপাঁত্ত করতে পারবেন না। প্রতশপ 
সম্মত হলেন। 

গঙ্গা অন্তার্হত হ'লে প্রতীপ ও তাঁব পত্নী পূত্রলাভেব জন্য তপস্যা করতে 
লাগলেন। বাজা মহাভিষ তাঁদেব পাত্রবৃূপে জন্মগ্রহণ কঙ্চলেন, তাঁর নাম হ'ল 
শান্তনু । শান্তনু যৌবন লাভ কবলে প্রতনপ তাঁকে বললেন, তোমাব নিমিত্ত এক 
রূপবতী কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসৌছিল। সে যাঁদ পূত্রকামনা তোমার কাছে 
উপাঞ্থিত হয, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ ক'বো, কিন্তু তা্ব পাঁবচয জানতে চেযো না, তার 
কার্যেও বাধা দিও না। তার পর প্রতনপ তাঁব পূত্র শান্তনূকে রাজে) আভাঁষন্ত করে 
বনে প্রস্থান করলেন। 

একাঁদন শান্তনু গঙ্গার তারে এক 'দিব্যাভরণভূষিতা পবমা সুন্দরী নারীকে 
দেখে মধ হযে বললেন, তুমি দেবী দানবী অপ্সবা না মানুষী? তুমি আমার ভার্যা 
হও। গঙ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি তোমার মাহযাঁ হব, কিন্তু আমি শুভ বা 
অশুভ যাই কবি তুমি যাঁদ বারণ বা ভৎসনা কর তবে তোমাকে নিশ্চয় ত্যাগ করব। 
শান্তনু তাতেই সম্মত হলেন। 

ভার্যার স্বভাবচারন্র রূপগৃণ ও সেবা পারিতৃপ্ত হযে শান্তনু সুখে 
কালযাপন কবতে লাগলেন। তাঁর আটাঁট দেবকুমার তুল্য পূত্র হযেছিল। প্রত্যেক 
পুন্রেব জন্মের পরেই গঞ্গা তাকে জলে নিক্ষেপ ক'বে বলতেন, এই তোমার 'প্রয়কার্য 
কবলাম। শান্তনু অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গঞ্গা তাঁকে ছেড়ে 
চলে যান। ক্ষাষ্টম পুত্র প্রসবের পর গঞ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে 
মেরো না, পন্্রথাতিনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঞ্গা বললেন, তুমি 


৪9 মহাভারত 


পূত্র চাও অতএব এই পূত্রকে বধ কবব না, কল্তু তোমার কাছে থাকাও আমাব শেষ 
হ'ল। গঙ্গা নিজের পাবিচয দলেন এবং বসুগণেব এই বৃত্তান্ত বল্লেন।_ 

একদা পথ প্রভাতি বসগণ নিজ নিজ পত্বীসহ সূমের পবতেব 
পাশ্ববতর্* বশিহ্ঠেব তপোবনে বিহাব কবতে এসোঁছলেন। বাঁশ্ঠেব কামধেনু 
নান্দনশকে দেখে দ্য-নামক বসুব পত্নী তাঁর স্বামণকে বললেন, আমার সখা বাজবন্যা 
[জিতবতাীঁকে এই ধেন উপহার দিতে চাই। পত্রীব অনুবোধে দ্য-বসু নান্দনীকে 
হরণ করলেন। বঁশিষ্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নান্দিনী নেই। তান রুদ্ধ হযে শাপ 
দিলেন, যারা আমাব ধেন্‌ নিষেছে তাবা মানুষ হযে জল্মাবে। বসৃগণের অনুনষে 
প্রসন্ন হয়ে বাঁশষ্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বসব পরে শাপমুস্ত হবে, ?কন্তু 
দাম-বসু নিজ কর্মেব ফলে দীর্ঘকাল মনুষালোকে বাস কববেন। তিনি ধাঁমমকি, 
সর্বশাস্তরবিশাবদ, ভাব প্রযকারণী এবং স্ত্রীসম্ভোগত্যাগী হবেন। 

তাব পব গঙ্গা বললেন, মহাবাজ. আভশপ্ত বসৃগণেব অনুবোধে আম 
তাদের প্রসব ক'বে জলে নিক্ষেপ কবঝোছ, কেবল দ্য.-বসু-াঁযনি এই অঘ্টম পূত্র- 
দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনষালোকে বাস কববেন এবং পঃনর্বাব স্বর্গলোকে 
যাবেন। এই ব'লে গঙ্গা নবজাত পাদ্রকে নিযে অন্তাহত হলেন। 


৬৬। দেবব্রত-ভীঙ্ম-- সত্যবতশ 


শান্তনু দুশীখত মনে তাঁব রাজধানী হস্তিনাপুরে গেলেন। তান সর্ব- 
প্রকার রাজগুণে মশ্ডিত ছিলেন এবং কামবাগবাঁজত হযে ধর্মানূসারে রাজ্যশাসন 
করতেন। ছন্লিশ বংসর তান স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ ক'রে বনবাসন হয়োছিলেন। 

একাদন তিনি মগের অনুসবণে গঞ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমাব তুল্য 
চারুদর্শন দীর্ঘকায় এক বালক শববর্ষণ করে গঙ্গা আচ্ছন্ন করছে। শান্তনুকে 
মাঘায মোহত ক'বে সেই বালক অন্তাহ্ত হ'ল। তাকে নিজের পত্র অনুমান করে 
শান্তনু বললেন, গঙ্গা, আমার পূত্রকে দেখাও। তখন শভ্রবসনা সালংকাবা গঙ্গা 
পরনের হাত ধ'রে আঁবর্ভ়ত হযে বললেন, মহারাজ, এই আমাব অন্টমগর্ভজাত পত্র, 
একে আম পালন ক'বে বড় কবোছ। এ বাঁশচ্ঠের কাছে বেদ অধাযন কবেছে। শুক্র 
ও বৃহস্পতি যত শাস্ম জানেন, জামদশ্ন্য যত অস্ত জানেন, সে সমস্তই এ জানে। 
এই মহাধনূর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পূত্রকে তুম গৃহে নিয়ে যাও। 

দেবরত নামক এই পুত্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে 


আদিপর্ব ৪১ 


যৌববাজ্যে আভীঁষন্ত কবলেন। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অন_রন্ত 
হলেন। চারু বংসর পরে শান্তনু একাঁদন যমুনাতীরবতর্ঁ বনে বেড়াতে বেড়াতে 
আনিবচনশীয সুগন্ধ অনুভব কবলেন এবং তার অনুসরণ করে দেবাজ্ানাব ন্যাষ 
বৃপবতীী একটি কন্যার কাছে উপাস্থত হলেন। বাজার প্রশ্নেব উত্তবে" সেই বন্যা 
বললেন, আমি দাস(১)বাজেব কন্যা, 'িপিতাব আজ্ঞা নৌকাচালনা কার। শান্তনু 
দাসবাজেব কাছে গিষে সেই কন্যা চাইলেন। দাসবাজ বললেন, আপনি, যাঁদ একে 
ধর্মপত্রী কবেন এবং এই প্রাতশ্রাত দেন যে এব গভভ'জাত পূন্রই আপনার পবে বাজা 
হবে তবে কন্যাদান কবতে পাঁবি। 

শান্তনু উন্তপ্রকাব প্রাতিশ্রাতি দিতে পারলেন না, তান সেই বৃপবতশ 
কন্যাকে ভাবতে ভাবতে বাজধানীতে ফিবে গেলেন। তাকে িন্তান্নত দেখে 
দেবরত বললেন, মহারাজ, বাজোব সর্বত্র কুশল, তথাঁপ আপাঁন িন্তাকুল হয়ে 
আছেন কেন* আপাঁন আব অশ্বাবোহণে বেড়াতে যান না, আপনাব শবীব 'ববর্ণ 
ও কৃশ হযেছে, আপনাব ক বোগ বল্ন। শান্তন বললেন, বংস, আমার মহান 
বংশে তুমিই একমান্ত্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্ত্রচর্চা ক'রে থাক, কিন্তু মানুৰ অনিতা, 
তোমার বিপদ ঘটলে আমাব বংশলোপ হবে। তুমি শভপুত্রেবও অধিক সেজন্য 
আমি বংশবৃদ্ধিব 'নামত্ত বৃথা পুনর্বাব বিবাহ করতে ইচ্ছা কবি না, তোমাব মঙ্গল 
হ'ক এই কামনাই কাঁব। কিন্তু বেদজ্ঞণ বলেন, পূত্র না থাকা আব একটিমাত্র পাত্র 
দুই সমান। তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই িন্তাই আমাব দুঃখের 
কারণ। 

বাঁদ্ধমান দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কবলেন, পিতার 
শোকের কাবণ ভিন» অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ কবতে ছ্জান। 
দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষাত্রযদের সঙ্গে নিষে দাসবাজেব কাছে গেলেন এবং তার জন্য কন্যা 
প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা কবে বললেন, এব্‌প *লাঘনীয় 
বিবাহসম্বন্ধ কে না চায2 'যান আমাব কন্যা সত্যবতীব জল্মদাতা, সেই উপাবচর 
রাজা বহুবাব আমাকে বলেছেন যে শান্তনুই তার উপযুস্ত পাঁত। কিন্তু এই বিবাহে 
একাঁট দোষ আছে __বৈমাব্র ভ্রাতারূপে তুমি যার প্রাতদ্বন্ী হবে সে কখনও সুখে 
থাকতে পারবে না। 

গাঙ্জোয় দেবব্রত ধললেন, আমি সত্যপ্রাতিজ্ঞা করছি শুনুন, এরপ প্রাতিজ্ঞা 





(১) ধঈববজাতি বিশেষ। 


৪২. মহাভারত 


অন্য কেউ করতে পাবে না-_- আপনার কন্যার গর্ভে যে পূত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে। 
দাসবাজ বললেন, সৌম্য, তুমি বাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, ,এখন আমাব 
কন্যাবও বক্ষক হ'লে, তুমিই একে দান করতে পাব। তথাপি কন্যাকর্তাব আঁধকাব 
অনুসাবে আমি আরও কিছু বলাঁছ শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমাব প্রাতজ্ঞা 
কদাচ মিথ্যা হবে না, কিন্তু তোমার যে পূত্র হবে তাকেই আমাব ভব। দেবব্রত 
বললেন, আমি পূবেহি সমগ্র বাজ ত্যাগ কবেছি, এখন প্রাতিজ্ঞা কবাঁছি আমার শান্রও 
হবে না। আজ থেকে আমি প্রহয়চর্য অবলম্বন কবব, আমাব পূত্র না হলেও অন্য 
স্বর্গ লাভ হবে। 

দেবব্রতেব প্রতিজ্ঞা শুনে দাসবাজ বোমাণ্ণিত হযে বললেন. আম সত্যবতীকে 
দন কবব। তখন আকাশ থেকে অপ্সবা দেবগণ ও িতৃগণ পুষ্পব্ন্টি কবে 
বললেন, এব নাম ভচ্গ হ'ল। সত্যনতীকে ভীঙ্ম বললেন, মাতা, বথে উঠন, 
আমবা স্বগহে যাব। হস্তনাপুবে এসে ভীম্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন । 
সকলেই তাঁব দুত্কব কার্ষেব প্রশংসা ক'বে বললেন, ইনি ভন্ম(১)ই বটেন। শান্তনু 
পুত্রকে বব দিলেন, হে নি্পাপ, তুমি যত দিন বাঁচতে ইচ্ছা কববে তত দিন তোমাব 
মৃত্যু হবে না, তোমাব ইচ্ছানসাবেই মততযু হবে। 


১৭। চিন্রাঙ্গদ ও £বচিন্্রবীর্য--কাশশীরাজের তিন কন্যা 


সতাবতীব গর্ভে শান্তনূব দুই পত্র হ'ল. চিন্রাঙ্গদ ও 'বাঁচত্রবীর্য। 
কনিষ্ঠ পূত্র যৌবনলাভ কববাব পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতাঁর মত নিষে 
ভা চত্রাঙ্গদকে বাজপদে প্রাতান্ঠিত কবলেন। "ঁচন্রাঙ্গর্দ আতিশয বলশালন ছিলেন 
এবং মান্ষ দেবতা অসুব গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একাঁদন 
গান্ধর্ববাজ চিন্রাঙ্গদ তাঁকে বললেন, তোমাব আব আমাব নাম একই, আমাব সঙ্গে 
যুদ্ধ কব নতুবা অন্য নাম নাও। কুবুক্ষেত্রে হিব'্মত নদীব তাঁবে দুজনেব ঘোর 
যুদ্ধ হল, তাতে কুরুনন্দন চিন্রাঙ্গদ নিহত হলেন! ভবম্ম অপ্রাপ্তযৌবন 'বাঁচন্র- 
বীর্কে বাজপদে বসালেন। 

বাঁচত্রবীর্য যৌবনলাভ কবলে ভাঁম্ম তাঁব বিবাহ দেওয়া 1স্থব কবলেন। 
কাশশীবাজেব তিন পরমা সুন্দরী কন্যাব একসঙ্গে স্বয়ংবব হবে শুনে ভীম্ম বিমাতাব 
অনুমাত নিষে বথাবোহণে একাকী বারাণসীতে গেল্লেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ 


(১) যিনি ভীষণ অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম কবেন। 


আদিপর্ব ৪৩ 


থেকে বাজারা স্বয়ংববসভায উপাঁষ্থত হযেছেন। যখন পারচয় দেবার জন্য 
রাজাদেন নামকীর্তন কবা হ'ল তখন কন্যাবা ভীচ্মকে বৃদ্ধ ও একাকণ দেখে তাঁব 
কাছ থেকে স'বে গেলেন। সভায় যে সকল হানমাভি বাজা ছিলেন তাঁবা হেসে 
বললেন, এই পবম ধর্মাআ পাঁলতকেশ নিলজ্জ বদ্ধ এখানে কেন এসেছে » যে 
প্রাতজ্ঞাপালন কবে না তাকে লোকে কি বলবেঠ ভাঁম্ম বথাই ব্রহনচাবশ খ্যাত 
পেষেছেন। ৃঁ 

উপহাস শুনে ভীম্ম ক্রুদ্ধ হযে তিনটি কন্যাকে নিজেব বথে তুলে নিলেন 
এবং জলদগম্ভনবস্ববে বললেন, বাজগণ, বহতপ্রকার বিবাহ প্রচালঙ আছে, কিন্তু 
ধর্মবাদিগণ বলেন যে স্বংববসভা বিপক্ষদেব পবাভৃত ক'বে কন্যা হবণ কবাই 
ক্ষান্রযের পক্ষে শ্রেন্ঠ পদ্ধতি । আমি এই কন্যাদেব নিষে যাচ্ছ, তোমাদেব শান্ত 
থাকে তো যুদ্ধ কর। বাজাবা ক্রোধে ওম্ত দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং 
অলংকাব খুলে ফেলে বর্ম ধাবণ কবে নিজ নিজ রথে উঠে ভীঙ্মকে আক্রমণ 
কবলেন। সবশস্তবিশাবদ ভনম্মেব সঙ্গে যুদ্ধে বাজাবা পরাজিত হলেন, 'কন্তু 
মহাবথ শাল্ববাজ তাঁব পশ্চাতে যেতে যেতে নললেন, থাম, থাম। ভনচ্মেব শবাঘাতে 
শাল্লেন সাবাথ ও অশ্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য বাজাবা যুদ্ধে বিবত হযে নিজ 
নিজ বাজ্যে চ'লে গেলেন। বাবশ্রেষ্চ ভাম্ম তিন কন্যাকে পূত্রবধ, কাঁনষ্ঠা ভাগনখ 
বা দুহতাব ন্যায যত্রসহকারে হস্তিনাপুবে নিয়ে এলেন। 

ভবম্ম বিবাহেব উদ্যোগ কবছেন জেনে কাশশীবাজেব জ্যেম্ঠা বন্যা 
অম্বা (১) হাস্য ক'রে তাঁকে বললেন, আম স্ববংনবে শাজ্ববাঞ্জবেই ববণ কবতাম, 
'তানও আমাকে চান, আমার পিতাবও তাতে সম্মতি আছে। ধর্মজ্ঞ, আপাঁন ধর্ম 
পালন কবুন। ভীজ্ম ব্রাহমণদের সঙ্গে মন্দরণা ক'বে অম্বাকে শাল্ববাজের কাছে 
পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা অম্বিকা ও অম্বালকাব সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ 
[দলেন। 

বাঁচত্রবীর্য সেই দুই সুন্দবী পত্বীকে পেষে কামাসন্ত হযে পড়লেন। 
সাত বংসর পরে তিনি যক্ষারোগে আক্রান্ত হলেন। সূহৃৎ ও চিকিংসকগণ 
প্রাতিকাবেব বহু চেম্টা কবলেন, কিন্তু আ'দত্য যেমন অস্তাচলে যান বাচন্রবীর্যও 
সেইবূপ যমসদনে গেলেন। 


(১) অম্বাব পরবতর্শ ইতিহাস উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পাঁবচ্ছেদে আছে । 


৪8 মহাভারত 


১৮। দশর্ঘতমা--ধৃতরাম্ট্র, পাণ্ডু ও বদরের জল্ম-_অপাীমাণ্ডব্য 


পূত্রশোকার্তা সত্যবতঁ তাঁব দুই বধূকে সান্তবনা 'দযে ভবগ্মকে বললেন, 
রাজা শান্তুনুব পণ্ড কীর্ত ও বংশ রক্ষাব ভার এখন তোমার উপর। তুমি 
ধর্মেব তত্ব ও কুলাচাব সবই জান, এখন আমাব আদেশে বংশবক্ষাব জন্য দুই 
ভ্রাতবধূব গে সন্তান উৎপাদন কব, অথবা স্বযং রাজ্যে আঁভীঁষস্ত হও এবং 
বিবাহ কব" পিতৃপুবুষগণকে নবকে নিমগ্ন ক'বো না। 

ভীম্ম বললেন, মাতা, আমি ভ্রিলোকের সমস্তই ত্যাগ কবতে পাঁব কণ্তু 
যে সত্যপ্রাতিজ্ঞা কবেছি তা ভঙ্গ কবতে পাঁব না। শান্তনুব বংশ যাতে বক্ষা হয তাব 
কত্রধর্মসম্মত উপায বলাঁছ শুনুন। পদ্বাকালে জামদগ্ন্য পবশদ্বাম কর্তৃক 
পাথবী নিঃক্ষান্রষ হ'লে ক্ষপিষনাবীগণ বেদজ্ঞ রাহনণেব সহবাসে সন্তান উৎপাদন 
করোছিলেন, কাবণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ পূন্র বিবাহকাবীবই পত্র হয। 
উতথ্য খাঁষব পত্রী মমতা যখন গাভণী ছিলেন তখন তাঁব দেবব বৃহস্পাঁতি সংগম 
প্রার্থনা কনেন। মমতাব নিষেধ না শুনে বৃহস্পাতি বলপ্রযোগে উদাত হলেন, 
ভখন গভ্থ শিশু তার পা দিযে পিতৃব্যেব চেষ্টা বার্থ করলে। বৃহস্পাত শিশ:কে 
শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যেব পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ কবলেন, তাঁব 
নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তানি ধার্মিক ও বেদজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গোধর্ম (১) 
অবলম্বন কবায প্রাতবেশন মুনিগণ রুদ্ধ হযে তাঁকে ত্যাগ কবলেন। দীর্ঘতমাব 
প্দত্রেরা মাতাব আদেশে পিতাকে ভেলাষ চাঁড়য়ে গঙ্গায় ভামিযে দলেন। ধর্মাত্মা 
বাঁল রাজা তাঁকে দেখতে পেষে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিযে গেলেন এবং মাহষী 
সুদেষ্াকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দর্ঘতমাব কাছে সুদেষা নিজে 
গেলেন না, তাঁর ধান্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শদ্রকন্যার গভে” কাক্ষীীবান প্রভাত 
এগাবজন খাঁষ উৎপন্ন হন। তাব পব রাজার নির্বন্ধে সূদেফা স্বযং গেলেন, 
দীর্ঘতমা তাঁব অঙ্গ স্পর্শ করে বললেন, তোমার পাঁচাটি তেজস্বী পত্র হবে-- 
অগ্গ বঙ্গ কাঁলঞ্গ পুস্দ্র সৃহম, তাদেব দেশও এই সকল নামে খ্যাত হবে। বাল 
রাজার বংশ এইর্‌পে মহার্ধ দীর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়োছল। 

তার পব ভীম্ম বললেন, মাতা, 'বিচিন্রবীর্যেব পত্নীদের গর্ভে সন্তান 
উৎপাদনেব জন্য আপাঁন কোন গুণবান ব্রাহন্নণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ কবৃন। 
সত্যবতশ হাস্য ক'বে লাঁজ্জতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানালেন এবং পাঁরশেষে 


(১) পশূব তুল্য যর তত্র সংগম । 
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বললেন, কন্যাবস্থায় আমাব যে পত্র হযোছল তাঁর নাম দ্বপায়ন, তান মহাযোগশ 
মহার্ধ, চতুর্বেদ বিভন্ত ক'রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তান কৃফবর্ণ সেজন্য তাঁর 
অন্য নাম কৃষষ। আমার এই পাত্র জন্মগ্রহণ করেই পিতা পরাশরের স্গে চ'লে 
যান এবং যাবাব সময আমাকে বলোছলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আম ডাকলেই 
তিনি আসবেন। ভীম্ম, তুমি আব আম অনুরোধ কবলে কৃষ্ণ দ্বৈপাযন তাঁর 
ভ্রাতুবধূদের গর্ভে পূত্র উৎপাদন করবেন। 

ভীম্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মবণ করলেন। 
ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদুণ্ধে 
সন্ত কবে অশ্রুমোচন কবতে লাগলেন। মাতাকে আভবাদন ক'বে ব্যাস বললেন, 
আপনার অভিলাষ পূরণ কবতে এসোছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সতাবতন 
তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার 
অভশন্ট কার্য করব। আমার 'নর্দেশে অনুসাবে দুই রাজ্ঞী এক বংসর ব্রতপালন 
ক'বে শুদ্ধ হন, তবে তাঁরা আমাব কাছে আসতে পারবেন। সতাবতী বললেন, 
অবাজক বাজ্যে বৃষ্টি হয না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদা 
গরভবতণ হন তার ব্যবস্থা কব, সন্তান হ'লে ভনম্ম তাদেব পালন করবেন। ব্যাস 
বললেন, যাঁদ এখবই পাত্র উৎপাদন করতে হয তবে বানীবা যেন আমার কুাঁসত 
রূপ গন্ধ আব বেশ সহ্য করেন। 

সতাবতশ অনেক প্ররোধ দিষে তাঁর প্রবধ্‌ অন্বিকাকে কোনও প্রকারে 
সম্মত ক'বে শযনগৃহে পাঠালেন। আঁম্বক। উত্তম শয্যায় শুষে 'ভীম্ম এবং অন্যান্য 
কৃবুবংশীষ বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তব সেই দীপালোকিত গৃহে 
ব্যাস প্রবেশ কবলেন। তাঁব কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নযন ও পিজ্গল জটা-শমশ্রু দেখে 
অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত ক'রে রইলেন। ব্যাস বাইবে এলে সত্যবতী প্রশ্ন 
করলেন, এব গর্ভে গুণবান রাজপাত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পত্র 
শতহস্তিতুল্য বলবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং শতপুন্রের পিতা হাবে, কিন্তু 
মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন. অন্ধ ব্যান্ত কুরুকুলের বাজা হবার 
যোগা নয, তুমি আর একটি পুত্র দাও। সতাবতীব অনুরোধে তাব 'দ্বিতীষ 
পুত্রবধূ অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মার্ত দেখে তিনি ভযে পাণ্ডু- 
বর্ণ হযে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পুত্র বিক্রমশালন খ্যাতিমান 
এবং পণ্পাত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পান্ডুবর্ণ হবে। 

যথাকালে অম্বিকা একটি অন্ধ পাত্র এবং অম্বালিকা পাশ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব 


৪৬ মহাভারত 


করলেন, তাঁদেব নাম ধৃতরাম্দ্র ও পান্ডু। আম্বকা পুনর্বার খতুমতশ হ'লে 
সত্যবতী তাঁকে আব একবাব ব্যাসেব কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহার্ষব বৃপ আর 
গন্ধ মনে কাবে অম্বকা নিজে গেলেন না, অপ্সরাব ন্যাঘ বূপবতর্ণ এক দাসকে 
পাঠালেন।" দাসীব অভ্যর্থনা ও পাঁধচর্যায তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী তুমি 
আর দাস হযে থাকবে না, তোমার গভস্থ পত্র ধর্মাতআা ও পবম বুদ্ধিমান হবে। 
এই দাসীব গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ কবেন। ঘান্ডব্য নামে এক মৌনরভাঁ 
উধর্ববাহ্‌ তপস্বী ছিলেন। একাঁদন বষেকজন চোব বাজবম্মীদেব ভযে পালযে 
এসে মাণডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন লাঁকষে রাখলে । বন্ষীবা আশ্রমে 
এসে মাণন্ডব্যকে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তিন উত্তব দলেন না। অন্বেষণেব ফলে 
চোরেব দল অপহৃত ধন সমেত ধবা পড়ল, বক্ষীবা তাদের সঙ্গে মান্ডন্যকেও 
রাজার কাছে নিযে গেল। বাঞজাৰ আদেশে সকলকেই শৃলে চড়ানো হল ?কন্তু 
'মান্ডব্য তপস্যাব প্রভাবে জশীণত বইলেন। অবশেষে তাঁব পাঁবচষ পেষে বাজা 
ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, কিন্তু শূলেব ভখন অগ্রভাগ তাঁব 
দেহে রযে গেল। মান্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচবণ ও তপন্যা ববতে 
লাগলেন এবং শুলখণ্ডেব জনা অণাী(১)মান্ডব্য শামে খ্যাত হলেন। একাঁদন 
তিনি ধর্মবাজের কাছে গিষে জিজ্ঞাসা কবলেন, কোন কর্মের ফলে আমাকে এই 
দণ্ড 'দয়েছেন 2 ধর্ম বললেন," আপান বাল্যকালে একাঁট পতঙ্গেব পচ্ছদেশে তিণ 
প্রাবন্ট কবৌছলেন, তাবই এই ফল। অণীমাণ্ডব্য বললেন, আপানি লঘ্‌ পাপে 
আমাকে গুবুদন্ড "শদষেছেন। সর্বপ্রাণিবধেব চেযে ব্রাহমণবধ গুবৃতব। ন্নামাব 
শাপে আপাঁন শূদ্র হযে জন্মগ্রহণ কববেন। আজ আম এই বীবধান 'দাঁচ্ছ__ 
চতুর্দশ (২) বংসব বযসেব মধ্যে কেউ কিছু কবলে তা পাপ ব'লে গণ্য হবে না। 
অণীমান্ডব্যেব অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসবীব গভে বিদ্ববৃপে জন্মোছলেন। 


১৯। গান্ধারী, কুন্তী ও মাদ্রী-_-কর্ণ__দুর্ঘোধনাদির জল্ম 


ধৃতবাম্ট্র পাণ্ডু ও বিদুবকে ভীম্ম পূত্রবং পালন কবতে লাগলেন। 
ধৃতবাষ্্র অসাধাবণ বলবান, পান্ডু পবাকান্ত ধনূর্ধব, এবং বিদুর আঁদ্বিতীষ ধর্ম- 





(১) অণী _শ্‌লাঁদর অগ্রভাগ । (২) আর একাঁট শ্লোকে দ্বাদশ আছে । 
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পবাযণ হলেন।॥ ধৃতরাম্ট্রী জন্মান্ধ, বদুব শদ্রার গরভজাত, একারণে পাস্ডুই রাজপদ 
পেলেন। 

িদুবেব সঙ্গে পবামর্শ কবে ভীঙ্ম গান্ধাবরাজ সূবলের কন্যা গান্ধারনর 
সঞ্জচে ধৃতবাম্ট্েব বিবাহ দিলেন। অন্ধ পাঁতকে আতনক্রম কববেন না-- এই প্রাতিজ্ৰা 
ক'বে পাঁতিব্রতা গান্ধাবী বস্দ্রখণ্ড ভাঁজ কবে চোখেব উপব বাঁধলেন। 

বসুদেবেব পিতা যদুশ্রেণ্ত শুবের পৃথা (১) নামে একাটি কন্যা ছিল। 
শব তাঁব িতৃজ্বসাৰ পত্র নিঃসন্তান কুঁন্তিভেজকে সেই কন্যা দান কবেন। 
পলক পিতার নাম অনুসাবে পৃথাব অপর নাম কুন্তী হ'ল। একদা খাঁষ দূর্বাসা 
অতিথি বৃপে গৃহে এলে কুন্তঁ তাঁব পাঁবচর্যা কবলেন, তাতে দুর্বাসা তুষ্ট হয়ে 
একাঁট মন্ত্র শাখযে বললেন, এই মন্ত্র দ্বাবা তুমি যে যে দেবতাকে আহবনি কববে 
তাঁদের প্রসাদে তোমাব পাত্রলাভ হবে। কৌতৃহলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। 
সূর্য আঁবিভ্ভত হযে বললেন, আঁসতনযনা, তুমি ক চাও» দুর্বাসাব ববেব কথা 
জানিষে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষম। চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমাব আহবান বৃথা 
হবে না, আমাব সঙ্গে মিলনেব ফলে তুমি পুত্র লাভ কববে এবং কুমাবীই থাকবে। 
কুন্তীর একাঁট দেবকুমাব তুল্য পূত্র হ'ল। এই পত্র »্বাভাঁবক কবচ (বর্ন) ও 
কৃ্ডল ধারণ কবে ভূমিষ্ঠ হযোছলেন, ইনিই পবে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের 
ভধযে কুন্তাী, তাঁব পুত্রকে একটি পান্রে বেখে জলে ভাঁসমে দিলেন। সৃতবংশীয় 
অধিবথ ও তাঁর পত্নী বাধা সেই বালককে দেখতে পেষে ঘবে 'নিমে গেলেন এবং 
বসুষেণ নাম 'দিয়ে পাত্রবংৎ পালন কবলেন। কর্ণ বড হযে সকল প্রকাব আস্দের 
প্রযষোগ শিখলেন। তান প্রাতাঁদন মধ্যাহনকাল পর্যন্ত সূর্যে উপাসনা করতেন। 
একাঁদন ব্রাহম্ণবেশন ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাৰ কবচ (২) প্রার্থনা করলেন॥। কর্ণ 
[নজেব দেহ থেকে কবচটি কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শান্ত অস্ত্র দান ক'বে বললেন, 
তুম যাব উপব এই অস্ত্র ক্ষেপণ কববে সে মববে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই 
অস্বরটি আমাব কাছে ফিবে আসবে । কবঢচ কেটে দেওযান জন্য বসৃষেণের নাম 
বর্ণ ও বৈকর্তন হয। 

রাজা কুন্তিভোজ তাঁর পাঁলিতা কন্যার বিবাহের জন্য স্বমংববসভা আহ্বান 
কবলে কুন্তন নরশ্রেষ্ঠ পাশ্ডুক শলায় বরমাল্য দিলেন। পান্ডুব আব একটি বিবাহ 





-স্ডিট ইনি কৃষের পিসী। তে) কর্ণের কবঢ-কুণ্ডল-দানের কথা বনপর্ব 
-&৬-পারচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। 


০9 মহাভারত 


দেবার ইচ্ছায় ভীম্ম মদ্রুদেশের রাজা বাহনীকবংশীয় শল্যে কাছে গিষে তাঁর 
ভগিনণকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একাঁট নিষম নিশ্চষ 
আপনার জানা আছে। ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক আম কুলধর্ম লঙ্ঘন ক্বতে 
পাবি না। ভীম্ম উত্তব দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই। এই বলে তিনি 
বর্ণ বন্র গজ অশ্ব প্রভাতি ধন বিবাহেব পণ রূপে শল্যকে দলেন। শল্য প্রীত হযে 
তাঁব ভাঁগনণ মাদ্রীকে দান কবলেন, ভীম্ম সেই কন্যাকে হাস্তিনাপুরে এনে পাশ্ডুব 
সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক বাজার শূদ্রা পত্রীব গভে" ব্াহনণ কর্তৃক একটি কন্যা 
উৎপাঁদত হযোছল, তাঁর সঙ্গে বিদুবেব বিবাহ হ'ল। 

কিছুকাল পবে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নিগ্গত হযে নানা দেশ জয় ক'বে 
রহ ধন 'নয়ে স্বরাজ্যে ফিরে এলেন এবং ধৃতরান্ট্রে অনুমতিক্রমে সেই সমস্ত ধন 
ভীত্ম, দুই মাতা ও বিদুরকে উপহার দিলেন। তাব পব তান দুই পত্রীব সঙ্গে 
রনে গিয়ে মগযা কবতে লাগলেন । 

ব্যাস বব দিযোছলেন যে গান্ধারীব শত পত্র হবে। যথাকালে গান্ধাবী 
গর্ভবতী হণেন, কিন্তু দুই বংসবেও তাঁব সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তাঁব একটি 
পত্র যেূধি্ঠির) হয়েছে জেনে তান অধীর ও ঈর্ধান্বিত হলেন। ধৃতরাম্ট্রকে না 
জানিয়ে গান্ধাবী নিজেব গভপাত করলেন, তাতে লৌহের ন্যায কঠিন একাঁট 
মাংসাপন্ড প্রসৃত হ'ল। িনি্সেই পন্ড ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাস 
এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে 
মাংসাঁপন্ড 'ভাজয়ে রাখলেন, তা থেকে অঙ্গনষ্প্রমাণ এক শ এক ভ্রুণ পৃথক হ'ল। 
সেই ভ্রুণগঁলকে তান পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বংসর পরে 
একটি কলসে দূর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁব পূর্বেই কুন্তীপুত্র যাঁধাণ্ঠর 
জন্মোছিলেন, সেকারণে য্বা্ধাম্ঠবই জ্যেষ্ঠ । দুযোধন ও ভীম একই 'দনে জন্মগ্রহণ 
করেন। 

দর্যোধন জন্মেই গর্দভের ন্যায কক্শ কণ্ঠে? ঠিৎকরে কারে উঠলেন, সঙ্গে 
সঙ্গে গৃণ্ত শৃগাল কাক প্রভাতি ডাকতে লাগল এবং কারান ধু্ক্ষণ দেখা গৈল। 
ধৃতরাম্ট্র ভয় পেয়ে ভীব্ম বদ প্রতীতকে বললেনিনআম্মাদের বংশের জোষ্ঠ রাজপুত্র 
যুধীষ্ঠৰ তো রাজ্য পাবেই, তু তার পরে আহা, পে গা হলে তো? 
শৃগালাদি আজ | ক, ৃ 
আপনার পূত্র নিশ্ষ বংশ নাশ করবে, গৃঙিরাতা বা 
বশে ধৃতরাম্ট্রী তা করলেন না। এ পর অধ ০ 





আদিপর্ব ৫৩ 


জলাঁবহাব শেষ ক'বে কৌবব (১) ও পাণ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। 
ভীম আগেই চ'্ল গেছেন মনে কবে তাঁরা রথ গজ ও অশ্ব হাস্তিনাপুরে ফিরে 
।গেলেন। ভীমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্াবগন হলেন। বদর যাঁধম্ঠিব 
প্রভাতি সমস্ত নগবোদ্যানে অন্বেষণ ক'বেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কৃণ্তীব ভয 
হল, হয়তো ক্লুর দূযোধন ভীীমকে হত্যা কবেছে। বিদুর তাঁকে আশ্বাস 'দয়ে 
বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামহীন ব্যাস বলেছেন আপনাব * পযুত্রেবা 
দীর্ঘায হবে। 

অন্টম দিনে ভীমেব নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, বসান জশর্ণ 
ক'বে তুমি অযুত হস্তাঁব বল পেষেছ, এখন 'দব্য জলে স্নান কবে গৃহে যাও। 
ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন কবলেন এবং নাগদের আশশর্বাদ 'নিয়ে 'দব্য 
আভবণে ভুঁষত হযে স্বগৃহে ফিবে প্রেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে যাঁধান্তব বললেন, 
চুপ ক'বে থাক, এ বিষষ নিষে আলোচনা করবো না, এখন থেকে আম।দেব সাবধানে 
থাকতে হবে। দুর্যোধন বফলমনোবথ হযে মনস্তাপ ভোগ কবতে ল।গলেন। 

বাজকুমাবদেব শিক্ষাৰ জন্য ধৃতবান্ট্র গোৌতমগোত্রজ কৃপাচার্যকে নিযস্ত 
কবলেন। 


২২। কৃপ--দ্রোণ__অশ্বথামা_- একলব্য -__ অজ“নের পট্তা 


মহার্ধ গৌতমের শবদ্বান নামে এক শষ্য ছিলেন, তাঁব' ধনুবেদে যেমন 
বাঁদ্ধ ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁব তপস্যা ভয় পেষে ইন্দ্র জানপদী 
নামে এক অপ্সবা পাঠালেন। তাকে দেখে শবদবানেব হাত থেকে ধনুর্বাণ পড়ে 
গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই বেতঃ একাঁট শনস্তম্বে পড়ে দু ভাগ হ'ল, 
তু থেকে একাটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে । বাজা শান্তন? তাদেব দেখতে 
পেষে কৃপা কবে গৃহে এনে স 7নবৎ পালন কবলেন এবং বালকের নাম কূপ ও 
লালকাব নাম কৃপণ বাখলেন। শরদ্বান তপোবলে তাদেব বৃত্তান্ত জানতে পেবে 
বাকজতভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিসে ধন্বেদে পারদরশর্শ কবলেন। যুধিষ্ঠির 
দু্যোধন প্রভৃতি এবং বৃফ্িবংশীষ ও নানাদেশের রাজপনত্রগণ এই কৃপাচার্যের কাছে 
অস্ববিদ্যা শিখতে লাগলেন। 


ৃ্‌ (১) ধৃতরাম্ট্র ও পাশ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কোবব। তথাঁপ্নি সাধারণত 
দুর্যোধনাদিকেই কোঁরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয। 


৫৪8 মহাভারত 


ভরদ্বাজ খাঁষ গঙ্গোত্তবী প্রদেশে বাস কবতেন। একাঁদন স্নানকালে 
ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখে তাঁব শূক্রপাত হয। সেই শুক্র তান কলঞসর মধ্যে নাখেন 
তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ কবেন। আশ্নিবেশ্য মুন দ্রোণকে আগ্নেযাস্ত শিক্ষা দেন। 
পাণ্গালবাজ পৃযত ভবদ্বাজেব সখা ছিলেন, তাঁব পত্র দ্রুপদ ছ্রোণেব সঙ্গে খেলা 
কবতেন। 'পতাৰ আদেশে প্রোণ কৃপণীকে বিবাহ বখলেন। তাঁদেব একাঁটি পুত্র হয, 
সে ভীমষ্ঠ হযেই অশ্বেব ন্যায় চিৎকাব কবেছিল সেজন্য তান নাম অশবথামা হ'ল। 

ভরদ্বাজের মত্যব পব গ্রোণ পিতাব আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধনুবেদ চর্চা 
কবতে লাগলেন। একদিন তিন শুনলেন যে অস্ত্রজ্ঞগণের শ্রেষ্চ ভূগুনন্দন পবশ.বাম 
তাঁর সমস্ত ধন রাহমণদের দিতে ইচ্ছা কবেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশবামেব 
কাছে গিয়ে প্রণাম ক'বে ধন চাইলেন। পবশ্‌বাম বললেন, আমাব কাছে সবর্ণাঁদ 
যা ছিল সবই ব্রাহন্রণদেব দিযোছ, সমগ্র পাঁঞ্চবী কশ্যপকে দিযোছ, এখন কেবল 
আমাব শবীৰ আব অস্মরশন্ত অনাশিম্ট আছে, কি চাও বল। দোুোণ বলালন, আপান 
সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহবণেব বাধ আমাকে 
শেখান। পবশুবাম ছোণেব প্রার্থনা পবেণ কবলেন। দ্রোণ কতার্থ হযে পাণ্গালবাজ 
দ্রুপদেব কাছে গেলেন. কিন্তু এশ্বগর্কে দ্রুপদ তাঁব বাল্যসখাব অপমান কবলেন। 
দ্রোণ ক্রোধে আঁভভূত হযে হৃস্তিনাপুবে গিষে কৃপাচার্ষে গৃহে গোপনে বাস 
কবতে লাগলেন। 

একাঁদন বাজক্মাবগণ নগবেব বাইবে এসে বাঁটা (১) নিয়ে খেলাছলেন। 
দৈবক্রমে তাঁদেব বাঁটা কৃপেব মধ্যে প'ডে গেল, অনেক চেম্টা ক'বেও তাঁবা তুলতে 
পানলেন না। একজন শামবর্ণ পক্ককেশ কৃশকায ব্রাহ্মণ নিকটে বসে হোম কবছেন 
দেখে তাবা তাঁকে বে দাঁডালেন। এই র্াহণ দ্রোণ। তিনি সহাস্যে বললেন, ধিক 
তোনাদেব ক্ষত্রবল আব অস্ত্রশিক্ষা, ভরতবংশে জ'ন্মে একটা বাঁটা তুলতে পাবলে না। 
তোমাদেব বাটা আব আমার এই অঙ্গুবীয আম ঈষীকা (কাশ তৃণ) দিয়ে তুলে 
দেব, কিন্তু আমাকে খাওযাতে হবে। হযাঁধ্ঠিব বললেন, কপাচার্য অনুমাতি দলে 
আপাঁন প্রতীহ আহাব পাবেন। দ্রোণ সেই শুদ্ক কৃপে তাঁব আংট ফেললেন, 
তাব পব একট ঈষাঁকা ফেলে বাঁটা বিদ্ধ কবলেন, তার পব আব একা ঈষীকা দিয়ে 
প্রথম ঈষীকা বিদ্ধ কবলেন। এইব্‌পে পব পর ঈষীকা ফেলে উপরেব ঈষীকা ধারে 
বীঁটা টেনে তুললেন। বাজপন্রেবা এই ব্যাপার দেখে উৎফুল্পনয়নে সাঁবস্মষে 


সী পাপা পল নজর 


(১) পুঁলন আকাব কাম্ঠখণ্ড, গুঁলডাণ্ড খেলাব গুলি । 


আদপর্ব ৫৫ 


বললেন. বিপ্রীর্ধ আপনাব আংটিও তুলুন। দ্রোণ তাঁব ধন্‌ থেকে একটি শর 
কৃপেব মধ্যে ছল্ট্ুলেন, তাব পব আবও শব দিযে পূবেবি ন্যায অঙ্গুবায উদ্ধার 
বব্লেন। বালকবা পবিচয জিজ্ঞাসা কবলে দ্রোণ বলশেন, তোমবা আমাব বুপগুণ 
যেমন দেখলে তা জনম্মকে জানাও 

বিববণ শুনে ভীম্ম বুঝলেন যে এই প্রাহণই প্রোণ এবং তিনিই রাজ- 
কুঘাবদেব অস্ত্রগুব হবাব যোগ্য। ভীচ্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে স্বানলেন। 
দোণ বললেন, পাণ্চালবাজপত্র দ্রুপদ আব আমি মহর্ষি আঁগনবেশোব ক।ছে অস্ত শিক্ষা 
ববেছিলাম, বাল্যকাল থেকে দ্রুপদ আমাব সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চ'লে 
যণান সময তাশি আমাকে বলেছিলেন, দ্রোণ, আখ 'পিতাব 'প্রযতম পুত্র, আমি 
গাণ্চালবাজ্যে আভধিস্ত হ'লে আমাব বাজ্য ভোমানও হবে। তাঁব এই কথা আম 
মনে বেখোঁছলাম। তাৰ পৰ আমি পিতাৰ আদেশে এবং পত্রকামনাষ বিবাহ কাঁবি। 
আমাব পত্রী অল্পকেশী, কিন্তু তান ব্রতপবাষণা এনং সর্ব বর্মে আমাব সহাষ। 
আমার পন্ত্র অশবথামা আঁঙশয তেজদ্লী। একদা বালক অশ্বথামা ধনিপ্ভ্রদেব 
দধ খেতে দেখে আমাব কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আমি দুঃখে দিশাহাবা 
হলাম। বহু স্থানে চেম্টা কাবেও কোথাও ধমপিঙগত উপ।যে পধাণ্বনী গাভী 
পেশাম না। অশ্বথামাব সঙ্গী বালকবা তাকে পিট্াল গোলা খেতে দিল, দ] 
খাচ্ছ মনে কবে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালিকবা আগাকে উপহাস ক'বে 
বঙ্গলে দবিদ্র দোণকে ধিক, যে ধন উপার্জন কবতে পাবে না, যাব পরে গিটএাশ গোলা 
খেচে আনন্দে নূতা কবে। আনার বশদ্ধদ্রংশ হ'ল, পূর্ব বধুঃ স্নবণ করে 
প্ডীপূর্র সহ দ্রুপদ বাজাব কাছে গেলাম। আম তাঁকে সখা ব'লে সম্ভাষণ কবতে 
গেলে দ্রুপদ বললেন, ব্রাহন্রণ, তোমান বুদ্ধি অগাজিতি তাই আমাকে সখা বলছ, 
সমানে সমানেই বন্ধূত্ব হম। রাহমণ আব অশ্রাহধণ, নথশী আব অবর্থী, প্রণলপ্রতাপ 
বাজা আর শ্ীহীন দাবদ্র-_ এদেব মধ্যে বন্ধৃত্ব হয না। তোমাকে এক বান্লিব উপযুক্ত 
ভোক্তন দিচ্ছি নিষে যাও। 

দ্রোণ বললেন, এই অপমানেব পন আমি অত্যন্ত ব্রুদ্ধ হযে প্রতিশোধের 
প্রাতিজ্ঞা ক'রে কুব্দদেশে চলে এলাম। ভীম্ন, এখন বলুন আপনাব কোন প্রযকার্য 
ববব। ভীম্ম বললেন. আপনার ধনু জ্যামূন্ত কবূন, বাজকুমাবদের অস্রশিক্ষা দিন, 
এখানে সসম্মানে বাস ক'বে সমস্ত এশ্বর্য ভোগ কনুন। এই নাজ্যেব আপনিই 
প্র কৌরবগণ আপনাব আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে। দ্রোণ বললেন, কুনাবদেব 'শক্ষাব 
ভব আম 'নিলে কৃপাচার্য দুঃখিত হবেন, অতএব আমাকে কিছ ধন দিন, আমি 


ডেড মহাভারত 
সন্তুষ্ট হযে চ'লে যাই। ভীহ্ম উত্তব দিলেন, কৃপাচার্ধও থাকবেন, আমরা তাৰ 
যথোচিত সম্পান ও ভবণ কবণ। আপাঁন আমার পৌএদেন আচার্য হুবেন। 

ভাচ্/ একট সপাঁবচ্হত্ী ধনধান্যপর্ণ গৃহে দ্রোণেব বাসের ব্যবস্থ। কবলেন 
এবং পৌপ্রদেব শক্ষাব ভাব তাব হাতে দিলেন। বাঁফ ও অন্ধক বংশী এবং নানা 
দেশেব বজ পুএগণ প্রোণেব কাছে শিক্ষাৰ জন্য এলেন, সতপদত্ন কর্ণও ভীকে 
গুবুব্‌ণে ববণ কৰলেন। সকল শিক্ষার্থী মধ্যে অজনই আচার্ষেব সর্ব?পেক্ষ। 
স্নেহপান্ন হলেন। 

নিষার্দবাজ 'হবণ্যধনুৰ পুত্র এবলব্য প্রোণেব কাছে শিক্ষাৰ জন্য এলেন, 
কিন্তু নশচজ।ত ব'লে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণেব পাষে মাথা বেখে 
' প্রণাম কবে বনে ৮লে গেলেন এবং প্রোনেব একা মঞ্নযী মাত কে আচার্য ধল্পন। 
ক'বে নিজেব চ৮ম্ঠায অস্ধাবদা। অভ্যাস করতে লাগলেন । 

একীদন কুনহপাণ্ডবগণ মগযায গেলেন, তাঁদের এক অনডব গগধাৰ 
উপকরণ এবং কুকুর নিযে পুনে পিছনে গেল। ক%ুকুব খুবতে গতি এব পন্যের 
কাছে উপফ্থিত হল এনং তাব কৃষ্ণ বর্ণ, মালন দেহ, ম্জচর্ম পাঁবধান ও মাথা জা 
দেখে চিৎকাব করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তাব মুখেব 
মধ্যে পুবে দিলেন, কুকুব তই নিযে বাজকুমাবদেব কাছে গেল। তাঁবা বিস্মিত হযে 
একলব্যেব কাছে এলেন এবং তাঁব কথা দ্রোণাচারযকে জানালেন । অজর্ন দ্রোণকে 
গোপনে বললেন, আপানি প্রীত হযে আমাকে বলোছিলেন যে আপনাব কোনও শষ্য 
আমান চেষে শ্রেম্ঠ হবে না. কিন্তু একলবা আমাকে আতিক্রম কবলে কেন? দ্রোণ 
অজনকে সঙ্গে নিষে একলব্যেব কাছে গেলেন, একলবা ভূমিষ্ঠ হযে প্রণাম ক'বে 
কৃতাঞ্জালপুটে দাঁডযে বইলেন। দ্রোণ বললেন, খীব, তুমি যাঁদ আমাব শিষাই হও 
তবে গুব্দাক্ষিণা দাও। একলব্য আনান্দত হযে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা 
কবুন, গুবধকে অদ্য আমাব িছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমাব দাক্ষণ অশ্গুস্ঠ 
আমাকে দাও। এই দাবূণ বাকা শুনে একলব্য প্রফুল্পমূখে অকাতবাঁচত্তে অস্গষ্ঠ 
ছেদন ক'বে দ্রেণকে দিলেন। তাব পর সেই নিষাদপূত্র অন্য অংগাঁল 1দিষে শরাকর্ষণ 
ক'বে দেখলেন. কিন্ত শব পূর্ববৎ শশঘ্রগামশ হ'ল না। অজএন সন্তুষ্ট হলেন। 

দ্রোণেব শিক্ষাব ফলে ভশম ও দূর্যোধন গদাযুদ্ধে, অশ্বর্থামা গুপ্ত অস্ত্রের 
প্রয়েগে, নকল-সহদেব আঁসযুদ্ধে, যাধান্ঠব বথচালনায, এবং অজর$ন বুদ্ধি বল 
উৎসাহ ও সর্বাস্বেব প্রযোগে শ্রেন্ঠ হলেন। দুবাত্মা ধার্তরাম্ট্রগণ ভীম ও অজনের 
শ্রেষ্ঠতা সইতে পাবতেন না। 


আদিপর্ব ৫৭ 


একাঁদন দ্রোণ একাঁট কীত্রম ভাস (১) পক্ষী গাছেব উপব রেখে কুমারদেব 
বললেন, তোমর& এই পক্ষীকে লক্ষ্য ক'বে স্থিব হযে থাক, যাকে বলব সে শবাখাতে 
ওব নুণ্ডচ্ছেদ কবে ভঁমিতে ফেলবে । সকলে শবসন্ধান কবলে দ্রোণ য্াধষ্ঠিরকে 
বললেন. তুমি গাছেব উপব ওই পাখি দেখছ» এই গাছ, আমাকে আর তোমাব 
ভ্রাতাদেব দেখছ» হাাঁধান্ঠব বললেন যে তান সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রেণ 
বিবন্ত হযে বললেন, স'বে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ কবতে পাববে না। *দুর্যোধন 
ভনম প্রভাতিও বললেন, আমবা সবই দেখাু। দ্োোণ তাদেবও সাঁবযে দলেন। তার 
পব অজ;নকে প্রশ্ন কবলে তিনি বললেন, আমি কেবল ভাস পক্ষী দেখহি। দ্রোণ 
বপ/পন, আনাব বল। অজ্ন বললেন, কেধেল ভাসেব মস্তক দেখাঁছ। আনন্দে 
বে'ম।িত হযে দ্রোণ বললেন, এইবাবে শব ত্যাগ কৰ। তৎক্ষণাৎ অর্জনের ক্ষুবধার 
শবে ভাসেব ছিন্ন মুন্ড ভূমিতে পড়ে গেল। 

একাদন শিষ্যদেব সঞ্জো দ্রণ গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। তিনি জলে 
নামলে একটা কুম্ভীব (৯) তাৰ জদ্ঘা কামডে ধবলে। দ্োণ শিষাদেব বললেন, 
তোমবা শীঘ্র আমাকে বক্ষা কব। তাঁব বাকোব সহ্গে সঙ্গেই অর্জন পাঁচ শরে 
কুম্ভীপকে খণ্ড খণ্ড কবলেন, অন্ষ/শষ্যবা ম.ঢেব ন্যায দাঁডযে বইলেন। দ্রোণ 
প্রীত হযে অজরনকে ব্রহমাশব নামক' অদ্ত্র দান ক'বে বললেন, এই অস্ত মানুষের 
প্রমোগ ক'বো না, মাঁদ অন্য শন তোমাকে আবরণ কবে, তবেই প্রযোগ কববে। 


তর 


২৩। অস্ব্রশিক্ষা প্রদর্শন 


একদিন ন্যাস কৃপ ভীম্স দুর প্রভাতিন সমক্ষে দ্রোণাচার্ম ধতনান্ট্রকে 
বললেন, মহাবাজ, কুমাবদেব অস্ত্রাভ্যাস সম্পূর্ণ হথেছে, আপাঁন অনুমাত দিলে 
তাঁধা নিজ নিক্প শিক্ষা প্রদর্শন কববেন। ধৃতবাঞ্টী হৃজ্ট হযে নশলেন, আপনি 
মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমাব ইচ্ছা হচ্ছে চণ্সনুতমান লোকেন শ্যায আমিও কুমাব- 
গণের পবারুম দোখি। 

ধৃতরাম্ট্রে আজ্ঞা এবং দ্রো'্ণব নিশি অনসাবে শিদুব শম্তল স্থানে 
বিশাল বঙ্গভূমি নির্মাণ কবালেন এবং ঘেষণা ক'বে সাধাবণকে জাঁশৎ্য শুভ তিথি 
নক্ষত্রযোগে দেবপৃজা কবলেন। নার্দম্ট দনে ভীজ্ব ৪ কঁপাচার্খকে আগ্রবতর্শ কবে 


শস্য সপ এ 





(১) মোবগ অথবা শকুন। (২) মলে ্রাহ' আছে, তাব অর্থ কুণ্ভীব হাঙ্গাব 
দুইই হয। 


2৮ মহাভারত 


ধৃতবান্ট্র স্সাঞ্জত প্রেক্ষাগাবে এলেন। গান্ধাবী কুন্তী প্রভৃতি রাজপুবনাবগণ 
উত্তম পাবচ্ছদে ভূষিত হযে মণ্টে গিষে নসলেন। নানা দেশ থেকে স্বাগত দর্শকদের 
কোলাহলে ও বাদ্যধানঙে মেই সভা মহাসমদদ্রেব ন্যাম বিক্ষুব্ধ হ'ল। 

অনণন্তব শুরুকেশ দ্রোণাচার্ধ শুরু নসন ও মলা ধাবণ ক'বে পুন অশবখামাব 
সঙ্গে বগাভাঘিতে এলেন এনং মণ্জ্ঞ ব্রাহযণদেব দিন মঙ্গল।৮নণ কবালেন। দো 
ও কপকে' ধ.ঙবাণ্ট্র সুপর্ণবঙাঁদি দাঁক্ষণা দিলেন। ভাব পব ধনু ও তংণীব ধাবণ 
কবে অঙ্গাঁশিন্র কাঁটনল্প প্রভাতিতে সংনাক্ষত হযে বাজপূত্রগণ বঙ্গভামতে প্রবেশ 
কবলেন, এবং যাাধান্চবকে পুবোবতর্ঁ কবে জোভ্টানুরুমে অন্দ্রপ্রযোগ দেখাতে 
ল/গলেন। ভাপা অশ্নাঝোহণে দ্ু+ঙলেগে নিজ নি নামাঞ্ষিত বাণ দিষে লক্ষ্যভেদ 
কবলেন, বথ গজ ও অম্প ঢাপনাব, বাহ্মুদ্পেব এবং খজা চর্ম (১) প্রযোগেব বিবিধ 
প্রণালী দেখালেন। ভাব পব পবস্পবেব প্রাতি বিদ্বেষযুন্ত দূর্যোধন ও ভীম 
গদাহস্তে এসে মন্ত হস্তব নাম সগর্জনে পবস্পবেব সম্মুখীন হলেন। কুমাবগণ 
বঙ্গভূমিতে 1 কবছেন ওাব বিবণণ বিদব ধ.তণান্ট্রকে এবং কুন্তী গান্ধাবীকে 
জানাতে লাগলেন। দরশবদেব একদল ভীগেব এবং আব একদল দঃ্যাপনেব 
পক্ষপাতী হওযায জনমণ্ডলশী যেন শ্বিধাবিভগ্ত হযে গেল, সভা কনুবাজেব জয, 
ভীমের জষ, এইব,প কোলাহল উল । তখন দ্রোণ তাঁর পুত্র অ*বখামাকে বল্লেন, 
তুমি ওই দুই মহাবীবকে নিবাবণ কর, যেন বঙ্গস্থলে ক্লোধেব উৎপাত্ত না হয। 
অশ্বথা্া গদাযুদ্ধে উধাত ভীম আব দুষেোধনকে ানবস্ত কবলেন। 

মেথমন্দ্রতুল্য বাদাধৰনি থাখিযে দযে দ্রোণ বললেন, যিনি আমাব পনের 
চেযে 'প্রষ, সর্বাস্তঠবিশাবদ, উপেন্দ্রতুল্া, সেই অর্জনেব শিক্ষা আপনাবা দেখুন। 
দর্শকগণ উৎসুক হযে অঙজনেব নানাপ্রকাব প্রশংসা কবতে লাগল। ধৃতবান্ট্র 
জিজ্ঞাসা কবলেন, ক্ষুব্ধ সমদুদ্রেব ন্যাঘ হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন» 'বিদুব 
বললেন, পাশ্ডুনন্দন অন অবতীর্ণ হযেছেন। ধৃতবাম্ট্র বললেন, কুন্তীর তিন 
পুত্রের গৌববে আম ধনা হযোছি অনুগৃহীত হযোছি, বাঁক্ষত হযোছ। অর্জন 
আগ্নেম নঃবূণ বাষব্য প্রভাতি 'বাঁধিধ অস্ত্রের প্রামোগ দেখালেন। তার পর একাঁট 
ঘর্ণমান লৌহববাহেব মুখে এককালে পাঁচাট বাণ নিক্ষেপ কবলেন' রজ্জুলাম্বত 
গোশৃঙ্গেব ভিতবে একুশাটি বাণ প্রাবস্ট কবলেন, খড়া আব গদা হস্তে বাঁবধ কৌশল 
দেখালেন। 


পপ শা পদ শীল পপি শপ জীপ ৮ পাপী শি 


(১) চর্ম -_ঢাল। 


আঁদপর্ব &৯ 


অজ্যনেব কৌশলপ্রদর্শন শেষ হযে এসেছে এবং বাদাববও মন্দীভূত 
হযেছে এমন সঙ্য দ্বারদেশে সহসা বস্ট্রধবানব ন্যাষ বাহবাস্ফোট (তাল ঠোকাব শব্দ) 
শোনা গেল। দ্বাবপালবা পথ ছেড়ে দিলে ববচধুণ৬লশোভিত মহা।বিক্রমশালী কর্ণ 
পাদ্চাবী পর্বতেব ন্যায় বঙ্গভমিতে এলেন এবং আঁধক সম্মান না দৌখয়ে দ্বোণ ও 
কৃপকে প্রণাম কবলেন। অজর্ন যে তাঁব ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, গার্থ, 
তাঁম যা দৌখযেছ তাব সবই আম দেখাব। এই বলে তিনি দ্রোণেব অনুঙ্গাতি নিষে 
'অর্জন যা যা কবৌছলেন তাই ক'বে দেখালেন। দূর্যোধন আনান্দত হযে কর্ণকে 
আ'লঞ্গন ক'বে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, তৃমি এই কৃবুবাজ্য 
ইচ্ছামত ভোগ কব। কর্ণ বললেন, আমি তোমাব সখ্য চাই, আব অজ'নেব সঙ্গে 
দ্লন্ৰযুূদ্ধ কবতে চাই। দুোধন বললেন, তুমি সখা হযে আমাব সঙ্গে সনস্ত 
ভোগ কব আব শন্রুদেব মাথায পা বাখ। 

অজর্ন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান কবে বললেন, কর্ণ যাবা অনাহ্‌ত হযে 
আসে আব অনাহৃত হযে কথা বলে, তাবা যে নবকে যায আম তোমাক সেখানে 
পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই বঙ্গভূমিতে সকলেবই আসবার অধিকাব আছে। দার্বলেব 
নায আমাব নিন্দা করছ কেন, যা বলবাব শন দিষেই বল। আজ গুবুব সণক্ষেই 
শবাখাতে তোমার শিবশ্ছেদ কবব। ভাব পণ প্রোণেব আনুমাত নিমে অজি তাঁর 
ভ্রাতাদেব সঙ্গে কর্ণেব সম্মুখীন হলেন, দযাধন ও ভান ভ্রাতাবা কর্ণেব পক্ষে 
গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্ঘ নিজ নিজ পাত্রকে দেখতে এলেন, অজর্নের উপর্ব নেখেব 
ছাযা এবং কর্ণেব উপব সূযেব কিবণ পডল। োণ কৃণ্প ও ভগম্ম অজ্বনেব 
কাছে গেলেন। বহঙ্গভুমি দুই পক্ষে নিভন্ত হওযাষ স্তীদেব মধ্যেও দ্বধভাব 
উৎপগা হ'ল। 

কর্ণকে চিনতে পেবে কুন্তী মূ্ছিত হলেন, নিদুবেব আজ্ঞাম দাসীবা চন্দন- 
জল সেচন কবে তাঁকে প্রনুদ্ধ কবলে। দুই পুত্রকে সশক্ত্র দেখে কুন্তী বিদ্রান্ত 
হযে গেলেন। এই সমযে কৃপাচার্ধ কর্ণকে বললেন এই ভজন কুবুবংশজাত, 
পান্ড় ও কুন্তশব পত্র, ইনি তোমাব সহ্গে দ্বন্দ্রমুদ্ধ কনবেন। মহাবাহু কর্ণ তৃমি 
তোমান মাতা পতাব কুল বল কোন্‌ বাজবংশেব তৃঁসি ভূষণ* তোমার পবচষ 
পেলে অজ্ন যুদ্ধ কবা বা না কবা 'স্থব বনবেন, বাজপুত্রেবা তৃচ্ছকুলশণল 
প্রীতদ্বন্ীব সঙ্গে যুদ্ধ কবেন না কৃপেব কথ্য কর্ণ বর্যাজলাঁসন্ত পদ্মের ন্যাষ 
লজ্জা মস্তক নত কবলেন। দূর্মোধন বললেন, আচার্য, অন যাঁদ বাজা 'ভিল্ল 
অন্যেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে না চান তনে আমি কর্ণকে মঙ্গবাজ্যে অভিঘিন্ত ববছি। 


৬০ মহাভারত 


দুর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মল্তজ্ঞ ব্রাহন্ণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ- 
ঘটে জল প্রভাতি উপণবণে তাঁকে আভাবি$ কবলেন। / 

এমন সমধ কর্ণেব পালকাঁপভা আঁধবথ ঘর্শীন্ড ও কম্পিত দেহে যান্টহস্তে 
প্রবেশ কবলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধনু ত্যাগ কবে নতমস্তকে প্রণাম কবলেন, 
আঁধবথ সসম্দ্রমে তান ৮চবণ গাব৩ (১) কবে পুএকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর 
মস্তক অশ্রুজলে আভাঁষন্ত নবলেন। ভঈম সহাস্যে বললেন, সতপনুত্র, তি 
অজনেব হাতে মববাব যোগ্য নও, তুম কশা হতে নিযে কুলধর্ম পালন কব। 
কুকুব যজ্ঞেব পুবোডাশ খেতে পাবে না, তুমিও অঙ্গবাজা ভোগ কবতে পাব না। 
ক্রোধে করেব ওষ্ঠ কম্পিত হতে লাগল। দর্োধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা 
তোমাব উাঁচত হয নি। ফোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শবস্তম্ব থেকে 
জন্মোছিলেন, আন তোমাদেব জন্মবক্তন্তও আমাব জানা আছে। কবচকুণ্ডলবাবশ 
সর্বলক্ষণযুন্ত বর্ণ নশচ বংশে জণ্খাতে পাবেন না। কেবল অঙ্জাবাজা নয, সশণত 
পাঁথবীই ইনি ভোগ কববা যোগা। যাবা অনাবূপ মনে কবে তাবা যৃদ্ধেব জন্য 
প্রসতৃত হা'ক। 

এই সমযে, সূর্যাসত হাল। দবযাধন কণেরি হাত ধাবে বঙ্জাভঁমি থেকে 
প্রস্থান কবলেন। পাণবগণ, দ্রোণ, কূপ, ভীম্ঘ প্রভীতিও নিজ নিজ ভবান চলে 
গেলেন? কর্ণ অজ্গবাজা পেলেন দেখে কুন্তাঁ আনান্দিত হলেন। যাাধাঞ্ঠিসেব এই 
বিশবাস ছ'ল যে কর্ণের তুলা ধনুর্ধব পাঁথবীতে নেই। 


২৪। দ্ু;পদের পরাজয় _দ্রোপের প্রতিশোধ 


দোণাচা 1শষাগণকে বললেন তোমাদের শিক্ষ। শেষ হযেছে এখন আমার 
দক্ষিণা চাই। তোমবা যুদ্ধ ক'বে পাণ্খালবাজ দ্রুূপদকে জাঁবন্ত ধবে নিষে এস, 
তাই শ্রেষ্ট গৃবুদরক্ষিণা। খাজকমাবগণ সম্মত হলেন এবং দ্রোণকে সত্গে নিষে 
সসৈন্যে পল ব।জা আকবুমণ কবলেন। 

দ্ূপদ বাজ। ও তাঁব ভ্রাতৃগণ বথাবোহণে এসে কৌরবগণের প্রতি শববর্ষণ 
কবতে লাগলেন। দূর্যোধন প্রভাতিব দর্প দেখে অজর্ন দ্রোথণকে বললেন, ওবা 
দ্রপদকে বন্দী কবতে পাববে না। ওরা আগে নিজেদেব বিক্রম দেখাক তার পব 


পি পে পন ৭ পিপি স্পা শপ পন শ্ পপ 


(১) কর্ণ উচ্চজাতশীষ এই সম্ভাবনায। 


আঁদপর্ব " ৬১ 


আমবা যুদ্ধে নামব। এই বলে তান নগব থেকে অর্ধ ক্লোশ দূরে ভ্রাতাদের সঙ্গে 
অপেক্ষা কবতে লাগলেন। 

দ্রূপদেব বাণবর্ধণে দুর্যোধনাদি ব্যাতবাস্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যেব উপর 
নগববাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও যাঁন্ট বর্ষণ কবতে লাগল। কোৌববদের 
আর্তবব শুনে যাঁধাষ্ঠবকে তাঁব ভ্রাতাবা বললেন, আপাঁন যুদ্ধ কববেন না। এই 
ব'লে তাঁবা বথাবোহণে অগ্রসব হলেন। ভম কৃতান্তেব ন্যায় গদাহস্তে ধাঁবত 
হযে পাণ্টালবাজেব গজসৈন্য অশ্ব বথ প্রভাত ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর 
অজএনেব সঙ্গে দ্রু'পদ ও তাঁব ভ্রাতা সত্যাঁজতেব ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অঞনেব 
শবাঘাতে সত্যাঁজতেব অ*ব ও সাবাথ বিনস্ট হ'ল, সত্যাজৎ পলাযন কবলেন। তখন 
অজর্ন দ্রুপদেব ধনু ও বথধবজ ছিল এবং অশ্ব ও সাবাঁথকে শবাবদ্ধ ক'বে খজা- 
হস্তে লম্ফ 'দিষে তাঁব রথে উঠলেন। পাণ্চাল সৈন্য দশ 'দকে পালাতে ল৷গল। 
দ্ুপদকে ধ'বে অন ভীমকে বললেন, দ্ুপদ্ বাজা কুবুবীবগণেব আত্মীয, তাঁর 
সৈন্য বধ কববেন না, আসুন, আমবা গুনহদক্ষিণা দেব। 

কুমাবগণ দ্রুপদ আব তাঁব অমাত্যকে ধবে এনে দ্রোণকে দক্ষিণাস্বব্‌প 
উপহাব 'দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্ুপদ, আমি তোমাব বাষ্ট্র দলিত ক'বে প্লাজপুখীী 
আঁধকাব কবোছি, তোমাব জীবনও শন্লুব অধশন, এখন প.বেবি বন্ধ্ত্ব স্মরণ ক'বে 
কি চাও তা বল। তাব পব দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বীব, প্রাণেব ভম ক'বো না, 
আমবা ক্ষমাশীল ব্রাহন্নণ। তুমি বালাকালে আমাব সম্গে খেলোছিলে, সেজন্য তোমার 
প্রাভ আমাব স্নেহ আছে। অবাজা বাজান সখা হ'তে পাবে লা, ভোমাকে আমি 
অর্ধ বাজ্য দিচ্ছি, যাঁদ ইচ্ছা কব তবে আমাকে সখা মনে কবতে পাব। দ্রুপদ বললেন, 
শান্তমান মহাত্মাব পক্ষে এমন আচবণ আশ্চর্য নম, আমি প্রীত হযোছি, আপনাব 
চিবস্থাষী প্রণঘ কামনা করি। তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হযে দ্বুপদকে মনান্ত দিলেন । 

গঙ্গাব দক্ষিণে চর্মশ্বিতী নদী পযন্ত দেশ দ্রুপদেব আধকাবে নইল, 
দ্রোণাচার্য গঙ্গা উত্তবে আহচ্ছন্ত দেশ পেলেন। মনঃক্ষুগ্ন দ্রুপদ পূত্রলাভেব জন্য 
চেন্টা কবতে লাগলেন। 


২৫। ধৃতরাম্ট্রের ঈর্ঘা 


এক বংসর পবে ধৃতবান্ট্ মাধাষ্ঠবদ্ক /বাঁলবাল্ওা হাহ ল্‌ল্লশন । 
ধৈর্য স্থৈর্য অনিষ্ঠ্ুবতা সব্লতা প্রড়াতি গে ফাধান্টল ভা গিতা পাণ্চন কী্তও 


৬* মহাভাগত 


আতিক্রম করলেন। বৃকোদব (১) ভীম বলবামের কাছে আঁসযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও 
রথষুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অজন নানাবিধ অস্বেব প্রযোগে পটুতা লাভ কবলেন। 
সহদেব সর্বপ্রকাব নীতিশান্তে আভজ্ঞ হলেন। দ্রোণেব শিক্ষাৰ ফলে নকুলও 
আতরথ (যান অসংখ্য শন্রুব মৃঙ্খে যুদ্ধ করতে পাবেন) এবং চিন্রযোধী (াঁবাচন্র 
যুদ্ধকার৭) নামে খ্যাত হলেন ।-*্জন প্রভাতি পাণ্ডবগণ বহদ দেশ জয কবে 
নিজেদেব বাজ্য বিস্তাব কললেন। " 

প।ণ্ডবদেব বিরুশেব খ্যাত*আঙিশষ বাঁদ্ধ পাচ্ছে শুনে ধৃভবাম্ট্রের মন 
দষত হল. দাশন্তাব জন্য তাঁব িদ্র'খ ব্যাঘাত হ'তে লাগল। তিনি মান্দুশ্রেন্ত 
বাজনশীতজ্ঞ কাণককে বললেন, 1দ্বজোত্তম, পাণ্ডবদেব খ্যাতি শুনে আমাব অসথা 
হচ্ছে, তাদের পঞঙ্ঞে খাশ্ধ না বিগ্রহ কি কর্তনা তা বল;ন, আম আপনাব উপদেশ 
পালন কবব। 

বাজনীতি বিযযক ॥বাঁবপ উপদেশেব প্রসঙ্গে কাঁণক বললেন, খহাবাজ. 
উপযুস্ত কাল না আসা পযন্ত আমকে কলহসব ন্যায় কাঁধে বইবেন, তাব পব সষে।গ 
এলেই তাকে পাথবেন উপব আগড ফেলবেন ॥ যাবে দাবুণ কর্ম ধবতে হবে ভান 
বিনীতঞ্ছযে হাসাশুখে কথা লবেন, কিন্তু হদন্ম ক্ষুবধাব থাকনেন। মৎসাজীবী 
যেমন বিনা অপকাধে মৎস্য হত্যা কণে, নেইবূপ পবেব মমচ্ছেদ ও নিষ্ঠুব কর্ম না 
ক'রে াবপুল এমবরলাভ হয না। কব্দবাজ, আপাঁন সকলে শ্রেষ্ঠ, ানজেকে 
রক্ষা কবুন, যেন পাণ্ডববা অপনাব আন্ট না কবে, এমন উপায় কবুন যাতে 
শেষে অনুতাপ ক্বতে না হয। 


॥জতুগৃহপবাধ্যায় ॥ 


২৬। বারণাবত-__-জতুগৃহদাহ 


পাশ্ডনদেব বিনাশেব জন্য দূর্যোধন তাঁব মাতুল সবলপূত্র শকুণি ও 
কর্ণেব সঙ্গে মন্দণা কবতে লাগলেন। "তান ধৃতবাম্ট্রকে বললেন, পিতা, 
পূ্রবাসগণ আপনাকে আব ভাঁম্মকে অনাদব ক'বে যুধান্ঠবকেই বাজা করতে 
চাষ। আপনি অন্ধ নলে বাজ্য পান নি, পাণ্ডু পেযোছলেন। কিন্তু পাণ্ডুব 
পূত্রবাই যাঁদ বংশানুক্রমে রাজ্য পা তবে আমাদেব বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। 


(১) যাঁর উদবে বৃক বা জঠবাঁশন আছে, বহুভোজনী। 


আঁদপর্ব ৬৩ 


আপনি কৌশল ক'বে পান্ডবদের বারণাবতে 'নর্বাঁসত করুন, তা হ'লে আমাদেব আর 
ভয় থাকবে না। 

ধৃতবাধট্র বললেন, পাশ্ডু যেমন প্রজাদের "প্র ছিলেন যাঁধান্ঠবও সেইরূপ 
হযেছেন, তাঁর সহাযও আছে, তাঁকে আমবা কি করে নির্বাসিত কবতে পাবি» ভাঁচ্ম 
দ্রোণ বিদূব কূপ তা সমর্থন কববেন না। দূর্যোধন বললেন, আম অর্থ আর সম্মান 
1দয়ে প্রজাদেব বশ কবোঁছ, অম্নাত্যগণ এবং ধনাগাবও আমাদের হাতে । ভশম্মেব 
কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বখমা আমাদেব পক্ষে আছেন, প্রোণও পত্রে অনসবণ 
কববেন, কৃপও তাব ভাঁগন্পেকে ত্যাগ কববেন না। বিদুব আমাদের অর্থে পুজ্ট 
হযেও গোপনে পাণ্ডবদেব পক্ষপাতী 'কন্তু তান একলা আমাদের বাধা 1দতে 
পারবেন না। আপাঁন আজই পণ্টপ।ণ্ডব আব কুশ্তীকে বাবণাবতে পাঠান। , 

ধৃতবাষ্ট্েরে উপদেশ অনুসানে কযষেষজন মন্ত্রী পাণ্ডবদেন কাছে গিষে 
নললেন, বাবণাবত আত মনোবম নগব, সেখানে পশুপাঁতিব উতসন উপলক্ষ্যে এখন 
বহু লোকেব সমাগম হযেছে। এইপ্রকাব বণনা শনে পাণভাদেব সেখানে যাবার 
ইচ্ছা হ'ল। ধূতবান্ট্র তাঁদেব বললেন, বংসগণ, আম শংনোছি যে বাণণাবত আত 
রমণীয নগর, তোমবা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহ]াণ 'ও গাযবদেল ধনদান ক'বে 
কছ;কাল আনন্দে কাঁটযে এস। য্াধন্ঠিব ধৃভবাজ্ধেব আভপ্রাম এবং নিজেব অসহ।য 
অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি আশীর্বাদ নষে মাতা ও 
ভ্রাতাদেব সঙ্গে যাত্রা কবলেন। 

দূর্যোধন আতিশষ হৃন্ট হলেন এবং পুন মক এক মন্তীন হাত ধ'বে 
তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভন্ন আমার ব*বাসী সহায কেউ নেই, তম দ্রুতগামী 
বথে আজই বাবণাবতে যাও এবং শণ, সর্জনস (ধুলা) প্রভাত দিযে একটি চতুঃশাল 
(চকামলান) সসজ্জিত গৃহ নিম্মাণ কবাও। মূত্তিকাব সঙ্গে প্রশ্নব ঘৃত তৈল বসা 
জতু (গালা) মিশিষে তাব দেওয়ালে লেপে দেবে এবং চতুর্দকে ক।ত্ঠ তৈল 'প্রভীত 
দাহ্য পদার্থ এমন ক'বে বাখবে যাতে পাণ্ডববা বুঝতে না পাবে। তুম সমাদব ক'বে 
পান্ডবদেব সেখানে বাসের জন্য নিষে যাবে এবং উত্তম আসন শয্যা যান প্রভীতি দেবে। 
কিছুকাল পরে যখন তাবা নিশ্চন্তমনে নিদ্রামশন থাকবে তখন দ্বানদেশে আঁশ্নদান 
কববে। পুরোচন তখনই দূর্যোধনেব আদেশ পালন কবতে বাবণাবতে গেলেন। 

বাঁদ্ধমান বিদুর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গী দেখে তাঁব দুষ্ট আভিসান্ধি বাঝতে 
পেরেছিলেন। বিদুব ও য্যাধান্ঠর দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। হাধান্ঠিরেব 
যান্রাকালে বিদুর অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছভাষায তাঁকে বললেন, শন্রুব আভসন্ধি যে 


৬৪ মহাভারত 


জানে সে যেন বিপদ থেকে নিস্তাবেব উপাষ করে। লোহ ভিন্ন অন্য অস্ন্রেও 
প্রাণনাশ হয়। আঁগ্নতে শৃজ্ক বন দশ্ধ হম িল্তু গর্তবাসীর হানি হয না। মানুষ 
শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা কবতে পাবে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা 
দিওনির্ণয় কবতে পাবে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে 
বাঁচাতে পারে। য্যাধান্তর উত্তব দিলেন, বুঝেছি। | 

পথে যেতে যেতে কুন্তী যুধিষ্ঠবকে প্রশ্ন কবলেন, বিদুর তোমাকে 
অবোধ্য ভাষায কি বললেন আর তুমিও বুঝোঁছ বললে, এব অর্থ কিঃ য্যাধান্ঠর 
বললেন, বিদুরেব কথাব অর্থ-_-আমাদেব ঘবে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল 
পথই যেন আমবা চিনে বাখ। 

পাণ্ডবগণ বাবণাবতে এলে সেখানকাব প্রজাবা জযধবনি কবে সংবর্ধনা 
কবলে, তাঁবাও রাহয়ণাদ চতুরর্ণেব আধবাসীব গৃহে গিয়ে দেখা কবলেন। পুকেচন 
মহাসমাদবে তাঁদেন এক বাসভবনে ানয়ে গেলেন এবং আহাব শয্যা প্রভীতিব ব্যবস্থা 
করলেন। সেখানে দশ বাত্র বাসেব পব তান পাণ্ডবদেব অনা এক ভবনে নিষে 
গেলেন, তাব নাম "শব", কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আঁশব। যাঁধন্ঠিব সেখানে গিষে 
ঘৃত বসা ও লাক্ষাব গন্ধ পেষে ভীমকে বললেন, নিপুণ িল্গীবা এই গৃহ আম্নেষ 
পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত ক্বেডে, পাপী পুবোচন আখ।দেব দগ্ধ কবতে চাখ। ভীম 
বললেন, যাঁদ মনে কবেন এখানে অগ্নিভয আছে তবে পূর্বেব বাসস্থানেই চলুন । 
যাঁধান্চব তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমবা সন্দেহ কবাঁছ জানলে পুবোচন 
বলপ্রযোগ ক'বে ত্বামাদেব দগ্ধ কববে। যাঁদ পাঁলিষে যাই তবে দূর্ধোধনেব চবেবা 
আমাদের হত্যা কববে। আমবা মৃগযাব ছলে এই দেশেব সর্বত্র বিচবণ ক'বে পথ 
জেনে নাখব এবং এই জতুগৃহেব ভূমিতে গর্ত কবে তাব 'িতবে বাস কবব, আমাদেব 
নিঃশবাসেব শব্দও বেউ শুনতে পাবে না। 

সেই সমমে একাঁটি লোক এসে নিজনে পাণ্ডবদের বললে. আম খনন কার্যে 
নিপুণ. বিদূব আমাকে পাঠিষেছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তিনি ম্লেচ্ছভাষায 
যাঁধান্ঠবকে সতর্ক কবেছিলেন তা আম জান, এই আমাব বশবস্ততাব প্রমাণ । 
কৃষ্ণপক্ষেব চতুর্দশশব বান্রতে পুবোচন এই গৃহের দ্বারে আগুন দেবে। এখন 
আমাকে কি কবতে হবে বলুন। হাাঁধা্ঠব বললেন, তৃমি বিদুরেব তুল্যই আমার 
[হতথী, আ্নদাহ থেকে আমাদের বক্ষা কব। দূর্যোধনের আদেশে পুবোচন এই 
ভবনে আঅনক অস্ত্র এনে বেখেছে এখান থেকে পলায়ন কবা দুঃসাধ্য । তুমি গোপনে 
আমান বক্ষাব উপায কব। খনক পাঁবখায় ও গহমধ্যে গর্ত কবে এক বৃহৎ সবহ্গ 


আঁদপর্ব ৬৫ 


প্রস্তুত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান করে দলে, যাতে 
কেউ বুঝতে না প্রারে। পুবোচন গৃহেব দ্বাবদেশেই বাস করতেন সেজন্য সঙ্গের 
মূখ আবৃত কবা হ'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মৃয়া কবতেন 
এবং রান্রকালে সশস্ত ও সতর্ক হযে সুরঙ্গের মধ্যে বাস কবতেন। 

এইর্‌পে এক বংসব অতাঁত হ'লে পুবোচন স্খিব কবলেন যে পাণ্ডবদেব 
মনে কোনও সন্দেহ নেই। হয্দীধাম্ঠব তাঁব ভ্রাতাদেব বললেন, এখন আমাদের 
পলাযনের সময় এসেছে, আমবা অন্ধকাবে আগুন দিষে পুবোচনকে দগ্ধ করব এবং 
অন্য ছ জনকে এখানে বেখে চ'লে যাব। একদিন কুন্ত ব্রাহমণভোজন কবালেন, 
অনেক স্ত্রীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন ক'বে রাত্রিতে চ'লে গেল। এক 
িষাদ-স্ত্রী তাব পাঁচ পুত্রকে নিষে খেতে এসেছিল, সে পূুত্রদেব সঙ্গে প্রচুব মদ্যপান 
কবে মৃতপ্রায় হযে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগন হ'ল। সকলে সুষূস্ত হ'লে ভীম 
প্‌বোচনেব শযনগৃহে, জতুগৃহেব দ্বাবে এবং চতুর্দকে আগুন লাঁগযে 1দলেন। 
পণ্চপান্ডব ও কুন্তী সবঙ্গে প্রবেশ কবলেন। প্রবল বাযুতে জতুগৃহেব সবাঁদক 
জৰলে উঠল, আগ্নব উত্তাপে ও শব্দে নগববাসীবা জেগে উঠে বলতে লাগল, 
পাঁপম্ঠ পুবোচন দুর্ধোধনেব আদেশে এই গৃহদাহ ক'বে পাণ্ডবদেব বধ কবেছে। 
দুবধীদ্ধ ধৃতবাম্ট্রকে ধিক, 'যাঁন নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শন্রুব ন্যায হত্যা কবিয়েছেন। 
ভাগ্ক্মে পাপাত্মা পুবোচনও পুড়ে মরেছে। বাবণাবধতবাসীবা জঙঞ্লন্ত জতুগহের 
চতুর্দকে থেকে এইবৃপে বিলাপ ক'বে বান্রযাপন কবলে। 

পণ্চপাণ্ডব ও কুন্তী অলাক্ষত হযে স*বঙ্গ দিযে বৌবয়ে*এলেন। নিদ্রার 
ব্যাঘাতে এবং ভযে তাঁবা চলতে পাবলেন না। মহাবল ভীমসেন কুলন্তীকে কাঁধে 
এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে য্াধান্ঠব-অজনেব হাত ধ'রে বেগে চললেন। 
[বদুবেব একজন বিশ্বস্ত অনুচব গঞঙ্গাব তাবে একাট বাযূবেগসহ যল্লয্ত 
পতাকাশোভিত নৌকা (১) বেখোঁছিল। পান্ডবগণকে গঙ্গাব অপব পারে এনে 
বদবেব অনুচব জযোচ্চাবণ ক'রে চলে গেল। 

নৌকা থেকে নেমে পান্ডববা নক্ষত্র দেখে পথানর্ণয় ক'বে দাক্ষণ দকে যেতে 
লাগলেন । দুর্গম দীর্ঘ পথ আতিক্রম ক'রে পবাঁদন সন্ধ্যাকালে তাঁবা হিংশ্রপ্রাণসমাকুল 
ঘোব অরণ্যে উপাস্থত হলেন। কুল্তণ প্রভাতি সকলে তৃষণায় কাতর হওয়ায় ভশম 





(১) 'সর্ববাতসহাং নাবং বন্্যুস্তাং পতাকিনীম্‌?। 
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পদ্মপুটে এবং উত্তরীয় ভিজিয়ে জল নিয়ে এলেন। সকলে ক্লান্ত হয়ে ভূমিতে 
নিদ্রামশন হলেন, কেবল ভঈম জেগে থেকে নানাপ্রকাব চিন্তা করতে লাগলেন। 


রান্রি প্রভাত হ'লে বাবণাবতবাসীরা আগুন নাবিষে দেখলে পুবোচন পুড়ে 
মরেছেন। পাণ্ডবদের খুজতে খংজতে তাবা নিষাদী ও তার পাঁচ পুত্রের দগ্ধ দেহ 
পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্পাণ্ডব নিহত হযেছেন। তারা সরঙ্গ দেখতে 
পেলে না, কাবণ খনক তা মাটি 'দযে ভাঁবযোছল। হাস্তিনাপূবে সংবাদ গেলে 
ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ কবলেন এবং কুন্তী ও যাীধান্ঠরাদিব অন্ত্যেন্টব জন্য 
বারণাবতে লোক পাঠালেন। তাব পব জ্ঞাতিগণেব সঙ্গে ভীম্ম ও সপূত্র ধৃতবান্ট্র 
নিরাভবণ হযে একবস্বে গঙ্গাষ গিষে তর্পণ কবলেন। সকলে বোদন কবতে 
লাগলেন, কেবল বিদদর আঁধিক শোক প্রকাশ করলেন না। 


॥হাঁড়ম্ববধপর্বাধ্যায় ॥ 
২৭। হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা_-ঘটোৎকচের জল্ম 


কুন্তী ও যুধাচ্ঠবাঁদ যেখানে নাদ্রত ছিলেন তার অনাতিদূরে শালগাছের 
উপব 'হাড়িম্ব নামে এক বাক্ষস ছিল। তাব বর্ণ বর্ধাব মেঘেব ন্যায়, চক্ষু পিঙ্গল, 
বদন দংস্ট্রাকরাল, কেশ ও শমশ্রু বন্তবর্ণণ আকাব ভয়ংকব। পাণ্ডবদের দেখে এই 
রাক্ষসের মন[ষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তাব ভাগনী হাঁড়ম্বাকে বললে, বহু কাল 
পবে আমাব প্রিয় খাদ্য উপস্থিত হয়েছে, তাব গন্ধে আমাব লালা পড়ছে, জিহবা 
বোবিযে আসছে । আজ নবম মাংসে আমাব ধাবাল আটটি দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ 
ছেদন ক'রে ফেনিল বন্ত পান করব। তুমি ওদের বধ ক'রে নিয়ে এস, আজ আমরা 
দুজনে প্রচুব নবমাংস খেষে হাততালি দষে নাচব। 

ভ্রাতাব কথা শুনে 'হাঁড়ম্বা গাছের উপব 'দিয়ে লাফাতে লাফাতে পান্ডবদ্র 
কাছে এসে দেখলে সকলেই 'নাদ্ুত, কেবল একজন জেগে আছেন। ভীমকে দেখে 
সে ভাবলে, এই মহাবাহু িংহস্কম্ধ উজ্জবলকান্তি পুবুষই আমার স্বামী হবাব 
যোগ্য। আম ভ্রাতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃস্নেহের চেয়ে পাঁতিপ্রেমই বড়। কাম- 
রূপিণণ 'হাঁড়ম্বা সুন্দরী সালংকাবা নারীব রূপ ধাবণ ক'রে যেন লজ্জায় ঈষং হেসে 
ভশমসেনকে বললে, পুরুযশ্রেম্ঠ, আপান কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুল্য 


আদিপর্ব ৬৭ 


পুরুষবা এবং এই সুকুমার রমণী যাঁরা ঘুমিষে রয়েছেন এরা কে? এই বনে 
আমার ভ্রাতা হিচুড়ন্ব নামক বাক্ষস থাকে, সে আপনাদেব মাংস খেতে চায় সেজন্য 
আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহত হয়েছি, আপাঁন আমার পাত 
হন। আম আকাশচারণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচবণ করব। ভীম 
বললেন, রাক্ষসণ, 'নাদ্রুত মাতা ও ভ্রাতাদেব রাক্ষসের কবলে ফেলে কে চ'লে যেতে 
পাবে? হাঁড়ম্বা বললে, এদেব জাগান, আম সকলকে রক্ষা কবব। ভন *বললেন, 
এ'বা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পাবব না। রাক্ষস বা ধক্ষ গন্ধর্ব 
সকলকেই আম পবাস্ত করতে পাঁর। তুমি যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে 
পাঠিয়ে দাও। 

ভগিনশীব ফিবতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হাড়ম্ব দ্রুতবেগে পান্ডবদেব কাছে 
আসতে লাগল। 'হাড়িম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমাব নিতম্বে আবোহণ 
কবুন, আম আকাশপথে আপনাদের য়ে যাব। ভীম বললেন, তোমাব ভষ নেই, 
গানুষ ব'লে আমাকে অবজ্ঞা ক'বো না। 'হাড়ম্ব এসে দেখলে, তাব ভাগনী সংন্দরণী 
নাবীব ধূপ ধবে সক্ষম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পবেছে। সে 
অতান্ত ক্রুদ্ধ হযে বললে, তুই অসতা, এদের সঙ্গে তোকেও বধ কবণ। এই ব'লে 
সে পাণ্ডবদের দিকে ধাবিত হ'ল। ভীম বললেন, রাক্ষস, এদেব জাগিষে কি হবে, 
আমাব কাছে এস। তোমার ভাঁগনশীব দোষ কি, ইনি নিজেব বশে নেই, শরীবের 
[ভিতবে যে অনঙ্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণা ইনি আমাব প্রাত আসন্ত হযেছেন। 
তাব পর ভীম আর হি়িম্বেক ঘোব বাহুযুদ্ধ আবম্ভ হ'ল। : পাছে ভ্রাতাদেব 
নিদ্রাভঙ্গ হয সেজন্য ভীম বাক্ষসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধে শব্দে 
সকলেই জেগে উঠলেন। 

কুন্ত 'হাড়ম্বাকে বললেন, বরবার্ণন, সুরকন্যাতুল্য তুমি কে» এই 
বনেব দেবতা, না অপ্সবা? 'হাঁড়ম্বা নিজেব পাঁরচষ দিয়ে জানালে যে ভশমের প্রাতি 
তাৰ অনাবাগ হয়েছে। অজর্ন ভশমকে বললেন, আপাঁন বিলম্ব করবেন না, 
আমাদের যেতে হবে। উষাকাল আসন্ন, সেই রোদ্র মুহূর্তে রাক্ষসরা প্রবল হয়। 
ওই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা কববেন না, ওকে শীঘ্র মেরে ফেলুন। তখন ভীম 
হাঁড়ম্বকে তুলে ধ'বে ঘোরাতে লাগলেন এবং তার পব ভূমিতে ফেলে 'না্পন্ট ক'বে 
বধ করলেন। 

অজ€ন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশ দূরে নয, আমরা 
শীঘ্ব সেখানে যাই চলুন, দূরোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন, 


৬৮ মহাভারত 


রাক্ষলজাতি মোহিনী মাযার বলে শত্রুতা কবে, হাঁড়ম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতাব পথে 
যাও। যু'ধাষ্ঠর বললেন, তুমি স্ত্রীহত্যা ক'বো না, এ আমাদের অনিষ্ট কবতে 
পাববে না। হাম্বা কুন্তনকে প্রণাম ক'বে কবজোড়ে বললে, আর্ধা, আম স্বজন 
ত্যাগ ক'বে আপনার এই বীর পুত্রকে পাঁতবূপে ববণ কবেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করলে আমি বাঁচব না, আমাকে মুগ্ধা ভন্তিমতী ও অনুগতা জেনে দযা কবূন। 
আপনাব পুত্রেব সঙ্গে আমাকে মালত ক'বে দন। আমি গুকে নিষে ইচ্ছান্‌সাবে 
বিচবণ কবব, তাৰ পব আবাব এনে দেন, আশাকে বি*বাস কবুন। আমাকে মনে মনে 
ভাবলেই আম উপাস্থত হব। 

যাঁধা্ঠব বললেন, 'হাঁড়ম্বা, তোমাব কথা অসংগত নয, 1কন্ত তোখাকে 
এই নিষম পালন কবতে হবে ।--ভীম স্নান আহক কবে তোমাব সঞ্জে মিলিত 
হবেন এবং সূর্যাস্ত হ'লেই আমাদেব কাছে ফিরে আসবেন। ভীম হিডিম্বাকে 
বললেন, বাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমাব প্র না হয তত দিনই আমি তোমাব সঙ্গে 
থাকব। 'হাভিম্বা সম্মত হযে ভীমকে নিযে আকাশপথে চ'লে গেল। 

কিছুকাল পবে হিডিম্বাৰ একটি ভীঁষণাকার বলবান পত্র হ'ল, তাব কর্ণ 
সুক্ষাগ্র, দন্ত তীক্ষ, ওজ্ঠ তাম্রবর্ণ, কণ্ঠস্বব ভযানক। বাক্ষসীবা গর্ভবতী হযেই 
সদ্য প্রসব কবে। হিডিম্বাব পূত্র জন্মাবাব পরেই যৌবনলাভ ক'বে সর্বপ্রকার 
অস্বপ্রযোগে দক্ষ হ'ল। তাব মাথা ঘটেব মত এবং চুল খাডা সেজন্য 'হাঁড়ম্লা প্যন্রেব 
নাম বাখলে ঘটোতকচ। কুন্তাঁ ও পাণ্ডবদেব প্রণাম ক'বে সে বললে, আমাকে কি 
করতে হবে আজ্জা কবুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমিঃকুবুকুলে জন্মেছ, তুমি সাক্ষাৎ 
ভীমেব তুল্য এবং পণ্খপান্ডবেব জ্যেন্ঠ পূত্র। তুমি আমাদেব সাহায্য ক'বো। 
ঘটোৎকচ বললে, প্রযোজন হ'লেই আম উপাস্থত হব। এই বলে সে বিদায নিষে 
উত্তর দিকে চ'লে গেল। 

পান্ডববা জটা বল্কল মৃগচর্ম ধারণ কবে তপস্বীব বেশে মৎস্য, 'ভ্রিগর্ত) 
পাণ্াল ও কচক দেশেব ভিতব 'দিষে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ ব্যাসেব সঙ্গে 
তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদেব সমস্ত বৃত্তান্ত জানি, 'ক্ষিপ্ন 
হয়ো না, তোমাদেব মঙ্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে আবাব দেখা না হয় তত দন 
তোমবা 'নকটস্থ ওই নগবে ছদ্মবেশে বাস কর। এই কথা ব'লে ব্যাস পাণ্ডবগগণকে 
একচক্রা নগরে এক র্লাহমণেব গৃহে রেখে এলেন। 


আঁদপর্ব ' ৬৯ 


॥বকবধপবাধ্যায় ॥ 
ই৮। একচক্রা__-বকরাক্ষস 


পাণ্ডবগণ একচনক্লা নগবে সেই রাহমণেব গৃহে বাস করতে লাগলেন । তাঁরা 
1ভক্ষা ক'রে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম 
একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপব চাব ভ্রাতা ও কুন্তী খেতেন। এইব্‌পে বহয়দন গত 
হ'ল। একাঁদন য্াধ্ঠিরাঁদ ভিক্ষা কবতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তা গৃহে 
আছেন, এমন সময তাঁবা তাঁদেব আশ্রযদাতা ব্রাহমণেব গৃহে আর্তনাদ শুনতে পেলেন। 
কুন্তী অন্তঃপুবে গিষে দেখলেন, ব্রাহমণ তাঁব পত্রী পুত্র ও কন্যাব সঙ্গে বিষমুখে 
বষেছেন। ব্রাহমণ বলাছলেন, ধিক মানুষেব জশবন যা নল-তৃণের ন্যায অসার, 
পবাধীন ও সকল দুঃখেব মূল। র্রাহনণী, আম নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়োছিলাম, 
কিন্তু তুমি দুর্বাদ্ধবশত তোমার স্বর্গস্থ পিতামাতাব এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও নি, 
তান ফলে এখন এই আত্মীযনাশ হবে। যান আমাব 'নত্যসাঁঙ্গনী পাঁতিব্রতা ধর্ম- 
পত্নী তাঁকে আম ত্যাগ কবতে পারি না, আমাব বালিকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে 
পাব না। যাঁদ আম নিজের প্রাণ বিসজন দিই তবে তোমরাও মরবে। হায়, 
আমাদের গাঁত কি হবে, সকলেব এক সঙ্গে মরাই ভাল। 

ব্াহমণী বললেন, তুমি” প্রাকৃত জনেব ন্যাষ শবলাপ কবছ কেন? লোকে 
নিজেব জন্যই পত্নী ও পূত্রকন্যা চায। তুমি থাক, আমি যাব, তাতে আমার 
ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষষ পুণ্য হবে। লোকে ভার্যার গ্ষাছে যা চায় সেই 
পু্রকন্যা তুম পেয়েছ, তোমাব অভাবে আমি তাদের ভবণপোষণ কবতে পাবব না। 
ভূমিতে মাংস পড়ে থাকলে যেমন পাঁখরা লোলুপ হয তেমনই পাঁতহীনা নাবীকে 
সকলে কামনা কবে, দুবাত্মা পুরুষবা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচালত করবে। 
এই কন্যার বিবাহ এবং পত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা আম দি ক'রে করব? আমার 
অভাবে তুমি অন্য পত্রী পাবে, কিন্তু আমার পক্ষে অন্য পাঁত গ্রহণ ঘোর অধর্ম। 
অতএব আমাকে যেতে দাও। 

এই কথা শুনে ব্রাহন্নণ তাঁর পত্নীকে আলিঙ্গন কবে অশ্রুপাত কবতে 
লাগলেন। তখন তাঁদেব কন্যাঁট বললে, একাঁদন আমাকে তো ছাডতেই হবে, ববং 
এখনই আমাকে যেতে দাও, তাত তোমরা সকলে 'নস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক 
লাভ করব। বালক পূ্রটি উৎফল্লনয়নে কলকন্ঠে বললে, তোমবা কে'দো না, আমি 
এই তৃণ 'দয়ে সেই বাক্ষসকে বধ করব। 


৭0 মহাভারত 


কুন্তন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুখের কারণ কি বলুন, যাঁদ পারি তো 
দূর করতে চেষ্টা করব। ব্রাহমণ বললেন, এই নগরের নিকট বক ন্নামে এক মহাবল 
রাক্ষস বাস করে, সেই এদেশের প্রভূ। আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেব্রকীয়গৃহে 
থাকেন, তিনি নির্বোধ ও দূর্বল, প্রজারক্ষার উপায জানেন না। বক রাক্ষস এই 
দেশ রক্ষা করে, তার মূল্যস্বরুপ আমাদের প্রাতাদন একজন লোককে পাঠাতে হয, 
সে প্রচুর অন্ন ও দুই মাহষ সঙ্গে নিয়ে যায়। বক সেই মানুষ মাহষ আর অন্ন 
ভোজন কবে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মানুষকে 
ণকনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আম স্ব পূত্র কন্যাকে নিয়ে তার 
কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেলুক। 

কুন্তীঁ বললেন, আপনি দুঃখ কববেন না, আমাব পাঁচ পুন্রেব একজন 
রাক্ষসের কাছে যাবে। ব্রাহননণ বললেন, আপনাবা আমার শরণাগত ব্লাহননণ আঁতাঁথ, 
আমাদের জন্য আপনার পরুত্রেব প্রাণনাশ হ'তে পাবে না। কুন্তী বললেন, আমার 
পুত্র বীর্যবান মল্্রসদ্ধ ও তেজস্বাঁ, সে রাক্ষসেব খাদ্য পোছিয়ে দিয়ে ফিবে আসবে। 
কিন্তু আপনি কাবও কাছে প্রকাশ করবেন না, কাবণ মন্ল্াশক্ষাব জন্য লোকে আমার 
পুত্রের উপব উপদ্রব কববে। কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহমণ আতিশষ হ্‌স্ট হলেন। 
এমন সময যুধিষ্ঠিবাদ ভিক্ষা নিষে ফিবে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন 
শুনে যুধান্ঠব মাতাকে বললেন, যাঁব বাহুবলেব ফবসায আমরা সৃখে নিদ্রা যাই, 
যাঁর ভয়ে দূর্যোধন প্রভাতি বিনিদ্র থাকে, যিনি জতুগৃহ থেকে আমাদের উদ্ধার 
করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপনি কোন্‌ বুদ্ধিতে ত্যাগ করছেন 2 কুন্তী বললেন, 
যধিম্ঠিব, ভীমের বল অযূত হস্তীব সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই 
ব্রাহমণেব গৃহে আমরা সুখে নিরাপদে বাস কবাছ, এ'র প্রত্যুপকার করা আমদের 
কর্তব্য। রী 

বান্র প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিষে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে 
গেলেন এবং তার নাম ধ'বে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্ুদ্ধ হযে মহাবেগে 
ভীমেব কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক বললে, আমার অন্ন 
আমার সম্মখেই কে খাচ্ছে, কোন্‌ দূুর্ধাদ্ধর যমালযে যেতে ইচ্ছা হয়েছেঃ ভণ৭ম 
মুখ ফিরিয়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দুই হাত 'দিয়ে ভীমের পিঠে 
আঘাত কবলে, কিন্তু ভঈম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ 
করতে এল। ভনম ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের 'নাক্ষিপ্ত গাছ 
ধ'রে ফেললেন। তখন দুজনে বাহযুদ্ধ হ'তে লাগল, ভীম বক রাক্ষসকে ভূমিতে 
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ফেলে নাম্পিম্ট ক'রে বধ করলেন। রাক্ষসের চিৎকার শুনে তার আত্মীয পাঁরজন 
ভয় পেয়ে ঘর থেকে বোরিয়ে এল। ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও 
মানুষের হিংসা করবে না, যাঁদ কর তবে তোমাদেবও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভনমের 
আদেশ মেনে নিলে। তার পর ভঈম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বারদেশে ফেলে 
দষে অন্যের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ়ণের গৃহে ফিবে এলেন। নগববাসীবা আশ্চর্য হয়ে 
ব্লাহমণেব কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহরণ বললেন, একজন মন্মাঁসম্ধ, মহাত্মা 
আমাদেব বোদনে দযার্র হযে আমাব পাঁরবর্তে রাক্ষসের কাছে অন্ন নিয়ে গিয়োছলেন,' 
নশ্চয 'তাঁনই তাকে বধ ক'বে সকলেব হিতসাধন কবেছেন। 


॥ চৈত্ররথপর্বাধ্যায় ॥ 
২৯। ধৃষ্টদ্যযম্ন ও দ্রোপদশর জন্মবৃত্তান্ত-_-গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণ 


কিছ্‌কাল পবে পাণ্ডবদের আশ্রষদাতা ব্রাহয়ণের গৃহে অন্য এক ব্রাহ্মণ 
আঁতাঁথ বুপে উপস্থিত হলেন। ইনি 'বাঁবধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য 
[বিববণেব প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্চালরাজকন্যা দৌপদণীব স্বযংবর হবে। পান্ডবগণ 
সবিশেষ জানতে চাইলে 'তিনি এই হীতিহাস বললেন। *- 

দ্রোণাচার্যের নিকট পবাজয়েব পব দ্রুপদ প্রাতশোধ ও পম্ধ্রলাভেব জন্য 
অত্যন্ত ব্যগ্র হলেন। তিনি গঙ্গা ও যমুনাব তীরে বিচবধ করতে কবতে একটি 
বহমণবসাতিতে এলেন। সেখানে যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্হমর্ধ বাস কবতেন। 
পাদসেবায় উপযাজকে তুষ্ট ক'বে দ্রুপদ বললেন, আম আপনাকে দশ কোট গো দান 
কবব, আপাঁন আমাকে এমন পত্র পাইয়ে দন যে দ্রোণকে বধ করবে। উপযাজ 
সম্মত হলেন না, তথাঁপ দ্রুপদ তাঁর পরিচর্যা কবতে লাগলেন। এক বসব পবে 
উপযাজ বললেন, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাজ শুঁচি অশুুচি বিচাব করেন না, আম 
তাঁকে ভূমিতে পাঁতিত ফল তুলে নিতে দেখোছি। ইনি গুবুগৃহে বাসকালে অন্যের 
উচ্ছিষ্ট 'ভক্ষান্ন ভোজন করতেন। আমাব মনে হয় হান ধন চান, আপনার জন্য 
প্রত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রাতি অশ্রদ্ধা হ'লেও দ্ুপদ তাঁর কাছে গিষে প্রার্থনা 
জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিযুস্ত করলেন। 

যজ্ঞ শেষ হ'লে যাজ দ্রুপদমাহষীকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী, আসুন, আপনার 
দুই সন্তান উপাস্থত হয়েছে। মহিষী বললেন, আমাব ম.খপ্রক্ষালন আর স্নান 
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হয় নি, আপাঁন অপেক্ষা কবুন। যাজ বললেন, যন্দ্রাঙ্নতে আম আহত দিচ্ছ, 
উপযাজ শল্পাঠ কবছেন, এখন তা থেকে অভীম্টলাভ হবেই, আপাঁন আসুন বা 
না আসুন। যাজ আহত দলে ঘজ্ঞাশিন থেকে এক আগ্নবর্ণ বর্মমুকুটভূষিত 
খড়গধনদর্বাণধাবী কুমাব সগর্জনে উতত হলেন। পাণ্ালগণ হৃস্ট হযে সাধু 
সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণন হ'ল -- এই বাজপানত্র দ্রোণবধ ক'বে রাজাব শোক দুব 
কববেন। তার পব যজ্ঞবেদী থেকে কুমারী পাঞ্চালী উঠলেন, তানি সুদর্শনা, 
শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্চিতকৃফকেশী, পাঁনপযোধবা, তাঁব নীলোৎপলতুল্য 
সৌবভ এক ক্লেশ দূবেও অনুভূত হয। আকাশবাণী হ'ল--সর্ব নারীর শ্রেম্ঠা 
এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষান্রযক্ষঘ এবং ঝুবুবংশেব মহাভযষ উপাঁস্থত হবে। দ্ুপদ ও তাঁব 
মাহযী এই কুমাব-কুমাবীকে পন্রকণ্যা বূপে লাভ ক'বে আতশধ সন্তুষ্ট হলেন। 
ধূষ্ট (প্রগল্‌ভ) ও দান দাত, যশ, বীর্য, ধন)-সমান্বিত এই কাবণে কুমাবেব নাম 
ধূঙ্টদ্যুম্ন হ'ল। শ্যাম বর্ণেব জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীব নাম কৃষ্ণা 
হ'ল। দৈব আনবার্ধ এই জেনে এবং নিজ কীর্ত বক্ষাব জন্য দ্রোণাচার্য ধৃম্টদ্যুম্নকে 
স্বগৃহে এনে অস্বাশিক্ষা দিলেন। 


এই বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবগণ বিষপ্ন হলেন। কুন্তী যাঁধান্ঠিরকে বললেন, 
আমবা এই ব্লহনণেব গৃহে বহছকাল বাস করেছি, এদেশে যে রমণধীয বন-উপবন আছে 
তাও দেখা হযেছে, এখন ভিক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওষা যাচ্ছে না। যাঁদ 
তোমরা ভাল মনে কব তবে পাণ্জাল দেশে চল। পান্ডবগণ সম্মত হলেন। এই 
সমযে ব্যাস পুনর্বাব তাঁদেব সত্গে সাক্ষাৎ কবতে এলেন। নানা 'বাঁচত্র কথাপ্রসঙ্গে 
তান বললেন কোনও এক খাঁষব একি পবমা সল্দরী কন্যা ছিল, পৃর্বজন্মেব 
কর্মদোবে তাব পাঁতিলাভ হয নি। তাব কঠোব তপস্যা তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে 
বললেন, অভনম্ট বব চাও। কন্যা বাব বার বললেন, সর্বগ্‌ণান্বিত পাত কামনা 
কাঁব। মহাদেব বললেন, তুম পাঁচ বাব পাত চেষেছ, এজন্য পবজন্মে তোমার পাঁচটি 
ভবতবংশীষ পতি হবে। সেই দেববূপিণ কন্যা কৃষ্ণা নামে দ্রুপদের বংশে জন্মেছে, 


সেই তোমাদেব পত্নী হবে। তোমবা পাণ্চালনগবে যাও, দ্রুপদকন্যাকে পেষে তোমরা 
সুখী হবে। 


পাণ্ডবরা পাণ্ালদেশে যান্লা কবলেন। এক অহোরান্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ 
তাঁর্ে গঙ্গাতবে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অজ্ন একটি জলন্ত 


আদিপর্ব ৭৩ 


কাঠ নিয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ স্তীদেব নিয়ে গঙ্গায় 
জলব্লীড়া করতে এসৌছলেন। পান্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে তান ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
প্রাতঃসন্ধ্যাব পূর্ককাল পর্য্ত সমস্ত রাঁত্র ষক্ষ-গন্ধর্ব-বাক্ষসদের, অবাঁশন্ট কাল 
মান্ষেব। বান্রতৈ কোনও মানুষ, এমন ক সসৈন্য নৃপতিও, যাঁদ জলের কাছে 
আসে তবে ব্রহমজ্ঞগণ নিন্দা কবেন। আম কুবেবেব সখা গন্ধর্ববাজ অঙ্গারপর্ণ, 
এই বন আমাব, তোমবা দূবে বাও। অজ্ন বললেন, সমযদ্রে, হিমালযেব্র পা্বে, 
এবং এই গঙ্গায় দিনে বান্রতে বা সম্স্যায কাবও আসতে বাধা নেই। তেমাব কথায 
কেন আমবা গঞ্গাব পাঁবন্র জল স্পর্শ কবব নাঃ তখন অঙ্গাবপর্ণ পাণ্ডবদেব প্রাত 
অনেকগ্খাল বাণ ছূড়লেন অরুন তাঁব মশাল আব ঢাল ঘুবযে সমস্ত বাণ 
নিবদ্ত ক'রে দ্রোণেব নিকট লব্ধ প্রদীপ্ত আগ্নেয অস্ত নিক্ষেপ কবলেন। গন্ধর্ব-" 
রাজেব বথ দগ্ধ হযে গেল, তিন অচেতন হযে অধোমূখে প'ডে গেলেন, অজন 
তাঁৰ মাল্ভূঁষত কেশ ধরে টানতে লাগলেন। গন্ধর্বেব ভার্ধা কুম্ভীনসা 
যশধান্ঠনকে বললেন, মহাভাগ, আম আপনাব শবণাগতা, বক্ষা কুন, আমাব 
স্বামীকে মুক্ত দিন। যাঁধান্ঠবেব অনুবোধে অর্জন গন্ধর্বকে ছেড়ে দলেন। 

গন্ধর্ব বললেন, আম পবাঁজত হয়োছ, নিজেকে আব অঙ্গাবপর্ণ ৫১) 
বলব না। আমাব বিচিত্র বথ দগ্ধ হযেছে, আমার এক নাম চিত্রবথ হ'লেও আমি 
দগ্ধবথ হয়েছি। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান কঁবেছেন সেই অজ্নকে আমার 
চাক্ষুবী বিদ্যা দান কবাঁছ। বাজকুমাব, তুমি ভ্রিলোকেব যা কিছ দেখতে ইচ্ছা কববে 
এই বিদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আমি তোমাকে আব তোমাৰ প্রত্যেক ভ্রাতাকে 
একশত 'দব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশশয অশ্ব দিচ্ছি, এবা প্রভুব ইচ্ছানুসাবে উপস্থিত 
হয। অজন বললেন, গন্ধর্ব, তৃঁমি প্রাণসংশষে যা আমাকে 'দচ্ছ তা নিতে আমার 
প্রবৃত্ত হচ্ছে না। গন্ধর্ব বললেন, তুমি জীবন 'দিষেছ, তাব পাঁববর্তে আম চাক্ষুষী 
দ্যা 'দাচ্ছি। তোমার আগ্নেষ অস্ত্র এবং চিরস্থাযী বন্ধৃত্ব আমাকে দাও। 

অজ+ন গন্ধে প্রার্থনা অনুসারে চাক্ষুষী বিদ্যা ও অশ্ব নিলেন এবং 
আগ্নেযাস্ত দান ক'রে সথ্যে আবদ্ধ হলেন। তান প্রশ্ন কবলেন, আমবা বেদজ্ঞ 
ও শত্রদমনে সমর্থ, তথাপি বান্রিকালে আমাদেব ধর্ষণ কবলে কেন? গন্ধর্ব বললেন, 
তোমাদেব আশ্নহোন্র নেই, ব্রাহমণকে অগ্রবতর্ট করেও চল না, সেজন্য আম 
তোমাদের ধর্ষণ করোছি। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভেব জন্য পৃবোহত নিয়োগ করা 





(১) যাঁব পর্ণ বা বাহন জবলল্ত অঞ্গার তুল্য। 


৭৪ মহাভারত 


কর্তব্য পুবোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বীরত্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে 
রাজ্য জয় কবতে পাবেন না। ব্রাহমণকে পুরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজাপালন 
করা যায়। 


৩০। তপতন' ও সংবরণ 


অজন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতী কে? 
আমরা তো কৌলন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই 'ন্রলোকাঁবশ্রুত উপাখ্যান বললেন।-__- 

যিনি নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত কবেন সেই সূর্যের এক কন্যার 
'নাম তপতাঁ, ইনি সাবিত্রীর কনিম্ঠা। রূপে গুণে তান অতুলনা ছিলেন। সূর্য 
দেব এমন কোনও পান্ত্র খুজে পেলেন না 'যাঁন তপতীর উপযুস্ত। সেই সময়ে 
কুরুবংশীয় খক্ষপুন্র সংবরণ বাজা প্রত্যহ উদযকালে সূর্যেব আরাধনা করতে 
লাগলেন। তিনি ধার্মক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপাঁতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই 
কন্যা দিতে ইচ্ছা কবলেন। একাদন সংববণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে 
গেলে তাঁর অশ্ব ক্ষুংপপাসায পীীডত হযে ম'বে গেল। সংবরণ পদর্রজে বিচরণ 
কবতে করতে এক অতুলনয রূপবতা কন্যা দেখতে পেলেন। তান মুগ্ধ হযে 
পারচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় অন্তত 
হলেন। রাজা কামমোহিত হযে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন, তখন তপতাঁ আবার দেখা 
দিযে বললেন, নৃপশ্রেম্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পম্ট বাক্যে অনুনয 
ক'বে বললেন, সুল্দবী, তুমি আমাকে ভজনা কব নতুবা আমার প্রাণাবযোগ হবে। 
তুমি প্রসন্ন হও, আম তোমার বশংগত ভন্ত। তপতী বললেন, আপাঁনও আমাৰ 
প্রাণ হবণ কবেছেন। আমি স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপাঁনি তপস্যায় 
তাঁকে প্রত করে আমাকে প্রার্থনা কবূন। এই ব'লে তপত চ'লে গেলেন। 

সংবরণ পনর্বার মূর্ত হযে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও অননচবগণ 
অন্বেষণ ক'রে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় পদ্মসুরভিত শীতল জল 
সেচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ কবে মন্ত্রী ভিন্ন সকলকেই বিদাষ দিলেন এবং সেই 
পর্বতেই উধর্ষমুখে কৃতাঞ্জাল হযে পুবোহিত বাঁশম্ঠ খাঁষকে স্মবণ করতে লাগলেন। 
দ্বাদশ দন অতীত হ'লে বশিন্ত সেখানে এলেন। তান যোগবলে সমস্ত জেনে 
কছুক্ষণ সংবরণেব সঙ্গে আলাপ ক'রে উধের্ব চ'লে গেলেন। সূর্যের কাছে এসে 
বাঁশন্ঠ প্রণাম ক'বে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, বিভাবসু, আপনার তপতাঁ নামে যে 


আঁদপব ৭ 


কন্যা আছে তাঁকে আম মহারাজ সংববণের জন্য প্রার্থনা করাছ। সূর্য সম্মত হয়ে 
তপতীকে দান বলেন, বশিম্ঠ তাঁকে নিষে সংবরণেব কাছে এলেন। সংবরণ 
তপতণকে বিবাহ কবলেন এবং মল্নীব উপর রাজ্যচালনাব ভাব 'দয়ে সেই পর্বতের 
বনে উপবনে পত্নীর সঙ্গে বাব বংসর সুখে বাস কবলেন। 

সেই বার বৎসরে তাঁব বাজ্যে একবিন্দু বৃন্টিপাত হ'ল না, স্থাবর জঙ্গম 
এবং সমস্ত প্রজা ক্ষষ পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায কাতর হযে পা্রকলন্র ছেড়ে দিকে 
দিকে উদ্ভ্রান্ত হযে বিচবণ করতে লাগল। বাঁশমন্ঠ মুন সংববণ ও তপতণকে 
রাজপুবাঁতে ফিরিষে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবাব বর্ষণ কবলেন, শস্য উৎপন্ন হ'ল। 
অজর্ন. সেই তপতাব গর্ভে কুবু নামক পত্র হয। তুমি তাঁবই বংশে জন্মেছ সেজন্য 
তুমি তাপত্য। 


৩১। বশিচ্ঞ, বিশ্বামিত্র, শ্তি: ও কল্মাষপাদ _ওর্ব_ধোৌম্য 


অজর্ুন বাঁশম্ঠের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্ববাজ বললেন। -__বাঁশম্ঠ 
ব্রহমার মানস পত্র, অরুন্ধতনীর পাঁত এবং ইক্ষবাকু কুলের পুরোহত। কান্যকুব্জরাজ 
কুশিকেব পত্র গাঁধ, তাঁব পত্র বিশ্বামনত্র। একদা বিশ্বামন্ত্র সসৈন্যে মৃগয়াষ গিয়ে 
পিপাঁসত হয়ে বাঁশচ্ঠের আশ্রমে এলেন। রাজার "সংকাবের 'নামত্ত বাঁশিষ্ঠ তাঁর 
কামধেন্‌ নান্দননকে বললেন, আমাব যা প্রয়োজন তা দাও। নন্দিনী ধূৃমায়মান 
অননরাশি, সপ, দাঁধ, ঘৃত, মিল্টান্ন, মদ্য প্রভাত ভক্ষ্য ও পেয় "এবং 'বাবধ রত ও 
বসন উৎপন্ন করলে, বশিষ্ঠ তা 'দষে 'বশ্বামিত্রেব সংকার করলেন। নন্দিনশর 
মনোহব আকাত দেখে 'বাস্মত হয়ে ি্বামিন্র বাঁশম্ঠকে বললেন, আপাঁন দশ কোটি 
ধেন বা আমার রাজ্য নিষে আপনার কামধেনু আমাকে দান কবুন। বাঁশষ্ঠ সম্মত 
হলেন না, তখন বিশ্বামিত্র সবলে নান্দিননকে হরণ ক'বে কশাঘাতে তাকে নিয়ে 
যাবাব চেস্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, বিশ্বামিত্রেব সৈন্যদেব কশাঘাতে 
আমি অনাথার ন্যায বিলাপ করাছি, আপাঁন তা উপেক্ষা কবছেন কেন? বশিম্ঠ 
বললেন, ক্ষান্রীয়ের বল তেজ, ব্রাহনণের বল ক্ষমা। কল্যাণী, আমি তোমাকে ত্যাগ 
কবি 'ন, যাঁদ তোমার শান্ত থাকে তবে আমার কাছেই থাক। 

তখন সেই পয়াস্বনন কামধেন ভযংকর রূপ ধারণ ক'বে হম্বা রবে সৈন্যদের 
বিতাড়িত করলে। তার বাভন্ন অঙ্গ থেকে পহন্বব দ্বিড় শক বন শবর পৌঁশ্ড্র কিরাত 
সিংহল বর্বর খশ প্ালন্দ চশন হূন কেরল ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সৈন্য উৎপন্ন হয়ে 
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বিশবামিত্রেব সৈন্যদলকে বধ না কবেও পরাজত করলে । বিশ্বামব্র ব্ুদ্ধ হয়ে 
বাঁশ্ঠেব প্রতি বাবধ শব বর্ধণ কবলেন, কিন্তু বাঁশম্য একটি বংশদণ্ড দিযে সমস্ত 
নিব্ত করলেন। বিশ্বামিত্র নানাপ্রকাব 'দব্যাস্ত্র দিষে আরুমণ করলেন কিন্তু 
বাঁশম্ঠেব ব্রহনশান্তযুত্ত ঘ্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। বিশবামত্রের আত্মগ্লানি 
হ'ল, (তিনি বললেন, 

ধিগৃবলং ক্ষীন্রযবলং ব্রহমতেজোবলং বলম্‌। 

বলাবলং বানশ্চিত্য তপ এব পবং বলমৃ॥ 
_-ক্ষাত্রয বলকে ধিক, ব্রহ়তেজই বল। বলাবল দেখে আঁন নিশ্চিত জেনোছ যে, 
তপস্যাই পবম বল। 


০ তাব পব াবশ্বামিন্র বাজ্য ত্যাগ ক'বে তপস্মায নিবত হলেন। 


কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষবাকুবংশীষ বাজা ছিলেন। একদিন তিনি মৃগযায় 
শ্রান্ড তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত হযে এক সংকীর্ণ পথ দিষে চলছিলেন। সেই পথে 
বশিচ্ঠেব জ্যেষ্ঠ পত্র শান্তুকে আসতে দেখে বাজা বললেন, আমার পথ থেকে স'রে 
যাও। শান্তি; বললেন, ব্রাহণকে পথ ছেডে দেওযাই বাজাব সনাতন ধর্ম। শান্ত 
কিছুতেই স'রে গেলেন না দেখে বাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শাক্তু রুদ্ধ হয়ে 
শাপ দিলেন, তুমি নবমাংসভোজী রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজমান রুপে পাবার 
জন্য বাশজ্ঞঠ আর বিশ্বামন্রেব মধ্যে প্রাতযোগিতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাপাদ যখন 
শান্তুকে প্রসন্ন ঝববাব চেস্টা কবাছলেন সেই সমযে বিশবামিত্রেব আদেশে িংকর 
নামে এক বাক্ষস রাজাব শবাঁবে প্রীবন্ট হ'ল। 

এক ক্ষ-ধার্ত ব্রাহনণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন 
চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা কবতে ব'লে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরানে তাঁর 
প্রতশ্রতি স্মবণ কবে পাচককে সমাংস অন্ন নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক 
জানালে যে মাংস নেই। বাক্ষসাবিষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিষে যাও। 
পাচক বধ্যভূমিতে গিষে নবমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের সাঁহত ব্রাহন্ণকে 
শানবেদন কবলে । দবাদৃস্টিশালৰ ব্রাহনণ ক্রুদ্ধ হযে বললেন, যে নৃপাধম এই 
অভোজ্য পাঠিষেছে সে নবমাংসভোজা হবে। 

শান্ত এবং অবণ্যচাবী ব্রাহমণ এই দুজনের শাপেব ফলে রাক্ষসাবিষ্ট 
কল্মাষপাদ কর্তবাজ্ঞানশূন্য বিকৃতোন্দরয হলেন। একাঁদন তান শাল্তুকে দেখে 
বললেন, তুম যে শাপ 'দিষেছ তাব জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই ব'লে 1ীতাঁন 
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শাল্তুকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। 'বিশ্বামিন্রের প্রবোচনায় কল্মাষপাদ বাঁশ্ঠের 
শতপত্রের সকলঙ্কই খেষে ফেললেন । পত্রশোকাতুর বাঁশম্ঠ বহ:় প্রকারে আত্মহত্যার 
চেস্টা করলেন কিল্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে 
আসছিলেন এমন সময পিছন থেকে বেদপাঠেব ধ্বান শুনতে পেলেন। বাঁশম্ঠ 
বললেন, কে আমাব অনুসরণ করছে» এক নারী উত্তব দলেন, আম অদৃশান্ত+, 
শান্তুর বিধবা পত্রী। আমাব গভে যে পাত্র আছে তার বাব বংসর বযস হযেছে, 
সেই বেদপাঠ কবছে। তাঁব ন্ংশের সন্তান জাবত আছে জেনে বাঁশম্ঠ আনান্দিত 
হযে পূত্রবধূকে 'নিষে আশ্রমে দকে চললেন। 

পথিমধ্যে কল্মাপাদ বাঁশন্ঠকে দেখে বুদ্ধ হযে তাঁকে খেতে গেলেন। 
বাঁশষ্ঠ তাঁব ভীতা পূত্রবধূকে বললেন, ভয নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা । এই বলে: 
1তানি হুংকাব ক'রে কল্মাষপাদকে থামিষে তাঁর গাষে মল্নপূত জল ছিটিয়ে তাঁকে 
শাপমূন্ত কবলেন এবং বললেন, বাজা, তুমি ফিবে 'গিষে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আব 
কখনও ব্রাহমণের অপমান ক'বো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন 
হয়ে দ্বিজগণকে পূজা করব। এখন যাতে পিতৃ-ধণ থেকে মস্ত হ'তে পার তার 
উপায কবুন, আমাকে একটি পূত্র দিন। বাঁশন্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর 
তাঁবা লোকীবখ্যাত অযোধ্যাপুবীতে ফিরে এলেন। বাঁশচ্ঠেব সাঁহত সংগমের ফলে 
বাজমহিষী গর্ভবতণ হলেন, বাঁশম্ঠ তাঁব আশ্রমে ফিবে গেলেন। দ্বাদশ বংসরেও 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মহিষা পাষাণখস্ড দিযে তাঁর উদর শৃবদীর্ণ ক'রে পর 
প্রসব করলেন। এই পত্রে নাম অশমক, হান পৌদন্য নগব স্থাপন করেছিলেন। 

বাঁশচ্ঠের পুত্রবধূ অদ.শ্যন্তীও একটি পত্র প্রসব কবলেন, তাঁর নাম 
পবাশব। একাঁদন পবাশব বাঁশম্ঠকে পিতা ব'লে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী 
সাশ্রুনয়নে বললেন, বৎস, পতামহকে পিতা ব'লে ডেকো না, তোমার পিতাকে 
বাক্ষসে খেয়েছে। পবাশর ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশেব সংকল্প করলেন। তখন 
পোত্রকে নিরস্ত করবাব জন্য বাশম্ঠ এই উপাখ্যান বললেন ।-__ 

পুরাকালে কৃতবীর্ধ নামে এক বাজা ছিলেন, তিনি তাৰ পুরোহিত 
ত্বগনবংশীযগণকে প্রচুর ধনধান্য দান কবতেন। তাঁব মূত্যুব পর তাঁব বংশধর 
ক্ষান্যদেব অর্থাভাব হ'ল, তাঁরা ভার্গবদেব কাছে প্রার্থ হযে এলেন। ভার্গবদের 
কেউ ভূগভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ বাহমণদেব দান করলেন, কেউ ক্ষান্রষগণকে 
দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদেব গৃহ খনন ক'রে ধন দেখতে পেলেন, তাতে 
সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভষে 'হিমালয়ে আশ্রয় 
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[নলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহমণী তাঁর উরুদেশে গর্ভ গোপন ক'রে রাখলেন। 
ক্ষান্রযবা জানতে পেবে সেই গর্ভ নষ্ট কবতে এলেন, তখন সেই ব্রাহ্মণ উর ভেদ 
ক'রে মধ্যাহসূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান পাত্র প্রসৃত হ'ল, তার তেজে ক্ষান্রয়গণ অন্ধ 
হযে গেলেন। তাঁরা অন:গ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহ্মণ বললেন, তোমরা আমার 
উরুজাত পত্র ওর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষীন্রয়গণের প্রার্থনায় গর্ব তাঁদের দৃস্টিশান্ত 
ফিরিষে দিলেন। তার পর 'পিতৃগণেব মত্যুব প্রাতশোধ নেবার জন্য তান ঘোর 
তপস্যা করতে লাগলেন। ওর্কে সর্বলোকাঁবনাশে উদ্যত দেখে 'িতৃগণ এসে 
বললেন, বৎস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমবা স্বর্গারোহণেব জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু 
আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছা ক্ষাত্রযদের হাতে মরেছি। আমরা 
ইচ্ছা করলেই ক্ষাত্রষসংহার করতে পাবভাম। তাৰ পব 'পিতৃগরণেব অনুবোধে ওর্ব 
তাঁব ক্লোধাশ্ন সমূদ্রজলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটক1(১)র মস্তকরূপে 
আঁশ্ন উদ্‌্গাব কবে সমুদ্রজল পান কবে। 

বাঁশচ্ঠেব কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশব তাঁর ক্রোধ সংবরণ করলেন, 
কিন্তু তিনি রাক্ষসসন্র যজ্ঞ আরম্ভ কবলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল বাক্ষস দগ্ধ 
হ'তে লাগল। আন্র, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাকুতু বাক্ষসদেব প্রাণরক্ষাব জন্য 
সেখানে উপস্থিত হলেন। পুলস্ত্য (২) বললেন, বৎস. যারা তোমার পিতার 
মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ বাক্ষসদেব মেবে তোমার কি আনন্দ 
হচ্ছে” তুমি আমাব বংশনাশ ক'বো না। শান্তু শাপ দিষেই নিজের মৃত্যু ডেকে 
এনোছলেন। এখন তানি তাঁব ভ্রাতাদেব সঙ্গে দেবলোকে সুখে আছেন। পুলস্ত্যের 
কথায় পবাশর তার যজ্ঞ শেষ করলেন। 


অজর্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাষপাদ 'ি কাবণে তি মহিষীকে বাঁশজ্ঞের 
নিকট পুব্রোংপাদনেব জন্য নিযুস্ত করোছিলেন 2 গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজা 
কল্মাফপাদ যখন রাক্ষসবূপে বনে বিচবণ কবাঁছলেন তখন এক ব্রাহমণ ও তাঁর 
পত্রীকে দেখতে পান। বাজা সেই রাহমণকে খেয়ে ফেলেন, তাতে ব্রাহমণনী শা দেন, 
স্রীসংগম করলেই তোমাব মৃত্যু হবে। যাঁকে তুমি পূত্রহীন করেছ সেই বাঁশষ্ঠই 
তোমাব পত্নীতে সন্তান উৎপাদন কববেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁর মাঁহষীঁকে 
বাঁশচ্ঠের কাছে পাঠিয়ৌছলেন। 


(১) বড়বা। (২) ইনি রাবণ প্রভৃতির পূর্বপুবুষ। 


আঁদপর্ব ৭৯ 


অন বললেন, গন্ধর্ব, তোমার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপর্যস্ত 
পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা ধোম্য 
উৎকোচক তঈর্থে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করতে পার। অন 
প্রীতমনে গন্ধর্বরাজকে আগ্নেয় অস্ত্র দান ক'বে বললেন, অশ্বগাীল এখন তোমার 
কাছে থাকুক, আমরা প্রয়োজন হ'লেই নেব। তার পব তাঁরা পবস্পরকে সম্মান 
দাঁখযে নিজ নিজ অভাঁম্ট স্থানে প্রস্থান কবলেন। পান্ডবগণ ধোম্যেক আশ্রমে 
[গিষে ভাঁকে পৌরোহিত্যে ববণ কবলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্চালীব স্বযংবরে যাবার 
ইচ্ছা কবলেন। 


॥স্বয়ংবরপর্বাধ্যায় ॥ 
৩২। দ্রৌপদশীর স্বয়ংবর-__- অজ?নের লক্ষ্যভেদ 


পাণ্ডবগণ তাঁদেব মাতাকে নিয়ে ব্রহমচাবীর বেশে স্বয়ংবব দেখবার জন্য 
বান্না কবলেন। পাণ্টালযান্রী বহ ব্রাহন্নণেব সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। 
ব্রাহনণবা বললেন, তোমরা দেবতুল্য বুপবান, হযতো দ্রুূপদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের 
একজনকে ববণ করবেন। দ্রুপদেব আঁধকৃত দাক্ষণ পাণ্টালে এসে পাশ্ডবরা ভার্গব 
নামক এক কুম্ভকাবেব আতি হলেন এবং ব্রাহাীণেব ন্যায় ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা 
জাবকানির্বাহ কবতে লাগলেন। 

দুপদেব ইচ্ছা ছিল যে অজুনকেই কন্যাদান কববেন।” অজনকে যাতে 
পাওয়া যায সেই উদ্দেশ্যে তান এমন এক ধন 'নর্মাণ করালেন যা নোযানো 
দুঃসাধ্য । তা ছাড়া তিনি শূন্যে একটি যন্ত্র স্থাঁপত ক'রে তার উপবে লক্ষ্য বস্তুটি 
বাখলেন। দ্রুপদ ঘোষণা কবলেন, যিনি এই ধনুতে গুণ পবাতে পারবেন এবং যল্ল 
আঁতনক্রম ক'রে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ কববেন 'তাঁন আমার কন্যাকে পাবেন। এই 
ঘোষণা শুনে কর্ণের সঙ্জো দূরোধনাঁদ এবং বহু দেশ থেকে রাজা ও ব্রাহনণরা 
স্বযংবব-সভায় এলেন। দ্রুপদ তাঁদেব সেবাব উপয্ন্ত ব্যবস্থা কবে 'দিলেন। 
নগবের পূর্বোত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা নির্মিত হ'ল, তাৰ চতুর্দক 
বাসভবন, প্রাচীর, পাঁবখা, দ্বার ও তোরণে শোভিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত 
সভাস্থান চন্দনজল ও অগ্ুরুধূপে স্বাসিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজাবা কৈলাস- 
শিখরের ন্যায় উচ্চ শর প্রাসাদে পরস্পরের প্রাত স্পর্ধা ক'রে সুখে বাস করতে 
লাগলেন। 


৮০ মহাভারত 


রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভূষিত হয়ে সভাস্থলে নার্দ্ট আসনে 
উপাবস্ট হলেন। নগববাসী ও গ্রামবাসীরা দ্রৌপদীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে 
মণ্ডেব উপরে বসল, পাণ্ডবরা রাহমনণদের সঙ্গে বসে পাণ্ালরাজের এশ্বর্য দেখতে 
লাগলেন। অনেকাঁদন ধ'বে নৃত্য গীত ও ধনরত্রদান চলল। তার পর ষোড়শ 
দিনে দ্রৌপদী স্নান ক'বে উত্তম বসন ও সর্বালংকাবে ভূঁষত হয়ে কাণ্চনী মালা 
ধাবণ ক'্ঘর সভা অবতীর্ণ হলেন। দ্রুপদেব কুলপুবোহিত যথাঁনযমে হোম করে 
আহুতি দিলেন এবং স্বাস্তিবাচন কাঁবষে সমস্ত বাদ্য থাঁময়ে দলেন। সভা নিঃশব্দ 
হ'লে ধৃষ্টদ্যম্ন দ্ৌপদশীকে সভাব মধ্যদেশে নিযে এলেন এবং মেঘগম্ভীব উচ্চস্ববে 
বললেন, সমবেত ভূপাতিগণ, আমাব কথা শুনুন ।-- এই ধন, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। 
ওই যন্তেব ছিদ্র দিষে পাঁচাট বাণ চাপিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ কবতে হবে। উচ্চকুলজাত 
বৃপবান ও বলবান যে ব্যান্ত এই দুবূহ কম কবতে পাববেন, আমার ভাগন? কৃষ্ণা 
তাঁব ভার্যা হবেন--এ কথা আমি সত্য বলাঁছ। 

তাব পব ধৃঙ্টদ্যম্ন দ্রোপদীকে সভাস্থ রাজগণেব পাঁরচয দিলেন, যথা -__ 
দূর্যোধন প্রত্ভীতি ধৃতবাস্ট্রে পূত্রগণ,. কর্ণ, শকুনি, অশ্বথামা, ভোজবাজ, বিবাটবাজ, 
পোৌন্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলবাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি, 
সম্ধুবাজ জযদ্রথ, শিশুপাল, জবাসম্ধ এবং আবও বহু রাজা। 

কুণ্ডলধারী যুবক বাজাবা পরস্পরেব সঙ্গে প্রাতদ্বন্দিতা ক'রে বলতে 
লাগলেন, দ্রৌপদী আগাবই হবেন। মত্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত আগ্নর ন্যায পণ্ট 
পাণ্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পাবলেন এবং বলবামকে তাঁদেব কথা বললেন। 
বলবামও তাঁদেব দেখে আনান্দত হলেন। অন্যান্য বাজা ও রাজপনভ্রপোন্রগণ 
দ্রৌপদীকে তদ্‌গতচিত্তে নিরণক্ষণ কবাঁছলেন, তাঁরা পাণ্ডবদেব দেখতে পেলেন না। 
যুধিন্তর ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রৌপদণীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। 
অনন্তর বাজাবা সদর্পে লক্ষ্যভেদ কবতে অগ্রসব হলেন, কিন্তু তাঁবা ধনূতে গুণ 
পবাতেও পাবলেন না, ধনুব আঘাতে তাঁরা ভূপাতিত হলেন, তাঁদের কিরনট হার 
প্রীতি অলংকাব ছাঁড়যে পড়ল। 

তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিষে তাতে গুণ পাঁরষে শরসন্ধান করলেন। 
পান্ডবগণ এবং আব সকলে 'স্থব কবলেন, কর্ণ নিশ্চয় 'সাদ্ধলাভ করবেন। কিন্তু 
কর্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বললেন, আম সৃতজাতাঁষকে বরণ করব না। কর্ণ 
সূর্যের দিকে চেয়ে সক্রোদে হাস্য কবে স্পন্দমান ধনু পাঁরত্যাগ করলেন। 

তাব পর দমঘোষের পত্র চোঁদবাজ 'শশুপাল ধনূতে গুণ পরাতে গেলেন, 


আঁদপর্ব ১ 


কিন্তু না পেবে হি গেড়ে বসে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল, 
তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। মদ্ররাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপাতিত হলেন। 
তখন ব্লাহমণদের মধ্য থেকে অজর্নে উঠে দাঁড়ালেন। কেউ তাঁকে বারণ করলেন, 
কেউ বললেন, শল্য প্রীতি মহাবীর অস্ত্রজ্ঞ ক্ষান্রধরা যা পারলেন না একজন 
দুর্বল ব্রাহমণ তা কি কবে পাববে। ব্রাহন্রণবা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হাতে চাই 
না, বাজাদের 'বদ্বেষেব পান্র হ'তেও চাই না। আব একজন বললেন, এই শ্ীমান 
যূবাব গাঁত সংহের তুল্য, বিক্ম নাগেন্দ্রের তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। 
ব্রাহন্নণেব অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহাব ক'বেও শান্তমান। 
ধনুর কাছে গিষে অন কিছুক্ষণ পর্বতেব ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার 
পব ধন প্রদাক্ষণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষকে স্মবণ ক'বে ধনু তুলে 
নিলেন। তাব পর তাতে অনাযাসে গুণ পাঁবষে পাঁচটি শব সন্ধান ক'বে যন্বেব 
'ছিদ্রেব মধ্য দিষে লক্ষ্ভেদ কবলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হযে ভূপাতিত হ'ল। অন্তরীক্ষে 
ও সভামধ্যে তুমুল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজুনেব মস্তকে পুজ্পবাষ্ট কবলেন, 
সহম্ত্র সহম্ত্র রাহনণ তাঁদেব উত্তবীষ নাড়তে লাগলেন, রাজাবা লাঁজ্জত হয়ে হায় হায় 
বলতে লাগলেন, বাদ্ককাবগণ তৃ্যধ্বন কবলে, সৃতমাগধগণ স্তুতিপাঠ করতে 
লাগল। দ্রুূপদ আতিশয় আনান্দিত হলেন। সভা কোলাহল বাড়তে লাগল, 
নকুল-সহদেবকে সঙ্গে নিষে যাঁধন্ঠিব তাঁদেব বাসভবজ্ম চ'লে গেলেন। 
বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমসক্ষ্য কৃষ্ণা 
পার্থ শক্রপ্রীতমং নিবীক্ষ্য। 
স্বভ্যস্তবৃপাপি নবেব নিত্যং 
বিনাপি হাসং হসতাীব কন্যা ॥ 
মদাদতেহপি স্থলতীব ভাবৈ- 
বাচা বিনা ব্যাহবতীব দষ্ট্যা। 
লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে নিবীক্ষণ ক'বে কুমারী কৃষ্ণা হাস্য 
না কবেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দ্ট হ'লেও তাঁব রূপ দর্শকদের কাছে 
নূতন বোধ হ'ল। বিনা মত্ততায তিনি যেন ভাবাবেশে স্খালিত হ'তে লাগলেন, বিনা 
বাক্যে যেন দৃষ্টি দ্বারাই বলতে লাগলেন। 
দ্রৌপদী 'স্মিতমুখে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই সভাস্থত নৃপাঁত ও ব্রাহ়ণগণের 
সমক্ষে অজঃনের বক্ষে শুক বরমাল্য লম্বিত কবলেন। তার পর দ্বজগণের 
ংসাবাক্য শুনতে শুনতে অজন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন। 
৬ 


৮২ মহাভারত 
৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভশমাজনের যদ্ধ _- কুন্তাঁ-সকাশে দ্রৌপদী 


রাজাবা ক্রুদ্ধ হযে বলতে লাগলেন, আমাদের তৃণের নঠায় অগ্রাহ্য ক'রে 
পাণ্চালবাজ একটা ব্রাহন্নণকে কন্যাদান করতে চান, আমবা৷ দুরাত্মা দ্রুপদ আব তার 
পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহবান ক'রে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পাঁবশেষে 
অপমান কবা হযেছে। স্বযংবব ক্ষত্রিষেব জন্য, তাতে ব্লাহনণের আঁধকাব নেই। যাঁদ 
এই কন্যা আমাদেব কাকেও ববণ না করে তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চলে 
যাব। লোভেব বশে যে আমাদের আপ্রয কাজ কবেছে সেই ব্রাহমণকে আমরা বধ 
করতে পারি না, দ্রুপদকেই বধ করব। 


বাজাবা আক্রমণ কবতে উদ্যত হযেছেন দেখে দ্রুপদ শান্ত কামনায় 
ব্রাহ্মণদের শবণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গ্রাছ উপডে নিষে অজনেব পাশে 
দাঁডালেন, অজ?নও ধনুর্বাণ নিষে প্রস্তুত হযে বইলেন। বাহমণবা তাঁদেব মৃচর্ম 
আব করগ্ক নেডে বললেন, ভষ পেযো না, আমবা যুদ্ধ কবব। অজঃন সহাস্যে 
বললেন, অপনাবা দর্শক হযে এক পাশে থাকুন, আমি শত শত শবে এই ব্লুদ্ধ 
রাজাদেব নিবৃত্ত করব। অনন্তব বাজাবা এবং দুর্যোধনাদ ব্রাহ্মণদের দিকে ধাবত 
হলেন, বর্ণ অজণ্নকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ কবলেন। অজঃনেব আশ্চর্য 
শবক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিপ্রশ্রেষ্ঠ, তুমি কি মুর্তিমান ধনূর্বেদ, না রাম, না 
বু? অজর্ন বললেন, আমি একজন রাহনণ, গুবূর কাছে অস্ত্াশক্ষা কবোছ। 
এই ন'লে অজর্ন কর্ণেব ধনু ছেদন কবলেন। কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন 
হ'ল। ানজের সকল অস্ত্র বিফল হওযায কর্ণ ভাবলেন, ব্লহমতেজ অজেষ, তখন 
[তান বাইবে চ'লে গেলেন। শল্য আর ভম বহুক্ষণ মুম্ট আর জানু দিয়ে 
পরস্পবকে আঘাত কবতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করলেন। ব্রাহ্মণবা হেসে উঠলেন। রাজাবা বললেন, এই দুই যোদ্ধা ব্রাহণ বিশেষ 
প্রশংসার পানর, আমাদের যুদ্ধ থেকে বরত হওয়াই উচিত। এদের পাঁরচয পেলে 
পরে আবাব সানন্দে যুদ্ধ কবব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনয ক'বে বললেন, এ"রা 
ধর্মানূসাবেই দ্রৌপদীকে লাভ কবেছেন। তখন রাজারা নিবৃত্ত হযে চ'লে গেলেন। 

ভীম ও অজ?ন তাঁদেব বাসস্থান কুম্ভকারেব কর্মশালায় এসে আনাঁন্দতমনে 
কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুটীরের ভিতর থেকেই কুল্তী 
বললেন, তোমরা সকলে মিলে ভোগ কর। তার পর দ্রোপদীঁকে দেখে বললেন, 
আম নন্যায কথা বলে ফেলেছি। তিনি দ্রৌপদীর হাত ধ'রে যুধাম্ঠরের কাছে 


আঁদপর্ব ৮৩ 


1গষে বললেন, পত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দ্রূপদ রাজাব এই কন্যাকে আমার কাছে 
এনেছে, আম প্রমাদবশে বলোছ--সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এ'র পাপ না 
হয তার উপায় বল। যাঁধা্ঠর একটু চিন্তা কবে বললেন, অজন, তুমি 
যাজ্ঞসেনীকে 0১) জয় কবেছ, তুমিই একে যথাবাধ বিবাহ কর। অর্জন বললেন, 
মহাবাজ, আমাকে অধর্মভাগণী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভীমের, তাব পব 
আমাব, তার পর নকুল-সহদেবের 'ববাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখরীছলেন, 
পাণ্ডববাও পবস্পরের দিকে চেয়ে দ্রোপদীব প্রাতি আসন্ত হলেন। হযাাঁধাম্ঠর 
ভ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তান ব্যাসের কথা স্মরণ ক'রে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে 
পাছে ভেদ হয সেই ভযে বললেন, ইনি আমাদের সকলেরই ভার্যা হবেন। 

এমন সময কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং য্াধান্ঠর ও পতৃজ্বসা 
কুন্তঁর পাদবন্দনা ক'রে বললেন, আম কৃ, আম বলবাম। কুশলপ্রশ্নের পব 
যাঁধান্ঠব বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস কবাঁছ, বাসুদেব, তোমরা জানলে 
কি করে? কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, আগ্ন গুপ্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, 
পান্ডব ভিন্ন অন্য কাব এত বিক্ূম? ভাগ্যক্রমে আপনাবা জতুগৃহ থেকে মস্ত 
পেষেছেন, ধৃতবাস্ট্রেব পাপী পূত্রদেব অভীষ্ট সদ্ধ হয নি। আপনাদের সমৃদ্ধি- 
লাভ হ'ক, আপনাবা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃষ্-বলবাম তাঁদের 'শাঁবিরে 
প্রস্থান করলেন। 


ভীমাজুন যখন দ্রোপদীকে নিজেদেব আবাসে নষে আসাঁছলেন তখন 
ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের পছনে ছিলেন। কুম্ভকারের গৃহের চত্ীর্দকে নিজেব অনচবদের 
বেখে ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রচ্ছন্ন হযে রইলেন। সন্ধ্যকালে কুন্তী ভক্ষান্ন পাক ক'রে 
ধোপদীকে বললেন, ভদ্রে, তুমি আগে দেবতা ব্রাহন্ণ আর আগন্তুকদের অন্ন দাও, 
তাব পব যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভঈমকে দাও। অবাঁশস্ট অংশ যাাধান্ঠবাদ চার 
ভ্রাতাব, তোমার আর আমাব জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হন্টচন্তে কুন্তীর আজ্ঞা 
পালন কবলেন। পান্ডবদের ভোজনের পর সহদেব ভূমিতে কুশশয্যা পাতলেন, তার 
উপবে নিজ নিজ মৃগচর্ম 'বাছিয়ে পণ ভ্রাতা শুয়ে পড়লেন। কুল্তী তাঁদের মাথার 
দিকে এবং দ্রৌপপদশ পায়ের দিকে শুলেন। কুশশষ্যায় এইর্‌পে পায়ের বালিশের 
মতন শহয়েও দ্রৌপপদীর মনে দুঃখ বা গাণ্ডবদের প্রাত অবজ্ঞার ভাব হ'ল না। 


সে ০ জপ 
মনল 


(১) দ্ুপদেব এক নাম যজ্ঞসেন। 


৮৪ মহাভারত 


পাশ্ডবরা শুষে শুষে অস্ত রথ হস্তী প্রতৃতি সেনাবিষয়ক আলোচনা করতে 
লাগলেন। অন্তবাল থেকে ধষ্টদ্যুম্ন সমস্তই শুনলেন এবং ভাঁগননীকে দেখলেন। 
তান রা্রকালেই দ্ুপদকে সকল বস্তান্ত জানাবাব জন্য সত্বব চ'লে গেলেন। 

বিষণ্ন দ্রূপদ পূত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্কা কোথায গেল? কোনও 
হশীনজাতি তাকে নিষে যায নি তোটঃ আমাব মস্তকে কর্দমান্ত চবণ কে বাখলে £ 
পৃষ্পমালা কি শ্মশানে পড়েছে» অজনই কি লক্ষাভেদ কবেছেন ? 


॥বৈবাহকপবাধ্যায় ॥ 
৩৪। দ্ুঃপদ-যুধিষ্ঠিরের বিতর্ক 


ধৃষ্টদ্যুন্ন যা দেখেছিলেন আব শুনোৌছলেন সমস্তই দ্রপদকে জানিষে 
বললেন, সেই পণ্সবীবেব কথাবার্তা শুনে মনে হয তাঁবা নিশ্চয ক্ষত্রি। আমাদেব 
আশা পূর্ণ হযেছে, কাবণ, শুনেছি পাশ্ডববা আঙ্নদাহ থেকে মস্ত পেয়েছেন। 
দ্রুপদ অতান্ত আনান্দিত হযে তাঁব পুবোহতকে পাণ্ডবদেব কাছে পাঠিযে দিলেন । 
পূরোহত গিষে বললেন, বাজা পাণ্ডু দ্রুপদের 'প্রঘ সখা ছিলেন। দ্রুপদেব ইচ্ছা 
তাঁর কন্যা পান্ডুব পৃত্রবধূ হন, অজর্ন তাঁকে ধর্মানুসাবে লাভ কবুন। 

যুধিষ্ঠবেব আক্দ্রা ভীম পাদ্য-অর্ঘয [দযে পৃুবোহতকে সংবর্ধনা 
করলেন। যারধাম্ঠব বললেন, পাণ্চালবাজ তাঁৰ কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে জাত কুল 
শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ কবেন 'ন। তাঁব পণ অনুসাবে এই বাব লক্ষ্যভেদ ক'বে 
কৃষ্ধাকে জয কবেছেন। অনূতাপেব কোনও কাবণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হবে। এমন 
সময দ্রুপদেব একজন দূত এসে বললে, বাজা দ্রুপদ তাঁব কন্যাব বিবাহ উপলক্ষ্যে 
বরপক্ষীীষগণকে ভোজন কবাতে চান। অন্ন প্রস্তুত, কাণ্ুনপদ্মাঁচান্্রত উত্তম অশ্বযযস্ত 
রথও এনেছি, আপনাব। কৃষ্ধাকে নিষে শীঘ্র চলুন। 

পুবোহিতকে আগে পাঠিযে দিষে পাশ্ডবগণ, কুন্তী ও দৌপদণী পাণ্টাল- 
রাজভবনে এলেন। ববপক্ষের জাত পরণক্ষার জন্য দ্ুপদ 'বাভন্ন উপহাব পৃথক 
পৃথক সাঁজযে বেখোঁছলেন, যথা- একস্থানে ফল ও মাল্য, অন্যত্র বর্ম চর্ম অস্ত্রাদি, 
অন্যত্র কীষব যোগ্য গো রজ্জু বাজ প্রভাতি, অন্যত্র 'বাবধ শজ্পকার্যের অস্ত এবং 
ক্লীড়ার উপকরণ। দ্রোঁপদীকে নিষে কুন্তী অন্তঃপুরে গেলেন। 'সিংহবিক্রম 
বিশালবাহ7 ম্‌গচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যেন্ঠানুক্রমে পাদপনঠযব্ত শ্রেন্ঠ আসনে উপাঁবস্ট 


আঁদপর্ব ৮৫ 


হলেন. এশ্বর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পাঁরম্কৃত-বেশধারী দাসদাসী 
ও পাচকগণ, স্বর্ণ *ও রোৌপ্োরু পাত্রে অন্ন পাঁরবেশন করলে, পান্ডবগণ যথেচ্ছ ভোজন 
কবে তৃপ্ত হলেন। তাব পব তাঁরা অন্যান্য উপহাব-সামগ্রী অগ্রাহ্য ক'রে যেখানে 
যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য কবে দ্রুপদ রাজা, তাঁব পুত্র ও 
শান্নিগণ 'নঃসন্দেহ হলেন যে এরা কুন্তীপন্ত্র। 

যাঁধা্ঠর নিজেদেব পাঁবচয 'দিয়ে বললেন, মহাবাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন,+ আমরা 
ক্ষাত্রয পাঁদ্মনী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হদে যায আপনাব কন্যাও তেমন এক 
সাজগ.হ থেকে অন্য বাজগ্‌হে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পণ্যাদন, অজন 
আজই যথাঁবাধ আমাব কন্যাব পাণিগ্রহণ কবুন। হয্বাধান্ঠৰব বললেন, মহাবাজ, 
আমাবও ববাহ কবতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, 
অথবা অন্য কাকে উপযুস্ত মনে কব তা বল। তখন যাঁধান্ঠর বললেন, দ্রোপদঈ 
আমাদেব সকলের মাহষী হবেন এই কথা আমাব মাতা বলেছেন। আমাদেব এই 
নিষম আছে, বত্ব পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পার না। 
দ্ুপদ বললেন, কুরুনন্দন, এক পুবৃূষেব বহহ স্তী হতে পাবে, কিন্তু এক স্নীব 
নহু পাত শোনা যায না। তুমি ধর্মজ্ঞ ও পাবন্রস্বভাব, এমন বেদবিবুদ্ধ লোক- 
বিবুদ্ধ কার্যে তোমাব মাত হ'ল কেন? য্দীধান্ঠিব উত্তব দলেন, ধর্ম আত সক্ষম, 
তাব গাঁত আমবা বুঝি না, প্রাচশনদেব পথই আমবা অনুসরণ কাব। আম অসত্য 
বাল না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমাব মাতা যা বলেছেন তাই আমার আঁভপ্রেত। 

্ুপদ, য্ষ্ঠির, কুন্তী, ধষ্টদ্যম্ন প্রভীত সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধ 
বিতর্ক কবতে লাগলেন, এমন সময ব্যাস সেখানে উপাস্থত হলেন। সকল বৃত্তান্ত 
তাঁকে জানিয়ে দ্ুপদ বললেন, আমাব মতে এক স্বীব বহু পাঁত হওয়া লোকাঁববৃদ্ধ 
বেদাঁবরদদ্ধ। ধৃষ্টদ্যন্ন বললেন, সদাচারী জ্োম্ঠ ভ্রাতা ি ক'রে কানষ্ঠ ভ্রাতার 
ভার্যায উপগত হবেন? য্াধান্ঠব বললেন, পুবাণে শুনেছি গৌতমবংশীয়া জাটলা 
সাতজন খাঁষব পত্নী ছিলেন; মুনিকন্যা বাক্ষার্র দশ পাঁত ছিল, তাঁদের সকলেবই 
নাম প্রচেতা। মাতা সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ, তিনি যখন বলেছেন-- তোমরা সকলে মিলে 
ভোগ কব, তখন তাঁর আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুল্তা বললেন, যুধিম্ঠরেব কথা 
সত্য, আমি মিথ্যাকে অত্যন্ত ভয করি, কি করে 'মথ্যা থেকে মুক্তি পাব? ব্যাস 
বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা থেকে মান্ত পাবে। পাণ্গালরাজ, যাঁধান্ঠর যা বলেছেন 
তাই সনাতন ধর্ম, যাঁদও সকলের পক্ষে নয়। এই ব'লে ব্যাস দ্রুপদের হাত ধ'রে 
অন্য এক গৃহে গেলেন। 


৮৬ মহাভারত 
৩৫। ব্যাদের বিধান -: দ্রৌপদণীর বিবাহ 


ব্যাস দ্ুপদকে এই উপাখ্যান বললেন।-_- পুরাকালে দেবতারা নৈমিষারণ্যে 
এক যজ্ কবেন, যম তার পুবোহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিষুন্ত থাকায মনষ্যগণ 
মৃত্যুহীন হযে বাদ্ধ পেতে লাগল। দেবতারা উদ্াবস্ন হযে ব্রহমার কাছে গেলে 
[তানি আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবাব 
মানূবেব মরণ হবে। দেবতাবা যজ্ঞস্থানে যাত্রা কবলেন। যেতে যেতে তাঁরা গঙ্গার 
জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি 
অনলপ্রভা বমণী গঙ্গাব গভশীব জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁব অশ্র্ীবন্দু স্বর্ণপদ্ম হযে 
জলে পড়ছে। বোদনেব কারণ জিজ্ঞাসা কবলে বমণাঁ ইন্দ্রকে বললেন, আমাব 
পিছনে পিছনে আসুন। কিছন্দুব গিষে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালযশিখবে সদ্ধাসনে 
ব'সে এক সুদর্শন যূবা এক যূবতাীব সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁবা খেলায মত্ত হযে 
তাঁকে গ্রাহ্য কবছেন না দেখে দেববাজ ক্রুদ্ধ হযে বললেন, এই বিশ্ব আমাবই অধীন 
জেনো, আমিই এব ঈশ্বব। যুবা হাস্য ক'বে ইন্দ্রে দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণুব 
ন্যায় নিশ্চল হযে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবা ইন্দ্রেব সাঁঙ্গনীকে 
বললেন, ওকে নিয়ে এস, আম ওর দর্প দূব কবাঁছ। সেই রমণীীব স্পশমান্র ইন্দ্র 
অবশ হযে ভূপাতিত হলেন। তখন যুবকবূপী মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আব কখনও 
দর্প প্রকাশ করো না। তুম তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতটি উঠিষে গহববেব 
ভিতবে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহৰবে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, তাঁব তুল্য তেজস্ব' চাব 
জন পুবুষ সেখানে বষেছেন। ইন্দ্রকে ভযষে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন, 
গর্বের ফলে এবা এই গহবে বষেছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মন্য 
হযে জন্মাবে এবং শন্রু বধ ক'বে আবাব ইন্দ্রলোকে ফিবে আসবে। 

তখন পূর্ববর্তী চাব ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বদ্বব আমাদের 
মানুষীর গে উৎপাদন কববেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আমি নিজ বার্ে একজন 
পুবষ সাঁন্ট ক'রে তাকেই পণ্চম ইন্দ্রবৃপে পাঠাব। মহাদেব তাতে সম্মত হলেন 
এবং সেই লোকবাঞ্চতা শ্রীরাপণী রমণণকে মনুষ্যলোকে তাঁদের ভার্যা হবার জন্য 
আদেশ দিলেন। এই সমযে নারায়ণ তাৰ একটি কৃষ্ণ এবং একটি শুক্র কেশ 
উৎপাটন কবলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিষে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে 
প্রবিষ্ট হ'ল। শুক্র কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন 
হলেন। 


আদিপর্ব ৮৭ 


এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্রুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ ইন্দ্ুই 
পান্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভার্যারূপে 'নার্দস্টা সেই লক্ষনীর্পিণী রমণীই 
দ্রৌপদী হযেছেন। আম আপনাকে দিব্য চক্ষু দাচ্ছ, পাণ্ডবদেব পূর্বমূর্তি দেখুন। 
দ্ুপদ দেখলেন, তাঁবা অনল ও সূর্ধতুল্য প্রভাবান 1দবাবৃপধাবাঁ, তাঁদেব বক্ষ বিশাল, 
দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণীকরীট ও দিব্য মাল্য, দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে 
বর্তমান। দ্রুপদ বাঁস্মিত ও আনান্দিত হযে ব্যাসকে প্রণাম কবলেন। তখন, ব্যাস এক 
খাঁকন্যার কথা (১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর দিযেছিলেন-__ তোমার পণ্খপাঁত হবে। 
ব্যান আবও বললেন, মানুষেব পক্ষে এব্‌প বিবাহ বাহত নয, কিন্তু এ*বা দেবতার 
অবতার, মহাদেবেব ইচ্ছায দ্রৌপদী পণপান্ডবের পত্নী হবেন। 
তাব পব যাঁধম্ঠিবাঁদ স্নান ও মাঙ্গলিক কার্য শেষ ক'বে বেশভূষায সজ্জিত*- 
হযে পুরোহিত ধোৌম্যের সঙ্গে বিবাহসভায় এলেন। যথানিয়মে আঁগ্নতে আহ্ীত 
দেবার পব যাঁধাঞ্ঞব দ্রৌপদীব পাণিগ্রহণ করলেন। পববতা চাব দনে একে একে 
অন্য ভ্রাতাদেবও বাহ সম্পন্ন হ'ল। প্রত্যেক বার পুনর্বিবাহের পূর্বে ব্রহমার্ 
ব্যাস দ্রোপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন-_ তুমি আবাব কুমাবী হও। 
পাঁতি*বশুবতা (২) জ্যেন্ঠে পাঁতদেবরতানূজে। 
মধ্যমেষ চ পাণ্াল্যাস্তিতযং 'ন্রতযং ল্রিষ ॥ 


_-জ্যেন্ঠ যুঁধাম্ঠব পাণ্চালীব পাঁত ও ভাশুব হলেন, বানিষ্ঠ সহদেব পাতি 
ও দেবব হলেন, এবং মধ্যবতর্ণ তন ভ্রাতা প্রত্যেকে পতি ভাশদব ও দেবব হলেন। 
পাণ্ডবদেব সঙ্গে মিলন হওষযাষ দ্রুপদ সর্বাবধ ভষ থেকে মাীন্তলাভ করলেন। 
কুন্তশ তাঁব পূত্রবধূকে আশীর্বাদ কবলেন-__ 
জাঁবসূবাঁবসৃভর্দ্রে বহুসৌোখ্যসমান্বিতা। 
সৃভগা ভোগসম্পন্না যজ্ঞপত্রী পাঁতিব্রতা ॥ 
পাথব্যাং যান রত্বানি গুণবান্তি গুণান্বিতে। 
তান্যাপ্নুহি ত্বং কল্যাণ স্খনী শবদাং শতমৃ | 
যথা চ ত্বাভিনন্দামি বধবদ্য ক্ষৌমসংবৃতাম্‌। 
তথা ভূয়োভনান্দষ্যে জাতপনরাং গুণান্বিতামৃ॥ 


--ভদ্রে, তুমি দীর্ঘজশীবী বীবপনুত্রের প্রসাবনী হও, বহু সুখ লাভ কর, 
সৌভাগ্যবতাঁ ভোগসম্পন্না এবং যজ্ঞে দীক্ষিত পতিব সহ্ধার্মণী হও। গুণবতশ 


সস এ ০৫ পপ 


(১) ২৯-পাঁবচ্ছেদে আছে। (২) এখানে *বশুব অর্থে ভ্রাতৃশবশুব বা ভাশুর। 


৮৮ মহাভারত 


কল্যাণী, পৃথিবীতে যেসকল গন্ণসম্পন্ন রত্ন আছে তা তুমি লাভ কর, শত বংসর সুখে 
থাক। বধ্‌, আজ যেমন ক্ষৌমবাসপাবাহতা তোমাকে আঁভনন্দন করছি, তেমনই 
জাতপদত্রা ভাগ্যবতী তোমাকে আবার আভনন্দন করব। . 

পাণ্ডবদেব ববাহেব সংবাদ পেষে কৃষ্ণ বহু মাঁণমূন্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ 
বসন, সালংকারা দাসী, অ*ব গজ প্রভাতি উপহাব পাঠালেন। 


॥বদুরাগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৬। হাঁষ্তনাপুরে বিতর্ক 


পান্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ কবেছেন এবং দুরোধনাঁদ লাঁজ্জত ও 
ভগ্নদর্প হযে ফিবে এসেছেন জেনে বিদুব প্রীতমনে ধৃতবাম্দ্রকে বললেন, মহারাজ, 
ভাগ্যক্রমে কুবুকুলেব শ্রীবাদ্ধ হযেছে। ধৃতবাম্দ্র ভাবলেন, দূর্োধনই দ্রৌপদীকে 
পেষেছেন। তিনি আনান্দত হযে বললেন, কি সৌভাগ্য! এই ব'লে তান 
দুরযোধনকে আজ্ঞ দিলেন, দ্রোৌপদশীব জন্য বহু অলংকার নিমণাণ কবাও এবং তাঁকে 
নিয়ে এস। বিদুব প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরাম্দ্র বললেন, যাঁধান্ঠবাঁদ যেমন 
পাস্ডুব 'প্রয় ছিলেন তেমন অনমাবও প্রিষ। তাঁবা কুশলে আছেন এবং শান্তশালী 
মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আমি তুষ্ট হযোছ। বিদর বললেন, মহাবাজ, এই 
বাঁদ্ধই আপনাব 1বকাল থাকুক। 

শবদুব চ'লে গেলে দূর্যোধন ও কর্ণ ধৃতবাস্ট্রকে বললেন, শন্রুব উন্লাতিকে 
আপনি স্বপক্ষেব উন্নাত মনে কবছেন। এখন আমাদের চেষ্টা কবা উীচত যাতে 
পাণ্ডবদেব শান্তক্ষষ হয, যেন তাবা আমাদেব গ্রাস করতে না পাবে। ধৃতবান্ট্র 
বললেন, আমাবও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুবেব কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। 
তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দূর্যোধন বললেন, আমরা চতুব ও বিশ্বস্ত 
ব্লাহমণদের দ্বাবা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রুপদ বাজাকে বিস্তব অর্থ 'দয়ে 
বলব তান যেন যাুধন্ঠিবকে ত্যগগ কবেন অথবা নিজ বাজ্যেই তাঁকে রাখেন। 
দ্রৌপ্রদীব অনেক পাতি, তাঁকে অন্য পুবুষে আস্ত করাও সুসাধ্য। আমরা চতুর 
লোক দিয়ে ভঈমকে হত্যা কবাব, সে মবলে তার ভ্রাতাদের তেজ নম্ট হবে। 

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে 
তুমি গুপ্ত উপায়ে পাশ্ডবদের নিহত করবার চেস্টা করেছিলে কিন্তু কৃতকার্য 


আঁদপর্থ ৮১৯ 


হও নি। তাবা যখন অসহায বালক ছিল এবং এখানেই বাস করত তখনই ছু 
করতে পার নি।, এখন তারা শীন্তমান হযেছে, বিদেশে বয়েছে, কৌশলপ্রযোগে 
তাদেব নির্যাতিত করা অসম্ভব। তাদেব মধ্যে ভেদ ঘটানোও অসাধ্য, যাবা এক 
পত্রীতে আসন্ত তাদেব ভিন্ন কবা যায় না। দ্রুপদের বহু ধন আছে, ধনেব লোভ 
দেখালে তিনি পাশ্ডবদেব ত্যাগ কববেন না। আমাব মত এই -- পাণ্চালবাজ যত দন 
দূর্বল আছেন, পাণ্ডববা যত দন প্রচুব অশ্ববথাঁদ এবং মিত্র সংগ্রহ কবতে ন্বা পারে, 
যে পযন্তি কৃষ্ণ যাদববাহিনী নিষে পাণ্ডবদেব সাহায্যার্থে না আসেন, তাব মধ্যেই তুমি 
বলপ্রযোগ কর। আমবা বিপুল চতুবঙ্গ সৈন্য নিযে দ্রুপদকে পবাঁজত ক'বে 
সত্ব পাণ্ডবদেব এখানে নিষে আসব। 

ধৃতবান্ট্র বললেন, কর্ণ তুমি যে বীরোচিত উপায বললে তা তোমাবই 
উপযুক্ত, কিন্তু ভীঁম্ম দ্রোণ আব বদুবেব সঙ্গে পবামর্শ কবা উঁচত। এই ব'লে 
[তানি ভীম্মাঁদকে ডেকে আনালেন। ভীম্ম বললেন, পান্ডুপুন্রদেব সঙ্গে যুদ্ধ 
কবা আমাব বুচিকব নয, আমাব কাছে ধৃতবাম্দ্র আব পাশ্ডু দুইই সমান। দূর্যোধন 
যেমন এই বাজ্যকে পৈতৃক মনে কবে, পাণ্ডববাও সেইবূপ মনে কবে। অতএব 
অর্ধবাজ্য পান্ডবদেব দাও। দুর্োধন, তুমি কুবুকুলোচত ধর্ম পালন কব। 
ভাগার্রমে পান্ডবগণ ও কুন্তী জাঁবত আছেন। যোঁদন শুনেছি তাঁবা পুড়ে 
মবেছেন সোদন থেকে আম মুখ দেখাতে পাব না। লোকে পুবোচনকে তত 
দোষী মনে করে না যত তোমাকে কবে। 

দ্রোণ ধৃতবাস্ট্রকে বললেন, মহাত্মা ভঁম্মে যে মত” আমাবও তাই। 
আপান বহু ধনরত্ব 'দিষে দ্রুপদেব কাছে লোক পাঠান, সে গিষে বাব বার বলবে যে 
তাঁব সঙ্গে বৈবাহক সম্বন্ধ হওযায আপাঁন আব দূর্যোধন আতিশষ প্রত হযেছেন। 
তাব পব পাণ্ডবদেব এখানে আনবাব জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ (১) সসাঁজ্জত 
সৈন্যদল নিয়ে যান। পাণ্ডববা এখানে এসে প্রজাদেব সম্মাতক্রমে পৈতৃক পদে আঁধাম্ঠিত 
হবেন এবং আপনি নিজেব প্রন্রেব তুল্যই তাঁদেব সমাদব কববেন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাজ, যে ভীম্ম-দ্রেণ আপনাব কাছে ধন মান পেষে 
আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনাব অন্তবঙ্গ, তাঁবা আপনাব হিতকব মন্দরণা দিলেন 
না এব চেষে আশ্র্য আব কি আছে। যাঁদ আপনাদেব ভাগ্যে বাজ্যভোগ থাকে 
তবে তাব অন্যথা হবে না. যাঁদ না থাকে তবে চেষ্টা ক'বেও বাজ্য বাখতে পারবেন 


সা সী পপ 
সস 


€১) দুর্োধনেব এক ভ্রাতা। 


৯০ মহাভারত 


না। আপান বুদ্ধিমান, আপনার মন্ত্রণাদাতারা সাধু কি অসাধু তআ বূঝে দেখুন । 
দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দুস্টস্বভাব সেজন্য আমাদের দোষ 'দচ্ছ। আম হিতকর 
কথাই বলোছ. তাব অন্যথা কবলে কুবুকুল বিনষ্ট হবে। 

বিদুব বললেন, মহাবাজ, আপনাব বন্ধুরা 'হতবাক্যই বলবেন, কিন্তু 
আপাঁন যাঁদ না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভনম্ম ও দ্রোণেব চেষে বিজ্ঞ এবং 
আপনার, হতাকাত্ক্ষী কেউ নেই, এরা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রযোগে পান্ডবদের 
জয় করা অসম্ভব। বলবাম আব সাত্যাক (১) যাঁদের সহায়, কৃষ্ণ যাঁদের মন্ত্রণাদাতা, 
দ্রূপদ যাঁদেব শবশুব এবং ধৃষ্টদুযম্নাঁদ শ্যালক, তাঁবা যুদ্ধে ক না জয কবতে 
পাবেন” আপাঁন দূর্যোধন কর্ণ আব শকুনিব মতে চলবেন না, এরা অধাঁর্মক 
দুব্ধীদ্ধ কাণ্ডজ্ঞ্রানহাীন। 

ধৃতবাম্্ বললেন, ভীম্ম দ্রোণ আব বিদুব হিতবাক্যই বলেছেন। 
যাধান্ঠবাঁদ যেমন পাশ্ডুব পত্র তেমন আমাবও পাত্র। অতএব বিদুব, তুমি গিয়ে 
পণ্চপান্ডব কুন্তঁ আব দ্রৌপদীকে পবম সমাদবে এখানে নিষে এস। 

বিদুর নানাবিধ ধনবত্ব উপহাব নিষে দ্রুপদেব কাছে গিয়ে বললেন, 
মহাবাজ, আপনাব সঙ্গে সম্বন্ধ হওযায ধৃতবাম্ট্র অত্যন্ত আনান্দিত হযেছেন; তিনি, 
ভনম্ম, এবং অন্যান্য কৌবব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার 'প্রবসখা 
দ্রেণ আপনাকে গা আলঙ্গম জানিষেছেন। এখন পণ্পান্ডবকে যাবাব অনুমাত 
দিন। কুরুকুলেব নাবীগণ পাণ্চালীকে দেখবাব জন্য উৎসূক হযে আছেন। 


॥ রাজ্যলাভপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ _ স্যন্দ-উপস্নন্দ ও তিলোত্তমা । 


বিদুবেব কথা শুনে দ্রূপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব আত সংগত, কিন্তু 
আমাব কিছ; বলা উচিত নয়। যাঁদ যুধাম্ঠবাঁদ ইচ্ছা করেন এবং বলবাম ও কৃষ্ণ 
তাতে মত দেন তবে পান্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এদের যাওয়াই 
উচিত মনে কাব, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রূপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্রুপদ বললেন, 
পুবুষোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আঁমও তাই কর্তব্য মনে কার। 

অনন্তব পান্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, 'বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সস্জত 
হস্তিনাপুবে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্ধোধনের মাহষী এবং অন্যান্য 


(১) যদুবংশের বীর 'বিশেষ। 


আঁদপর্থ ৯১ 


বধূগণ লক্ষীরুপিণী দ্রোপদীকে আত আদরের সাঁহত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী 
তাঁকে আলিঙ্গন *ক'বেই মনে কবলেন, এই পাণ্চালীর জন্য আমার পা,ত্রদের মৃত্যু 
হবে। তাঁৰ আদেশে বিদুব শুভনক্ষত্রযোগে কুন্তাীঁ ও দ্রৌঁপদীকে পান্ডুব ভবনে 
নিয়ে গেলেন এবং সর্ব বিষষে তাঁদেব সাহায্য কবতে লাগলেন। কিছ_কাল পরে 
ভশচ্মেব সমক্ষে ধৃতরাম্ট্র যুধন্ঠিরকে বললেন, তোমবা অর্ধ রাজ্য নাও এবং 
খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আব বিবাদ হবে না। , 

পান্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁবা কৃষকে অগ্রবতরশ ক'বে ঘোব বনপথ 'দিষে 
খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমান্বিত পাঁবখা-প্রাকাব-বোম্টত 
উপবন-সবোববাদি-শোভিত স্বর্গধামতুল্য এক নগব (১) স্থাপন করলেন। 
পাণ্ডবদেব সেখানে সমপ্রাতিষ্ঠত ক'বে বলবাম ও কৃষ্ণ দবারবতী(২)তে ফিরে 
/গলেন। 


ভ্রাতৃগণ ও দ্ৌপদীব সঙ্গে যুধিষ্ঠিব ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস কবতে লাগলেন। 
একাঁদন দেবার্ধ নাবদ তাঁদেব কাছে এলেন। যাধান্ঠর তাঁকে নিজের বমণনয় 
অ।সনে বাঁসষে যথাবাধ অর্থয নিবেদন কবলেন। তাঁব আদেশে দ্রৌপদী বসনে 
দেহ আবৃত ক'বে এলেন এবং নাবদকে প্রণাম কবে কৃতাঞ্জাল হযে দাঁড়য়ে বইলেন। 
নাবদ তাঁকে আশনীর্বাদ ক'বে বললেন, এখন যেতে,পাব। দ্রৌপদী চ'লে গেলে 
নাবদ পাণ্ডবগণকে নিভৃতে বললেন, পাণ্গালী একাই তোমাদের সকলের ধমপত্রী, 
এমন নিষম কর যাতে তোমাদেব মধ্যে ভেদ ন। হয়। তাব পর নাবদ এই উপাখ্যান 
বললেন।__ 

পুরাকালে মহাসুব 'হিবণ্যকশিপুব বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সন্দ 
উপসুল্দ নামে দুই পবাক্রান্ত পূত্র জন্মোছল। তাবা পবস্পবেব প্রাত অত্যন্ত 
অশুবন্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য কবত। বধঃপ্রাপ্ত হযে ন্রিলোকবিজয়ের 
কামনাধ তাবা বিন্ধ্যপর্বতে গিষে কঠোব তপস্যা আরম্ভ কবলে । দেবতারা ভয় পেয়ে 
নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিষে তাদেব তপোভঙ্গ কববাব চেম্টা কবলেন, কিন্তু সুন্দ- 
উপসূন্দ বিচলিত হ'ল না। তাব পব ব্রহম়া বব দিতে এলে তারা বললে, আমরা 
যেন মাধাঁবৎ অস্নাবং বলবান কামবৃপশী এবং অমর হই। ব্রহনা বললেন, তোমবা 
ন্রিলোকাবজযের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমবত্বেব বর দিতে পার না। 
তখন তাবা বললে, তবে এই বর 'দন যে ভ্রিলোকেব স্থাববজঙ্গম থেকে আমাদেব 


(১) এই নগরকেই পবে ইন্্রপ্রস্থ বলা হযেছে । (২) দ্বাবকা। 


৭) *২ মহাভারত 


কোনও ভষ থাকবে না, মততযু যাঁদ হয তো পবস্পরের হাতেই হবে। ব্রহম্না তাদের 
প্রার্থত বর দিলেন। তাবা দৈত্যপুবীতে িষে বন্ধ্বর্গেব সঙ্গে ভোগাবলাসে 
মগ্ন হ'ল এবং বহু বৎসর ধ'বে নানাপ্রকাব উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা 
বিপুল সৈন্যদল নিষে দেবলোক জয কবতে গেল। দেবগণ ব্হমাব বরেব বিষষ 
জানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্রহমলোকে পাঁলযে গেলেন। সহন্দ-উপসুন্দ 
ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, বক্ষ, খেচর, পাতালবাস নাগ, সমুদ্রুতীববাসী ম্লেচ্ছ প্রভাতি 
সকলকেই জয কবলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদেব উপবেও অত্যাচাব কবতে লাগল। 

দেবগণ ও মহার্ষগণেব প্রার্থনায ব্লহমা বিশ্বকর্মীকে আদেশ দিলেন, 
তুমি এমন এক প্রমদা সৃম্টি কব যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা ন্রিলোকের 
স্থাববজঙ্গম থেকে সব্বপ্রকাব মনোহব উপাদান আহবণ কবে এক অতুলনশষা 
রূপবতা নাবী সৃন্টি কবলেন। জগতেব উত্তম বস্তু তিল তিল পাঁরমাণে মিলিত 
ক'রে সমম্ট এজন্য ব্লহম্মা তাব নাম দিলেন তিলোত্তমা । তান আদেশ দিলেন, তুমি 
সন্দ-উপসুন্দকে প্রলুব্ধ কব। তিলোত্তমা যাবাব পূর্বে দেবগণকে প্রদাঁক্ষিণ 
করলে। ঘুবতে ঘুবতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই 
ব্রহমার একটি মুখ নির্গত হ'ল, এইবৃপে তান চতুমখ হলেন। ইন্দ্রেবও সহমত 
নযন হ'ল। শিব স্থিব হযে ছিলেন সেজন্য তীব নাম স্থাণু। 

সংন্দ-উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতেব নিকট পাঁষ্পত শালবনে সরাপানে মত্ত হযে 
বিহার করাছিল এমন সময মনোহব বন্তবসন প'বে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সুন্দ 
তাব ডান হাত এবং উপসহন্দ বাঁ হাত ধবলে। ভ্রুকুটি ক'রে সুন্দ বললে, এ মামাব 
ভার্যা, তোমাব গুবুস্থানীযা। উপস.ন্দ বললে, এ আমাব ভার্যা, তোমাব 
বধূস্থানীযা। তার পব তাবা গদা নিষে যুদ্ধ ক'বে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ 


ও মহ্র্ষগণেব সঙ্গে ব্রহন্া সেখানে এসে [িলোত্তমাকে বললেন, সুন্দরী, তুমি 
আঁদত্যলোকে বিচবণ কববে, তোমাব তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'বে দেখতে 
পারবে না। 


উপাখ্যান শেষ ক'রে নাবদ বললেন, সর্বাবষযে মালত ও একমত হযেও 
[াতলোত্তমাব জন) দুই অসুব পবস্পবকে বধ কবেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায 
কর যাতে দ্রোপদীব জন্য তোমাদেব বিচ্ছেদ না হয। তখন পান্ডবগণ এই নিষম 
করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বসব বাস কববেন, সেই সমযে 
অন্য কোনও ভ্রাত। যাঁদ তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্রহমচারী হয়ে বার বংসর বনবাসে 
যেতে হবে। 


আঁদপর্ব ৯৩ 


॥ অজনবনবাসপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৮। অজর্টনের বনবাস -- উলপী, চিত্রাঙ্গদা ও বর্গা __ বভ্রুবাহন 


একাঁদন কষেক জন ব্রাহম্ণ ইন্দ্প্রস্থে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, নীচাশয় 
নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হবণ কবছে। যে বাজা শস্যাঁদর ঘচ্ঠ ভাগ কর 
নেন অথচ প্রজাদেব বক্ষা কবেন না তাঁকে লোকে পাপাচাবী বলে। ব্রাহখণের ধন 
চোবে নিষে যাচ্ছে, তাব প্রাওকাব কব। অজর্ন রাহমণদের আশ্বাস 'দষে অস্ত 
আনতে গেলেন, ন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীব সঙ্গে 
যাঁধান্ঠব বাস কবাঁছলেন। অন সমস্যা প'ডে ভাবলেন, যাঁদ ব্রাহণেব ধনরক্ষা , 
না কাব তবে বাজা যাঁধা্ঠিবেব মহা অধর্ম হবে, আব যাঁদ 'নিষমভঙ্গ ক'বে তাঁব 
ঘবে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ'ক আমি ধর্ম পালন করব। 
জন যশধাঁন্ঠবেব ঘবে গেলেন এবং তাঁব সম্মাতিক্রমে ধনুর্বাণ নিষে ব্রাহমণদের 
বাছে এসে বললেন, শীঘ্র চলন, চোরেরা দুবে যাবাৰ আগেই তাদেব ধরতে হবে। 


অজ্ন বথাবোহাণে যাত্রা ক'বে চোবদেব শাস্তি দে গোধন উদ্ধার করে 
বহমণদেব দিলেন এবং ফিবে এসে ধর্মরাজ যাঁধান্ঠবকে বললেন, মহাবাজ, আম 
নিখম লঙ্ঘন কবোছি, আজ্ঞা দিন, প্রাধাশ্চন্তেব জন্য বনে যাব। যুধিম্ঠব কাতব 
হঘে বললেন, তুমি আমাব ঘবে এসোছিলে সেজন্য আমি অসন্তুষ্ট হই নি, জ্যে্ঠের 
ঘবে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয না, তাব 'বপবীত হ'লেই দোষ হ্য।* অজ্ন বললেন, 
আপনাব মুখেই শুনোছি__ধর্মাচবণে ছল কববে না। আম আযুধ স্পর্শ ক'রে 
বলছি, সত্য থেকে বিচালিত হব না। তার পব য্াাধান্ঠবেব আজ্ঞা নিয়ে অজর্ন 
বাব বংসবেব জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ৰ ব্লাহমণ ভিক্ষু পুবাণপাঠক প্রভৃতিও 
তাঁব অনুগমন কবলেন। 


বহয দেশ ভ্রমণ কবে অজঞন গঙ্গাদ্বাবে এসে সেখানে বাস কবতে 
লাগলেন। একাঁদন 'তিনি স্নানেব জনা গঙ্গায় নামলে নাগবাজকন্যা উল্‌পী তাঁকে 
টেনে নিষে গেলেন। অজর্ননেব প্রম্নেব উত্তবে উলূপী বললেন, আমি এঁবাবত- 
কৃলজাত কোরব্য নামক নাগেব কন্যা, আপনি আমাকে ভজনা কবুন। আপনার 
বহনচর্ষের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমাব অনুবোধ রাখলে 
আপনায় ধর্ম নম্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অজ্ন উল্‌পণীব প্রার্থনা 


৭১৪ মহাভারত 


পূরণ কবলেন। উল্‌পীী তকে বব দিলেন, আপাঁন জলে অজেয় হবেন, সকল 
জলচর আপনার বশ হবে। (১৯) 

উল্‌পীর কাছে বিদায় নিযে অন নানা তীর্থ পর্যটন করলেন, তাব পর 
মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমুদ্রতীব দিযে মাঁণপুবে এলেন। সেখানকার বাজা 
চিত্রবাহনের সন্দরী কন্যা চিন্রাঙ্গদাকে দেখে অজন তাঁর পাণিপ্রার্থ হলেন। 
রাজা অজর্নের পাঁরচয় নিযে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তান পুব্রেব জন্য তপস্যা কবলে মহাদেব তাঁকে বব দিলেন, তোমাব 
বংশে প্রাত পুবূষেব একাঁটমান্র সন্তান হবে। আমাব পূর্বপুবুষদেব পূত্রই 
হযেছিল, কিন্তু আমাব কন্যা হযেছে, তাকেই আম পাত্র গণ্য কাঁব। তাব গর্ভজাত 
পূত্র আমার বংশধর হবে-_এই প্রাতজ্ঞা যাঁদ কর তবে আমাব কন্যাকে বিবাহ 
কবতে পাব। অজন সেইব্‌প প্রাতিজ্ঞা ক'বে চিন্রাঙ্গদাকে বিবাহ কবলেন এবং 
মাঁণপুবে তিন বংসব বাস করলেন। তাব পব পাত্র হ'লে চিন্রাঙ্গদাকে আলংগন 
ক'বে পুনবাব ভ্রমণ করতে গেলেন। 

অজন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম কাবন্ধম ও ভারদ্বাজ এই 
পণ্তীর্থ তপাঁস্বগণ বর্জন কবেছেন। কাবণ জিজ্ঞাসা ক'রে তিনি জানলেন যে 
এইসকল ঘতঈর্থে পাঁচাট কুম্ভব আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের 
বারণ না শুনে অজ?ন সৌভদ্র তীর্থে স্নান কবতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজন্তু 
তাঁর পা ধরলে। অজর্ন তাকে সবলে উপবে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকাবা 
সুন্দরী নাবী হয়ে গেল। সে বললে, আম অপ্সরা বর্গা, কুবেরের 'প্রযা। আম 
চার সখীব সথ্গে ইন্দ্রলোকে গিষেছিলাম, ফেরবার সময আমরা দেখলাম এক 
রূপবান ব্রাহমণ নিন স্থানে বেদাধ্যন করছেন। আমবা তাঁকে প্রলুব্ধ করতে 
চেষ্টা কবলে তিনি শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভশীব হযে শতবর্ষ জলে বাস করবে। 
আমরা অনুনয় কবলে তান বললেন, কোনও পুব্ষশ্রেম্ঠ যাঁদ তোমাদের জল থেকে 
তোলেন তবে নিজ রূপ ফিবে পাবে। পবে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শুনে 
বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরেব তারে পণ্চতীর্থে যাও, অজর্ন তোমাদের উদ্ধার 
করবেন। সেই অবাধ আমরা এখানে আঁছ। আমাকে যেমন মূত্ত কবেছেন 
সেইর্প আমাব সখীদেবও করূন। অজন অনা চাব অপ্সরাকে শাপমত্ত কবলেন। 

সেখান থেকে অজন পুনর্বার মাঁণপুবে গেলেন এবং রাজা চিত্রবাহনকে 





(১) ভঈম্মপর্ব ১৪-পাঁরচ্ছেদে ইবাবান সম্বন্ধে পাদটীকা দ্রম্টব্য। 
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বললেন, আমার পাত্র বভ্রুবাহনকে আপনি নিন। তান "চন্রাঙ্গদাকে বললেন, 
তুমি এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পবে ইন্দ্প্রস্থে গিয়ে আমার মাতা ভ্রাতা 
প্রভীতর সঙ্গে মিলত হয়ে আনন্দলাভ করবে। য্যাধান্ঠব যখন রাজসূয় যজ্ঞ 
করবেন তখন তোমার 'িিতার সঙ্গে যেযো। সন্দবী, আমাব বহে দুঃখ ক'রো না। 

তাৰ পর অজর্ুন পশ্চিম সমৃদ্রেব তাঁববতর্ঁ সকল তীর্থ দেখে প্রভাসে 
এলেন। সেই সংবাদ পেষে কৃ সেখানে এসে অজনকে বৈবতক পরতে নিষে 
গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই সুসাঁঞজ্জত কবা হক্মোইল এবং 
সেখানে 'বাঁবধ খাদ্য ও নৃত/গীতাঁদব আযোজন ছিল। অর্জন সেখানে সুখে 
[বগ্রাম কবে স্বর্ণময বথে কৃষেব সঙ্গে দ্বাবকাষ যাত্রা করলেন। শত সহতম্র 
দবাবকাবাসী স্ত্রী পুরূৰ তাঁকে দেখবাব জন্য বাজপথে এল। ভোজ, বাঁ ও 
অন্ধক (১) বংশীয কুমাবগণ মহা সমাদবে তাঁব সংবর্ধনা কবলেন। 


॥সুভদ্রাহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
৩১৯। রৈবতক -__ স;ভদ্রাহরণ -_ অভিমন্য _- দৌপদণীর পণ্চপনত্র 


িছাঁদন পবে বৈবতক পর্বতে বৃষ ও,*অন্ধক বংশশয়দেব মহোৎসব 
আবম্ভ হল। বহ্‌ সহস্র নগববাসী পত্রী ও অনুচবদেব সঙ্গে পদব্রজে ও 'বাঁবধ 
যানে সেখানে এল। হলধব মত্ত হযে তাঁব পত্নী বেবতীব সঙ্গে বিচবণ করতে 
লাগলেন। প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, অক্রুব, সারণ, সাত্যাক প্রভাতিও স্ত্রীদের নিয়ে এলেন। 
বাসদেবেব সঙ্গে অজুন নানাপ্রকাব 'বাঁচত্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন। 

একাদন অজর্ন বসুদেবকন্যা সালংকারা সবদর্শনা সভদ্রাকে দেখে মৃণ্ধ 
হলেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য কবে সহাস্যে বললেন, বনবাসীঁব মন কামে আলোঁড়ত হ'ল 
কেন” হীন আমার ভাগনী সনভদ্রা, সাবণেব সহোদরা, আমাব 'পতাব "প্রবকন্যা। 
খাঁদ চাও তো আমি নিজেই পিতাকে বলব। অন বললেন, তোমার এই ভাগনী 
যাঁদ আমাব ভার্যা হন তবে আম কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবাব উপায কি? 
কষ বললেন, ক্ষান্রযেব পক্ষে স্বযংবব 'বাহত, কিন্তু স্বীস্বভাব আনিশ্চিত, কাকে 
ববণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভগ্গিনীকে সবলে হরণ কব. ধর্মজ্ঞগণ বলেন 





(১) যদুবংশের 'বাভল্ল শাখা। 
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এর্প বিবাহ বীবগণেব পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষক ও অজর্ন দ্রুতগামী দূত 
পাঠিযে যাঁধা্ঠবের সম্মাতি আনালেন। 

অজর্ন বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হযে কাণ্চনময় বথে মৃগয়াচ্ছলে যান্রা করলেন। 
সুভদ্রা পূজা শেষ ক'রে বৈবতক পর্বত প্রদাঁক্ষণ ক'রে দ্বারকায ফিরাছলেন, অন 
তাঁকে সবলে বথে তুলে 'নিষে ইন্দ্প্রস্থেব দিকে চললেন। কযেকজন সোনক এই 
ব্যাপাব দেখে কোলাহল কবতে কবতে সুধমণ নামক মন্ত্রণাসভাষ এসে সভাপালকে 
জানালে” সভাপাল যৃদ্ধসজ্জাব জন্য মহাভেবী বাজাতে লাগলেন। সেই শব্দ শুনে 
যাদবগণ পানভেজন ত্যাগ ক'বে সভা এসে মন্ত্রণা কবলেন এবং অজনের আচবণে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে যুদ্ধেব জনা উদগ্রব হলেন। 
সুবাপানে মত্ত বলবাম সেই সভা উপাঁস্থত 'ছিলেন। তাঁব পাঁবধানে 
নীল বসন, কণ্ঠে বনমালা। "তান বললেন, ওহে নির্বোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই 
তোমবা গঞ্জন কনছ কেন» তিনি কি বলেন আগে শোন তাব পব যা হয কবো। 
তাৰ পব তান ক্ষকে বললেন, তুমি নির্বাক হযে রষেছ কেনঃ তোমাব জন্যই 
আমবা অজনকে সম্মান কবোছ, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তাব যোগ্য নয। যার 
সংকুলে জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'বে ভোজনপান্র ভাঙে না। সূভদ্রাকে হবণ কবে সে 
আমাদেব মাথায পা দিয়েছে, এই অন্যায় আম সইব না, আম একাই পাঁথবী থেকে 
কুরুকুল লুপ্ত কবব। সভাস্থ সকলেই বলবামেব কথার অনুমোদন কবলেন। 
কৃ বললেন, অজ'ন যা কবেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় 'ন, বরং 
মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমবা ধনেব লোভে কন্যা বকর কবব এমন কথা 1তাঁন 
ভাবেন নি, স্বযংববেও তিনি সম্মত নন. এই কাবণেই তিনি ক্ষত্রধর্ম অনুসাবে কন্যা 
হবণ করেছেন। অজুন ভবত-শান্তনূব বংশে কুন্তীর গর্ভে জল্মেছেন, 'তান 
যুদ্ধে অজেয, এমন সপান্র কে না চাষ? আপনাবা শীঘ্র গিয়ে মিম্টবাক্যে তাঁকে 
ফারষে আনুন, এই আমাব মত। তিনি যাঁদ আপনাদেব পরাজত ক'রে স্বভবনে 
চ'লে যান তবে আপনাদেব যশ নম্ট হবে. কিন্তু মিষ্ট কথায 'ফারয়ে আনলে তা 
হবে না। আমাদেব পিতৃদ্বসাব পূত্র হযে তানি শত্রুতা কববেন না। 

যাদবগণ কৃষ্ণেব উপদেশ অনুসারে অজনকে ফিবিয়ে আনলেন, তিনি 
সুভদ্রাকে বিবাহ ক'বে এক বংসব দ্বাবকায় বইলেন, তার পর বনবাসেব অবাঁশল্ট 
কাল পুদ্কবতর্থে যাপন কবলেন। বাব বংসর পূর্ণ হ'লে অন ইন্দ্রপ্রস্থে 
গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি সুভদ্রাব কাছেই যাও, পূুনর্বার 
বন্ধন কবলে পূর্বে বন্ধন শাঁথল হয়ে যায়। অজর্ন বাব বার ক্ষমা চেষে 


আঁদপর্ব ২১৭. 


দ্রোপদীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সমৃভদ্রাকে রন্তু কৌষেয় বসন পাঁরয়ে গোপবধূর 
বেশে কুন্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পবম প্রীতির সাহত তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন। সভদ্রা দ্রৌপদীঁকে প্রণাম কবে বললেন, আমি আপনাব দাসী। 
দ্রোপদ তাঁকে আলঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর যেন শন্রু না থাকে। 

সৈন্যদলে বোঁষ্টত হয়ে যদুবীবগণের সঙ্গে কৃষফ-বলরাম নানাবধ মহার্থ 
যৌতুক নিষে ইন্দ্রপ্রস্থে এলেন। অনেক দন আনন্দে যাপন ক'বে সকলে, ফিবে 
গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যমুনাতীরে অজর্নেব সঙ্গে মৃগযা ক'রে 
মৃগ-ববাহ মাবতে লাগলেন। 

কিছুকাল পবে সূভদ্রা একট পুত্র প্রসব কবলেন। িানভর্ঁক ও শন্যমান 
(ক্রোধ বা তেজস্বী) সেজন্য তাঁর নাম আভমন্যু হ'ল। জল্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই 
বালকেব সমস্ত শুভকার্য সম্পন্ন কবলেন। অজর্ন দেখলেন, আভমন্যু শোর্ষে 
বর্ষে কৃ্েবই তুল্য। দ্রৌপদনীও যুধান্ঠব ভনমাঁদব ওবসে পাঁচটি বীব পত্র লাভ 


করলেন, তাঁদেব নাম যথাক্রমে প্রাতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মী, শতানীক ও 
শ্রতসেন। 


॥ খাণন্ডবদাহপ্র্বাধ্যায় ॥ 
৪8০ । আশঙ্নর আগ্নমান্দ্য -__খান্ডবদাহ-__ ময় দানব 


একাদিন কৃষ্ণ ও অজর্ন তাঁদের সূহ্দ্বর্গ ও নাবণগণকে নিয়ে যমুনায় 
ক্লাবহাব করতে গেলেন। তাঁরা যমুনার তাঁববতর্ম বহঃপ্রাঁণসমাকুল মনোহর 
খাণ্ডব বন দেখে বিহাবস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গীত 
ও বিনিধ ব্লীঁড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অরুন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে 
গিষে মহার্ঘ আসনে ব'সে নানা বিষয় আলোচনা কবতে লাগলেন। এমন সময়ে 
সেখানে এক বর্লাহনণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তপ্তকাণ্চনতুল্য, শ্মশ্রু িঙ্গলবর্ণ, 
মস্তকে জটা, পাঁরধানে চীরবাস। তান বললেন, আম বহুভোজশ ব্রাহনণ; 
কৃষাজন, তোমবা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন করিয়ে তৃপ্ত কর। আমি আন, 
অন্ন চাই না, এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করতে ইচ্ছা কার। তক্ষক নাগ সপাঁববারে এখানে 
থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আম দগ্ধ করতে পার না। 
তোমরা উত্তম অস্বাবৎ, তোমরা সহায়, হ'লে আম খাশ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই 
আম চাই। ্ 


৭ 


৭৮ মহাভারত 


এই সমযে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই পূর্বইতিবৃন্ত বললেন।-__ 
শ্বেতাঁক নামে এক রাজা 'নবন্তর যজ্ঞ করতেন। তাঁব পুরোহিতদের চক্ষু ধূমে 
পণীডত হওযাষ তাঁবা আব যন্র কবতে চাইলেন না। তখন রাজা মহাদেবেব তপস্যা 
কবতে লাগলেন। মহাদেব বব দিতে এলে শ্বেতকি বললেন, আপাঁন আমাব যজ্ঞে 
পৌরো1হত্য কবুন। মহাদেব হাস্য ক'বে বললেন, আমি তা পারি না। পাঁরশেষে 
শহাদেবেন আজ্ঞা দূর্বাসা শ্বেতাঁকব যজ্ঞ সম্পল্ল কবলেন। সেই যজ্ঞে আঙ্নদেব 
বাব বংসব ঘৃতপান কবেছিলেন, ভাব ফলে তাঁব অবুচি বোগ হ'ল। তিনি 
প্রাতকাবেব জন্য রহমাব ক।ছে গেলে প্ুহ্মা সহাস্যে বললেন, তুমি খাশ্ডববন দগ্ধ ক'রে 
সেখানকাব প্রাণীদেব মেদ ভক্ষণ কব, ভা হ'লেই প্রকাতিস্থ হবে। আগ্ন খান্ডববন 
দগ্ধ কবতে গেলেন, কিণ্তু শতসহম্্ হস্তী শুণ্ড দ্বাধা এবং বহশীর্ধ নাগগণ মস্তক 
দ্বাবা জলসেটন পাবে আঁখ্ন নির্বপিত করলে। সাত বার চেম্টা ক'বে বিফল হয়ে 
আঁগ্নদেব আবার প্রহমাঝ কাছে গেলেন! ব্রহ্মা বললেন, নব ও নাবাযণ খাঁষ 
অজুন ও ঞফাবুপে জন্মেছেন এবং এখন খাডববনেই আছেন, তাঁবা তোমাব সহায 
হ'লে দেবতাবাও বাধা দিতে পাববেন না। 


অজন আঁগনকে বললেন. ভগবান, আমাব কাছে দিব্য বাণ অনেক আছে 
কিন্তু তাব উপয- ধনু এখন সঙ্গে নেই, কৃষ্ণও ানবস্ত্র। আপাঁন এমন উপায় বলুন 
যাতে ইন্দ্র বর্ষণ কবলে আমি তাঁকে নিবাবণ কবতে পাঁব। তখন আঁগ্নদেব 
লোকপাল ববুণকে স্মরণ কবলেন এবং ববুণ উপাঁস্থত হ'লে তাঁব কাছ থেকে 
টন্দপ্রদত্ত গাণ্ডীব (১) ধনু, দুই অক্ষষ তূণীব, এবং কাঁপধৰজ বথ চেষে 'িষে 
অজর্নকে দিলেন এবং কৃষ্ণকে একটি চক্র ও কৌমোদকণ নামক গদা দিলেন। 
কৃষ্ণান দুই বথে আবোহণ কবলে আঁগ্ন খাশ্ডববন দগ্ধ করতে লাগলেন । "শশু 
পক্ষী চিংকাৰ ক'বে পালাতে গেল, কিন্তু অজ?ুনের বাণে বিদ্ধ হযে আঁগ্নতে পড়ল, 
কোনও প্রাণী নস্তাৰ পেলে না। অশ্নিব আকাশস্পশর্ঁ শিখা দেখে দেবতারা 
উদ্‌বিগ্ন হলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে সহত্রধাবায জলবর্ষণ হ'তে লগল, 
কন্তু আগনব তেজে তা আকাশেই শাঁখযে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক 
কুবুক্ষেত্রে ছিলেন। তক্ষকপত্বী তাঁব পূত্র অ*বসেনকে গিলে ফেলে বাইরে আসবার 


(১) টকাকাব নীলকণ্খ বলেন, গান্ড+ বা গন্ডাবেব পৃজ্ঠবংশ (মেরুদণ্ড) দিযে 
প্রস্তুত সেজনা গাণ্ডীব নাম। 


আদিপর্ব ৯১৯ 


চেস্টা করলে অজূুন তাঁর শিবশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায বর্ষণ ক'রে 
অজনকে মোহগ্রত কবলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মুন্ত হল। আশ্ন কৃ ও 
অজন তাকে শাপ দিলেন, তুম 'নবাশ্রষ হবে। ইন্দ্র তাঁকে বাত কবেছেন এই 
কাবণে অজংন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে শবজালে আকাশ আচ্ছন্ন কবলেন। ইন্দ্র ও 
অজনেব তুমুল যুদ্ধ হতে লাগল। অসব গন্ধর্ব বক্ষ রাক্ষস প্রভাতি কৃষ্ণাজ'নকে 
হাবাবাব জন্য উপস্থিত হ'ল, কিন্তু অর্জনেব শবাঘাতে এবং কৃষ্ণের চকে আহত 
হযে সকলেই বিতাড়িত হ'ল। ইন্দ্র বজ্র নিমে এবং অন্যান্য দেবগণ নিজ নিজ অস্ত 
নিষে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু কৃষ্ণাজখনেব অন্নাঘাতে ভাঁদেব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। 
অবশেষে ইন্দ্র মন্দব পর্বতেব একাঁট বিশাল শৃঙ্গ উৎপাঁটিত ক'বে অজ/নেব প্রাত 
নিক্ষেপ কবলেন। অজর্নেব বাণে পর্বতশৃঙ্গ সহস্রখন্ড হযে খান্ডনবনে পড়ল, 
অসংখা প্রাণী নিহত হ'ল। 

দেবগণেব পবাজয দেখে ইন্দ্র আনান্দিত হযে কৃষ্খাজনেব প্রশংসা কবতে 
লাগলেন। তখন মহাগম্ভীবশব্দে এই অশবাঁবিণী দৈববাণণী হ'ল-_নাসব, তোমার 
সখা তক্ষক দগ্ধ হন নি, তিনি কুব্ক্ষেত্জে আছেন। অঞ্জন আব বাসুদেবকে কেউ 
যুদ্ধে জয কবতে পাবে না, তাবা পূর্বে নব-নাবায়ণ নামক দেবতা ছিপেন। দৈববাণনী 
শুনে ইন্দ্রাদ দেবগণ সুবলোকে চ'লে গেলেন, আগন অনাধে খাণ্ডববন দগ্ধ ক'রে 
প্রাণগণেব মাংস বুধিব বসা খেষে পবিতৃস্ত হলেন। এই সমমে মম নামক এক 
অসুব তক্ষকেন আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে আঁগ্ন তাকে খেতে চাইলেন। 
কৃষ্ণ তাকে মারবাব জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু মযের কা'তব প্রার্থনায এবং 
অজনেব অনুরোধে নিবস্ত হলেন। আঁগ্ন পনব দন ধ'বে খাণ্ডববন দগ্ধ 
কবলেন। তক্ষকপুত্র অ*বসেন, নমুচিব ভ্রাতা ঘয দানব এবং চারটি শাঙ্গক পক্ষণ, 
এই ছটি প্রাণী ছাড়া কেউ জীবিত বইল না। 

মন্দপাল নামে এক তপস্বীব সন্তান ছিল না। তিনি মৃত্যুব পর 'পিতৃ- 
লোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনাব পিত-ধণ শোধ হয নি, 
আপান পুত্র উৎপাদন ক'রে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহু সন্তান লাভেব জন্য 
মন্দপাল শার্গক পক্ষী হযে জাঁবতা নাম্নী শাঁঙ্গকাব সঙ্গে সংগত হলেন। 
জাবিতাব গর্ভে চাবাঁট ব্ুহমবাদী পূত্র উৎপন্ন হ'ল। খান্ডবদাহেব সময তারা 'ডিম্বেব 
মধ্যেই ছিল, মন্দপালেব প্রার্থনা আঁগন তাদেব মাবলেন না। মল্দপাল তাঁর চার 
পুত্রকে নিষে জাবিতাব সঙ্গে অনান্ চ'লে গেলেন। 

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ধা্কনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য 


১০০ মহাভারত 


কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়োছ, বর চাও। অর্জন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন। 
ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপব প্রসন্্র হবেন তখন তেমাকে সকল অস্ত 
দেব। কৃষ্ণ বব চাইলেন, অজর্নের সঙ্গে যেন তাঁব চিবস্থায়ী প্রশীতি হয়। ইন্ড্র 
বর দিয়ে সদলে চ'লে গেলেন। আঁ্ন কৃষ্কাজজনকে বললেন, আম পাঁবতৃস্ত হযোছ, 
এখন তোমবা যেখানে ইচ্ছা যেতে পাব। তখন কৃষ্ণ, অজ্জন ও ময দানব তিনজনে 
রমণীয় মদীকূলে যে উপবেশন কবলেন। 


সভাপর্ব 
॥ সভাক্রয়াপর্বাধ্যায় ॥ 


১। ময় দানবের সভানির্মাণ 


কৃষ্ণ ও অজর্ন নদঈতীরে উপাঁবন্ট হ'লে ময় দানব কৃতাঞ্জালপুটে সাঁবনয়ে 
অজর্নকে বললেন, কৌন্তেয, আপাঁন কৃষ্ণেব কোধ আব আগ্নব দহন থেকে আমাকে ' 
রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকাব কি করব বলুন। অর্জন উত্তব দিলেন, তোমাব 
কর্তব্য সবই তুমি কবেছ, তোমাব মঞ্গল হ'ক, তোমাব আর আমাব মধ্যে যেন সর্বদা 
প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও 
মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট কববার জন্য আমি কিছ; করতে ইচ্ছা কার। অন 
বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুম কৃতজ্ঞ হযেছ, এ অবস্থা তোমাকে দিযে আমি কিছু 
কবাতে চাই না। তোমাব আঁভলাষ ব্যর্থ কবতেও চাই না, তুম কৃফের জন্য কিছ? কর, 
তাতেই আমাব প্রত্যুপকাব হবে। 

ময দানবেব অনুবোধ শুনে কষ একটু ভেবে বললেন, 'শিঙ্পশ্রেষ্ঠ, যাঁদ 
তুমি আমাদের 'প্রষকার্য কবতে চাও তবে ধর্মবাজ যাুর্ধান্ঠবের জন্য এমন এক 
সভা 'নর্মাণ কব যাব অনুকবণ মানুষেব অসাধ্য। তার পব কৃষ্ণ ও অজন ময়কে 
যাঁধম্ঠিবের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল গত হ'লে সাবশেষ চিন্তাব পর ময় 
সভাঁনর্মাণে উদ্‌যোগণী হলেন এবং পুণ্যদিনে মাঙ্গালিক কার্ সম্পন্ন কবে ব্রাহনরণগণকে 
সঘ:ত পায়স ও বহ্াবধ ধনরত্ব দিয়ে তুম্ট কবলেন। তার পর তান চতুর্দকে দশ 
হাজার হাত পাঁরমাপ ক'রে সর্ব ধতুব উপযুস্ত সভাস্থান নির্বাচন কবলেন। 

জনার্দন কৃষ্ণ এতাঁদন ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করাছিলেন, এখন তিনি পিতার 
কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। তান পিতৃচ্বসা কুল্তীব চরণে প্রণাম করে ভাগনী 
সুভদ্রাব কাছে সম্নেহে বিদায় নিলেন এবং দ্রোপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে 
সুভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি স্বস্তিবাচন কবিমে ব্লাহমণদের দক্ষিণা 
দিলেন এবং শুভমৃহূর্তে স্বর্ণভূষিত দ্লুতগামণ বথে আরোহণ করলেন। কুষের 
সারাথ দারুককে সাঁরয়ে দিয়ে যুঁধাষ্ঠব নিজেই বল্‌গা হাতে নিলেন, অর্জুনও শ্বেত 


১০২ মহাভারত 


চামব নিষে বথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও পুববাঁসগণ রথেব পিছনে 
চললেন। এইনূপে অর্ধ যোজন গিষে কৃষ্ণ যাঁধান্ঠবেব পাদবন্দনা কাবে তাঁকে [ফবে 
যেতে বললেন। তিনি ভমসেনকে আভবাদন এবং অজএ্নকে গাট আলিঙ্গন ববলেন, 
নকুল-সহদেব কৃষণকে প্রণাম কবলেন, তাৰ পব কুষ্ণ পান্ডবগণেব সকলকেই আলিঙ্গন 
কবলেন। অনন্তব যাধান্ঠবের অনুমাতি নিষে কৃষ্ণ দ্বাবকাব আভমুখে যান্রা 
করলেন! তাঁব বথ অদৃশ্য হওযা পর্যন্ত পাণ্ডবগণ তাব দকে চেয়ে বইলেন। 

পান্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে এলে ময দানব অজরুনকে বললেন, আমাকে 
অনুমতি দন আম একবাব কৈলাসেব উত্তববতর্ট মৈনাক পর্নতে যাব। পুবাকালে 
দানবগণ সেখানে যজ্জ কবতে ইচ্ছা কবোঁছলেন, তাব জন্য আম 'িল্দুসবোববেব 'ানকউ 
কতকগীল 'বাঁচিত্র ও মনোহব মণিমধ দুব্য সংগ্রহ কবোছিলাম যা দানববাজ বৃষপর্বাব 
সভায দেওযা হয। যাঁদ পাওযা যায তবে সেগ্াল আম আপনাদেব সভাব জন্য 
নিযে আসব । 'বন্দুসবোববেব তাবে ন্লাজা ব্ষপর্বাব গদা আছে, তা স্বর্ণীবন্দুতে 
অলংকৃত, ভাবসহ, দ্‌ঢ. এবং লক্ষ গদাব তুল্য শরুধাতিন। সেই গদা ভীমেব যোগা। 
সেখানে দেবদত্ত নামক বব্‌ণেব শঙ্খও আছে । এই সবই আম আপনাদেব জনা আনব। 

ঈশান কোণে যাত্রা ক'বে ময সৈনাক পর্বতে উপাস্থত হলেন। তান গদা, 
শঙ্খ ব্ষপর্বাব স্ফাঁটিকময সভাদ্রব্, এবং কিংকব নামক বাক্ষসগণ কর্তৃক বাক্ষত 
ধনরাশি সংগ্রহ ক'বে ইন্দ্রপ্রস্থে ফবে এলেন এবং ভীমকে গদা আব অজরুনকে দেবদত্ত 
শঙ্খ দলেন। তাব পব মষ 'ভ্রলোকাঁবখ্যাত দিব্য মাণময সভা 'নর্মাণ কবলেন যাব 
দীপ্তিতে যেন সর্ষের প্রভাও পবাস্ত হ'ল। এই বিশাল সভা নবোদত মেঘেব ন্যাষ 
আকাশ বাপ্ত ক'বে রইল। তাব প্রাচীব ও তোবণ রত্রময, অভ্যন্তব বহুবিধ উত্তম 
দ্রব্যে ও চিত্রে সাঁজ্জত। ।কংকব নামক আট হাজাব আকাশচাবী মহাকায মহাবল 
রাক্ষস সেই সভা বক্ষা কবত। ময দানব সেখানে একটি অতুলননীয সবোবৰ বচনা 
কবলেন, তার সোপান স্ফটিকানার্মত, জল আঁতি নির্মল, বাবধ মাঁণবত্বে সমাকীর্ণ 
এবং স্বর্ণময পদ্ম মৎস্য ও কর্মে শোভিত। যে রাজাবা দেখতে এলেন তাঁদেব কেউ 
কেউ সবোবব ব'লে বুঝতে না পেবে জলে প'ডে গেলেন। সভাস্থানেব সকল দিকেই 
পুষ্পত বৃক্ষশোভিত উদ্াান ও হংসকারণ্ডবাদ-সমন্বিত পুজ্কাবণী ছিল। চোদ্দ 
মাসে সকল কার্য সম্পন্ন ক'রে ময যাঁধান্ঠরকে সংবাদ দলেন যে সভা প্রস্তুত 
হযেছে। 

যাঁধন্ঠিব ঘৃত ও মধু 'মীশ্রত পাষস, ফলমূল, বরাহ ও হাঁবণের মাংস, 
1তলমিশ্রত অন্ন প্রভাতি 'বাবিধ ভোজ্য দিযে দশ হাজাব ব্রাহ্মণ ভোজন কবালেন এবং 


সভাপর্ব ১০৩ 


তাঁদেব উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহস্র গভী দান কবলেন। তাব পব গত বাদ্য 
সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন ক'বে সভাব প্রবেশ খরলেন। সাত 'দন ধানে মল্প, 
ঝল্ল (১) সত বৈত্ালক প্রভাতি যাঁধা্তবাঁদব মনোবঞ্জন কবলে। নানা দেশ থেকে 
আগত খাঁষ ও নৃপতিদেব সঞ্গে পাণ্ডবগণ সেই সভাম আনন্দে বাস কবতে ল।গলেন। 


২। যুধান্ঠব-সকাশে নারদ 


একাদন দেবর নাবদ পাঁপিজাত, ন্বৈহ, সুমুখ ও সৌম) এই াব জন খাঁবব 
সঙ্গে পাণ্ডবদেব সভান উপাস্থত হলেখ। . খ্াঁধান্তব যথাবিধি আসন অথা 
গো মধুপর্ক ও বহা।দ দিনে সংবর্ধনা কবলে নাবদ প্রম্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ পিঘধণক 
এইপ্রকাব বহু উপদেশ দিলেন।--মহাবাজ, তুমি অর্থাচন্তাব সং্খে সঙ্গে ধমণি৮িতাও 
কব তো? কাল বিভাগ ক'বে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কাশেব সেবা বব তো০ তোমার 
দুর্গসকল যেন ধনধানা জল অস্ব্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিন্পিগণে পাঁধপর্ণ থাবে | কঠোব 
দণ্ড দিযে তুমি যেন প্রজাদেব অবজ্ঞাভাজন হযো মা। বাব, বাঁদ্ধমান, পানভ্রস্বভাব, 
সদবংশজ ও অনুবন্ত ব্যান্তকে সেনাপাঁত কবে । সৈনাগণকে যথাকা।ল খদা ও 
বেতন দেবে। শবণাগত শন্রুকে পূত্রবৎ বক্ষা কলবে। পবব।জ্য জয ণ"ন যে ধনবই 
পাওয়া যাবে তাব ভাগ প্রধান প্রপান যোদ্ধাদের যোগাতা অনসাবে দেবে। তোমার 
যা আয তাব অর্ধে বা এক-তৃতনযাংশে বা এন ০তুর্থনংশে নিছেব বাধ নির্বাহ কববে। 
গণক(২) ও লেখক! ৩)গণ প্রতাহ পূর্বাহে তোমাকে মাষব্যস্ঠে টিসাব দেবে। 
লোভী, চোব, বিদ্বেষ আব অল্পবয়স্ক লোককে বাষেবি ভার দেবে না। তোমার 
বাজ যেন বড বড জলপর্ণ তড়াগ থাকে, কান যেন কেবল বৃণ্টিব উপব নির্ভব না 
কনে। কষকদেন যেন লীজ আব খাদ্যে ভাব না হয, ভাবা যেন অন্প সবদে খণ 
পায। তুমি নাবীদেন সঙ্গে চিম্টবাক্যে আল।গ কণবে কিন্তু গোপনাীন বিষ ললবে 
না। ধনী আব দরিদ্রেব ঘধ্যে বিবাদ হ'লে ভোমাব অমাত্না যেন ঘুষ নিধে মিথ্যা 
বিচাব না কবে। অন্ধ মূক পঙ্গু অনাথ ও [ভ্দেব পিতার ন্যাষ পাপন কলবে। 
নিদ্রা আলস্য ভম ক্রোধ মৃদুতা ও দীর্ঘসত্রতা এই ছয দোষ পাঁবহাব কবনে। 

নাবদেব চবণে প্রণত হযে যঘৃধিষ্ঠিব বললেন, জাপনান উপদেশে আমাব 
জ্ঞানবাদ্ধ হ'ল, যা বললেন তাই আমি কবব। আপাঁন যে বাজধম বিবৃত কবলেন 


দু শপ সা পাশ শা্পি এ ৬ 


(১) লগুড় যোদ্ধা, লাঠিযাল। (২) হিসাব-নক্ষক। (৩) কেবানণী। 


১৯১০৪ মহাভারত 


তা আমি যথাশান্ত পালন ক'বে থাঁক। আমি সংপথেই চলতে ইচ্ছা কার, কিন্তু 
পূরবিতরণ জিতৌন্দ্রষ নূপাঁতগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন কবতেন তা আম পাঁর না। 
তাব পব যাঁধন্ঠিব বললেন, ভগবান, আপাঁন বহু লোকে িচরণ' ক'রে থাকেন, এই 
সভাব তুল্য বা এব চেষে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কি? নারদ সহাস্যে বললেন, 
তোমাব এই সভাব তুল্য অন্য সভা আমি মননয্যলোকে দেখি ন, শুনিও নি। তবে 
আম ইন্দ্র যম ববুণ কুবেব ও ব্রহমাব সভাব কথা বলাছ শোন।-__ 

« ইন্দ্রেব সভা শত যোজন দণর্ঘ, দেড শ যোজন আযত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা 
ইচ্ছানুসাবে আকাশে চালিত কবা যায । সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই, ইন্দ্রাণী শচনী 
সেখানে শ্রী লক্ষী হী কশীর্ত ও দ্যাঁত দেবীব সঙ্গে বিবাজ কবেন। দেবগণ, সিদ্ধ 
ও সাধ্যগণ, বহু মহাঁর্ধ, রাজা হবিশ্ন্দ্ু, গন্ধর্ব ও অপ্সবা সকল সেখানে থাকেন। 
যমের সভা তৈজস উপাদানে নির্মিত, সূর্ষেব ন্যাধ উজ্জবল, তাব বিস্তাব শত যোজন, 
দৈর্ঘা আরও বেশী । স্বগী্ঘ ও পার্থিব সর্বাবধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। 
যযাতি, নহূব, পুবু, মান্ধাতা, ধ্রুব, কার্তবীর্াজ?ন, ভবত, নিষধর্পতি নল, ভগীবথ, 
বাম-লক্ষতরণ, তোমার 'পতা পাণ্ডু প্রভীত সেখানে থাকেন। ববুণেব সভা জলমধ্যে 
ণনামতি, দৈর্ঘাপ্রস্থে যমসভাব সমান, তার প্রাকাব ও তোরণ শুভ্র। সেই সভা আঁধক 
শগতলও নম উঞ্ণও নয, সেখানে বাসাকি তক্ষক প্রভাতি নাগগণ এবং বিবোচনপূত্র 
বাল প্রভাত দৈত্যদানবগণ থাকেন। চাব সমর,” গঞ্গা যমুনা প্রভাতি নদী, তীর্থ- 
সবোবব, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ মুতমান হযে সেখানে ববুণেব উপাসনা কবে। 
কুবেবেব সভা এক শ যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসাঁশখরেব ন্যায় উচ্চ ও 
শব্্রবর্ণ। যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন ক্ররে। কুবের সেখানে 'বাচত্র বসন ও 
আভবণে ভূঁষত হযে সহম্ত্র বমণণীতে বোন্টত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধর্গণ 
অগ্সরাদেব সঙ্গে দিব্যতালে গান কবেন। মিশ্রকেশী মেনকা উবশ প্রভাতি অগ্সবা, 
যক্ষ ও বাক্ষসগণ, বিশ্বাবস্‌ হাহা হৃহ] প্রভাতি গন্ধর্ব, এবং ধার্মিক বিভনষণ সেখানে 
থাকেন। পুলস্তোব পূত্র কুবের উমাপাঁতি শিবকে নতশিরে প্রণাম ক'বে সেই সভায় 
উপবেশন কবেন। 

মহাবাজ, আম সূর্যের আদেশে সহস্রবংসরন্যাপী ব্রহমব্রত অনুষ্ঠান কার, 
তাব পব তাঁব সঙ্গে ব্লহমাব সভায় যাই। সেই সভা অবর্ণনীয়, তাব বৃপ ক্ষণে ক্ষণে 
পাঁরবার্তত হয। সেখানে ক্ষুৎপপ্াসা বা গ্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্কবকে আঁতব্রম 
করে। দক্ষ প্রচেতা কশাপ বাঁশষ্ঠ দূর্বাসা সনংকুমার আসতদেবল প্রভাতি মহাত্মা, 
আঁদত্য বস বদর প্রভীতি গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী 'িতৃগণ সেখানে 


সভাপর্ব ১০৫, 


ব্রহনাব উপাসনা করেন। ভরতনন্দন যুধিষ্ঠি, দেবতাদের এইসকল সভা আমি 
দেখেছি, মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমাব সভাও এখন দেখলাম । 

যাঁধার্ঠব বললেন, মহামূনি, ইন্দ্রসভাব বর্ণনা আপাঁন একমাত্র রাজার্ষ 
হবিশন্দ্রে নামই বললেন। তিনি কোন্‌ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন ঃ আপাঁন 
যমের সভা আমাব পিতা পাস্ডুকে দেখেছেন। তান কি নললেন তাও জানতে 
আমাব পবম কৌতূহল হচ্ছে। 

নাবদ বললেন, বাজা হাবিশন্দ্র সকল নবপাঁতব অধাশবব সম্রাট ছিলেন, তানি 
রাজসূয যজ্ঞ ব্রাহনণগণকে বিস্তব ধন দান কবেছিলেন। যে বাজাবা বাজস.য যজ্ঞ 
কবেন, যাঁবা পলাষন না ক'রে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁবা তীব্র তপস্যা কলেবর 
ত্যাগ্গ কবেন, তাঁবা ইন্দ্রসভায 'নিত্য বিবাজ কবেন। হবিশচন্দ্রের শ্রীবাঁদ্ধ দেখে তোমার. 
পতা পাশ্ডু বাস্মত হযেছেন এবং আমাকে অনুবোধ কবেছেন যেন মর্তযলোকে এসে 
তাঁব এই কথা আম তোমাকে বাল __ পত্র, তুমি পৃথবী জয কবতে সমর্থ, ভ্রাতারা 
তোমাব বশবতর্ঁ, এখন তুমি শ্রেন্ঠ যজ্ঞ বাজস্‌যেব অনুষ্ঠান কব, তা হ'লে আমি 
হাঁবশচন্দ্রে ন্যায ইন্দ্রসভাষ বহুকাল সুখভোগ কবতে পাবব। অতএব হাধাচ্চব, 
তুমি তোমাব 'পতাব এই সংকজপ 'সদ্ধ কব। এই উপদেশ 'দিষে নাবদ তাঁর সঙ্গী 
খাঁষদেব নিষে দ্বাবকাব আঁভমনখে যাত্রা করলেন। 


॥ মন্ত্রপর্বাধ্যায় ॥ 
৩। কৃষ্ণ-যযাধাচ্ঠরাদির মন্ত্রণা 


নাবদেব কথা শুনে যাঁধান্ঠব বাজসয় যজ্ঞেব বিষষ বাব বাব ভাবতে 
লাগলেন। তান ধর্মানুসাবে অপক্ষপাতে সকলেব হিতসাধনে প্রবূত্ত হলেন এবং 
ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ ক'বে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন --যার ঘা দেম আছে তা 
দাও); ধর্মই সাধু, ধর্মই সাধু। প্রজাবা যুধিষ্ঠিবকে পিতার তুল্য জ্ঞান কবত, তাঁর 
শত্রু ছিল না এজনা তিনি অজাতশন্র নামে খ্যাত হলেন। তিনি ভ্রাতাদেব উপর 
বিভিন্ন কর্মে ভাব 'দিষে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন ও পালন কবতে লাগলেন। 
তাবি বাজত্বকালে বার্ধষ (তেজাবাতি), যজ্ঞঞকার্য, গোবক্ষা, কৃষি ও বাণিজ্যে সাঁবশেষ 
উন্নত হ'ল। বাজকবেব অনাদায, কবেব জন্য প্রজাপণড়ন, ব্যাধ ও আঁগনভয ছিল 
না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না। 

যূধান্ঠর রাজসুয় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রী ও ভ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা কবলে 


৯০৬ মহাভারত 


তাঁবা বললেন, আপানি সম়াট হবাব যোগ্য, আপনার সূহৃদ্বর্গ মনে কবেন যে এখনই 
বজসূয ত্র খববাব প্রঞ্কষ্ট সময । পুবোহত ও মুনগণও এই প্রস্তাবে সম্মাত 
দিলেন। সর্নপোকশ্রেপ্ঠ জনার্দন কৃঞফ্ণেব মত জানা কর্তব্য এই ভেবে যুঁধাচ্ঠিব 
একজন দূতকে দ্রুতগামী রথে দ্বাবকাষ পাঠালেন, কৃষণও যাধান্ঠবেব ইচ্ছা জেনে 
সত্ব ইন্দ্রপ্রস্থে এশেন। 

কৃ বললেন, মহাবাজ, বাসস যজ্ঞ কববাব সকল গুণই আপনাব আছে, 
তথাঁপ কিছ বলাহি শুনুন । পৃথিবীতে এখন যেসকল বাজা বা ক্ষতিষ আছেন তাঁবা 
সকলেই পুবধৃবধবা বা ইক্ষরাক্প বংশধন। যধষাঁভ থেকে উৎপঃ। ভে জবংশীযগণ 
চতুর্দিকে বাজত্ব কবছেণ, 'িশ্তু তাঁদেব সবলকে আঁভভূত কবে জবাসন্ধ এখন 
শীর্ষস্থান আপিক।ব কবেছেন। সমস্ত পাথবশি যাৰ বশে থ।কে তিনিই সম্রাটেব পদ 
লাভ কবেন। প্রভাপশালী শিশুপাল সেই জবাসন্ধেব সেনাপাঁতি। কবৃষ দেশেব 
বাজা মহাবল বু, কনভ মেঘবাহন প্রভীত বাজা, এবং আপনাব পতাব সখা মুর ও 
নবক দেশেব আঁধপাঁত বদ্ধ যবনব।ও ভগদন্ত, এবা সকলেই জধাসশ্ধেব অনুগত । 
কেবল আপনাব মাতল পুবুঁজং-_ খান পাঁশচম ও দাঁক্ষণ দেশেব বাজা-_-স্নেহবশে 
আপনাব পক্ষে আছেন। যে দূমিতি নিজেকে পুব্ুবোত্তম ও বাসুদেব ব'লে প্রচাব 
কবে এবং আমাব চিহ ধাবণ কবে, সেই বঙ্গ-পুণ্ড্র-কিবাতেব বাজা পৌ'ড্রকও জবা- 
সন্ধেব পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয মহাবল ভীঙ্ঞকেব সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ( ১) 
আছে, আমবা সর্বদা তাব প্র আচবণ কবি, তথাপি তিনি জবাসন্ধেব সঙ্গো যোগ 
[দষেছেন। বহন জ্দশেব বাজাবা জবাসম্ধেব ভযে নিজ বাজ্য ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয 
নিষেছেন। পুমণীত বংস জবাসন্ধেব দুই কন্যা আস্ত ও প্রার্ভিকে বিবাহ ক'বে 
*বশূবেব সহামতাষ নিজ জ্ঞাতিদের উপব পীড়ন করোছিল, সেজন্য বলবাম ও আমি 
কংসকে বধ কবি। তাবপব আমবা আত্মীযদেব সঙ্গে মন্নণা ক'রে এই িদ্ধান্তে , 
এলাম যে তিন শ বংসব নিবন্তব যুদ্ধ ক'বেও আমবা জবাসন্ধেব সেনা সংহাব কবতে 
পারব না। 

হংস ও িম্ভক নামে দুই মহাবল বাজা জবাসন্ধেব সহায় ছিলেন। বহু 
বাব যুদ্ধ কববাব পব বলবাম হংসকে বধ কবেন, সেই সংবাদ শুনে মনের দৃএঃখে 
[ডম্ভকও জলমগ্ন হযে প্রাণতাগ কছুবন। জবাসন্ধ তখন তাঁব সৈন্দল 'নযে নিজ 
রাজো বে যান, আমবাও আনান্দত হযে মথুবায বাস কঘতে লাগলাম। তান পব 
কংসেব পত্রী আস্ত তাঁব পিতা জবাসন্ধেব কাছে গিয়ে বাব বার বললেন, আমার 

(৯) ভপগম্মক বৃকনণীব পিতা, কৃষ্ণের *বশুর। 


সভাপর্ব ১০৭ 


পাঁতিহন্তাকে বধ কবুন। তখন আমরা ভষ পেষে জ্ঞাত ও বন্ধুদেব সঙ্গে পাশ্চম 
দিকে পালিমে গেলাম এবং বৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলটতে দুর্গসংস্কাব ক'বে 
সেখানেই আশ্রষ নিলান। সেই দুর্গম স্থানে দেবতাবাও আসতে পাবেন না এবং 
স্তীলোকেও তা বক্ষা করতে পাবে। বৈবতক পরত তিন যোজন দীর্ঘ এক যোজন 
[বস্তত। আমাদের গাঁবদূর্গে শত শত দ্লাব আছে, আঠাব জন দুধন্ধ যোদ্ধা তার 
প্রত্যেকটি বক্ষা কবে। আমাদেব কুলে আঠাব হাজাব ভ্রাতা আছেন। চাখ,দেফ, 
চরুদেব, তাঁব ভ্রাতা, সাত্যকি, আম, বলনাম এবং শাম্ব আমলা এই সপ্ত রথ যুদ্ধে 
বিষ্ুব তুল্য। এ ছাড। কৃতবমণ, অনাধ৯৯, কঙ্ক বৃদ্ধ অন্গাবভোজ বাজা এবং তাবি 
দুই পুত্র প্রভাতি যোদ্ধাবা আছেন। এ"বা সক্কলেই এখন বাঁ (১) গণেব সঙ্গে বস 
কবছেন এবং পর্ব বাসভ়মি মথুবাব কথা ভাবছেন। 

মহাবাজ, জবাসম্ধ জীবিত থাকতে আপানি বাজসূখ যজ্ঞ কনতে পাববেন না। 
[তান মহাদেবেব ববপ্রভাবে ছেযাঁশ জন বাজাকে জয কনে তাঁধ বাজধানণ গাঁবরজে 
বন্দী ক'বে বেখেছেন, আবও চোদ্দ জনকে পেলেই তান সণলনে বাল দেবেন। যাঁদ 
আপনি যর্ত কবতে চা তবে সেই বাঞ্জাদেব মানত দেবাব এবং জবাসম্ধকে বধ কববাব 
চেন্টা কনুন। 

ভশম বললেন, কৃষক অজর্ন আব আমি [তিনশ জনে মিলে জনাসন্ধকে জয় 
কবতে পাবি। যাুঁধষ্ঠিন বললেন, ভীশাঞ্জন আমাবু দুই চক্ষ,, জনার্দন, তুমি 
আমাব মন। তোগাদেব বিসজ্ন দমে আমি কি কাবে জীবন ধারণ কবব * স্বযং 
যমবাজও জবাসম্ধকে জয কবতে পাবেন না। অতএব ঝজন.য যজ্ঞেব সংকল্প ত্যাগ 
কবাই উচিত মনে কাঁব। 

অর্জন বললেন, মহাবাজ, আন দুলভি ধনু, শব, উৎসাহ, সহান ও শান্তর 
আঁধকাবী, বলপ্রসোগ কবাই আম উাঁচত মনে কাণ। যাঁদ আপাঁন যজ্জেব সংকঞ্প 
ত্যাগ করেন তবে আপনার গুণহাীনতাই প্রকাশ পাবে। মাদ শাঁণ্ওকামশী মুনি হ'তে 
চান ভবে এব পব কাষাঘ বস্ত্র ধাবণ কববেন, কিন্তু এখন সাম্ঙ্জালাভ কবৃন, আমবা 
শত্ুব সঙ্গে যুদ্ধ কবন। 


৪। জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত 


কুষ বললেন, অন ভবতবংশেব যোগ্য কথা বলেছেন। যুদ্ধ না করে 
কেউ অমব হযেছে এমন আমবা শুনি নি। ব্যাদ্ধমানের নীতি এই যে, আঁতিপ্রবল 


(১) কৃষফের কুল। 


৯১০৮ মহাভারত 


শন্রুর সঙ্গে সংগ্রাম কববে না, জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছদ্মবেশে 
শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভাম্ট সিদ্ধ কবব। আমাদের 
আত্মীয নৃপাঁতদের ম্যান্তব জন্য আমবা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তাব ফলে যাঁদ 
মার তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে। 

যাঁধান্ঠর বললেন, কৃষ্ণ, এই জবাসন্ধ কে» তাব কিবৃপ পবাকুম যে 
আগ্নতুল্য তোমাকে স্পর্শ ক'বে পতঙ্গের ন্যায পুড়ে মরে ন?ঃ কৃষ্ণ বললেন, 
মহাবাজ, জরাসমন্ধ কে এবং আমবা কেন তার বহু উৎপড়ন সহ্য কবেছি তা বলাছি 
শুনুন। বৃহদ্ুথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তিনি তিন অক্ষৌহিণী সেনার 
আঁধরপাত। কাশীবাজেব দুই যমজ কন্যাকে তান বিবাহ কবেন। বৃহদ্রথ তাঁব দুই 
ভার্যাকে প্রাতিশ্রাতি দিযোছলেন যে, দুজনকেই সমদৃন্টিতে দেখবেন। রাজার 
যৌবন গত হ'ল তথাঁপ 'তাঁন পূুত্রলাভ করলেন না। উদাবচেতা চণ্ডকৌিক মুনি 
রাজাকে একটি মন্নাসদ্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড ক'বে দুই বাজপত্বী খেলেন 
এবং গভবতী হযে দশম মাসে দুজনে দুই শরীবখণ্ড প্রসব কবলেন। তাব 
প্রত্যেকটিব এক চক্ষ;, এক বাহ, এক পদ এবং অর্ধ মুখ উদব নিতম্ব। বাজ্ঞীবা 
ভযে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পবিত্যাগ কবলেন, দুজন ধান্রী সেই দুই সজীব 
প্রাণিখণ্ড আবৃত ক'রে বাইবে নিষে গিয়ে ফেলে দিলে । সেই সময়ে জবা নামে এক 
রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দুটিকে দেখে সুদশ্য কববাব ইচ্ছায সংযুস্ত করলে। 
তৎক্ষণাৎ এক পূর্ণাঙ্গ বীব কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষস বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত 
ক'রে দেখতে লাশল, বজ্রতুল্য গুবুভাব শিশুকে সে তুলতে পাবলে না। বালক তাব 
তাম্রবর্ণ হাতেব মুঠি মুখে পুবে সজল মেঘেব ন্যায গরনন ক'বে কাঁদতে লাগল। 
সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্নী, এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য লোক সেখানে 
এলেন। জবা রাক্ষসণ নারীমৃর্ত ধারণ ক'রে শিশুটিকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, 
তোমার পুত্রকে নাও, ধান্রীবা একে ত্যাগ কবোছিল, আমি রক্ষা করেছি। তখন দুই 
কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিষে স্তনদুশ্ধধাবায় স্নান করালেন। 

রাজা বৃহদ্রথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পৃন্ররপ্রদাযনশ কল্যাণী পদ্মকোষবর্ণা, 
তুমি কে» রাক্ষসী উত্তর দলে, আম কামবূপিণী জরা বাক্ষসী, তোমার গৃহে 
আমি সুখে বাস কবছি। গৃহদেবী নামে রাক্ষসন প্রত্যেক মানুষের গৃহে বাস করে, 
দানবাঁবনাশের জন্য ব্রহমা তাদের সৃস্টি করেছেন। যে লোক ভান্ত ক'রে গৃহদেবীকে 
ঘবের দেওযালে 'চাত্রত ক'বে রাখে তার শ্রীবৃদ্ধ হয়। মহারাজ, আমি তোমার 
গৃহপ্রাচীরে চিন্রভ থেকে গন্ধ পুষ্প ভোজ্যাদর দ্বারা পূজিত হচ্ছি, সেজন্য তোমার 


সভাপব ১০৯ 


প্রত্যুপকাব করতে ইচ্ছা করি। এই ব'লে রাক্ষসী অন্তাহ্হত হ'ল। জরা রাক্ষসী 
সেই কুমারকে সান্ধ্ঃত অর্থাৎ যোজত করোছল সেজন্য তার নাম জরাসন্ধ হ'ল। 

যথাকালে জবাসম্ধকে রাজপদে প্রাতাষ্ঠিত কবে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর 
সঙ্গে তপোবনে চ'লে গেলেন। চন্ডকোৌশকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল বাজাব 
উপব প্রভূত্ব এবং ভ্রিপুরাঁর মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনেব শান্ত লাভ কবশেন। কংস 
হংস ও িম্ভকের মৃত্যুব পব আমাব সঙ্গে জবাসন্ধেব প্রবল শত্র'তা হ'শ।* তান 
একটা গদা নিবেনব্বই বাব ঘ্বাবয়ে গিবিব্রজ থেকে মথুবাব আঁঙমুখে বনক্ষেপ কবেন, 
সেই গদা নিবেনব্বই যোজন দৃবে পাঁতিত হয। মথুবার নিকটবতাঁ সেই স্থানের 
নাম গদাবসান। 


॥জরাসম্ধবধপর্বাধ্যায় ॥ 


৫&। জরাসন্ধবধ 


তাব পব কৃষ্ণ বললেন, জবাসন্ধেব প্রধান দুই সহায হংস আব ডিম্ভক 
মবেছে, কংসকেও আম নিহত কবোছি, অতএব জবাসন্ধবধেব এই সময়। কিন্তু 
সুবাসবও সম্ম্খযদ্ধে তাঁকে জ্য কবতে পাবেন না, সেজন্য মনযুদ্ধেই তাঁকে মাবতে 
হবে। আমি কৌশলজ্ৰ, ভীম বলবান, আব অন আমাদেব বক্ষক আমবা তিনজন 
মিলে ঘমগধবাজকে জয কবতে পানব। আমরা যাঁদ শির্জন স্থানে তাঁকে আহবান 
কাব তনে তিনি নিশ্ষ আমাদেব একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তিনি বাহ্‌বলে 
দার্পঁত সেজন্য আমার বা অজর্নেব সঙ্গে যুদ্ধ কবা অপমানজনক মনে করবেন, 
ভীমসেনর প্রাতিদ্বন্দী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভঈম নিশ্চয তাঁকে বধ 
কবতে পাববেন। যাঁদ আমার উপব আপনাব বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমার্জনকে 
আমাব সঙ্গে যেতে 'দিন। 

যুধিন্ঠব বললেন, অচ্যুত, তুমি পাণ্ডবদেব প্রভু, আমবা তোমার আশ্রিত, 
তুমি যা বলবে তাই কবব। যখন আমন্লা তোমার আক্ঞাধীন তখন জরাসম্ধ নিশ্চয 
নিহত হবেন, বাজারা মস্ত পাবেন, আমার বাজসূয যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। জগনাথ, 
তুমি আমাদেব কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও। কৃষ্ণ নিনা অন অথবা 
অজ:ন বিনা কৃ থাকতে পাবেন না, কৃষ্াজ্নের অজেয কেউ নেই। আব, তোমাদের 
সঙ্গে মিলিত হ'লে বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান বৃকোদর কি না কবতে পাবেন ? 


১১০ মহাভারত 


কৃষ্ণ ভীম ও অজণ্ন স্নাতক(১) ব্রাহমণেব বেশ ধ'রে মগধযান্রা করলেন। 
তাঁবা কুবুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিষে কালক্‌ট দেশ আতন্রম ক'বে* গণ্ডকী, মহাশোণ, 
সদানীবা, সরষু, চর্মণ্বতী প্রভীতি নদী পাব হযে 'মাথলায এলেন। তার পব 
পূর্মুখে গঙ্গা ও শোণ আতন্রম কবে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং ?গাবব্রজ 
নগরের প্রান্তস্থ মনোবম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে বাজা বৃহদ্রথ 
এক বৃযর্পধারণ মাংসাশী দৈত্কে বধ কবেন এবং তাব চর্ম আব নাড়শ দিষে তিনাঁট 
ভেব প্রস্তুত কাঁরষে স্থাপন কবেন। কৃষ্ণ ও ভীমাজন সেই ভেবী ভেঙে ফেলে 
পর্বতেব এক বিশাল প্র।চখন শৃঙ্গ উৎপাটিত ক'বে নগবে প্রবেশ কবলেন। 

তাবা নগবের সমাদ্ধি দেখতে দেখতে বাজমার্গ দিযে চললেন। এক 
মালাকাবেব কাছ থেকে মাল্য আব অঞ্গবাগ কেড়ে নিষে তাঁবা নিজেদেব বস্ত্র বাঁঞ্জত 
কবলেন এবং মাপ্যধাবণ কবে অগুব্চন্দনে চ্ঠত হলেন। তার পব জনাকীর্ণ 
তিনটি কক্ষা (মহল) অতিঞরম কনে সগর্বে জবাসম্ধেব কাছে এসে বললেন. বাজা, 
আপনাব ম্বাস্ত ও কুশল হ'ক। জঁবাসন্ধ তখন একাট ব্তাচবণেব জন্য উপবাস 
ছিলেন। [তান আগন্তুকদেব বেশ দেখে বিস্মিত হলেন এবং পাদ্য অর্থযাঁদ দিষে 
সম্পান ক'বে বললেন, আপনাবা বস্দন। তিনজনে উপাবষ্ট হ'লে জবাসন্ধ বললেন, 
আপনারা মাল্াধাবণ ও চন্দনাদ অনূলেপন করেছেন, ধাঁঞ্জত বস্ত পবেছেন, 
আপনাদের বেশ ব্রাহননণেন ন্যায কিন্তু বাহুতে ধনুর্গণের আঘাতাঁচহ দেখছি। 
সত্য বলন আপনাবা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন ক'রে ছদ্মবেশে অদ্বাব 'দিষে 
কেন এসেছেন? আমি যথাবাধ অর্থ্যাদি উপহাব | দযোছ, কিন্তু আপনাবা তা 
নিলেন না কেন?” 

স্নিগ্ধগম্ভনব কন্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, বাজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয বৈশ্য তিন 
জাঁতই স্নাতকেব ব্রত 'িষে মাল্যাঁদ ধাবণ কবতে পারে। আমবা ক্ষন্রি সেজন্য 
আমাদেব বাক্যবল বেশী নেই, যাঁদ চান তো বাহুবল দেখাতে পাঁব। বাদ্ধমান 
লোকে অদ্বাব 'দিষে শব গৃহে এবং দ্বার দিষে মিত্রের গৃহে যায। আমবা কোনও 
প্রযোজনে এখানে এসৌছ, আপাঁন আমাদেব শন্রু সেজন্য আপনাব প্রদত্ত অর্ঘ্য আমরা 
নিতে পাঁর না। জবাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কখনও শন্রুতা কবোছি এমন 
মনে পড়ে না। আমি নিবপবাধ, তবে আমাকে শত্রু বলছেন কেন ? 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষীন্রযকুলেব নেতৃস্থানীষফ কোনও এক ব্যান্তব আদেশে 
আমবা তোমাকে শাসন কবতে এসেছি। তুমি বহু ক্ষত্রিকে অববৃদ্ধ ক'রে বেখেছ, 
7০৯) যান ব্রহমচর্য সমাপনেব পর স্নান ক'বে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ কবেছেন। 


ঈ্গভাপর্ব ১১১ 


সংস্বভাব রাজগণকে রুদ্রের নিকট বাল দেবা সঙ্কঞ্প করেছ। তোমার এই পাপকার্ 
নিবাবণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমবা ধমণচারী, ধর্মবক্ষাম সমর্থ। 
মনুষ্যবলি আমবা কখনও দৌখ নি, তুমি স্বযং ক্ষীত্রয হযে কোন্‌ বাঁদ্ধতে ক্ষাণরয়- 
গণকে মহাদেবের নিকট পশুবপে বাল দিতে চাও? ক্ষীন্রযদেব বক্ষাব নামিত্ত 
আমবা তোম।কে বধ কবতে এসোছি। আমবা রাহযণ নই, আঁম হ.ষীবে শ কৃষ্ণ, এবা 
দুজন পাণ্ডুপূত্র। আমবা তোম।কে যুদ্ধে আহবান 1+বছি, হখ বন্দী বাজাঘরেব মুত্তি 
দাও, না হয যমালধে যাও। 

জব।সম্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জঘ কবা হয তাকে নিযে যা ইচ্ছা কবা 
যেতে পাবে--এই ক্ষান্তষেব ধর্ন। দেবতাব জন্য যাদের এনোছি ভঘ পেখে তাদের 
ছেড়ে দতে পাব না। তোমবা কিপ্রকাব যুদ্ধ ৮ ব্যাহত সৈশ্য নিষে, না 
তোমাদেব একজন বা দুজন বা তিনজনই আমাব সঞ্জো যূদ্দ কববে* কৃষ্ণ বললেন, 
আমাদেব তিনজনেব মধ্যে কাব সঙ্গে তৃমি যুদ্ধ ববতে চাও» জবাসন্ধ ভীমসেনকে 
নির্বাচন কবলেন। 

পুবোহত গোবোচনা মাল্য প্রীত মাঙ্গলা দ্রন্য এবং বেদনা ও মু 
নিবাবক ওধধ নিষে বাজাব কাছে এলেন। স্বস্তামনেব পন জবাসন্ধ কির খুলে 
ফেলে দঙভাবে কেশবন্ধন কবে ভীমের সম্পখশন হলেন। কৃষ্ণ ভশমের জন্য 
স্ব্ত্যযন কবলে ভীমও যুদ্ধার্থে প্রস্তু হলেন। দই যোদ্ধা বাহ ও চবণ দ্বাবা 
পবস্পরকে বেম্ঠটন ও মাঘাত কবতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যাঘ সতব্ধনযনে 
মলবুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁবা হস্ত৭ ন্যায গর্জন কবে পরস্পবেব কাট সাশ্ধ পর্ব 
ও অধোদেশে প্রহাব কবতে লাগলেন । বহু সহত্র ব্রাহয়ণক্ষার্যাঁদ স্এপুনুষ যুদ্ধ 
দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হল। 

কার্তিক মাসেব প্রথম দিনে আবম্ভ হযে সেই যুদ্ধ অনাহাবে অবিশ্রামে 
দবাবার্র চলল। চতুর্দশ দিবসে বান্রকালে জবাসন্ধ ক্লান্ত হযে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত 
হলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ব্লাল্ভ শত্রুকে পীড়ন কবা উচিত নষ, 
আঁধিক পীড়ন কবলে প্রাণহাঁন হয। অতএব তুমি মৃদুভানে নাহুদ্বাবা রাজার সঙ্গে 
যুদ্ধ কব। কৃষ্ণের কথায় ভীম জবাসন্ধেব দুবলিতা বুঝলেন এবং তাঁকে বধ কবনাব 
জন্য আরও সচেম্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, এই পাপী তোমাব অনেক স্বজন নিহত 
কবেছে, এ অন:গ্রহেব যোগ্য নয়। কৃঞ বললেন, ভীম, তোমাব পিতা পবনদেবেব 
কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই বল এখন দেখাও । 

তখন ভীম জরাসম্ধকে দুই হাতে তুলে শতবাব ঘুর্ণিত ক'বে ভূমিতে ফেলে 


৯১৭ মহাভারত 


নাষ্পন্ট ক'রে গর্জন কবতে লাগলেন এবং দুই পা ধ'বে টান 'দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধা 
বিভন্ত কবলেন। জবাসন্ধের আর্তনাদ ও ভনমের গর্জন শুনে মগধবান্সীবা ভ্রস্ত 
হ'ল, স্বীদের গর্ভপাত হ'ল। তাব পর জবাসন্ধেব মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে 
দিযে কৃষ ভীম ও অজর্ুন সেই রান্রতেই বন্দ বাজাদেব মুস্ত করলেন। 

জবাসন্ধেব দব্যবথে রাজাদেব তুলে নিযে তাঁবা গারব্রজ থেকে 'নিম্কান্ত 
হলেন। . এই বথ ইন্দ্র উপাঁবচব বসকে দিয়োছলেন, উপাঁরচবের কাছ থেকে ব্‌হদ্রথ 
এবং তাব পব জবাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুডকে স্মবণ করলে গবুড় সেই বথেব ধৰজে 
বসলেন, কৃষ্ণ স্বযং সাবাঁথ হলেন। কাবাম্‌ন্ত কৃতজ্ঞ বাজারা সাবনয়ে বললেন, 
দেবক নন্দন, আমবা প্রণাম কবাছি, আজ্ঞা কুন আমাদেব ক কবতে হবে। যে কর্ম 
মানুষেন পক্ষে দুদ্কব তাও আমবা কবতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশবস্ত ক'বে 
বললেন, যুধম্ঠিব রাজসূষ যজ্জ কবে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা কবেন, আপনাবা তাঁকে 
সাহায্য কববেন। বাজাবা সানন্দে সম্মত হলেন। 

এই সময়ে জবাসন্ধের পুত্র সহদেব তাঁর পুবোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গেব 
সঙ্গে এসে বাসদেবকে কতাঞ্জলিপুটে প্রণাম কবলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয 'দষে তাঁব 
প্রদত্ত মহার্ঘ রত্রসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধেব বাজপদে আভিষন্ত কবলেন। 
অনন্তর কৃ ও ভীমাজন ইন্দ্রপ্রস্থে ফিবে এসে যাাধান্ঠবকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানালেন। যুধিষ্ঠব অত্যন্ত আনাঁন্দত হলেন এবং রাজাদেব যথাযোগ্য সম্মান 
ক'বে তাঁদেব স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষও দ্বারকাষ 'ফিবে গেলেন। 


॥ দিগ্বিজরপর্বাধ্যায় ॥ 


৬। পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয় 


অজন য্াধান্ঠবকে বললেন, মহাবাজ, ধনু অস্ত সহায় ভূমি যশ সবই 
আমরা পেষেছি, এখন বাজকোষে ধনবৃদ্ধি করা উচিত মনে কার। অতএব আমি 
সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায করব। যুধিষ্ঠির সম্মাত দিলে অজর্ন ভীম 
সহদেব ও নকুল 'বিভন্ন দিকে দিগৃবিজযে যান্রা কবলেন। যাবীধন্ঠিব সৃহৃদূগণের 
সঙ্ঞে ইন্দ্রপ্রস্থে রইলেন। 

অজ্ন উত্তব দিকে গিয়ে কাঁলন্দ, আনর্ত, শাকলদ্বীপ প্রভাতি জয ক'রে 
প্রাগজ্যোতিষপুরে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কিরাত চীন এবং 
সাগরতণরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিযে অজনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। 'আট 'দিন 


সভাপবর্ঁ ১১৩ 


পবেও অজঠনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুবুনন্দন, তোমা বল 
ইন্প্রপুপ্রেবই উপযুক্ত । আম ইন্দ্রের সখা, তথাঁপ যদদ্ধে তোমাব সঙ্গে পাবাছ ন।। 
পুত্র, তুমি কি চাও বল। অঞ্জন বললেন, ধর্মপ-্র বাজা যৃধাষ্ঠিব সম্রাট হাতে 
ইচ্ছা কবেন, আপান শ্রীতিপূর্ক তাকে কব দিন। ভগদত্ত সম্মত হ'লে অঞ্জন 
কুবেববাক্ষত উত্তব পর্বতে বাজ্যসমূহ, কাশমীব, লোহত দেশ, প্রগত, সিংহপদব, 
সূহম, চোল দেশ, বাহনিক, কম্বোজ, দবদ প্রভাতি জয় কবলেন। তাব পব তানি 
ম্বেতপর্বত অতিক্রম ক'বে িম্পুবুয, হাঢক ও গন্র্য দেশ জয ক'বে হাবব্ষে 
এলেন। সেখানকাব মহাবল মহাকাব দ্বাবপ।লবা মিস্টবাক্যে বললে, কল্যাণী পাথণ 
নিবত্ত হও. এখানে প্রবেশ কবলে কেউ জানত থাকে না। এই উতুবক্কব* দেশে 
যুদ্ধ হয না, মানবদেহধাবশ এখানে এলে কিহুই দেখতে পাষ না। যুদ্ধ 1৬৮ অন্য 
[কছু চাও তো বল। অজর্ন সহাস্যে বললেন, ধ্খবাজ যুধান্ঠিব সগ্রাট হবেন এই 
আমাব ইচ্ছা। যাঁদ এই দেশ মানুষেন অগশ্য হয তরে আমি যেতে চাই না. তোমব। 
[কণ্ঠ কব দাও। দ্বাবপালবা অজর্নকে ব্য অস্ধ॥ অভবণ ম.গচর্ম প্রভীতি কর 
সববৃপ দিলে । দিগবিজয শেষ কবে অজ্ন যাাধান্ঠিবেব কাছে ফিবে এলেন। 

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিষে প্ধাদকে 1গনেছিলেন। তান পাণ্চাল, 
গণ্ডকীষ, দেহ, দশার্ণ, পুপিন্দনগব প্রভাতি জা কবে চোদ দেশে উপাস্থত 
হলেন। চোঁদবাজ শিশুপাল ভীমেব কাছে এসে কুশ্লপ্রশ্ন কবে সহাস্যে বললেন, 
ব্যাপাব কি ভীম ধমরবাজেব অভপন্ট ভ্ানাণে শিশুপাল তখনহ কব 'দিলেন। 
তেব দিন শিশুপালেব আতথ্য ভে? কানে ভীম কুমাব দেশেব কাজ। শ্রেণীনান ও 
কোশলপাঁতি বৃহদ্বলকে পবাঁজত কবলেন। তাব পব অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর- 
সোমক, মল্প, মৎস্য, দবদ, বৎস. সুহন্ন প্রভীতি দেশ জয ক'বে গাবব্রজপুবে গেলেন 
এবং জবাসম্ধপুন্র সহদেবেব নিকট কব নিষে তাঁব সঙ্গে কর্ণেব রাজ্যে উপাঁস্থত 
হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকাব কবলেন। তাব পব পুণ্ড্রদেশেব ঝজা মহাবল 
বাসুদেব এবং কোঁশিকী নদশব তাঁববাপণ বাজাকে পবাস্ত কবে বঙ্গ, তামালগ্ত, 
কর্বট, সুহম, এবং ব্রহমপূত্র নদ ও পূর্নসাগবেব শাীনলতর্ট ম্লেচ্ছ দেশ জন কবে বহু 
ধন্বর্র নিষে ইন্দ্রপ্রন্থে ফিবে এলেন। 

সহাদেব দাক্ষণ দিকে শৃবসেন ও মৎস্য দেশেব বাজা, কুঁন্তিভোজ, অবল্তি 
ও ভোজকট দেশেব বাজা দুধর্ষ ভাম্মক ও পাশ্ড্যবাজ প্রভাতিকে পর।স্ত কবে 
কাঁচ্কন্ধ্যায গেলেন এবং বানববাজ মৈন্দ ও দ্বাবদকে বশীভৃত কবলেন। তাব পব 
তিনি নাহিম্মতী পূবীতে গেলেন। সেখানকার বাক্তা নীলকে স্বযং আখনদেব 

৮ 


১১৪ মহাভারত 


সাহায্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয হ'ল। মাহিম্মতা- 
বাসীরা ভগবান আগনকে পারদারিক বলত। একাদন ব্রাহন্নণের বেশে আগ্ন নীল 
রাজাব স্ন্দরশ কন্যাব সাঁহত বিহার করছিলেন, রাজা তা জানতে পেবে আঁগ্নকে 
শাসন করলেন। আঁগ্নব কোপে রাজভবন জলে উঠল, তখন রাজা আগ্নকে প্রসন্ন 
ক'বে কন্যাদান কবলেন। সেই অবাধ আগ্নদেব রাজার সহায হলেন। আঁগ্নর বরে 
মাহিম্ঘতীব নাবীরা স্বোরণশী ছিল, তাদেব বাবণ করা যেত না। সহদেব বহু 
স্তুতি করলে আঁশ্ন তুষ্ট হলেন, তখন আঁগ্নব আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কব 
[দলেন। সহদেব প্রিপুব, পৌবব, সংবাস্ট্র প্রভীতি দেশ জয় ক'বে ভোজকট নগরে 
গিষে কৃষ্ণের শবশুব ভশম্মক রাজার নিকট কব আদায কবলেন। তাব পব তিনি 
কর্ণপ্রাবরক (১) গণ, কালমুখ নামক নববাক্ষসগণ, একপাদ পুব্ষগণ প্রভাীতিকে জয 
ক'রে কেবল দূত পাঠিষে পাণ্ড্য, দ্রুবিড়, উদ্র, কেবল, অল্প, কঁলি্গ প্রভাত দেশ থেকে 
কর আদায় কবলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকাব ক'বে 'বাবধ রত্ব, চন্দন, 
অগুব্‌ কম্ঠ, দিব্য আভবণ ও মহার্ঘ বস্ত্র উপহার পাঠালেন। এইরুপে বল ও 
সামননীতব প্রযোগে সকল বাজাকে কবদ ক'বে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে 
ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন কবলেন। 

নকুল পশ্চিম দিকে গিষে শৈবীষক, মহোথ, দশার্ণ, ন্রিগর্ত, মালব, পণ্চনদ 
প্রদেশ, দ্বাবপালপুর প্রভাীঁতি.জয কবলেন। তিনি দূত পাঠালে যাদবগণসহ কৃষ্ণ 
বশ্যতা স্বীকাব কবলেন। তাব পব নকুল মদ্রবাজপুব শাকলে গিয়ে মাতুল শল্যেব 
নিকট প্রচুর ধনব্র আদায কবলেন এবং সাগবতাববতাঁ ম্লেচ্ছ পহব ও বর্ববগণকে 
জয় ক'বে দশ হাজার উদ্ট্রে ধন বোঝাই করে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন। 


॥রাজসৃয়িকপব্াধ্যায় ॥ 
৭। রাজসূম্স যজ্ধের আরম্ভ 


রাজা যুধান্ঠিব ধনাগাবে ও শস্যাগারে সাত বস্তুব পবিমাণ জেনে রাজসয় 
যজ্ঞে উদ্যোগী হলেন। সেই সমযে কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে আসায যাঁধাঁন্ঠৰ তাঁকে সংবর্ধনা 
ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, তোমাব প্রসাদেই এই পাঁথব আমার বশে এসেছে এবং আম 
বহ্‌ ধনের আঁধকাবী হয়েছি। এখন আম তোমাব ও ভ্রাতাদের সঙ্গে 'মাঁলত হয়ে 
যজ্ঞ করতে ইচ্ছা কারি, তুমি অনুমাতি দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দরীক্ষত 


পপ আপস পপ পরপর 


(৯) যাদের কান চামড়া ঢাকা। 


সভাপর্ব ১১ 


হও। কৃষ্ণ বললেন, নপশ্রেম্ঠ, আপানিই সম্রাট হবাব যোগ্য, অতএব নিজেই এই 
মহাযজ্ঞেব অনবম্ঠান কবুন, তাতেই আমবা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি 
আমাকে যে কার্যে নিযুস্ত কববেন আমি তাই করব। 

যুধা্খব তীব ভ্রাতাদেব সঙ্গে বাজসৃয যজ্ঞেব আযোজন কবতে লাগলেন । 
ব্যাসদেব খাত্বকদেব নিয়ে এলেন। সসামা উদ্‌গাতা হলেন, যাজ্ৰবল্কা অধ; 
ধৌম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বযং ব্যাস ব্রহন্না (১) হলেন। শীম্পিগণ বিশাল গৃহ- 
সমূহ নির্মাণ কবলেন। সহদেব নিমন্তরণেব জন্য সর্বাদকে দূত পাঠালেন। তার 
পব যথাকালে বিপ্রগণ যুধান্ঠবকে যজ্ঞে দর্ীক্ষত কবলেন। নানা দেশ থেকে আগত 
ব্রাহমণবা তাঁদের জন্য 'ার্মত আবাসে বাজাব আঁতাঁথ হযে রইলেন। তাঁরা 
বহঃপ্রকাব আখ্যাকা ব'লে এবং নট-নর্তকদেব নৃত্যগত উপভোগ ক'রে কালযাপন 
কবতে লাগলেন। সর্বদাই দীয়তাম্‌ ভূজ্যতাম্‌ ধান শোনা যেতে লাগল। যাুধাচ্ঠর 
তাঁদেব শতসহম্্র ধেনু, শয্যা স্বর্ণ ও দাসী দান কবলেন। 

ভনম্ম ধৃতবাষ্ট্র বদুব দুর্সেধনাঁদ দ্বোণ কূপ অশ্বহামা, গান্ধাববাজ সুবল, 
তাঁব পাত্র শকুনি, বাথশ্রেষ্ঠ কর্ণ মদ্রবাজ শলা, বাহনীকবাজ, সোমদত্ত, ভঁবশ্রবা, 
সম্ধৃূবাজ জযদ্রথ, সপূত্র দ্ুপদ, শ।জ্ববাজ, সাগরতশঁববাসঈ ম্লেচ্ছগণেন সাহত প্রা 
জ্োতিষবাজ ভগদত্ত, বৃহম্বল বাজা, পৌম্ক বাসুদেব, বঙ্গ কলিষ্ঞ মালব অল্ 
দ্রাবড সিংহল কা*্মীব প্রভাতি দেশেব বাজা, কুন্ঠিভোজ, সপূত্র বিবাট রাজা, 
চোঁদবাজ মহাবীব শিশৃপাল, বলবাম আনরুদ্ধ প্রদ্যম্ন শম্বে প্রভাতি বৃাফবংশশীয় 
বীবগণ, সকলেই বাজসূষ যজ্ঞ দেখতে ইন্দ্প্রস্থে এলেন এবং তাঁদৈর জন্য 'নাদর্ট 
গ্‌হে সুখে বাস করতে লাগলেন। 

ভীঘ্ম দ্রোণ প্রভীতি গুরুজনকে আভবাদন ক'রে যাাধাম্ঠর বললেন, এই 
যজ্ধে আপনারা সর্বাবষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। তার পব তান 'বাভন্ন ব্যান্তর 
যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্ধাবভাগ ক'রে দিলেন। _- দুঃশাসন খাদ্যদ্রব্যের ভার 
নেবেন, অশ্বথামা ব্রাহমণগণকে সংবর্ধনা কববেন, সঞ্জয় ২) রাজাদের সেবা করবেন, 
কোনও কার্য করা হবে কি হবে না তা ভীম্ম ও দ্রোণ 'স্থর করবেন, কূপ ধনরহের 
ভার নেবেন এবং দাক্ষণা দেবেন। বাহনীক, ধৃতরাম্ট্র, সোমদত্ত ও জয়দ্রথ প্রভুর 
ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর বায়ের ভার নিলেন, দুর্োধন উপহাব 
দ্রব্য 0৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের ইচ্ছায় কৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহমণদের চরণ 


(১) খাত্বক িশেষ। (২) ধৃতরাম্ট্েরে সারাথ। (৩) উপহাবেব বিবরণ 
১৩-পরিচ্ছেদে আছে। 


১১৬ মহাভারত 


প্রক্ষালনে নিষুস্ত হলেন। যাঁরা য্াধান্ঠবেব সভা এসোঁছলেন তাঁদেব কেউ সহম্র 
মুদ্রাব কম উপঢৌকন আনেন নি। নিমন্তিত বাজাবা স্পর্ধা ক'রে ধনদান কবতে 
লাগলেন যাতে তাঁদেব প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞেব ব্যযনির্বাহ হয। 


॥ অর্থাভিহরণপবধ্যায় ॥ 
৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদান 


আঅভিষেকেব দিনে অভ্যাগত ব্রাহণ ও বাজাদেব সঙ্গে নাবদাঁদ মহাঁষগিণ 
যজ্ঞরশালাব অন্তর্গহে প্রবেশ করখলেন। খধবিগণ কাযেব অবকাশে গলপ কবতে 
লাগলেন। বিতণ্ডাকাধী 'দ্বজগণ বণতে লাগলেন, এইবকম হবে, ও বকম নষ। 
কেউ কেউ শাস্তেব য্ান্ত পিষে লখু বিষষযকে গুব্য এবং গুবু বিষষকে লঘু প্রাতি- 
পাঁদত কবতে লগলেন। আকাশে শ্যেনপক্ষীবা যেমন মাংসখণ্ড নিষে ছে'ড়াঁছশড় 
কবে সেইবপ কোনও কোনও বুদ্ধিমান অপবেব উীক্তব নানাপ্রকাব অর্থ কবতে 
লাগলেন। কষেকজন সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ়ণ ধর্ম ও অর্থ বষযক আলাপে সানন্দে 
নিবত হলেন। 

যাঁধান্ঞবেব যজ্ঞে সর্বদেশেব ক্ষান্রঘবাজগণ সমবেত হযেছেন দেখে নাবদ 
এইপ্রকাব চিন্তা কবলেন &__সাক্ষাৎ নাবাষণ প্রাতিজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষত্রকুলে 
জন্মেছেন। তান পূর্বে দেবগণকে আদেশ 'দিযেছিলেন _- তোমরা পরস্পবকে বধ 
ক'বে পানর্বাব 'প্বর্গলোকে আসবে । ইন্দ্রাদ দেবতা যাব বাহুবল আশ্রয কবেন 
[তানিই পাঁথবীতে অন্ধক-বাঁষদেব বংশ উজ্জ্বল কবেছেন। অহো, এই মহাবিস্তত 
বলশালণ ক্ষত্রগণকে নাবাষণ নিজেই সংহাব কববেন। 

ভষ্ম যুধিম্ঠবকে বললেন, এখন বাজগণকে যথাযোগ্য অর্থ দেবার 
ব্যবস্থা কর। গুব্‌, পুবোহত, সম্বন্ধ, স্নাতক, সুহূৎ ও বাজা এই ছ জন 
অর্থযদানেব যোগ্য। এ+বা বহাীদন পবে আমাদেব কাছে এসেছেন। তুমি এ'দেব 
প্রত্যেককেই অর্থ দিতে পাব অথবা যিনি সব্শ্রেম্ভ তাঁকে দিতে পাব। যুধিন্ঠিব 
বললেন, পিতামহ, আপান এদের মধ্যে একজনের নাম করুন যিনি অর্থযদানেব 
যোগা। ভীম্ম বললেন, জ্যোতিজ্কগণের মধ্যে যেমন ভাস্কব, সেইবৃপ সমাগত 
সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাক্রমে কৃ্ণই শ্রেম্ঠ।-_ 


অসূর্যমিব সূেণ নির্বাতমিব বাযুনা। 
ভাঁসতং হনাদতট্ৈব কৃষেনেদং সদো হি নঃ॥ 


সভাপব ১১৫ 


_ সূর্য যেমন অন্ধকাবমষ স্থান উদ্ভাসিত কবেন, বাষু যেমন 'নর্বাত স্থান 
আহ্নাদিত কবেন, সেইরু.প কৃষ্ণ আমাদেব এই সভা আলোকিত ও আহমাদত 
কবেছেন। পু 

ভশম্মেব অনুমতিক্রমে সহদেব কৃষকে শ্রেষ্ট অর্থা যথাবাঁধ নিবেদন 
কবলেন, কৃ তা নিলেন। চোঁদবাজ শিশুপাল কৃফেব এই পুজা সইতে পাবলেন 
না, তিনি সভামধ্যে ভীম্ম ও যাাঁধান্ঠনণকে ভর্থসনা কবে কৃষেব 1নন্দা করতে 
লাগলেন। ূ 


৯। শিশপালের কৃষ্ণানন্দা 

[শিশুপাল বললেন, যুধিচ্ঠিব, এখানে মহামাহম বাজাবা উপস্থিত থাকঠে 
কৃষ্ণ বাজাব যোগ্য পূজা পেতে পাবেন না। তোমবা ধালক, সংক্ষন ধ্মতত্্র জান না, 
ভনঈম্মেবও ব্াদ্ধলোপ হযেছে। ভীম্ম, 7তামাব ন্যায ধর্মহীন লোক নিজেব 
'প্রযকার্য কবতে গিষে সাপুজনেব অবজ্ঞাভাজন হম। কম। বাজা নন, তান তোমাদের 
পূজা কেন পাবেন” যাঁদ বযোবদ্ধকে অর্থ 1দতে চাও তবে বসংদেব থাকতে তাঁর 
পূত্রকে দেবে কেন” যাঁদ কৃষকে পান্ডবদেব হিতৈষী আব অনুগত মনে কব তবে 
দ্রুপদ অর্থয পাবেন না কেন” যাঁদ কৃষকে আচার্য মনে কব ভবে দ্রোণকে অর্ধ 
[দলে না কেন” যাঁদ ক্ষকে পুবোহত ভেবে থাক *এভবে বদ্ধ দ্বপাধন থাকতে 
কৃষ্ষকে পূজা কবলে কেন ৮  মহাবাজ খাঁধাজ্ঠব, এত যাঁর ইচ্ছাধীন পেই পুবুষ- 
শ্রেষ্ঠ ভীম্ম এখানে বষেছেন, সর্ধ্স্ত্রবশাবদ বীব অশ্বথানা, কাজন্দু দুর়োধন, 
ভবতকুলের আচার্য কূপ, তোমাব পতা পান্ডুব ন্যায গুণবান মহাবল ভনজ্মক, 
মদ্রাধপ শল্য, এবং জামদগ্নোব প্রিযাঁশষ্য বহুযুদ্ধজযী মহাবথ কর্ণও এখানে 
আছেন--এদেব কাকেও অর্থা দেওযা হ'ল না কেন? কুষেব অর্চনা করাই যাঁদ 
তোশখাদেব উদ্দেশ) হয তবে অপমান কববাব জনা বাজাদেব কেন ডেকে আনলে ১ 
আমবা যে কব 'দযোছ তা যুধান্ঠিবেব ভযে বা অনুনষে নয, লোভেও নয। তিনি 
ধর্মকার্য কবছেন, সম্রাট হ'তে চান, এই কারণেই 'দিযোছি। কিন্তু এখন হান আমাদের 
গ্রাহ্য কবছেন না। যে দ্ববাত্মা শন্যাঘ উপাষে জবাসন্ধকে নিহত কবেছে সেই 
ধর্মচ্যুত কৃষকে অর্ধ দিয়ে যাঁধাচ্ঠরেব ধর্মাত্বাখ্যাতি নম্ট হ'ল। আর মাধব, 
হীনবাদ্ধ পাশ্ডবরা অর্থ দলেও তুমি অযোগ্য হযে কেন তা নিলে; কুকুর যেমন 
নিজন স্থানে ঘৃত পেয়ে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয, তুমিও সেইব্প পূজা পেরে 
গৌরব বোধ করছ। কুরুবংশীয়গণ তোমাকে অর্থ দিষে উপহাস কবেছে। নপ্দংসকেব 


৯১৯৮ মহাভারত 


যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পূজা নেওয়া 
তোমাব পক্ষে সেইরূপ । রাজা যাঁধান্ঠর কেমন, ভীম্ম কেমন, আর এই বাসদেবও 
কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা ব'লে শিশুপাল স্বপক্ষীয রাজাদেব 
আসন থেকে উঠিষে সদলে সভা থেকে চললেন। 

যাঁধান্ঠর তখনই শিশুপালেব পিছনে পিছনে গিষে মিম্টবাক্যে বললেন, 
চোঁদরাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তনুপূত্র ভীম্মকে তুমি অবজ্ঞা কবতে 
পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহু মহীপাল বযেছেন, তাঁবা যখন কৃষ্ণের 
পূজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপাঁত্ত কবা উচিত নয। কৃষ্ণকে ভীম্ম যেমন 
জানেন তুম তেমন জান না। 

.. ভশম্ম বললেন, 'যাঁন সর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পৃজায যাব 
সম্মাতি নেই সে অনুনয বা 'মস্টবাক্যেব যোগ্য নয। মহাবাহ কৃষ্ণ কেবল আমাদেব 
অর্চনীয় নন, ইনি ন্রিলোকেবই অর্ছনীষ। বহু ক্ষান্রকে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয কবেছেন, 
নিখিল জগৎ তাতে প্রাতন্ঠিত, সেজন্য বৃদ্ধ বাজাবা এখানে থাকলেও 
আম কৃষকেই পৃজনীষ মনে কাব। জন্মাবাধ হান যা কবেছেন তা 
আম বহলোকের কাছে বহুবার শুনেছি। এই সভায় উপস্থিত বালক 
বৃদ্ধ সকলকে পবীক্ষাব পব কৃষ্ধেব যশ শোর্য ও জয জেনেই আমবা 
তাঁকে অর্থ 'দযেছি। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যান জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষান্রযদেব মধ্যে 'যাঁন 
সর্বাধক বলশালী, বৈশাদের মধ্যে যিনি সর্বাধিক ধনী, এবং শদ্রদেব 
মধ্যে যান বযোদ্বদ্ধ, তাই বৃদ্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কাবণে গোঁবন্দ সকলের 
পৃজ্য-_বেদ-বেদাঙ্গের জ্ঞান এবং আমত বিক্রম । নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ কে 
আছেঃ দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শোর্য শালীনতা কণীর্ত, উত্তম ব্দাম্ধ, বিনয শ্রী 
ধৈর্য বৃদ্ধি তুন্ট, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। হীন খাত্বক গুবু সম্বন্ধী' স্নাতক 
নৃপাঁত সৃহং--সবই, সেজন্য আমবা এর পূজা কবোছি। কৃষই সর্বলোকের 
উৎপাত্ত ও বিনাশেব কারণ, ইনি সর্বদা সব বিদ্যমান, এই অর্বাচীন শিশুপাল 
তা বোঝে না তাই অমন কথা বলেছে। সে যাঁদ মনে করে যে কৃষের পুজা অন্যায়, 
তবে যা ইচ্ছা করুক। 

সহদেব বললেন, যিনি কেশীকে নিহত করেছেন, যাঁর পরাক্রম অপ্রমেয়, 
সেই কেশবকে আম পূজা কবাছ। ওহে নৃপগণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে 
পারবে না তাব মাথা আম পা রাখাছ। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আম 
[নশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বাদ্ধমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষই 
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অর্থাদানের যোগ্য । সহদেব তাঁব পা তুলে দেখালেও সদবাদ্ধি মানী বলশালখ 
রাজাবা কিছ? বললেন না। সহদেবের মাথায পৃস্পবান্ট হ'ল, "সাধু সাধ এই 
দৈববাণী শোনা গেল। ভূতভাবিষ্দবন্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপন্রাক্ষ 
কৃষণকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবণ্মৃত, তাদেব সঙ্গে কখনও কথা বলা 
উচিত নয়। 

তাব পব সহদেব পূজার্হ সকলকে পূজা কবে অর্ঘদান কার্য শেষ 
করলেন। কৃষ্ণেব পজা হযে গেলে শিশুপাল ক্লোধে রন্তলোচন হযে রাজাদের 
বললেন, আমি আপনাদেব সেনাপাঁতি, আদেশ দিন, আমি বষ আব পাণ্ডবদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। 'শিশুপাল-প্রমুখ সকল বাজাই ক্রোধে আবন্তবদন 
হয়ে বলতে লাগলেন, যাাঁধাষ্ঠবেব আভষেক আব বাসুদেবেব পুজা যাতে পণ্ড 
হয় তাই আমাদেব কবতে হবে। তাঁবা নিজেদেব অপমানিত মনে কবে ক্রোধে 
জ্রানশূন্য হলেন। সূহ্‌দৃগণ বাবণ কবলে তাঁবা গজর্ন কবে উঠলেন, মাংসেব 
কাছ থেকে সারষে নিলে সিংহ যেমন কবে। কৃষ্ণ বুঝলেন যে এই বিশাল 
নপাঁতসংঘ যুদ্ধের জন্য দঢ়প্রাতজ্ঞ হযেছে। 


॥শশুপালবধপবাধ্যায় | 


১০। যজ্ঞসভায় বাগৃ্যদ্ধ 


যাঁধান্ঠর ভীম্মকে বললেন, পিভামহ, এই বিশাল বাজসমদ্র কোধে 
'বিচালত হযেছে, যাতে যজ্দেব বিঘ্য না হয এবং আমাদেব মঙ্গল হয তা বলুন। 
ভশন্ম বললেন, ভয পেযো না, কুকুবেব দল যেমন প্রসৃশ্ত সিংহেব নিকটে এসে 
ডাকে, এই বাজাবাও তেমান কৃষেব নিকট চিৎকার কবছে। অজ্পব্যাদ্ধ শিশুপাল 
সকল রাজাকেই যমালযে পাঠাতে উদ্যত হযেছে। নবন্যাঘ্র কৃ যাকে গ্রহণ করতে 
ইচ্ছা কবেন তার এইপ্রকাব বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। 

শিশুপাল বললেন, কুলাঞ্গাব ভীম্ম, তুমি কৃদ্ণ হযে বাজাদেব নিভীষকা 
দেখাচ্ছ, ভোমার লজ্জা নেই? বদ্ধ নৌকা যেমন অন্য নৌকাব অনসবণ কবে, 
এক অন্ধ যেমন অনা অন্ধেব পিছনে যায, কৌববগণও সেইবৃপ তোমার অনুসরণ 
কবছে।' তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ হযে একজন গোপেব স্তব করতে চাও! বাল্যকালে 
কষ পূতনাকে বধ করেছিল, যুদ্ধে অক্ষম অশবাসুর আব বৃযভাসুবকে মেবেছিল, 
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একটা অচেতন কাঙ্ঠময শকট পা 'দযে ফেলে দিযেছিল-__ এতে আশ্চর্য কি আছে? 
সপ্তাহকাল গোবর্ধন ধাবণ কবোছিল যা একটা উইটিবি মান্রর তাও বিচিত্র 
নয। একাঁদন কৃষ্ণ পর্বতে উপব খেলা কবতে কবতে প্রচুব অন্ন 
খেমেছিল, তাও আশ্চর্য নম, যে কংসেব অল্ল কৃষ্ণ খেত তাঁকেই সে হত্যা কবেছে 
এইটেই পধমাশ্চ্য। ধার্মিক সাধুবা বলেন, স্ত্রী গো ব্রাহমণ অন্নদাতা আব আশ্র- 
দাতাব উপব অস্ত্রাঘাত কববে না। এই কৃষ্ণ গোহতমা ও স্ত্রীহত্যা কবেছে, আব 
তোমাব উপদেশে তাকেই পূজা কবা হযেছে তুমি বলেছ, কৃষ্ণ ব্যাদ্ধমানদেব 
মধ্যে শ্রেন্ত, কৃষ্ণ জগতেব প্রভূ, কৃষ্ণও তাই ভাবে। ধর্ম ভীম্ম, তুমি নিজেকে 
প্রার্ত মনে কব, তবে অন্য পুবুষে অনুবন্তা কাশীবাক্তকন্যা অম্বাকে হবণ কবোছিলে 
কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমাবই সম্মুখে অন্য একজন তোমাব ভ্রাত্জাধাদেব 
গর্ভে সন্তান উৎপাদন কবেছিলেন' তোমাব কোন্‌ ধর্ম আছে? তোমার 
ব্রহন্নচর্যও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্লীবত্বেব জন্য তম ব্ুহমচাবী হযেছ। নঃসন্তানেব 
যজ্ঞ দান উপবাস সবই বার্থ। একট প্র।চশন উপাখ্যান শোন।_-এক বৃদ্ধ হংস 
সমুদ্রতীবে বাস কবত, সে মুখে ধর্মকথা বলত কিন্তু তাৰ স্বভাব অন্যাবধ ছিল। 
সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বলত, ধর্মচবণ কব, অধর্ম ক'বে। না। জলচব পক্ষণীরা 
সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'বে তাকে দিত এবং তাব কাছে 'নজেদের ডিম বেখে 
চবতে যেত। সেই পাপ হংস সীবধা পেলেই ডিমগুঁলি খেষে ফেলত । অবশেষে 
জানতে পেবে পক্ষীবা সেই িথ্যচাবী হংসকে মেবে ফেললে । ভীম্ম, এই 
ক্ুদ্ধ বাজারা তোমাকেও সেই হংসেব না বধ কববেন। 

তাৰ পরব শিশুপাল বললেন, মহাবল জবাসম্ধ বাজা আমাব আতশষ 
সম্মানেব পান্র ছিলেন, তান কৃষকে দাস গণ্য কবতেন তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ 
কবেন নি। কৃষ্ণ ব্রাহম্নণেব ছদ্মবেশে অদ্বাব দিযে গাবব্রজপুবে প্রবেশ কবোছিল। 
ব্রাহমণভন্ত জবাসন্ধ কৃষ্ণ আব ভীমার্জনকে পাদ্য-অর্থযাঁদ 1দযোছলেন, কিন্তু 
কৃফ তানেয নি। মূর্খ ভীম্ম, কৃষ্ণ যাঁদ জগৎকর্তাই হয তবে নিজেকে পূর্ণভাবে 
ব্রাহমণ মনে কবে না কেন? 

িশুপালেব কথা শুনে ভঁম অতান্ত ক্রুদ্ধ হলেন, তাঁর স্বভাবত আযত 
পদ্মপলাশবর্ণ নযন বন্তবর্ণ হ'ল। তিনি ওম্ত দংশন কবে সবেগে আসন থেকে 
উঠলেন, কিন্তু ভীম্ম তাঁকে ধ'রে নিবস্ত কবলেন। শিশুপাল হেসে বললেন, 
ভীম্ম, ওকে ছেড়ে দাও, বাজাবা দেখুন ও আমাব তেজে পতঙ্গবং দগ্ধ হবে। 
ভীম্ম বনলেন, এই শশুপাল 'তন চক্ষু আব চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল 
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এবং জন্মকালে গর্দভেব ন্যায চিৎকার কবেছিল। এর মাতা 'পিতা প্রভাতি ভয 
পেষে একে ত্যাগ,কবতে চেযোছলেন, কিন্তু তখন দৈববাণী হ'ল-_বাজা, তোমাব 
পূত্রটিকে পালন কব এব মত্যুকাল এখনও আসে নি, যাঁদও এর হন্তা জন্মগ্রহণ 
কবেছেন। শিশুপালেব জননী নমস্কাব ক'রে বললেন, আপানি দেবতা বা অন্য 
যাই হ'ন, বলুন কাব হাতে এব মৃত্যু হবে। পুনর্বাব দৈববাণী হ'ল-াঁযাঁন 
কোলে নিলে এব আঁতাবন্ত দুই হাত খসে যাবে এবং যাঁকে দেখে এব তৃতীষ নযন 
লুপ্ত হবে তিনিই এব মূত্বুাব কাবণ হবেন। চোঁদবাজেব অনুবোধে বহু সহমত 
রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পবিবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল 
পবে বলবাম ও কৃষ্ণ তাঁদেব 'পিতৃচ্বসা(চোদবাজ দমঘোষেব মাহষীঁ)কে দেখতে 
এলেন। বাজমহিষী কুশলপ্রশ্নাদ কবে শিশুটিকে কৃষেব কোলে 'দিলেন, 
তৎক্ষণাৎ তাব আতবিন্ত দুই বাহু খ'সে গেল, তৃতীয় চক্ষয ললাটে নিমাঁজজত হ'ল। 
মাহষী বললেন, ক, আম ভযার্ত হঝোছি, তুমি বব দাও যে শিশুপালেব অপবাধ 
ক্ষমা কববে। কৃষ্ণ উত্তব দিলেন, দেবী, ভয নেই আমি এব একশত অপবাধ 
ক্ষমা কবব। ভীম, এই মন্দমাতি শিশৃপাল গোঁবিন্দেক ববে দার্পতি হযেই 
তোমাকে যুদ্ধে আহবান কবছে। এই বাদ্ধ এব নিজেব নয়, জগৎস্বামী কৃষ্ণের 
প্রেরণাতেই এমন কবছে। 

শিশ্‌পাল বললেন, ভীম্ম, যাঁদ স্তব ক'বেই* আনন্দ পাও ভবে বাহনীক- 
রাজ, মহাবীব কর্ণ, অশ্বরামা দ্রোণ জযদ্রথ কূপ ভনম্মক শঞ্য প্রভীতিব স্তর কব না 
কেন? হিমালযেব পবপাবে কুলিষ্গ পাঁক্ষণী থাকে, সে সতত এই শব্দ কবে-__ 
'মা সাহসম্‌” সাহস ক'বো না, অথচ সে নিজে সংহেব দাঁতেব ফাঁক থেকে মাংস 
খায়, সে জানে না যে সিংহেব ইচ্ছাতেই সে বেচে আছে। তুমিও সেইবুপ এই 
ভূপাঁতিদেব ইচ্ছায বেচে আছ। 

ভীম্ম বললেন, চোদবাজ, যাদেব ইচ্ছা আমি বেচে আছি সেই বাজাদেব 
আম তৃণতুল্যও জ্ঞান কাব না। ভীম্মেক কথায কেউ হাসলেন, কেউ গাল 
দিলেন, কেউ বললেন, একে পুঁডিযে মাব। ভীঁম্ম বললেন, উন্ভি আব প্রত্যু্ষিতে 
ববাদেব শেষ হবে না। আম তোমাদেব মাথায এই পা বারাছ। যে গোবিন্দকে 
আমবা পূজা কবোঁছি তিনি এখানেই বযেছেন, মবনাব জন্য যে বাস্ত হবেছে সে 
চক্রগদাধারী কৃফকে যুদ্ধে আহ্বান কবুক। 
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১১। শিশ্দপাল বধ __ রাজসম় যজ্ধের সমাপ্তি 


শিশুপাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহবান করাছ, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কব, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুমি বাজা নও, 
কংসেব দাস, পূজাব অযোগ্য । যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা 
করছে তাবাও আমাব বধ্য। 

কৃষ্ণ মৃদুবাক্যে সমবেত নৃপাঁতিবৃল্দকে বললেন, রাজগণ, যাদববা এই 
শিশুপালেক কোন অপকাব করে নি তথাপ এ আমাদেব শব্রুতা কবেছে। 
আমরা যখন প্রাগজ্যোতিষপূবে যাই তখন আমাদেব 'িতৃজ্বসার পুত্র হযেও এই 
নৃশংস দ্বাবকা দগ্ধ কবেছিল। ভোজবাজ রৈবতকে বিহার করাছলেন, তাঁব 
সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্ধন ক'রে নিজ বাজ্যে চ'লে যায়। এই পাপাত্মা 
আমাব পিতার অশবমেধ যজ্ঞেব অশ্ব হবণ করেছিল। বন্রুব ভার্ধা দ্বারকা থেকে 
সৌবীর দেশে যাঁচ্ছলেন, সেই অকামা নাবীকে এ হবণ করেছিল। এই নৃশংস 
ছদ্মবেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র কবূষ বাজাব জন্য হবণ কবোছিল। আমাব 
পিতৃজ্বসাব জন্য আমি সব সযেছি, কিন্তু শিশপাল আজ আপনাদেব সমক্ষে 
আমার প্রাত যে আচবণ কবলে তা আপনাবা দেখলেন। এই অন্যায় আমি ক্ষমা 
কবতে পাবব না। এই মূদ্ব বাকিম্বণ্রকে প্রার্থনা করোছিল, কিন্তু শৃদ্র যেমন 
বেদবাক্য শুনতে পায় না এও তেমন বুকমণণীকে পাষ নি। 

বাসদেষেব কথা শুনে রাজারা শিশুপালেব নিন্দা কবতে লাগলেন " 
1শশুপাল উচ্চ হাস্য কবে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রুকিমণীব সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
হয়োছল এই কথা এখানে বলতে তোমাব লজ্জা হ'ল নাঃ নিজেব স্বী অন্যপূর্বা 
ছিল এই কথা তুম ভিন্ন আব কে সভা প্রকাশ কবতে পারে? তুঁম ক্ষমা কর 
বা না কব, ক্রুদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমাব কি করতে পার? 

তখন ভগবান মধূসৃদন চক দ্বারা শিশুপালের দেহ থেকে মস্তক বাচ্ছন্ন 
করলেন, বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহ7 শিশুপাল ভূপাঁতত হলেন। রাজারা 
দেখলেন, আকাশ থেকে সূর্যেব ন্যাফ একাঁটি উজ্জ্বল তেজ শিশপালেব দেহ 
থেকে নিগ্গতি হ'ল এবং কমলপন্রাক্ষ কৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে তাঁর দেহে প্রবেশ করলে । 
শবনা মেঘে বাঁন্ট ও বজ্রপাত হ'ল, বসুন্ধবা কেপে উঠলেন, রাজারা কৃষকে দেখতে 
লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাকস্ফৃর্ত হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও ওষ্ঠ- 
দংশন করলেন, কেউ নির্জন স্থানে গিয়ে কৃষের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যস্থ 


সভাপর্ব ১২৩ 


হয়ে রইলেন। মহর্ষিগণ, মহাত্মা ব্রাহনণগণ এবং মহাবল নৃপাঁতগণ কৃষের 
স্তুতি করতে লাগলেন। হয্ীধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদেব আজ্ঞা দলেন যেন সত্বর 
[িশুপালেব সৎকাব করা হয। তাব পব যুধাম্ঠব ও সমবেত রাজারা শিশুপাল- 
পুত্রকে চোঁদরাজ্যে আঁভাঁষন্ত করলেন। 

য্াধান্ঠবেব রাজসূঘ যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল; ভগবান শোঁবি (কৃ) শার্গধন 
চক্র ও গদা নিষে শেষ পর্ন্তি যজ্ঞ বক্ষা করলেন। য্াধাম্ঞৰ অবভৃথ স্নান 
(যজ্ঞান্ত স্নান) কবলে সমস্ত ক্ষান্রষ বাজারা তাঁব কাছে গিযে বললেন, মহারাজ, 
ভাগাব্রমে আপনি সাম্রাজ্য পেষেছেন এবং অজমশীট বংশের যশোবৃদ্ধি কবেছেন। 
এই যজ্ঞে সুমহৎ ধর্মকার্য কবা হযেছে, আমবাও সর্বপ্রকাবে সংকৃত হযোছ। এখন 
আজ্ঞা কবুন আমবা নিজ নিজ বাজ্যে যাব। যুধিচ্ঠরেব আদেশে তাঁব ভ্রাতাবা, 
ধূষ্টদ্যুম্ন, আভমন্য এবং দ্রৌপদীব পুত্রগণ প্রধান প্রধান বাজাদেব অনুগমন 
কবলেন। কৃষ্ণ 'বদা চাইলে যাাধান্ঠব বললেন, গোঁবন্দ, তোমাব প্রসাদেই আমার 
যজ্ঞ সম্পন্ন হযেছে, সমগ্র ক্ষাব্রযমন্ডল আমাব বশে এসেছে । কি বলে তোমাকে বিদাষ 
দেবঃ তোমাৰ অভাবে আম স্বস্তি পাব না। তাব পব সন্ভদ্রা ও দ্রৌপদনীকে 
মিম্টবাক্যে তুম্ট ক'বে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গবুড়ধধজ বথে দ্বারকায প্রস্থান করলেন। 


॥দ্যতপর্বাধ্যায়॥ * 
১২। দর্যোধনেৰ দ;ঃখ __ শকুনির মন্ত্রণা , 


ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে শকুনিব সঙ্গে দুর্োধন পান্ডবসভার সমস্ত এ্বর্য 
কমে ক্রমে দেখলেন। স্ফটিকময এক স্থানে জল আছে মনে ক'বে তিনি পাঁরধেয় 
বস্ন টেনে তুললেন, পবে ভ্রম বুঝতে পেবে লজ্জায বিষগ্ন হলেন। আব এক স্থানে 
পদ্মশোভিত সরোবব ছিল, স্কটিকনিার্মত মনে কবে দূর্যোধন চলতে 'গিষে তাতে 
প'ড়ে গেলেন, ভূত্যরা হেসে তাঁকে অন্য বস্তু এনে দিলে। তান বস্ পরিবর্তন 
ক'বে এলে ভঈমাজন প্রভাতিও হাসলেন, দূর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রীত দৃম্টিপাত 
কবলেন না। অন্য এক স্থানে তিনি দ্বাব আছে মনে ক'রে স্ফাঁটকময প্রাচসরের 
ভিতর 'দষে যেতে গিষে মাথায় আঘাত পেলেন। আর এক স্থানে কপাট আছে 
ভেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মুখে পড়ে গেলেন, এবং অন্যন্র দ্বার খোলা থাকলেও বদ্ধ 
আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরূপ নানা প্রকাবে বিড়াম্বত হয়ে 'তাঁন অগ্রসন্বমনে 
হাষ্তনাপুরে প্রস্থান করলেন। 


১২৪ মহাভারত 


শকুনি জিজ্ঞাসা কবলেন, দুরোধন, দীর্ধানঃ*বাস ফেলছ কেন? 
দূর্যোধন বললেন, মাতুল, অজর্থনেব অস্বপ্রভাবে সমস্ত পাঁথবী যাধান্ঠবেব বশে 
এসেছে এবং তাঁব বাজসূষ যক্তও সম্পন্ন হযেছে দেখে আমি ঈর্ধায দিবাবান্র দগ্ধ 
হাচ্ছ। কৃষ্ণ শশুপালকে বধ কবলেন, কিন্তু এমন কোনও পুবূষ ছিল না যে তাব 
শোধ নেষ। বৈশ্য যেমন কব দেম সেইবূপ বাজাবা 'বাবধ বত্ব এনে য্যাধান্ঠিবকে 
উপহাব দিযেছেন। আমি অগ্নিপ্রবেশ কবব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জীবনধাবণ 
কবতে পাবব না। যাঁদ পান্ডবদেব সমাদ্ধি দেখে সহ্য কাঁৰ তবে আমি পুবূষ নই, 
স্তী নই, ক্লীবও নই। তাদেব বাঞশ্রী আম একাকী আহবণ কবতে পাবব না, 
আমাব সহাযও দেখাঁছি না, তাই মত্ত্যাচন্ভা কবাঁছ। পাণ্ডবদেব বিনাশের জন্য 
আম পূর্বে বহু যত্ব কবোছি, কিন্তু ভাবা সবই আঁতক্রম কবেছে। পৃবূষকাবেব চেষে 
দৈবই প্রবল, তাই আমবা ক্রমশ হান হচ্ছি আব পাণ্ডববা বাঁদ্ধ পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে 
মরতে দন, আমাব দুঃখেব কথা পিতাকে জানাবেন। 

শকৃনি বললেন, যুধিচ্ঠিবেব প্রাত ক্োধ কবা তোমাৰ উচিত নয, পান্ডববা 
নিজেদেব ভাগ্যফলই ভোগ কনছে। তাবা পৈতৃক বাজ্যেব অংশই পেষেছে এবং 
নাজেব শাঞ্জতে সমৃদ্ধ হযেছে, তাতে তোমাব দুঃখ হচ্ছে কেন» ধনঞ্জষ আঁগ্নকে 
তুষ্ট ক'রে গাণ্ডীব ধনু, দুই অক্ষষ তূণশব আব ভযংকর অস্ত্র সকল পেষেছে, সে 
তাব কামুক আব বাহুব বলে,বাজাদেব বশে এনেছে, তাতে খেদেব কি আছে» ময 
দানবকে দিযে সে সভা কবিষেছে, কিংকব নামক বাক্ষসবা সেই সভা বক্ষা কবে, 
তাতেই বা তোমাধ দুঃখ হবে কেন? তুমি অসহায নও, তোমাব ভ্রাতাবা আছেন, 
মহাধনূর্ধর দ্রোণ, শ্বথামা, সৃতগত্র কর্ণ, কৃপাচার্য, আমি ও আমাব ভ্রাতাবা, আব 
রাজা সোমদত্ত-_-এদেব সঙ্গে মিলে তুম সমগ্র বসুন্ধবা জয কবতে পাব। 

দূর্যোধন বললেন, যাঁদ অনুমাতি দেন তবে আপনাদেব সাহায্যে আম 
পাঁথবী জয কবব, সকল বাজা আমাব বশে আসবে, পাণ্ডবসভাও আমাব হবে। 
শকুনি বললেন, পণ্গপাণ্ডব, বাসুদেব এবং সপূুত্র দ্রুপদ--দেবতাবাও এ"দেব হারাতে 
পাবেন না। হাধান্ঠবকে যে উপাযে জয কবা যায তা আঁম বলাছ শোন। সে 
দ্যনটক্রীড়া ভালবাসে িন্তু খেলতে জানে না. তথাঁপ ভাকে ডাকলে আসবেই। 
দ্যুতক্রীডায আমাব তুল্য নিপুণ 'ত্রলোকে নেই। তুমি যুধিষ্ঠবকে আহবান কব, 
আমি তার বাজ্য আব বাজলক্ষমী জয ক'বে নিশ্চয তোমাকে দেব। এখন তুমি 
ধৃতবান্ট্েৰ অনুমাত নাও। দূর্যোধন বললেন, সুবলনন্দন, আপাঁনই তাঁকে বলুন, 
আম পাবব না। 


সভাপর্ব ১২ 


১৩। ধৃতরাম্ট্র-শকুনি-দযেোধন-সংবাদ 


হস্তিনাপঃরে এসে শকুনি ধৃতবান্ট্রকে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন 
দুর্ভাবনাষ পাল্ডুবর্ণ ও কৃশ হযে যাচ্ছে, কোনও শত্রু তাব এই শোকেব কারণ । 
আপনি এ বিষষে অনুসন্ধান কবেন না কেন? 


ধৃতবান্ট্র দুর্ধোধনকে বললেন, পত্র, তোমাব শোকেব কাবণ কিন মহৎ 
এশ্বর্য আব বাজজচ্ছন্র তোমাকে আমি দিষোঁছ, তোমাব ভ্রাতাবা আব বন্ধূবা তোমার 
আহত কবেন না, তুমি উত্তম বসন পবছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ, উৎকৃষ্ট অশব, মহার্ঘ 
শয্যা, মনোবমা নাবীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহাবস্থানও তোমাব আছে, তবে তুমি 
দীনেব ন্যায শোক কবছ কেন» দূর্যোধন উত্তব দিলেন, পিতা, আমি কাপুবূষেব 
ন্যায ভোজন কবাঁছ, পাঁবধান কবাছ. এবং কালেব পাঁববর্তন প্রতবক্ষা কবে দারুণ 
কোধ পোষণ কবাঁছ। আমাদের শত্রুবা সমৃদ্ধ হচ্ছে, আমবা হীন হযে যাচ্ছ, এই 
কাবণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অস্টাশি হাজাব স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদেব 
প্রত্যেকেব ব্রিশাঁট দাসী যুধিম্ঠিব পালন কনেন। তাৰ ভবনে প্রত্যহ দশ হাজাব 
লোক স্বর্ণপান্রে উত্তম, অন্ন খায। বহু বাজা তাব কাছে কব নিযে এসেছিলেন 
এবং অনেক অশ্ব হস্তা উল্ট্র স্ত্রী পষ্রবস্ত্র কম্বল প্রভাতি উপহাব 'দিষেছেন। শত 
শত ব্রাহ্মণ কব দেবাব জন্য এসোছিলেন কিন্তু নিবারিত হযে দ্বাবদেশেই অপেক্ষা 
করাছলেন, অবশেষে যাঁধাষ্ঠরকে জানিযে সভায প্রবেশ কখতে পান। বহু বত্ব- 
ভূষিত স্বর্ণমঘ কলস এবং উৎকৃষ্ট শঙ্খ দমে বাসুদেব যাঁধম্তভবকে আঁভীঁষস্ত 
কবেছেন, তা দেখে আমাব যেন জবব এল । প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহণেব ভোজন শেষ 
হ'লে একাট শঙ্খ বাজত, তাব শব্দ শুনে আমাব বোমাণ হ'ত। য্যাধান্ঠবের তুলা 
এশ্বর্য ইন্দ্র যম ববুণ বা কুবেবেবও নেই। পাশ্ডুপূত্রদেব সমৃদ্ধি দেখে আম মনে 
মনে দগ্ধ হাঁচ্ছ, আমাব শান্ত নেই। মহাবাজ, আমাব এই অক্ষাবৎ মাতুল দ্যৃতক্রীডায 
পাণ্ডবদেব এম্বর্য হবণ কবতে চান, আপনি অনুমতি দিন। 


ধৃতবাম্দ্র বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুবেব উপদেশে আম চাল, তাঁব মত নিষে 
কর্তব্য 'স্থব কবব। তাঁন দৃবদর্শী, ধর্মসংগত ও উভয পক্ষেব হিতকর 
উপদেশই তিনি দেবেন। দুর্ধোধন বললেন, মহাবাজ, বিদুব আপনাকে বারণ 
কববেন, তার ফলে আম নিশ্য মবব, আপনি বিদুবকে নিযে সুখে থাকবেন। 
পত্রের এই আর্ত বাক্য শুনে ধৃতবান্ট্র আদেশ দিলেন, শিজ্পবা শশঘ্ব একাঁট 
মনোবম বিশাল সভা 'নর্মাণ কবুক, তাব সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বাব থাকবে । তার পর 


৯২৬ মহাভারত 


পৃতবাষ্ট্র দূর্যোধনকে সান্তনা 'দিষে বললেন, পত্র, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, 
ভ্রাতাদের জ্যেন্ঠ ব'লে রাজার পদে প্রাতীষ্ঠত হয়েছ, তবে শোক করছ কেন? 

পান্ডবসভায় তিনি কির্প বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করোছলেন তা 
জানষে দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, য্বীধান্ঠরের জন্য 'বাভন্ন দেশের রাজারা যে 
উপহার এনোছিলেন তার 'িববণ শুনুন। কাম্বোজবাজ স্বর্ণখাঁচত মেষলোম- 
1নার্মত. এবং গর্তবাসী প্রাণ ও বিড়ালের লোমনিার্মত আববণবস্ত্র এবং উত্তম 
চর্ম দিষেছেন। ত্রিগর্তরাজ বহুূশত অশ্ব, উদ্দ্র ও অশ্বতব 'দষেছেন। শদ্রেরা 
কার্পাঁসকদেশবাসিনী শতসহত্র তন্বী শ্যামা দশর্ঘকেশী দাসী 'দযেছে। 
ম্লেচ্ছবাজ ভগদন্ত বহু অশ্ব, লৌহময অলংকাব, এবং হাস্তিদন্তেব মুষ্টিষুত্ত আসি 
দিষেছেন। দ্বিচক্ষু, ত্রিচক্ষ; (১), ললাটচক্ষু্‌ (১), উফ্ীষধাবী, বস্ত্রহীন, বোমশ, 
নরখাদক, একপাদ ০১), চঈন, শক, উড, বর্বর, বনবাসী, হারহূণ প্রভাতি লোকেবা 
নানা দিক থেকে এসৌছল, তাবা বহুক্ষণ দবাবদেশে অপেক্ষা ক'বে তবে প্রবেশ কবতে 
পেবোছল। মেবু ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীব তাঁবে যাবা থাকে, সেই 
খস পারদ কুলিঙ্গ প্রভাতি জাতি বাশি রাশি পিপীলিকা (১) স্বর্ণ এনোছল, 
পপীলিকারা যা ভাঁম থেকে তোলে। 'িবাত দরদ পাবদ বাহক কেরল অস্গ 
বঙ্গ কাঁলঙ্গ পুদ্দ্রক এবং আবও বহু দেশেব লোক নানাবিধ উপহাব 'দিষেছে। 
বাস্‌দেব কৃ অজর্নেব সম্মামার্থে চোদ্দ হাজাব উৎকৃষ্ট হস্ত দিযেছেন। দ্রৌপদী 
প্রত্যহ অভুন্ত থেকে দেখতেন সভা আগত কুব্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন 
হয়েছে কিনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক যাঁধান্ঠটবককে কব দেষ 'নি--বৈবাহক 
সম্বন্ধে জন্য পাণ্ালগণ এবং সাখত্বেব জন্য অন্ধক ও বৃফ্িবংশীষগণ। রাজসৃয 
যজ্ঞ ক'বে য্যাধান্ঠির হাঁরশ্চন্দ্রের ন্যায সমৃদ্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আম্াব আব 
জবনধারণের প্রয়োজন কি? 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, পত্র, যৃধিষ্ঠির তোমার প্রাতি বিদ্বেষ করে না, তার 
যেমন অর্থবল ও মিত্রবল আছে তোমাবও তেমন আছে। তোমার আর পাণ্ডবদেব 
একই পিতামহ ভ্রাতাব সম্পান্ত কেন হবণ কবতে ইচ্ছা কর? যাঁদ যজ্ঞ ক'রে 
এশবর্ধ লাভ করতে চাও তবে খাঁত্বকরা তার আয়োজন করুূন। তুম যজ্ঞে ধনদান 
কর, কাম্যবস্তু ভোগ কর, স্বীদের সঙ্গে বিহার কর, 'কন্তু অধর্ম থেকে নিবৃত্ত 
হও। 








(১) মেগাস্ধেনিসের ভারতবিববণে এই সকলেব উল্লেখ আছে। 


সভাপর্ব ১২৫ 


দূর্যোধন বললেন, যার নিজের ব্বীম্ধ নেই, কেবল বহু শাস্ত শুনেছে, 
সে শাম্তার্থ বোঝে না, দরঁ হোতা) যেমন সৃপের স্বাদ বোঝে না। আপান 
পরের বাধতে চ'লে আমাকে ভোলাচ্ছেন কেন? বৃহস্পাতি বলেছেন, রাজার 
আচবণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সযত্বে স্বার্থাচন্তা করবেন। মহাবাজ, 
জযলাভই ক্ষান্রষেব বাঁত্ত, ধর্মাধর্ম বিচাবেব প্রযোজন নেই। অমুক শত্রু, অমূক 
মিত্র, এরূপ কোনও লেখা প্রমাণ নেই, চিহও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই 
শু । জাতি অনুসারে কেউ শত্রু হয না, বৃত্ত সমান হলেই শন্নুতা হয। 

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠবেব যে সমৃদ্ধি দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছে তা 
আম দ্যৃতক্রীঁড়ায হবণ কবব, তাকে আহবান কর। আম সূদক্ষ দ্যুতজ্ৰ, সেনার 
সম্মুখীন না হয়ে পাশা খেলেই অজ্ঞ পাণ্ডবদেব জয কবব ততে সন্দেহ নেই। 
পণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধনুঞ্গণ, আসনই 
আমার রথ। ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি মহাত্মা বিদুবেব মতে চ'লে থাকি, তাঁর সঙ্গে 
কথা ব'লে কর্তব্য স্থিব করব। পৃন্র, প্রবলেব সঙ্গে কলহ করা আমার মত নয, 
কলহ অলৌহময অস্বস্ববৃপ, তাতে বিপ্লব উৎপন্ন হয। দুর্ফোধন বললেন, বিদুব 
আপনার বৃদ্ধিনাশ কববেন তাতে সংশষ নেই, তান পাণ্ডবদের হিত যেমন চান 
তেমন আমাদের চান না। প্রাচীন কালেব লোকেবাও দ্যুতক্লীড়া কবেছেন, তাতে 
বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাণ্ডবদেরও সহায় 
হ'তে পাবেন। আপান মাতুল শকুনিব বাক্যে সম্মত হয়ে পাণ্ডবদের দ্যুতসভায় 
আনবার জন্য আজ্ঞা দিন। 

ধৃতবাম্ট্র অবশেষে আনিচ্ছায় সম্মাত  দলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন 
যে দ্যতসভানমর্ণ সম্পূর্ণ হযেছে । তখন তান তাঁব মুখ্য মন্ত্রী বদুবকে বললেন, 
তুম শীঘ্র গিষে যুধান্ঠরকে ডেকে আন, 'তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা 
দেখুন এবং সূহৃদৃভাবে দ্যৃতক্রীড়া করুন। বিদুব বললেন, মহারাজ, আপনাব 
আদেশের প্রশংসা করতে পাঁব না, দ্যতেব ফলে বংশনাশ হবে, পূত্রদের মধ্যে কলহ 
হবে। ধৃতরাম্ট্রী বললেন, বিদুর, দৈব যাঁদ প্রাতকৃল না হয তবে কলহ আমাকে 
দুঃখ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবেব বশে বেখেছেন। তুমি আমার 
আজ্ঞা পালন কর। 


১২৮ মহাভারত 


১৪। য্যাধাচ্ঠরাদির দ্যুতসভায় আগমন 


ধৃতবাস্ট্রেরে আজ্ঞাবশে বিদুব ইন্দ্রপ্রস্থে গেলেন। বাীধান্ঠব বললেন, 
ক্ষত্তা (১), মনে হচ্ছে আপনাব মনে সুখ নেই, আপানি কুশলে এসেছেন তো» বৃদ্ধ 
রাজার পনত্র ও প্রঞজাবা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনেব পব বিদুব বললেন, বাজা 
যাঁধান্খব, কুবুবাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে এই বলেছেন ।-- তোমাব ভ্রাতারা এখানে যে. 
সভা নির্মাণ কবেছেন তা তোমাদেব সভাবই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার 
ভ্রাতাদেব সঙ্গে এখানে এসে সূহধৃভাবে দ্যুতক্লীড়া কব, আমোদ কব। তোমরা 
এলে আমবা সকলেই আনন্দিত হব। 

যাঁধর্ঠিব বললেন, দ্য.ত থেকে কলহ উৎপন্ন হয, বুদ্ধিমান ব্যক্তি ত; 
র্ঁচকব নধ। আপনাব কি মত৮ বিদুব বললেন, আম জানি যে দত অনর্থের 
মূল, তাব নবাবণেব চেম্টা আম করোছিলাম, তথাপি ধৃতবাম্ট্র আমাকে 
পাঁঠিযেছেন। য.ধাচ্ঠিব, তুমি বিদ্বান, যা শ্রে তাই কব। হ্যাধান্ঠব বললেন, 
শকুনিব সঙ্গে খেলতে আমাব ইচ্ছা নেই, কিন্তু ধৃতবান্ট্র যখন ডেকেছেন তখন আমি 
এনবৃত্ত হ'তে পাঁব না। 

পবদিন য্ীধাম্ঠিব দৌপ্দী, শ্রাতৃগণ ও পরিজনদের নিষে হাঁস্তনাপুরে 
যাত্রা কবলেন। সেখানে উপাঁস্থত হযে ভীঁম্ম ধ্রোণ কর্ণ কৃপ দুর্যোধন শল্য শকুন 
প্রভৃতিব সঙ্গে দেখা কবে ধৃতবাস্ট্রেব গৃহে গেলেন। গান্ধাবী তাঁকে আশীর্বাদ 
কবলেন, ধৃতবাসু্রও পণ্টপাণ্ডবেব মস্তকাঘ্াণ করলেন। দ্রোপদীব অতুযুজ্জবল 
বেশভূষা দেখে ধৃতবান্ট্ে পূত্রবধূবা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাণ্ডবগণ সুখে 
বান্রযাপন ক'বে পবাদন প্রাতঃকৃতোব পব দ্যতসভাষ প্রবেশ কবলেন। 

শকৃনি বললেন, বাজা যুধষ্ঠি, সভা সকলে তোমার জন৷ অপেক্ষা 
করছেন, এখন খেলা আবম্ভ হ'ক। যাধা্ঠব বললেন, দ্যৃতন্বীড়া শগততাময় ও 
পাপজনক তাতে ক্ষত্রোচিত পবারুম নেই, নশীতিসংগতও নয়। শঠতায গৌবব নেই, 
শকুন, আপাঁন অন্যাভাবে আমাদেব জয কববেন না। শকুনি বললেন, যে পৃবেহি 
জানে পাশা ফেললে কোন সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী বোঝে, এবং যে অক্ষ- 
ক্লীড়ায় নিপুণ সে সমস্তই সইতে পাবে। হযাঁধান্ঠর, নিপুণ দ্যতকারের হাতে 
[বপক্ষেব পবাজয হয, সে কাবণে আমাদেবই পবাজযের আশঙ্কা আছে, তথাপি 
আমবা খেলব। য্যধিষ্ঠিব বললেন, আমি শঠতাব দ্বারা সুখ বা ধন লাভ কবতে 


সপ জি সদ সপ্ন পপ? জপ 


(১) দাসীপুত্র। িদুবেব উপাধি। 


সভাপর্ব ১২৯ 


চাই না, ধূর্ত দ্যতকাবেব শঠতা প্রশংসনীয নয়। শকুনি বললেন, য্াধান্তিব, 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও বিদ্বানবাও শঠতার দ্বাবা পরস্পরকে জয় কবতে চেষ্টা করেন, 
এপ্রকার শঠতা 'িন্দনীয নয। তবে তোমাব যাঁদ আপাতত বা ভয থাকে ৩বে খেলো 
না। যাঁধান্ঠর বললেন, আহবান কবলে আমি [নবৃত্ত হই না, এই আমাব ব্রত। 
এই সভা কার সঙ্গে আমার খেলা হবেঃ পণ কে দেবে» দুর্যোধন উত্তর 
দিলেন, মহারাজ, আমিই পণেব জন্য ধনবত্র দেব, আমাব মাতুল শকুনি আমার হয়ে 
খেলবেন। যাধান্ঠৰ বললেন, একজনেব পাঁববর্তে অন্যের খেলা বীতাঁবরুম্ধ মনে 
কার। যাই হ'ক, যা ভাল বোঝ তাই কব। 


১৫। দ্যৃতন্রীঁড়া 


এই সময়ে ধৃতবাম্ট্র এবং তাঁব পশ্চাতে অগপ্রসন্নমমনে ভশম্ম দ্রোণ কূপ ও 
বিদুব সভা এসে আসন গ্রহণ কবলেন। তার পব খেলা আরম্ভ হ'ল। যাাঁধান্ঠর 
বললেন, রাজা দূর্যোধন, সাগরেব আবর্ত থেকে উৎপল্ল এই মহামূল্য মাঁণ যা 
আমার স্বর্ণহাবে আছে তাই আমাব পণ। তোমাব পণ কিঃ -দুরযোধন উত্তর 
দিলেন, আমার অনেক মাঁণ আব ধন আছে, সে সমস্তই আমাব পণ। তখন শকুনি 
তাঁব পাশা ফেললেন এবং য্ধান্ঠরকে বললেন, এই জিতলাম। 

যুধন্ঠিব বললেন, শকুনি, আপাঁন কপট ব্লাঁড়া আমার পণ জিতে নিলেন। 
যাই হ'ক, সহন্তর সুবর্ণে পূর্ণ আমার অনেক মঞ্জষা আছে, এবামে তাই আমাব পণ। 
শকৃনি পুনর্বাব পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। তার পৰ্ু যুধিন্ঠিক বললেন, সহ 
রথের সমমূল্য ব্যাঘ্রচর্মাবৃত কিংকিণনীজালমশ্ডিত সর্ব উপকবণ সমেত ওই উত্তম 
বথ যাতে আম এখানে এসোঁছ, এবং তার কুমুদশদুত্র আটাঁট অ*ব আমার পণ। এই 
কথা শুনেই শকুন পূর্ববং শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

তার পর যাঁধান্ঠব পবৰ পব এইসকল পণ রাখলেন।-_-সালংকারা নৃত্য- 
গতাদানপুণা এক লক্ষ তরুণ দাসী; কর্মকুশল উষ্ণীষকুণ্ডলধারী নম্রস্বভাব 
এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তা; স্বর্ণধধজ ও পতাকায় শোভিত এক 
হাজার রথ যার প্রত্যেক রথ যুদ্ধকালে এবং অন্য কালেও সহম্ত্র মুদ্রা মাঁসক বেতন 
পান; গন্ধর্বরাজ চিন্ররথ অর্জনকে যেসকল ববাচত্রবর্ণ অশ্ব 'দয়েছিলেন; দশ 
হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; ষাট হাজার বিশালবক্ষা বীর সোনিক যাবা দুগ্ধ 
পান করে এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমহুদ্রায পূর্ণ চার শত ধনভান্ড। এ 
সমস্তই শকুনি শঠতার দ্বারা জয করলেন। 


৪১ 


১৩০ মহাভারত 


দ্যতক্রীঁড়ায় এইব্‌পে য্যাধান্ঠবের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদুর ধৃতরাম্দ্রকে 
বললেন, মহাবাজ, মুমূর্ষ ব্যান্তব ওষধে রুঁচ হয় না, আমাব বাকন$ও হয়তো 
আপনাব আপ্রষ হবে, তথাঁপ বলাছ শুনূন। এই দূর্যোধন জন্মগ্রহণ ক'রেই 
শৃগালের ন্যায বব করেছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপাঁন জানেন যে 
অন্ধক যাদব আব ভোজবংশীযগণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করোছলেন, এবং 
তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ কবোছলেন। আপাঁন আদেশ দন, সব্যসাচী 
অজরুন দুযোৌধনকে বধ কববেন, এই পাপী নিহত হ'লে কৌববগণ সখী হবে। 
আপনি শৃগালতুল্য দুর্যোধনের বাঁনমযে শার্দূলতুল্য পাণ্ডবগণকে ক্ষ কবুন। 
কুলবক্ষাব প্রযোজনে যাঁদ একজনকে ত্যাগ কবতে হয় তবে তাই কবা উীচত, 
গ্রামরক্ষাব জন্য কুল, জনপদবক্ষাব জন্য গ্রাম এবং আত্মবক্ষার জনা পাঁথবীও ত্যাগ 
করা উাঁচত। দ্যত থেকে কলহ ভেদ ও দাবুণ শত্রুতা হয, দূর্যোধন তাই সৃষ্টি 
করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজেব শৃঙ্গ ভঙ্গ করে, দুযোধন তেমন নিজেব বাজ্য 
থেকে মঙ্গল দূব কবছে। মহাবাজ, দুর্ধোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, 
কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আব লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রাত আপনার আকর্ষণ আছে 
এবং তার জন্য আপাঁন মন্রণা কবেছেন তা জানি। এখন আপনাব ভ্রাতুষ্পূত্র 
যাঁধাষ্ঠরেব সঙ্গে এই যে কলহ সম্ট হল এতে আমাদেব মত নেই। হে প্রতীপ 
ও শান্তনুর বংশধবগণ, তোমবা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর আঁ্ন প্রজবালত 
হযেছে, নিবোধেব অনুসবণ ক'বে ততে প্রবেশ করো না। এই অজাতশন্রু 
যুধিষ্তিব, বৃকোদর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংববণ 
করতে পাববেন না তখন তুমুল যুদ্ধসাগবে দ্বীপ বৃপে কোন্‌ পুবুষকে 
আশ্রষ করবেঃ এই পার্বতদেশবাসী শকুনি কপটদ্যতে পট তা আমরা জানি, 
ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক, পান্ডবদের সঙ্শে 'তোমবা 
যুদ্ধ ক'রো না। 

দুযোধন বললেন, ক্ষত্তা, আপাঁন সর্বদাই আমাদের নিন্দা আর মূর্খ 
ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপাঁন নিলজ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন। নিজেকে কর্তা 
ভাববেন না, আমাব কিসে হত হবে তা আপনাকে জিজ্ঞাসা করাছ না। আমরা 
অনেক সযোছি, আমাদেব উত্তন্ত করবেন না। একজনই শাসনকর্তা আছেন, 
দ্বিতীয় নেই; যিনি গর্ভস্থ শিশুকে শাসন কবেন তিনিই আমার শাসক; তাঁব 
প্রেরণায় আম জলম্রোতের ন্যায় চাঁলত হচ্ছি। যান পর্বত ও ভূমি বিদীর্ণ করেন 
তাঁর বাঁদ্ধিই মানুষের. কার্য নিয়ন্তিত কবে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে 


স্ভাপর্ব ১৩১ 


গেলেই শন সৃষ্ট হয়। যে লোক শন্রুর দলভুন্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া 
অনুচিত। বিদব, আপনি যেখানে ইচ্ছা চ'লে যান। 

বিদুব বলেন, রাজপুত্র, ষাট বংসরের পাঁত যেমন কুমারীর কাম্য নয়, 
আমিও সেইরূপ তোমার আপ্রয়। এর পরে যাঁদ হিতাহত সকল বিষয়ে নিজের 
মনোমত মন্ত্রণা চাও তবে স্ত্রী জড় পঙ্গু ও মুডদের জিজ্ঞাসা ক'রো। 'প্রয়ভাষী 
পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু আপ্রয় হতবাক্যের বস্তা আর শ্রোতা দুইই দুলভ। 
মহাবাজ ধৃতবাম্ট্র, আমি সর্বদাই 'বাচত্রবীর্যের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা কাঁর। 
যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার কার, ব্রাহন্রণরা আমাকে আশীর্বাদ কবুন। ' 

শকৃনি বললেন, যুধিষ্ঠিব, তুমি পাশ্ডবদেব বহু সম্পাশু হেরেছ, আর যাঁদ 
[কছু থাকে তো বল। যাধম্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই 
নিযে আমি খেলব। এই বলে তান পণ করলেন-- অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ 
মেষ এবং পর্ণাশা ও সিম্ধ নদীব পূর্বপাবেব সমস্ত সম্পান্ত; নগব, জনপদ, 
বহমস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভূমি, ব্রাহমণ ভিন্ন সমস্ত পুবুূষ। শকুনি সবই জিতে 
নিলেন। তখন যুধান্ঠব রাজপূত্রগণের কুণ্ডলাদ ভূষণ পণ করলেন এবং তাও 
হাবলেন!। তার পর 'তাঁন বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহতাক্ষ িংহস্কন্ধ মহাবাহ 
যূবা নকুল আমাব পণ। শকুনি নকুলকে এবং তার পব সহদেবকেও জয ক'রে 
বললেন, যুধিষ্ঠির, রি রা রজরিলি ধের রি বোধ হয় ভীম 
আব অন তোমাব আরও প্রিয। 

বর রান: ৪ পরা রা শকুনি 
বললেন, মত্ত লোক গর্ভে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহূভাষী হয। তুমি রাজা এবং 
বযসে বড়, তোমাকে নমস্কাব কার। লোকে জূযাখেলার সময় অনেক উৎকট কথা 
বলে (১)। 

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, যান যুদ্ধে নৌকার ন্যায় আমাদেব পাব 
কবেন, যান শব্রুজযাঁ ও বাঁলম্ঠ, পণের অযোগ্য সেই রাজপূত্র অজনকে পণ 
বাখাছ। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। যাধান্ঠর বললেন, বজ্রধাবী 
ইন্দ্রেব ন্যায় যিনি যুদ্ধে আমাদের নেতা, যান 1তির্কপ্রেক্ষী (২) সিংহস্কন্ধ 
কুদ্ধস্বভাব, যাঁর তুল্য বলবান কেউ নেই, পণের অযোগ্য সেই ভীমসেনকে পণ 
বাখছি। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। অবশেষে যাঁধাম্ঠির নিজেকেই 
পণ বাখলেন এবং হারলেন। 

(১) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ করো না। €২) যাঁর চক্ষু বা দৃষ্টি বাঁকা। 


১৩ মহাভারত 


শকুনি বললেন, রাজা, কিছ ধন অবাঁশস্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ 
রেখে হারলে, এতে পাপ হয। তোমাব প্রা পাণ্ালী এখনও 'বাজত হন নি, 
তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুন্ত কর। হযাঁধ্ঠিব বললেন, যান আতখর্বা বা আতি- 
কৃষ্া নন, কৃশা বা রন্তবর্ণা নন, যিনি কৃষকুণ্চতকেশনী, পদ্মপলাশাক্ষণী, পদ্মগন্ধা, 
রূপে লক্ষনীসমা, সর্বগুণান্বিতা, 'প্রযংবদা, সেই দ্রোপদীকে পণ রাখাছ। 

ধর্মরাজ বাঁধান্ঠরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হ'ল, বৃদ্ধগণ ধিক ধিক 
বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতি ঘর্মান্ত হলেন, বিদ্‌ব মাথায হাত দিযে মোহগ্রস্তের 
ন্যায় অধোবদনে নিঃমবাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতবাম্ট্রী মনোভাব গোপন কবতে 
পারলেন না, হৃস্ট হয়ে বাব বাব 'জজ্ঞাসা কবলেন, কি জিতলে, কি জিতলে? কর্ণ 
দুঙশাসন প্রভীতি আনন্দ প্রকাশ কবতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে 
অশ্রুপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জতেছি। 

দুর্ধোধন বিদূবকে বললেন, পান্ডবাপ্রযা দ্রৌপদীকে নিযে আসূন, সেই 
অপণ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গ্হমাজজনা কবুক। বিদুব বললেন, তোমাব 
মতন লোকই এমন কথা বলতে পাবে। কৃষ্ণা দাসী হ'তে পাবেন না, কারণ তাঁকে পণ 
রাখবাব সময় যাীধান্ঠবেব স্বামিত্ব ছিল না। মূর্খ মহাঁবিষ ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাগার 
উপব রষেছে, তাদেব আবও কুঁপিত ক'বো না, যমালযে যেযো না। ধৃতরাস্ট্েব পূন্র 
নরকের ভযংকর দ্বারে উপাস্থিত হযেও তা বুঝছে না, দুঃশাসন প্রভৃতিও তার 
অনুসরণ কবছে। 


১৬। দ্রোঁপদীর নিগ্রহ-_-ভামের শপথ --ধৃতরাম্্রের বরদান 


দুরোধন তাঁৰ এক অনূচবকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রোপদীকে 
এখানে নিষে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সৃতবংশীষ প্রাতিকামী দ্রোপদীর কাছে 
গ্রয়ে বললে, যাজ্ঞসেনীী, য্াধান্ঠর দ্যুতসভাষ ভনমাজ*ন-নকুল-সহদেবকে এবং 
নিজেকে পণ বেখে হেরে ,গেছেন। আপনাকেও তিনি পণ রেখেছিলেন, দুরোধন 
আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন । দ্রৌপদী বললেন, সৃতপনত্র, 
তুমি দ্তকার যাীধান্ঠবকে 'জজ্ঞাসা ক'রে এস-- তান আগে নিজেকে না আমাকে 
হেরোছিলেন ? 

প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রোপদীর প্রশ্ন জানালে যুধিষ্ঠর প্রাণহণীনের ন্যায় 
বসে বইলেন, কিছুই উত্তব দিলেন না। দূর্যোধন বললেন, পাণ্টালী নিজেই এখানে 
এসে প্রম্ন করূন। প্রাতিকামশ আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুম ধর্মাআ্া নীতিমান 


ঈগভাপর্ব ৬১৩৩ 


সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মানূসাবে আমার কর্তব্য কি। তাঁরা যা বলবেন আম 
তাই করব। প্রাতকামশী সভায় ফরে এসে দ্রৌপদণীব প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে 
নঈববে রইলেন। এই সমষে য্যাধান্ঠর একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিষে দ্রোপদীকে 
ব'লে পাঠালেন, পাণ্ালী, তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে 
কাঁদতে সভায় এসে *বশুবের সম্মুখে দাঁড়াও। 

দুর্যোধন পুনর্বার প্রাতিকামকে বললেন, দ্রৌপদকে নিযে এস। প্রাতি- 
কাম ভীত হযে বললে, তাঁকে কি বলব? দূর্যোধন বললেন, এই সতপূত্র ভীমের 
ভয়ে উদ্‌বিশ্ন হযেছে । দুঃশাসন, তুমি নিজে দ্ৌপদীকে ধ'রে নিয়ে এস। দুঃ্শাসন 
দ্রৌপদীঁব কাছে গিয়ে বললেন, পাণ্টালখ, তুমি বিজিত হযেছ, লজ্জা ত্যাগ ক'বে 
দুর্ফোধনেব সঙ্গে দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে 
ধৃতবান্ট্রেব পত্রীদের কাছে চললেন, কিন্তু দুঃশাসন তর্জন ক'বে তাঁর কেশ ধবলেন, 
যে কেশ রাজসৃয যজ্ঞেব মল্লপৃত জলে সি্ত হযোছল। দুঃশাসনের আকর্ষণে 
নতদেহ হযে দ্রৌপদী বললেন, মন্দবুদ্ধি অনার্য আম একবস্তা রজস্বলা, আমাকে 
সভা 'নষে যেযো না। দুঃশাসন বললেন, তুমি বজস্বলা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্র 
যাই হও, দ্যুতে বিজিত হযে দাসী হযেছ, আমাদেব ভজনা কব। 

বিক্ষিপ্তকেশে অর্ধস্খালতবসনে দ্রৌপদী সভা, আনীত হলেন। লজ্জায় 
ও ক্রোধে দণ্ধ হযে তিনি ধীবে ধীবে বললেন, দুঃশাসন, ইন্দ্রাদ দেবগণও যাঁদ তোমাব 
সহায হন তথাপ পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা কববেন না। এই কুবুরীবগণের মধ্যে 
আমাকে টেনে আনা হ'ল কিন্তু কেউ তার নিন্দা কবছেন না। ভশম্ম দ্রোণ বদুর আর 
বজা ধৃতরাষ্ট্রের কি প্রাণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার কি দেখতে 
পাচ্ছেন না? ধক, ভবতবংশের ধর্ম আর চাবিন্র নম্ট হয়েছে, এই সভায় কৌরবগণ 
কুলধর্মের মর্ধাদালজ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রৌপদী কবুণস্ববে এইরূপে বিলাপ ক'রে 
বকুনযনে পাঁতিদের দিকে তাকাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে 
বললেন, দাসী । কর্ণও হন্ট হয়ে অট্টহাস্য কবলেন, শকুনিও অনুমোদন কবলেন। 

সভাস্থ আর সকলহেঁ অত্যন্ত ব্যাথঘত হলেন। ভীম্ম বললেন, ভাগ্যবতন, 
ধের তত্ব আত সক্ষম, আমি তোমার প্রশ্নেব যথার্থ উত্তর দিতে পাবাছ না। 
যুধিষ্ঠির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তিনিই বলেছেন আম 'বাঁজত 
হয়েছি। দ্যুতক্রীড়ায় শকুন আঁদ্বতীয়, তাঁর জন্যই যুধিষ্ঠিরের,খেলবার ইচ্ছা হয়ে- 
ছিল। শকুনি শঠতা অবলম্বন করেছেন যুধিষ্ঠির এমন মনে করেন না। দ্রৌপদী 
বললেন, য্বাধান্ঠরের আনচ্ছা সত্বেও ধূর্ত দুষ্ট শঠ লোকে তাঁকে এই সভায় 


১৩৪ মহাভারত 


আহ্বান করেছে । তাঁর খেলতে ইচ্ছা হযেছিল কেন বলছেন? তান শদ্ধস্বভাব, 
প্রথমে শঠতা বুঝতে পারেন নি তাই পরাজত হয়েছেন, পরে বুঝতে পেবেছেন। 
এই সভা কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এরা কন্যা ও প্যত্রবধূদের আঁভভাবক, সাবচার 
ক'রে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না। 

দ্রোপদীব অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ব্লুদ্ধ হয়ে যাধম্ঠিকে বললেন, 
দ্তকাববা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদেব দয়া আছে। শত্রুবা শঠতাব 
দ্বারা ধন বাজ্য এবং আমাদেরও হরণ কবেছে, তাতেও আমাব ক্রোধ হয নি, কাবণ 
আপাঁন এই সমস্তেব প্রভূ। কিন্তু পান্ডবভার্ধা দ্রৌপদী এই অপমানে যোগ্য নন, 
হীন নৃশংস কৌববগণ আপনাব দোষেই তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। আমি আপনাব হস্ত 
দগ্ধ করব-_-সহদেব, আ্ন আন। 

অজর্ন ভীমকে শান্ত কবলেন। দুর্ধোধনেব এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ 
সকলকে বললেন, পাণ্গালশ যা বললেন আপনাবা তাব উত্তব দিন, যাঁদ সুবচাব না 
কবেন তবে আমাদেব সদ্য নবকগাঁত হবে । কুবুগণের মধ্যে বৃদ্ধতম ভম্ম ও ধৃতবাস্দ্র, 
মহামাত বিদুব, আচার্য দ্রোণ ও কূপ, এরা দ্রৌপদীব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না কেন? 
হে সকল বাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলুন। বিকর্ণ এইবূপে বহুবাব বললেও 
কেউ উত্তব দিলেন না। তথন হাতে হাত ঘ'ষে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে 'বিকর্ণ 
বললেন, আপনারা কিছ বলুন বা না বলুন, আমি যা ন্যায্য মনে করি তা বলাছ। 
মৃগয়া মদ্যপান, অক্ষব্রঁড়া এবং আঁধক স্বীসংসর্গ__-এই চারটি বাজাদের ব্যসন। 
ব্যসনাসন্ত ব্যান্ত ধর্ম থেকে চ্যুত হয, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত ব'লে মনে কবে। 
যুধিষ্ঠর ব্যসনাসন্ত হযে দ্রোপদীকে পণ রেখোঁছলেন। কিন্তু সকল পাশ্ডবই 
দৌপদীর স্বামী, আব যাঁধন্ঠির নিজে বাজত হবার পর দ্রৌপদীকে পণ রেখোছিলেন, 
অতএব দ্রৌপদণী বাঁজত হন নি। 

সভায় মহা কোলাহল উঠল, অনেকে বিকর্ণের প্রশংসা আর শকুনির নিন্দা 
করতে লাগলেন । কর্ণ ব্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই সভার সদস্যগণ যে কিছ? বলছেন না 
তার কারণ এ*রা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তুমি বালক হয়ে 
স্থাবরেব ন্যায কথা বলছ। নিবোধ, তুমি ধর্ম জান না। য্যাধাম্তঠর সর্বস্ব পণ 
করোছিলেন, দ্রৌপদী তাব অন্তর্গত; 1তাঁন স্পম্টবাক্যে দ্রৌপদীকেও পণ রেখোঁছলেন, 
পাণ্ডবগণ তাতে আপাতত করেন নি। আরও শোন-_স্ত্রীদের এক পাঁতই বেদাবাহত, 
তোৌপদদীর অনেক পাত, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত 
পণ্ণপাণ্ডবকে জয় করেছেন । দুঃশাসন, তুম পাশ্ডবদের আর দ্রৌপদশর বস্ত্র হরণ কর। 


সভাপর্ব ১৩৫ 


পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরীষ বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র 
ধবে সবলে টেনে নেবার উপক্রম কবলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য দ্রৌপদী 
কৃষ্ণ বিষ হবিকে ডাকতে লাগলেন । তখন স্বযং ধর্ম বস্ধেব বৃপ ধ'বে তাঁকে আবৃত 
কবলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে বাঁজত এবং শুভ্র শত শত বসন 
আঁবর্ভৃত হ'তে লাগল। সভায তুমুল কোলাহল হ'ল, আশ্চর্য ঘটনা দেখে সভাস্থ 
বাজাবা দ্রৌপদনব প্রশংসা আব দুঃশাসনের নিন্দা কবতে লাগলেন। 

ক্রোধে হস্ত নি্পিম্ট ক'বে কম্পিত ওম্ঠে ভীম উচ্চস্ববে বললেন, ক্ষান্্য- 
গণ, শোন, যাঁদ আম যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দব্ধীদ্ধ ভবতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের 
বক্ষ বিদনর্ণ ক'বে বন্তপান না কাব, তবে যেন পিতৃপুবূষগণেব গাঁতি না পাই। ভীমেব 
এই লোমহর্ষকব শপথ শুনে বাজাবা তাঁব প্রশংসা এবং দুঃশাসনেব নিন্দা করতে 
লাগলেন। সভাষ দ্রৌপদীব বস্ত্র বাশীকৃত হ'ল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লাঁজ্জত হযে ব'সে 
পডলেন। বদুব বললেন, সদস্যগণ, আপনাবা বোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর প্রন্নেব উত্তর 
দচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। বিকর্ণ নিজেব বাঁধ অনুসাবে উত্তব দিষেছে, 
আপনাবাও 'দিন। সভাস্থ রাজাবা উত্তব দলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই 
কৃষ্ণা দাসকে গৃহে নিয়ে যাও। 

দ্রৌপদী বিলাপ কবতে লাগলেন। ভণম্ম বললেন, কল্যাণী, আম তোমাকে 
বলোছ. ধর্মের গতি আত দুর্বোধ সেজন্য আম উত্তব দিতে পাবছি না। কৌরব- 
গণ লোভমোহপরাষণ হযেছে, শঘই এতদর বিনাশ হবে। পাণ্চালী, যাঁধান্ঠবই বলুন 
তুমি আঁজতা না [জতা। দূর্যোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অর্জুন প্রভীতি বলুন যে 
ষাঁধান্ঠব তোমার স্বামী নন, তিনি মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুমি দাসীত্ব থেকে মুত 
হবে। অথবা ধর্মপূত্র যাধম্ঠির স্বযং বলুন তান তোমাব স্বামী কি অস্বামী। ভীম 
তাঁব ঢন্দনচার্টত বিশাল বাহ? তুলে বললেন, ধর্মরাজ যাাধাচ্ঠর যাঁদ আমাদের গুরু 
না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উনি যাঁদ আমাকে নিচ্কীতি দেন তবে 
চপেটাঘাতে এই পাপা ধৃতবান্ট্রপত্রগণকে 'নাষ্পন্ট কবতে পাঁবি। 

অচেতনের ন্যায় নীরব যাাঁধান্ঠবকে দূর্যোধন বললেন, ভণমাজন প্রভাতি 
আপনার আজ্ঞাধীন, আপানিই দ্রৌপদণর প্রশ্নের উত্তর দিন। এই ব'লে দূর্যোধন 
কর্ণের 'দিকে চেয়ে একটু হেসে বসন সরিয়ে কদলাকান্ডতুল্য তাঁর বাম উবু 
দৌপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম 'বস্ফাঁবতনযনে বললেন, মহাযুদ্ধে তোমার 
ওই উরু যাঁদ গদাঘাতে না ভাঙি তবে যেন আমাব 1পতৃলোকে গাঁত না হয়। 

[দুর বললেন, ধৃতবান্ট্রের পূত্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা 


১৩৬ মহাভারত 


(বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দ্যূতের নিষম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্বশীলোক 
এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নম্ট হ'লে সভা দুঁষত হয। যুধিষ্ঠির নিজে বাজত হবাব 
পূর্বে দ্রোৌপদীকে পণ রাখতে পাবতেন, কিন্তু প্রভূত্ব হারাবার পর তা পারেন না। 

ধৃতরাস্ট্রেরে আগ্নহোত্রগৃ্হে একটা শৃগাল চিৎকার ক'রে উঠল, গর্দভ ও 
পক্ষীরাও ভযংকর রবে ডাকতে লাগল। অশুভ শব্দ শুনে বিদূর গান্ধাবী ভখজ্ম 
দ্রোণ ও কৃপ “বাস্তি স্বাস্ত' বললেন এবং ধৃতরাম্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাম্ট্র 
বললেন, মুর্খ দুর্যোধন, এই কৌববসভাষ তুম পাণ্ডবগণেব ধর্মপত্রীব সঙ্গে কথা 
বলেছ! তুম মবেছ। তাব পব তান দ্রোপদীকে সান্ববনা দিযে বললেন, পাণ্টাল+, তুমি 
আমাব বধূদের মধ্যে শ্রেম্ঠা এবং ধর্মশীলা সতাঁ, আমার কাছে অভপম্ট বব চাও। 

দ্রৌপদী বললেন, ভরতর্ষভ, এই বর দিন যেন সববধর্মচারী য্াাধান্ঠব 
দাসত্ব থেকে মনন্ত হন, আমার পনর প্রাতাবন্ধ্কে কেউ যেন দাসপূত্র বলে না ডাকে। 
ধৃতরাম্ট্র বললেন, কল্যাণী, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয বর চাও, আমাব মন 
বলছে একাটমান্র বর তোমার যোগ্য নয। দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন ধনঞ্জয় 
আব নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মুস্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাম্ট্র বললেন, পত্রী, তাই 
হবে। দ7াট বরও তোমাব পক্ষে যথেম্ট নয়, তৃতীষ বর চাও। দ্রৌপদী বললেন, 
মহাবাজ, লোভে ধর্মনাশ হয. আমি আর বব চাই না। এই 'বধান আছে যে বৈশ্য এক 
বর, ক্ষব্রিযাণী দুই বব, রাজ। তিন বর এবং ব্রাহরণ শত বব নিতে পারেন। আমাব 
স্বামীরা দাসত্ব থেকে ম্যান্ত পেয়ে পৃণ্যকর্মের বলেই শ্রেযোলাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, দ্রৌপদী যা করলেন কোনও নাবী তা পূর্বে করেছেন এমন 
শুনি নি, দুঃখসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে ইনি নৌকাব ন্যাফ পার করেছেন। 
এই কথা শুনে ভীম দুঃাখত হযে বললেন, মহার্য দেবলের মতে 
পরুষের তেজ তিনটি--অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্লীব অপমানে আমাদের সন্তান 
দুঁষত হ'ল। অন বললেন, হীন লোকে কি বলে না বলে তা নিয়ে সঙ্জনরা 
জল্পনা কবেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নিভভব কবেন। ভীম যাঁধান্ঠরকে বললেন, 
বিতকে প্রয়োজন কি, মহারাজ, আম আজই সমস্ত শন্লুকে বিনাশ করব, তার পর 
আপাঁন পৃথবী শাসন করবেন। 

য্াঁধান্তর ভীমকে নিবৃত্ত ক'রে বাঁসযে দিলেন এবং ধৃতরাম্ট্রের কাছে গিয়ে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, মহাবাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন 
এখন কি করব। ধূৃওরাস্ট্র বললেন, অজাতশন্রু, তোমার মঙ্গল হ'ক। সমস্ত ধন 
সমেত তোমরা 'নার্বঘ্যে ফিরে যাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বৃদ্ধ, তোমাদের 


সভাপর্ব ১৩৭ 


[হতকর আদেশই 'দাচ্ছ। তুমি ধর্মেব সক্ষম গাঁত জান, তুমি বিনীত, বৃদ্ধদের 
সেবক। যাঁরা উত্তম পুবুষ তাঁরা কারও শত্রুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে 
গুণই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধজনোচিত আচরণ করেছ। বৎস, দুর্যোধনের 
নিষ্ভুরতা মনে রেখো না। আমি তোমাব শুভাকাজ্ক্ষশ বৃদ্ধ অন্ধ 'পতা, আমাকে 
আব তোমার মাতা গান্ধাবীকে দেখো । তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের 
বলাবল জানবাব জন্য আম দ্যুতসভাষ মত দযোছলাম। তোমাব ন্যাষ শাসনকর্তা 
এবং বিদুবেব ন্যাষ মন্ত্রী থাকতে কুবুবংশীয়গণেব কোনও ভয় নেই। এখন তুমি 
ইন্দ্রপ্রস্থে যাও, ভ্রাতাদেব সঙ্গে তোমার সম্প্রীতি এবং ধর্মে মাতি থাকুক । 


॥অনুদ্যতপর্বাধ্যায় ॥ 
১৭। পনর্বার দ্যতক্লীড়া 


পাশ্ডবগণ চ'লে গেলে দুঃশাসন বললেন, আমবা অতি কষ্টে যা হস্তগত 
কবোছলাম বৃদ্ধ তা নস্ট কবলেন। তাৰ পব কর্ণ আব শকুনিব সঙ্গে মন্তরণা ক'রে 
দূর্যোধন তাঁব পিতাব কাছে গিষে বললেন, মহাবাজ, বৃহস্পাঁত বলেছেন, যে শুরা 
যুদ্ধে বা যুদ্ধ না ক'বেই আনিম্ট কবে তাদেব সকল উপাষে বিনস্ট কববে। দংশনে 
উদ্যত সর্পকে কন্ঠে ও পৃষ্ঠে ধাবণ ক'বে কে পাঁবত্যাগ*কবে * পিতা, ক্লুদ্ধ পাণ্ডবরা 
আমাদেব নিঃশেষ কববে, আমরা তাদের নিগৃহীত কবোঁছ, তাবা ক্ষমা করবে না। 
আমবা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবাবে দ্যুতক্লীড়ায 'এই পণ হবে-_- 
পবাঁজত পক্ষ মৃগচর্ম ধারণ ক'বে বাব বসব মহাবণ্যে বাস এবং তার পর এক 
বংসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দ্যুতজযী হযে বাব বংসবে রাজ্যে দক়ুপ্রীতি্ঠিত 
হব. মিত্র ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বংসব পবে পান্ডববা ফিবে এলে আমরা তাদের 
পবাঁজত করব। ধৃতবাস্ট্র সম্মত হযে বললেন, পাণ্ডবদেব শীঘ্র ফারযে আন। 

জ্তানবতা গান্ধাবী তাঁব পাঁতকে বললেন, দূর্যোধন জল্মগ্রহণ করলে বিদুব 
সেই কুলাগ্গারকে পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহাবাজ, তুম নিজের দোষে 
দুঃখসাগরে মনন হয়ো না, নির্বোধ আঁশিস্ট পুত্রদের কথা শুনো না। পাণ্ডবরা শান্ত 
হযেছে, আবার কেন তাদের রুদ্ধ করছ ? তুম স্নেহবশে দূর্যোধনকে ত্যাগ করতে 
পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমাদের বংশ নম্টই 
হবে, আম তা নিবারণ করতে পারাছ না। আমার পূন্রেরা যা ইচ্ছা হয করুক। 

দর্যোধনের দূত প্রাতিকামী য্াধান্ঠরের কাছে গিয়ে জানালে, ধৃতরাম্ট্ 


১৩৮ মহাভারত 


আবাব তাঁকে দ্যুতক্লীড়ায আহবান করেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, বিধাতাব নিযোগ 
অনুসাবেই জীবেব শুভাশুভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতবাষ্ট্রী যখন ডেকেছেন তখন বিপদ 
হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে স্বর্ণময জন্তু অসম্ভব, তথাঁপ 
[তিনি স্বর্ণম্গ দেখে লব্ধ হযেছিলেন। বিপদ আসন্ন হলে লোকের বৃূদ্ধিব 
[বপর্যয হয। 

, যাধা্ঠব দ্যুতসভাষ উপাস্থত হ'লে শকুনি বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্ 
তোণাদেব ধন 'ফাঁবষে দিষে মহৎ কার্য কবেছেন। এখন যে পণ বেখে আমরা খেলব 
তা শোন।-__ আমবা যাঁদ হাবি তবে মৃগচর্ম পাবধান ক'বে দ্বাদশ বর্ষ মহাবণ্যে বাস 
কবব, তাব পৰ এক বসব স্বজনবগ্গেব অজ্ঞাত হযে থাকব। যাঁদ অক্ঞতবাসকালে 
কেউ আমাদেব সন্ধান পা তবে আব।ব দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কবব। যাঁদ তোমবা 
হেবে যাও তবে তোমবাও এই নিষমে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস কববে, এবং ভ্রযোদশ 
বংসবেব শেষে স্ববাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস। 

সভাস্থ সকলে উদ্াঁবগন হযে হাত তুলে বললেন. আত্মীঘদের ধিক, তাঁবা 
পাণ্ডবদেব সাবধান ক'বে দিচ্ছেন না, পান্ডববাও তাঁদেব বিপদ বুঝছেন না। 
যাঁধান্ঠব বললেন, আমি স্বধর্মীনম্ত, দ্যতক্রীডায আহৃতি হ'লে নিবৃত্ত হই না। 
শকুন, আমি আপনাব সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁব পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

পবাজত পান্ডবগণ' মৃগচর্মের উত্তরীষ ধাবণ ক'বে বনবাসেব জন্য প্রস্তুত 
হলেন। দুঃশাসন বললেন, এখন দুযোৌধন রাজচক্রবতর্ঁট হলেন, পান্ডবগণ 
সুদীর্ঘকালেব জন্য নবকে পাঁতত হ'ল। র্লীব পাণ্ডবদের কন্যাদান ক'রে দ্রুপদ 
ভাল কবেন নি। দৌপদী, এই পাঁতিত স্বামীদের সেবা ক'রে তোমার আর লাভ 
কিঃ ভীম বললেন, নিষ্ঠুব, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই 
কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাব মর্মস্থান ছিন্ন ক'রে মনে কাঁবয়ে দেব। নির্লজ্জ দুঃশাসন 
'গরু, গবু" ব'লে ভনমেব চাবাদকে নাচতে লাগলেন। 

পাণ্ডবগণ সভা থেকে নির্গত হলেন। দাব্ধাদধ দুর্যোধন হর্ষে অধীর 
হয়ে ভীমের সিংহগাঁতবৰ অনুকবণ করতে লাগলেন। ভাম পিছন ফিবে বললেন, 
মূড দুযোৌধন, দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষেব শোণিত পান করলেই আমার কর্তব্য শেষ 
হবে না, তোমাকে সদলে নিহত ক'বে প্রাতশোধ নেব। আম গদাঘাতে তোমাকে 
মারব, পদাঘাতে তোমাব মস্তক ভূলশ্ঠিত করব। অজরুন কর্ণকে আর সহদেব ধূর্ত 
শকুনিকে মারবেন, আব এই বাকাবীর দুবাতআ্মা দুঃশাসনের রন্ত আম সিংহের নায় 
পান করব। 


সভাপর্ব ১৩৯ 


অজন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যন্ত করা যায না, চতুর্দশ 
বংসবে যা হবে ত সকলেই দেখতে পাবেন। ভীমসেন, আপনাব 'প্রুয়কামনায় আম 
প্রতিজ্ঞা কবাছি-_- এই ঈর্ধাকাবখ কটুভাষী অহংকৃত কর্ণকে আঁম যুদ্ধে শবাঘাতে 
ব্ধ করব। যাঁদ এই সত্য পালন কবতে না পাঁর তবে হিমালয বিচলিত হবে, 
দিবাকব নিম্প্রভ হবে, চন্দ্রেব শৈত্য নম্ট হবে। সহদেব বললেন, গান্ধাব-কুলাঙ্গার 
শকুন, তোমাব সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আম কবব। নকুল ,বললেন, 
দুর্যোধনকে তুষ্ট কববাব জন্য যাবা এই সভায দ্রৌপদীকে কটুকথা শুনিষেছে সেই 
দুর্নভুদেব আমি যমালষে পাঠাব, ধর্মবাজ আব দ্রোপদশীব নাশ অনুসাবে আম 
পাথবশ থেকে ধার্তবান্ট্রগণকে লুপ্ত কবব। 


১৮। পাণ্ডবগণের বনযাত্রা 


বৃদ্ধ পিতামহ ভীঁম্ম, ধৃতবাম্ট্র, তাঁব পূব্রগণ, দ্রোণ, কূপ, অশ্বথামা, 
সোমদত্ত, বাহনীকবাজ, বদুব, যুষৎস;, সঞ্জষ প্রভীতিকে সম্বোধন ক'বে যুধিচ্ঠির 
বললেন, আম বনগমনেব অনুমাতি চাচ্ছি, ফিবে এসে আবাৰ আপনাদেব দর্শনলাভ 
কবব। সভাসদ্গণ লজ্জা কিছ? বলতে পাবলেন না, কেবল মনে মনে যয়ধান্চিবেব 
কল্যাণ কামনা কবলেন॥। 'বিদুর বললেন, আর্ধা কুঁন্তী নূদ্ধা এবং সুখভোগে 
অভ্যস্তা, তিনি সসম্মানে আমাব গৃহেই বাস কববেন। পান্ডবগণ, তোমাদেব সর্ব- 
বিষষে মঙ্গল হ'ক। হাাধান্ঠবাঁদ বললেন, নিষ্পাপ 'পিতৃব্য, ' আপান আমাদের 
পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন কবব। 

বিদুব বললেন, যাঁধান্ঠিব, অধর্ম দ্বাবা বাজত হ'লে পবাজয়েব দুঃখ হয 
না। তুমি ধর্মজ্ঞ, অজর্ন যুদ্ধজ্ঞ, ভীম শন্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব 
নিয়মপালক, ধোম্য শ্রেম্ঠ ব্রহমাবৎ, দ্রৌপদী ধর্মচারণী। তোমরা পবস্পরেব 'প্রিষ, 


প্রযভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জল্মাতে পাববে না। আপতকালে এবং সর্ব 
কার্যে তোমরা বিবেচনা কবে চলো। তোমাদের মঞ্গল হ'ক, 'নার্বঘ্যে ফবে এস, 
আবাব তোমাদের দেখব। 


কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিষে দ্রৌপদী বিদায় চাইলেন। 
অন্তঃপুরে কুন্দনধ্যনি উঠল। কুন্তী শোকাকুল হযে বললেন, বংসে. তুম সর্ব- 
গুণান্বিতা, আমার কোনও উপদেশ দেওযা অনাবশ্যক। কৌববগণ ভাগ্যবান তাই 
তারা তোমার কোপে দগ্ধ হয নি। তুম 'নার্বঘে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার 


১৪০ মহাভারত 


শুভাঁচন্তা কবব। আমার পূত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন 
না হয। | 

দ্রৌপদী আলুলাঘিত কেশে রত্তান্ত একবস্তে সবোদনে যাত্রা করলেন। 
নিবাভরণ পূত্রগণকে আলিঙ্গন করে কুন্তী বললেন, তোমবা ধার্মক সচ্চরিত্র 
উদারপ্রকীত ভগবদৃভন্ত ও যজ্জঞপবাণ, তোমাদের ভাগ্যে এই 'বিপর্যয কেন হ'ল? 
তোমাদেন পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী । 
আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পাবব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসী, কোথায় 
আছ, আমাদেব দুঃখ থেকে ত্রাণ কবছ না কেন? 

পাণ্ডবগণ কুন্তঁকে সান্বনা দিযে যাত্রা কবলেন। দুয়োধনাদব পত্নীবা 
দ্রোপদীব অপমানেব বিববণ শুনে কৌববগণেব নিন্দা ক'বে উচ্চকন্ঠে বোদন করতে 
লাগলেন। পূত্রদেব অন্যাযেব কথা ভেবে ধৃতবান্ট্র উদবেগ ও অশান্ত ভোগ 
করাছলেন। তিনি বদুবকে ডাঁকষে বললেন, পান্ডবগণ ি ভাবে যাচ্ছেন তা আমি 
জানতে চাই, তৃমি বর্ণনা কব। 

বিদুর বললেন, ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির বদ্ত্রে মুখ আবৃত ক'বে চলেছেন। 
মহারাজ, আপনার পূত্রেরা কপট উপাষে রাজ্য হরণ করলেও য্ীধান্ঠরের ধর্মবাদ্ধ 
[বচালত হয নি। তিনি দযালন, তাই ব্লুদ্ধ হযেও চক্ষু উন্মীলন করছেন না, পাছে 
আপনাব পাত্রগণ দগ্ধ হয। শব্রুদেব উপব বাহুবল প্রযোগ করবেন তা জানাবাব 
জন্য ভীম তাঁর বাহদ্বয় প্রসাবত ক'বে চলেছেন। বাণবর্ষণের পূর্বাভাষরূপে 
অজন বালুকা বর্ষণ করতে কবতে যাচ্ছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্ে 
ধূলি মেখে বিহবলচিত্তে চলেছেন। দৌপদী তাঁর কেশজালে মুখ আচ্ছাদিত ক'বে 
সবোদনে অনুগমন কবছেন। পুবোহিত ধোম্য হাতে কুশ নিষে যমদেবতার সাম 
মল্ম গান ক'বে পুবোভাগে চলেছেন। পূরবাঁসগণ বিলাপ করছে --হায়, আমাদেব 
রক্ষকগণ চলে যাচ্ছেন! মহাবাজ, পাশ্ডবগণ যান্লাকালে বনা মেঘে বিদ্যুৎ, 
ভূমিকম্প অকালে সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি দুললক্ষণ দেখা দিযেছে। 

দেবার্ধ নাবদ সভামধ্যে বললেন, দর্যোধনেব অপরাধে এবং ভীমাজ4নেব 
বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌববগণ 'িনম্ট হবে। এই ব'লে তানি অন্তীর্হত 
হলেন। বিপতসাগবে দ্রোণাচার্যই দ্বীপস্ববৃূপ এই মনে কবে দূর্যোধন কর্ণ ও 
শকুনি তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই 
তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পাণ্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রাতিশোধ 
নেবে। বীরশ্রেষ্ঠ অজর্নের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে আধক দঃ 


সভাপৰৎ ১৪১ 


আব কি হ'তে পাবে। যে ধৃম্টদ্যুম্ন আমাব মৃত্যুব কাবণ ব'লে প্রাসাঁদ্ধ আছে, সে 
পাণ্ডবপক্ষেই থাকবে। দূর্যোধন, তোমাৰ সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছাযাব ন্যাষ 
ক্ষণস্থাযীঁ, অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ ক'বে নাও, এখন থেকে চতুর্দশ বংসরে 
তোমাদেব মহাবিনাশ হবে। 


বনপর্ব 


॥আরণ্যকপবাধ্যায় ॥ 
১। যাঁধিঙ্ঠির ও অনুগামী বিপ্রগণ--সূমদত্ত তাম্রস্থালশ 


পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপূর থেকে নিন্কান্ত হযে উত্তবমূখে যাত্রা 
কবলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি চোদ্দ জন ভূত্য স্ত্রীদের নিষে বথে চ'ডে তাঁদেব পশ্চাতে 
গেল। পুববাসীবা কৃতাঞ্জাল হযে পান্ডবগণকে বললে, আমাদেব ত্যাগ ক'বে 
আপনাবা কোথায যাচ্ছেন * নিষ্ঠুব শত্রুবা অধর্ম ক'রে আপনাদের জয় কবেছে এই 
সংবাদ শুনে উদ্াবগ্ন হযে আমবা এসোছ। আমবা আপনাদের ভন্ত অনুবস্ত ও 
িতকামী, কুবাজাৰ আধিম্ঠিত রাজ্যে আমবা বাস কবব না। ধর্মঅর্থ-কাম এই 
ন্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচাবসম্মত ও বেদোন্ত সকল গুণ আপনাদেব আছে, আমবা 
আপনাদেব সঙ্গেই থাকব। 

যুধম্ঠির বললেন, আমরা ধনা, ব্রাহমণপ্রমুখ প্রজারা আমাদের স্নেহ কবেন, 
তাই যে গুণ আমাদেব নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই 
অনুবোধ কবাঁছ, স্নেহ ও অনকম্পার বশবতাঁ হয়ে অন্যথা করবেন না।-_- পিতামহ 
ভঈম্ম, রাজা ধৃতবান্্র, বিদুব, আমাদেব জননশী, এবং বহু সুহুৎ হাঁস্তনাপুবে 
বষেছেন, তাঁরা শোকে বিহ্বল হযে আছেন, আপনাবা তাঁদের সযত্বে পালন কবৃন, 
তাতেই আমাদেব মঙ্গল হবে। আপনারা বহুদূবে এসে পড়েছেন, এখন 'ফিবে 
যান। আমাদেব -্বজনবর্গেব ভার আপনাদের উপব রইল, তাঁদেব প্রাত স্নেহদস্টি 
র/খবেন, তাতেই আমবা তুষ্ট হব। 

ধর্মরাজ যা'ধান্ঠটবেব কথায প্রজাবর্গ 'হা রাজা" বলে আর্তনাদ ক'রে উঠল 
এবং আচ্ছা বিদায 'িয়ে শোকাতুরাচিত্তে ফবে গেল। তারা চ'লে গেলে 
পান্ডবগণ বথাবোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঙ্গাতীবে প্রমাণ নামক মহাব- 
বৃক্ষের নিকট উপাস্থত হলেন। সেই রান্রতে তাঁরা কেবল জলপান ক'বে রইলেন। 
শষ্য ও পাঁরজন সহ কযেকজন ব্রাহনণ পাণ্ডবদেব অনুগমন করোছলেন, তাঁরা সেই 
রমণীীয় ও ভষসংকুল সন্্যাকালে হোমাশ্নি জেবলে বেদধ্যনি ও বাবধ আলাপ করতে 
লাগলেন এবং মধূর বাক্যে যুধান্ঠরকে আশ্বাস 'দয়ে সমস্ত রাত্র যাপন করলেন। 


বনপর্ব ১৪৩ 


পরাঁদন প্রভাতকালে যাীধান্ঠর ব্রাহ্নণদের বললেন, আমরা হতসর্বস্ব হয়ে 
দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেষে থাকব । হহিং্রপ্রাণি- 
সমাকুল বনে বহু 'কম্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহমণবা বললেন, রাজা, 
আপনাব যে গাঁতি আমাদেবও সেই গাঁত হবে। আমাদেব ভরণপোষণের জন্য ভাববেন 
না, নিজেবাই আহাব সংগ্রহ ক'বে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ ক'রে আপনাব মঙ্গল- 
[বিধান কবব, মনোহব কথায চিত্তবনোদন কবব। যাীধান্ঠর বললেন, আপনারা 
আহাব সংগ্রহ কবে ভাজন কববেন তা আম কি কবে দেখবঃ আপনারা 
ক্লেশভোগের যোগ্য নন। ধৃতরান্ট্রপুত্রদের ধিক, আমাদের প্রাতি স্নেহবশেই আপনারা 
ক্লেশভোগ কবতে চাচ্ছেন। 

যোগ ও সাংখ্য শাস্তে বিশাবদ শৌনক নামক এক র্রাহমণ যাঁধন্ঠিবকে 
বললেন, রাজা, সহমত শোকস্থান (১) আছে, শত ভযস্থান (১) আছে, মুর্খরাই 
প্রাতাঁদন তাতে আঁভভূত হয. পশ্ডিতজন হন না। শাস্ত্রস্মত অমগ্গলনাশনী 
বাদ্ধ আপনাব আছে, অর্থকন্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনাঁবচ্ছেদেব জন্য শারীরিক 
বা মানাসক দুঃখে অবসন্ন হওযা আপনার উচিত নয। মহাত্মা জনক বলেছেন, 
বোগ, শ্রম, আঁপ্রষ বিষষের প্রাপ্তি ও প্রিয় বিষষের বিরহ, এই চাব কারণে শাবীরিক 
দুঃখ উৎপন্ন হয। শাবাঁবক দুঃখের প্রাতিবধান কবা এবং মানাসক দুঃখ সম্বন্ধে 
চিন্তা না কবাই দুঃখানব্ত্তব উপায়। আঁগ্ন যেমন জলে নির্বাঁপত হয় সেইরূপ 
জ্ঞান দ্বারা মানাসক দুঃখ দৃবীকৃত হয, মন প্রশান্ত হ'লে শাবীবক কম্টেরও 
উপশম হয। স্নেহ (২)ই মানাসক দুঃখেব মূল, দুঃখ ভয শ্বোক হর্ষ আয়াস 
সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন । জ্ঞানী যোগী ও শাস্তজ্ঞ ব্যস্ত স্নেহে লিপ্ত হন না। 
আপাঁন কোনও বিষয় স্পৃহা কববেন না, যাঁদ ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন। 

যাঁধান্ঠব বললেন, ব্রাহমণদের ভরণেব জন্যই আঁম অর্থ কামনা কারি, 
আমাব নিজেব লোভ নেই । অনুগত জনকে পালন না কবে আমাব ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী 
কি কবে থাকতে পাবে* তৃণাসন ভূমি জল ও মধুব বাক্য, এই চারাটব অভাব 
সজ্জনের গৃহে কখনও হয না। আর্ত ব্যান্তকে শধ্যা, শ্রান্তকে আসন, তৃঁষতকে জল 
এবং ক্ষাধতকে আহার দিতে হবে। গৃহস্থের পক্ষে এইরূপ আচরণই পরম ধর্ম। 

শোৌনক বললেন, মহারাজ, এই বেদবচন আছে--কর্ম কর, ত্যাগও কর; 





(১) শোক ও ভযের কারণ । 
(২) অনুরাগ, আসান্ত। 


১৪৪ মহাভারত 


অতএব কোনও ধর্মকর্ম কামনাপূর্বক করা উচিত নয়। ব্রাহন্ণদের ভরণের জন্য 
আপনি তপ ও যোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেস্টা কবুন, সিদ্ধ ব্যন্তি যা ইচ্ছা করেন 
তপস্যাব প্রভাবে তাই করতে পাবেন। 

যুধিচ্ঠব তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিষে পুরোহিত ধোৌমাকে বললেন, বেদজ্ঞ 
ব্রাহন্ণণগণ আমার সত্যে যাচ্ছেন, কিন্তু আম দুঃখী, তাঁদেব পালন করতে অক্ষম, 
পাঁবত্যাগ করতেও পারাছি না। কি কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চন্তা ক'বে ধোম্য 
বললেন, সূর্যই সর্কভূতেব পিতা, প্রাণীদেব প্রাণধারণেব নিমিত্ত তানই অন্পস্ববূপ, 
তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধোম্য সূর্যের অস্টোত্তর-শত নাম শিখিষে দিলে যুধাচ্ঠির 
পুজ্প ও নৈবেদ্য দিযে সূর্যের পূজা কবলেন এবং কঠোব তপস্যা ও স্তবপাঠে 
রত হলেন। সূর্দেব প্রসন্ন হযে দীপ্যমান মূর্তিতে আঁবর্ভৃত হযে বললেন, বাজা, 
তোমাব যা অভীম্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বংসর আম তোমাকে 
অন্ন দেব। এই তাম্রময স্থালী নাও, পাণ্গালী পাকশালায় গিষে এই পাত্রে ফল মূল 
আমিষ শাকাঁদ রন্ধন ক'বে যতক্ষণ অনাহাবে থাকবেন ততক্ষণ চতুর্বিধ অন্ন অক্ষষ 
হযে থাকবে। চতুর্দশ বংসব পরে তুমি আবাব রাজ্যলাভ করবে। এই ব'লে সূর্য 
অন্তাহ্হত হলেন। 

বরলাভ ক'বে হাঁধাষ্ঠর ধৌম্যকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদেব আলিঙ্গন কবলেন, 
এবং তখনই দৌপদীব সঙ্গে পাকশালায িষে রন্ধন কবলেন। চর্বা চৃষ্য লেহ্য 
পে এই চতুর্বিধ খাদ্য প্রস্তুত হ'ল, অল্প হ'লেও তা প্রযোজনমত বাড়তে লাগল। 
ব্রহণভোজন শেয হ'লে যাুধান্চবের ভ্রাতারা খেলেন, তাৰ পর 'বিঘস নামক অবাঁশল্ট 
অন্ন যুধিজ্ঠিব এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ হযে গেল। 
সূর্যেব বরপ্রভাবে এইব্‌পে যাাধন্ঠির ব্রাহন্নণগণকে আভলাষত বস্তু দন কবতে 
লাগলেন। কিছু কাল পবে পান্ডবগণ ধোম্য ও অন্য বাহমণদের সঙ্গে কাম্যকবনে 
যান্না করলেন। 


২। ধৃতরাস্ট্রের আস্থর মাত 


পাণ্ডবদের বনযান্ত্রাব পর প্রজ্ঞাচক্ষু ৫১) ধৃতরাম্ট্র বদদরকে বললেন, তোমার 
বাঁদ্ধ নির্মল, ধর্মের সক্ষ তত্ব তুমি জান, কুরুবংশীয়গণকে তুমি সমদাষ্টিতে দেখ; 
যাতে কুরুপান্ডবেব হিত হয় এমন উপায় বল। বিদুর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম 


+») যাঁব চক্ষুব ক্রিযা বুদ্ধ দ্বাবা সম্পন্ন হয়। 
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ও মোক্ষ এই ব্রিবর্গের মূল ধর্ম; রাজ্যেবও মূল ধর্ম! সেই ধর্মকে বণিত ক'বে 
শকুনি প্রভৃতি পাপ্মত্মারা যাঁধ্ঠিকে পরাঁজত কবেছে। আপাঁন পূর্বে যেমন 
পাণ্ডবদেব সমস্ত সম্পান্ত 'ফাঁবয়ে দিযোছলেন, এখন আবাব সেইবৃপ 'দিন। 
পাণ্ডবদেব তোষণ এবং শকুনির অবমাননা-_-এই আপনাব সর্বপ্রধান কার্য, এই যাঁদ 
কবেন তবেই আপনাব পূত্রদেব কিছু-রাজ্য বক্ষা পাবে। দূর্যোধন যাঁদ সন্তুষ্ট 
হযে পাণ্ডবদেব সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ কবে তবে আপনাব দুঃখ থাকরে না। 
যাঁদ তা না হয তবে দুর্ধোধনকে নিগৃহশত ক'রে য্দাধাম্ঠবকে রাজ্যের আঁধপত্য 
দন, দূর্যোধন শকুনি আর কর্ণ পাণ্ডবগণের অনুগত হ'ক, দুঃশাসন সভামধ্যে 
ভীমসেন আব দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবুক। এ ছাড়া আব ক পরামর্শ 
আম 'দতে পার? 

ধৃতবান্ট্র বললেন, তুম পূর্বে দ্যতসভাষ যা বলেছিলে এখন আবার তাই 
বলছ। তোমাব কথা পাণ্ডবদের হিতকর, আমাদের আহতকর। পান্ডবদের জন্য 
নিজেব পুত্রকে কি ক'বে ত্যাগ করব? পাশ্ডববাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্যোধন 
আমাব দেহ থেকে উৎপন্ন । 'বিদুর, আমি তোমাব বহু সম্মান ক'বে থাকি, কিন্তু 
তুমি যা বলছ সবই কুঁটিলতাময। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কব। অসতন 
স্তীব সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহাব কবলেও সে স্বামত্যাগ কবে। ধৃতবাস্ট্র এই ব'লে সহস! 
অন্তঃপ্রে চলে গেলেন। বিদুব হতাশ হযে পাণ্ডবদেধ উদ্দেশে যান্রা কবলেন। 


পান্ডবগণ পাশ্চম দিকে যান্না ক'বে সরস্বতী নদীব “তীবে সমতল 
মন্প্রদেশেব নিকউবতাঁ কাম্যকবনে এলেন। পশুপাক্ষসমাকুল সেই বনে তাঁরা 
মুীনগণেব সঙ্গে বাস করতে লাগলেন । বিদুব বথারোহণে আসছেন দেখে যাঁধ্ঠির 
ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যৃতক্রীড়ায ডাকতে এসেছেন ? 
শকুন কি আমাদের অস্ত্রশস্ও জয় ক'বে নিতে চায় ? 

যাঁধান্ঠরাদ আসন থেকে উঠে বিদুবের সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
বিদুব বললেন, ধৃতরাম্ী আমার কাছে হিতকর মল্তণা চেয়োছিলেন, কিন্তু আমাব কথা 
তাঁব বাঁচকর হয় নি, তান ক্লুূদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন, যেখানে ইচ্ছা চ'লে যাও, 
বাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আব আম চাই না। য্াাঁধা্ঠব, ধৃতরাম্ট্র আমাকে 
ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদুপদেশ দিতে এসেছি । পূর্বে তোমাকে 
যা বলোছিলাম এখনও তাই বলাছ।-_শন্রু কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সাহু হয়ে 
কালপ্রতীক্ষা কবে সে একাকীই সমস্ত পাঁথবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে 

১০ 
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সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়বা তার দুঃখের অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের 
এই উপাষ, তাতেই বাজ্যলাভ হয়। পাশ্ডুপন্র' অল্নাদ সমস্তই সমভাবে সহায়দের 
সঙ্গে ভোগ কববে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মম্লাঘা কববে না, এইবৃপ আচরণেই 
রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। | 


, বিদুব চলে গেলে ধৃতবাস্ট্রের অনুতাপ হ'ল। তান সঞ্জষকে বললেন, 
[বদুব আমার ভ্রাত। সূহ্‌ৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁব বিচ্ছেদে আমাব হুদ বিদীর্ণ 
হচ্ছে, তুম শশঘ্ব তাঁকে নিষে এস। যাও সঞ্জয, তিনি বেচে আছেন কিনা দেখ। 
আঁম পাপী তাই ক্রোধবশে তাঁকে দূব ক'বে দিযোছ, তান না এলে আম প্রাণত্যাগ 
কবব। সপ্ত আবলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশলাজজ্ঞাসাব পব সঞ্জয় 
বললেন. ক্ষত্তা, বাজা ধৃতরাস্ট্র আপনাকে স্মবণ কবেছেন. পাণ্ডবদেব অন্মাত নিষে 
সতর হস্তিনাপুবে চলুন, রাজা প্রাণবক্ষা কবুন। 

বদুব ফিরে গেলেন। ধৃতবান্ট্র তাঁকে ক্রোডে নিষে মস্তক আঘ্বাণ ক'রে 
বললেন, ধর্মজ্, আমাব ভাগ্যক্রমে তুমি ফিবে এসেছ, তোমাব জন্য আম 'দবারান্তর 
অনিদ্রা আছি, অসুস্থ বোধ করাছ। যা বলোছ তাব জন্য ক্ষমা কব। বিদূর 
বললেন, মহাবাজ, আপাঁন আমাব পবম গুবু, আপনাকে দেখবাব জন্য আম বাম্র 
হযে সত্ব চলে এসোছি।' আপনাব আব পাণ্ডুব পুত্রেবা আমাব কাছে সমান, 
পাণ্ডববা এখন দদশাগ্রস্ত তাই আমাব মন তাদেব দিকে গেছে। 


৩। ধৃতরাম্্র-সকাশে ব্যাস ও মৈন্রেয় 


বিদুব আবার এসেছেন এবং ধৃতবাম্ট্র তাঁকে সান্ত্বনা দয়েছেন শুনে 
দুর্যোধন দুশচন্তাগ্রস্ত হযে কর্ণ শকুনি ও দুঃশাসনকে বললেন, পাণ্ডবদের যাঁদ্‌ 
ফিরে আসতে দৌখ তবে আম বিষ খেষে, উদ্বন্ধনে, অস্ত্রাঘাতে বা আঁগ্নপ্রবেশে 
প্রাণ বিস্ন দেব। শকুঁনি বললেন, তুমি মূর্খের ন্যায ভাবছ কেনঃ পাণ্ডবরা 
প্রীতজ্ঞা ক'বে গেছে, তাবা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতাব অনুরোধে ফিরে আসবে না। 
কর্ণ বললেন, যদ ফিবে আসে তবে আবাব দ্যৃতক্ীড়াফ তাদের জয় করবেন। 
দুর্োধন তুষ্ট হলেন না, মুখ ফিবিয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা 
দূর্যেধনের প্রিয়কামনায় কেবল িংকরের ন্যায় কৃতাঞ্জাল হয়ে থাকব, অথচ 
স্বাধীনতাব অভাবে প্রকৃত প্রয়কার্য করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ম 


বনপর্ব ১৪৭ 


হয়ে রথারোহণে গিষে পাণ্ডবদের শ্বধ কবব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা 
করলেন এবং দতপ্রাতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চ'ড়ে যাত্রার উপক্রম কবলেন। 

কৃষ্দ্বৈপায়ন দব্যদৃন্টিতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাম্ট্রের কাছে এসে 
বললেন, পাশ্ডবগণ কপটদ্যুতে পরাঁজত হয়ে বনে গেছে_-এই ঘটনা আমার 
প্রীতিকব নয। তারা তের বংসব পরে ফিরে এসে কৌববদের উপব বিষ মোচন 
কববে। তোমাব পাপাত্া মূঢ পুত্রকে বারণ কর, সে পাশ্ডবদেব মাবতে গিষে নিজেই 
প্রাণ হারাবে। বাজা, পাণ্ডবদেব প্রাত দুর্যোধনের এই বিদ্বেষ যাঁদ তুমি উপেক্ষা 
কব তবে ঘোব বপদ উৎপন্ন হবে। ধৃতবাস্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যুতক্রীড়ায় আমার 
এবং ভশম্ন দ্রোণ বদর গান্ধারীৰ মত ছিল না, দৈবেব আকর্ষণেই আম তা হ'তে 
[দিযোছিলাম। নিরোধ দুর্যোধনেব স্বভাব জেনেও পত্রস্নেহবশে তাকে তাগ 
কবতে পাবি না। 

ব্যাসদেব বললেন, তোমাব কথা সতা, পযভ্রেব চেয়ে 'প্রয কিছু নেই। আঁম 
একাঁট আখ্যান বলছি শোন।-_ পুবাকালে একদা গোমাতা সুবভনকে কাঁদতে দেখে 
ইন্দ্র তাঁৰ শোকেব কারণ জিজ্ঞাসা কবোছলেন। সুবভী বললেন, দেখুন আমার 
ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাগলে ভাবে পীড়ত হযে আছে. কৃষক তাকে কশাঘাত 
কবছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে আঁধক ভাব বইছে, অন্যাট দুর্বল ও 
কুশ, তার দেহেব সব্ব্র শিবা দেখা যাচ্ছে, বাব বাব কশ্শহত হযেও সে ভাব বইতে 
পাবছে না। তাব জন্যই আম শোকার্ত হয়েছি। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহমত 
সহস্র পুত্র নিপীডিত হয, একটির জন্য এত কৃপা কেন» সবভন” বললেন, সহমত 
পুত্রকে আম সমদৃষ্টিতে দোখ, কিন্তু যে দীন ও সৎ তাবই উপব আমার আধক 
কৃপা । তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ধণ ক'বে কৃষককে বাধা দিলেন । ধৃতবাম্দ্র, সুরভনর 
ন্যায তুমিও সকল প্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্বলকে আধক কৃপা ক'রো। 
পনর, তুমি পাণ্ডু ও বিদুব সকলেই আমার কাছে সমান। তোমাব একশত এক পনর: 
পাশ্ডুর কেবল পাঁচ পত্র, তাবা হণীঁনদশাগ্রস্ত ও দুঃখার্ত। কি উপাষে তারা জাবত 
থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ কববে এই চন্তায ঈমাম সন্তপ্ত আছি। যাঁদ কৌববগণেব 
জীবনবক্ষা করতে চাও তবে দূর্যোধন যাতে পাণন্ডবদের সঙ্গে শান্তভাবে থাকে সেই 
চেষ্টা কর। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, মহাপ্রাজ্ত মুনি, আপনি যা বললেন তা সত্য। যাঁদ 
আমবা আপনার অননগ্রহেব যোগ্য হই তবে আপাঁন নিজেই দ:রাত্মা দুযোধনকে 
উপদেশ 'দন। ব্যাস বললেন, ভগবান মৈর্রেয খধাঁষ পাণ্ডবদেব সঙ্গে দেখা ক'রে 


১৪৮ মহাভারত 


এখানে আসছেন, তিনিই দুরোধনকে উপদেশ দেবেন। এই বলে ব্যাস চ'লে 
গেলেন। ৰ 
মুনিশ্রেষ্ত মৈত্রেয় এলে ধৃতবাম্ট্র অর্থযাঁদ 'দয়ে তাঁব পৃজা করলেন। মৈন্রেয় 
বললেন, মহারাজ, আম তীর্থপর্যটন কবতে কবতে কাম্যকবনে 'িযোৌছলাম, সেখানে 
ধর্মরাজ যুধম্ঠিরেব সঙ্গে আমার দেখা হযেছে । আমি শুনলাম আপনাব পূত্রদেব 
বদ্রালিতব ফলে দ্যতরূপে মহাভয উপাস্থত হযেছে । আপাঁন আর ভীম্ম জাঁবত 
থাকতে আপনার পুত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওযা উচিত নয। দ্যৃতসভায় 
দস্যুবৃত্তর ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপাঁন তপস্বীদেব সমক্ষে আর মুখ দেখাতে 
পারেন না। তার পর মৈন্রেয় মিম্টবাকো দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাহু, আম 
তোমাব হতেব জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না। তাঁরা 
সকলেই বিক্রমশালী সত্যরত ও তেজস্বী এবং 'হাড়ম্ব বক প্রভাত রাক্ষসগণের 
হল্তা। ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে বধ কবে সেইরূপ বাঁলশ্রেম্ঠ ভীম কিমঁর 
রাক্ষসকে বধ করেছেন। আবও দেখ, 'দিগৃবিজযেব পূর্বে ভীম মহাধনূর্ধর 
জবাসন্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসুদেব যাঁদের আত্মীয়, ধৃজ্টদ্যম্নাঁদ 
যাঁদেব শ্যালক, তাঁদেব সঙ্গে কে যুদ্ধ কবতে পাবে১ রাজা দূর্যোধন, তুমি 
পাণ্ডবদেব সঙ্জো শান্ত আচবণ কর, আমার কথা শোন, ক্রোধেব বশবতর্ট হযো না। 
দূর্যোধন তাৰ উবুতে চপেটাঘাত কবলেন এবং ঈষৎ হাস্য কবে 
অধোবদনে অঙ্গুষ্ঠ দষে ভূমিতে বেখা কাটতে লাগলেন। দুর্োধনেব এই অবজ্ঞা 
দেখে মৈত্রেয কোধে বন্তুলোচন হলেন এবং জলস্পর্শ কবে আঁভশাপ দিলেন, তুমি 
আমার কথা অগ্রাহ্য করছ, এই অহংকারেব ফল শীঘ্রই পাবে, মহাযদ্ধে গদাঘাতে 
ভীম তোমার উবু ভগ্ন কববেন। ধৃতবান্ট্র প্রসন্ন কববার চেস্টা করলে মৈন্রেয 
বললেন, রাজা, দূর্যোধন যাঁদ শান্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা 
ফলবে। ধৃতরাম্ট্র জিজ্ঞাসা কবলেন, কিম্রকে ভীম কি করে বধ করেছেন? 
মৈন্রেয উত্তর দিলেন, আম আব 'কছন্ট্বলব না, আপনার পত্র আমার কথা শুনতে 
চায না। আম চ'লে গেলে বদুবেব কাছে শুনবেন । 


(১) পাণ্ডবরাও ধৃতবান্ট্রের পূত্রবৃপে গণ্য। 





বনপৰ্ঁ ১৪৯ 


॥কিমরবধপরীধ্যায় ॥ 
৪। কিমরবধের বৃত্তান্ত 


মৈব্রেষ চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট্র বিদূবকে বললেন, তুমি কিমর্ঁরবধের বৃত্তান্ত 
বল। 'বিদুব বললেন, যুধান্ঠবেব নিকট যে রাহমণবা এসোছিলেন, তাঁদের, কাছে 
যা শুনোছ তাই বলাছ।-_পাণ্ডবরা এখান থেকে যাত্রা করে তিন অহোবান্র পরে 
কাম্যকবনে পৌছেছিলেন। ঘোর নিশীথে নরখাদক রাক্ষসবা সেখানে বিচরণ 
কবে। তাদেব ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচাঁরগণ সেই বনের নিক যান না। 
পান্ডবরা সেই বনে প্রবেশ করলে এক ভীষণ রাক্ষস বাহ প্রসাবত ক'রে তাঁদেব 
পথ বোধ ক'রে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তাগ্রবর্ণ, দশন প্রকাটত, কেশ উধর্গত, 
হস্তে জলন্ত কান্ঠ। তাব গজনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মাহষ সিংহ প্রভাতি 
সন্প্স্ত হযে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভষে চোখ বুজলেন, পণপান্ডব তাঁকে 
ধবে বইলেন। পুবোহত ধৌম্য যথাবাধ রক্ষোঘ্য মন্ত্র পাঠ ক'রে রাক্ষসী-মায়া 
বিনস্ট করলেন। যাাধান্ঠব রাক্ষসকে প্রশ্ন কবলেন, তুমি কে. কি চাও? রাক্ষস 
বললে, আমি কিমর্ঈব, বক বাক্ষসেব ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পবাঁজত ক'রে ভক্ষণ 
কবব। য্যাধান্ঠব নিজেদেব পাবিচয দলে 'িমাঁব * বললে ভাগ্যক্রমে আমাৰ 
ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেযোছ, সে হহম়ণেব ছদ্মবেশে মন্লবলে আমাব ভ্রাতাকে 
মেবেছে, আমার 'প্রয় সখা 'হাড়ম্বকে বধ ক'বে তাব ভাগননকে হবণ বেছে । আজ 
ভনমেব বন্তে আমাব ভ্রাতাব তর্পণ করব, হিড়িম্ববধেরও প্রাতশোধ নেব, ভীমকে 
ভক্ষণ ক'রে জীর্ণ কবে ফেলব। 

ভশম একটি বৃক্ষ উৎপাটিত ও পত্রশন্য ক'রে হাতে নিলেন, অজুনও 
তাঁব গাণ্ডীব ধনূতে জ্যাবোপণ করলেন। ভাঁম বৃক্ষ 'দিষে রাক্ষসের মস্তকে 
প্রহাব কবলেন, রাক্ষসও দীপ্ত অশননিব ন্যায জ্বলিত কান্ঠ ভীমের দিকে ছদড়ে 
মাবলে। ভঈম বামপদের আথাতে সেই কান্ঠ বাক্ষসের দকেই নিক্ষেপ কবলেন। 
তার পব ভীম ও কম্মীব বলবান বৃষের ন্যায পরস্পবকে আবুমণ কবলেন। ভীমের 
নিপাঁড়নে জর্জর হয়ে কিমরণর ভূতলে পড়ল, ভণম তাকে 'নাম্পিষ্ট ক'রে বধ করলেন। 

[কমাঁরবধের পর যাঁধান্ঠর সেই স্থান নিচ্কন্টক ক'রে দ্রৌপদী ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আম তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের 
পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখেছি। 


৯১৫০ মহাভারত 


॥ অজনাভিগরমনপর্বাধ্যায় ॥ 
৫। কৃষকের আগমন -_ দ্রৌপদশীর ক্ষোভ 


পাশ্ডবগণেব বনবাসের সংবাদ পেযে ভোজ বৃষ ও অন্ধক বংশীয়গণ 
তাঁদেব দেখতে এলেন। পাণ্টালবাজেব প.ত্রগণ, চেদিরাজ ধূষ্টকেতু এবং কেকয়- 
বাজপন্ধগণও এলেন। সেই ক্ষান্রীধবীবগণ বাসুদেব কৃষ্কে পুবোবতর্ঁ ক'রে 
যুধিষ্ঠরের চতুর্দকে উপবেশন করলেন। 

বিষন্নমনে যাধাম্ঠরকে আভবাদন কবে কৃ বললেন, যুদ্ধভীম দরাত্মা 
দূর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দ:ঃশাসনেব শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং 
দলের সকলকে পবাজিত কবে আমবা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিবকে বাজ্যে আঁভাঁষন্ত কবব। 
অনিষ্টকাবী শঠকে বধ কবাই সনাতন ধর্ম। 

পাণ্ডবগণেব পবাজযে জনার্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হযেছিলেন, তিনি যেন 
সর্বলোক দগ্ধ কবতে উদ্যত হলেন। অজর্ন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁব পৃর্বজন্মেব 
কর্মকলাপ কার্তন কবলেন।--কৃষ, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে 
যন্ত্রসাযংগৃহ 6১) মূনি হযে দশ সহম্্র বংসর বিচরণ করেছিলে । আম ব্যাসদেবের 
কাছে শুনেছি, তুম বহু বংসর পদুচ্কব তীর্থে, বিশাল বদারিকাষ, সবস্বতীনদীতীবে 
ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছুসাধন কবেছিলে। তুমি ক্ষেন্রজ্ঞ, সর্বভীতেব আদ ও অন্ত, 
তপস্যাব নিধান, সনাতন যজ্ঞস্ববূপ। তুমি সমস্ত দৈত্যদানব বধ ক'রে শচ্পাঁতকে 
সবেশ্বিব করোছিলে। তুমিই নাবাধণ হাঁর ব্রহমা সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পাঁথবাী। 
তুম শিশু বামনবৃপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আকাশ ও মর্ত্য আক্রমণ কবোছিলে। 
তুম নিসন্দ নবকাসূব শিশুপাল জরাসন্ধ শৈব্য শতধন্বা প্রভাীতিকে জয কবেছ, 
রুকমনীকে পবাস্ত ক'বে ভীম্মকদুহিতা বাঁকনণীকে হরণ কবেছ; ইন্দ্রদ্যম্ন(২) রাজা, 
যবন কসেবুমান ও শাল্বকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি দ্বাবকা নগবী আত্মসাৎ 
কবে সমুদ্রে নিমগন কববে। তোমাতে ক্রোধ বিদ্বেষ অসত্য নৃশংসতা কুটিলতা 
নেই। ব্লহমা তোমাব নাভিপদ্ম থেকে উৎপন্ন, তুমি মধূকৈটভেব হন্তা, শৃূলপাঁণ 
শম্ভু তোমাব ললাট থেকে জল্মেছেন। 

কৃ বললেন, অজর্বন, তুমি আমারই, আমি তোমারই, যা আমার তাই তোমার, 


(১) যেখানে সন্ধ্যা হয সেই স্থানই যাঁব গৃহ । (২) ইনি বনপর্ব ৪২-পারিচ্ছেদে 
উত্ত রাজা নন। 


বনপর্ব ১৫১ 


যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমাব অনুগত সে আমাবও অনুগত । 
তুমি নর আর আমু নারায়ণ ধাঁষ ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসোছ। 
শরণার্থনী দ্রৌপদী পুণ্ডরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীকেশ, ব্যাস বলেছেন 
তুম দেবগণেবও দেব। তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আম তোমাকে দুঃখ 
জানাচ্ছ। আম পাণ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখ, ধৃস্টদ্যুম্নেব ভাগনী; দুঃশাসন 
কেন আমাকে কুরসভায় টেনে নিষে গিযোছল? আমাব একমাত্র বস্ন শোঁিতীসন্ত, 
আমি লজ্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধার্তরাম্ট্রগণ হেসে উঠল। পাশ্ডুর 
পণ্চপূত্র, পাণ্জালগণ ও বৃফগণ জাবত থাকতে তারা আমাকে দাসীবৃপে ভোগ 
কবতে চেযোছিল। ধক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনেব বল, ধিক অজর্দেব গান্ডীব! 
তাঁদেব ধর্মপত্রীকে যখন নশচজন পাড়ন করছিল তখন তাঁরা নীববে দেখাঁছিলেন। 
স্বামী দূর্বল হ'লেও স্ত্রীকে বক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পান্ডববা শবণাপন্নকে 
ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি। কৃষ্ণ, আম বহু ক্লেশ পেষে আর্ধা 
কুল্তঁকে ছেডে পুবোহিত ধৌম্যেব আশ্রযে বাস করাছ। আম যে নির্যাতন ভোগ 
কবোছ তা এই 'সিংহবিক্রান্ত বীবগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ 
কুলে আমার জন্ম, আমি পাণ্ডবদেব 'প্রিযা ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুব পূত্রবধ, তথাপি 
পণ্চপান্ডবেব সমক্ষেই দুঃশাসন আমাব কেশাকর্ষণ কবেোছিল। 
মৃদুভাঁষণন কৃষ্কা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত ক'বে সবোদনে বললেন, 

নৈব মে পতযঃ সন্৩ ন প্‌হ্তরা ন চ বান্ধবাঃ। 

ন ভ্রাতবো ন চ 'পতা নৈব ত্বং মধুপ.দন ॥ 

যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈবৃপেক্ষধবং বিশোকবৎ। 

ন চ মে শাম্যতে দঃখং কর্ণো বব প্রাহসৎ তদা॥ 

চতুঁভিঃ কাবণৈঃ কৃষ্ণ ত্বযা রক্ষ্যাস্ম নিত্যশঃ। 

সম্বন্ধাদ্‌ গৌববাৎ সধ্যাৎ প্রভুত্বেন চ কেশব ॥ 


- মধুসূদন, আমাব পাত নেই, পুত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও 
নেই। ক্ষুদ্রেবা আমাকে নির্যাতিত কবেছে, তোমরা শোকশন্যেব ন্যায তা উপেক্ষা 
করেছ। তখন কর্ণ যে আমাকে উপহাস কবেছিল সেই দুঃখও আমার দূর হচ্ছে না। 
কেশব, আমার সঙ্গে তোমাব সম্পর্ক 0১) আছে, তোমার যশোগোবব আছে, তুমি সখা 
ও প্রভু ২), এই চার কাবণে নিত্য আমাকে রক্ষা করা তোমাব উচিত। 





(১) কৃষ্ণ দ্রৌপদীব মামাতো দেওর। €২) নিগ্রহ-অনুগ্রহ-সমর্থ। 


১৫২ মহাভারত 


কৃফ বললেন, ভাবিনন, তুমি যাদের উপর র্লুদ্ধ হয়েছ তারা অজনের শরে 
আচ্ছন্ন হযে রম্তান্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদেব ভার্যারা রোদন করবে। 
পাণ্ডবদেব জন্য যা সম্ভবপর তা আম করব, তুমি শোক ক'রো না। কৃষ্ণা, আম 
সত্য প্রাতজ্ঞা করাছ, তুমি রাজগণেব রাজ্ঞী হবে। যাঁদ আকাশ পাঁতিত হয, হিমালয় 
শীর্ণ হয়, পাঁথবী খণ্ড খণ্ড হয, সমুদ্র শুদ্ক হয, তথাপি আমাব বাক্য ব্যর্থ হবে না। 

দ্রৌপদী অজর্নের 'দকে বু দৃন্টিপাত কবলেন। অজর্ন তাঁকে বললেন, 
দেবী, রোদন করো না, মধুসূদন যা বললেন তাব অন্যথা হবে না। ধৃ্টদ্যুম্ন 
বললেন, আমি দ্রোণকে বধ কবব; শিখন্ডী ভীঙ্মকে, ভীমসেন দুর্োধনকে এবং 
ধনঞ্জয কর্ণকে বধ কববেন। ভাঁগননী, বলবাম আব কৃষককে সহায রূপে পেলে আমরা 
ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধেও অজেয় হব। 

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিবকে বললেন, মহাবাজ, আম যাঁদ দ্বারকায় থাকতাম তবে 
আপনাদের এই কম্ট হ'ত না। আমাকে না ডাকলেও আম কুবুসভাষ যেতাম এবং 
ভীম্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র প্রভীতিকে বুঁঝয়ে দ্যুতক্লীড়া নিবারণ কবতাম। ধৃতরাম্ট্র যাঁদ 
মিম্ট কথা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত কবতাম, সূহ্দূবেশী শত্রু 
দ্তকারগণকে বধ করতাম। আম দ্বাবকা 'ফিবে এসে সাত্যাকর কাছে আপনার 
বিপদেব কথা শুনে উদাবগ্ন হযে আপনাকে দেখতে এসোৌছ। হা, আপনারা 
সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হযে কম্ট পাচ্ছেন। 


৬। শাল্ববধের বৃত্তান্ত __ দ্বৈতবন 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা কবলেন, ০20950594 
তোমার কি প্রয়োজন ছিল? 

কৃষ্ণ বললেন, আম শাজ্ব রাজার সৌভনগব 'বনম্ট করতে 'গয়োছলাম। 
আপনার রাজসৃষ যজ্ঞে আম শিশুপালকে বধ কবেছি শুনে শাল্ব ক্রুদ্ধ হয়ে 
দ্বাবকাপুবী আক্রমণ কবেন। তিনি তাঁর সৌভবিমানে ব্যহ রচনা ক'রে আকাশে 
অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বমানই তাঁর নগব। যাদববীবগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হয়ে দ্বারকাপুরশ সর্বপ্রকাবে সুরক্ষিত করলেন। উগ্রসেন ১১) উদ্ধব (২) প্রভৃতি 
ঘোষণা করলেন, কেউ সরাপান করতে পাবে না। আনর্ত€৩) দেশবাসী নট নর্তক 


০০ 


(১) ইন কংসের 'িতা এবং ছ্বারকার আঁভজাততন্মের আঁধনায়ক বা প্রোসডেস্ট। 
(২) কৃষের এক বন্ধু । (৩) দ্বারকার নিকটস্থ দেশ। 


বনপর্ব ১৫৩ 


ও গায়কগণকে অন্যন্র পাঠানো হ'ল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওযা হ'ল এবং নৌকার 
যাতায়াত নিষিদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে সন্তুষ্ট করা হ'ল। 
শাল্বের চতুবঙ্গিণী সেনা সর্বাদক বেষ্টন ক'রে দ্বারকা অবরুদ্ধ করলে। তখন 
চারুদেষ্ প্রদ্যুম্ন শাম্ব (১) প্রভাতি বীবগণ বথারোহণে শাল্বে সম্মুখীন হলেন। 
জাম্ববতঈপনত্র শাম্ব শাল্বেব সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধিব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
ক্ষেমবাদ্ধ আহত হয়ে পাঁলষে গেলে বেগবান নামে এক দৈত্য শাম্বকে আক্রমণ 
করলে, কিন্তু সে শাম্ধেব গদাঘাতে নিহত হ'ল। বাবন্ধয নামক এক 'মহাবল 
দানবকে চারুদেঞ্চ বধ কবলেন। 

প্রদ্যদ্ন শাল্বেব সঙ্গে যুদ্ধ কবাঁছলেন। তান শরাঘাতে মহত হযে 
প'ড়ে গেলে সাবাথ দার্‌কপূুত্র তাঁকে দ্রুতগামী বথে যুদ্ধভূমি থেকে সারষে নিষে 
গেল। সংজ্ঞালাভ কবে প্রদযম্ন বললেন, তুমি রথ ফিবিষে নাও, যুদ্ধ থেকে 
পালানো বাঁষফকুলেব বীত নয। আমাকে পশ্চাংপদ দেখলে কৃষ বলবাম সাত্যাঁক 
প্রভীতি কি বলবেন» কৃষ্ণ আমাকে দ্বারকাবক্ষার ভার 'দিষে যাঁধন্ঠরেব বাজসূষ যজ্ঞে 
গেছেন, তিনি আমার অপবাধ ক্ষমা করবেন না। বুঁকিনণীপুত্র প্রদ্যম্ন আবার 
বণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শবাঘাতে ভূপাতিত কবে এক ভষংকর শব ধনুতে 
সন্ধান কবলেন। তখন ইন্দ্রাদ দেবগণেব আদেশে নাবদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে 
প্রদ্যম্নকে বললেন, বাব, শাল্ববাজ তোমাব বধ্য নন, ঠবধাতা সংকল্প কবেছেন যে 
কৃষ্ণেব হাতে এব মৃত্যু হবে। প্রদদ্যম্দ নিবৃত্ত হলেন, শাল্বও দ্বারকা ত্যাগ ক'রে 
সৌভাবমানে আকাশে উঠলেন। 

মহাবাজ যুধিষ্ঠিব, আপনার রাজসূয যজ্ঞ শেষ হ'লে আম দ্বাবকায় 'ফিবে 
এসে দেখলাম যে শাল্বেব আক্রমণে নগবীঁ বিধ্বস্ত হযেছে। উগ্রসেন বস্‌দেব 
প্রভীতকে আশ্বস্ত ক'বে চতুরঙ্গ বল নিষে আম মার্তকাবত দেশে গেলাম এবং 
সেখান থেকে শাল্বের অনুসরণ করলাম। শাজ্ব সমুদ্রেব উপরে আকাশে অবস্থান 
করছিলেন। আমার শাঙ্গধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শব তাঁর সৌভবিমান স্পর্শ করতে 
পারল না। তখন আম মন্ত্রাহত অসংখ্য শর নিক্ষেপ কবলাম, তাৰ আঘাতে 
সৌভমধ্যস্থ যোদ্ধারা কোলাহল ক'রে মহার্ণবে নিপাঁতিত হ'ল। সৌভপাতি শাল্ব 
মায়াফুদ্ধ আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্্ দ্বাবা তাঁব মায়া অপসারত করলাম। 

এই সময়ে উগ্রসেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুব এই বার্তা 


€১) এবা তিনজনেই কৃষণপনত্র। 


৯১৫৪ মহাভারত 


জানালে ।-__ কেশব, শাল্ব দ্বারকায় গিষে তোমার তা বসুদেবকে বধ কবেছে, আব 
যুদ্ধের প্রষোজন নেই, তুমি ফিবে এস। এই সংবাদ শুনে আমি বিহ্বল হয়ে যুদ্ধ 
কবতে লাগলাম। সহসা দেখলাম, আমাব [পতা হস্তপদ প্রসারত ক'বে সৌভাবমান 
থেকে নিপাঁতিত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হযে থাকবার পর প্রকাতিস্থ হয়ে 
দেখলাম, সৌভাবিমান নেই, শাজ্ব নেই, আমাব 'পতাও নেই। তখন বুঝলাম সমস্তই 
মাযা। দানবগণ অদৃশ্য বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আম 
ক্ষুরধার নির্মল কালান্তকযমতুল্য সুদর্শন চক্রকে আভমাল্লিত ক'বে বললাম, তুমি 
সৌভাবমান এবং তাব আঁধবাসী িপুগণকে বিনম্ট কব। তখন যুগান্তকালীন 
দ্বিতীষ সূর্যের ন্যায সুদর্শন চক্র আকাশে উঠল, এবং ক্লকচ কেরাত) যেমন কাঙ্ঠ 
বদাবত করে সেইবৃপ সৌভাঁবমানকে বিদারত কবলে । স.দর্শন চক্র আমাব হাতে 
দিবে এলে তাকে আবাব আদেশ দিলাম, শাল্বেব আভমুখে যাও। সদর্শনেব আঘাতে 
শাজব “দবখাশ্ডিত হলেন, তাৰ অনচর দানবগণ হা হা বব ক'বে পাঁলষে গেল। 

শান্ববধেব বিববণ শেষ ক'বে কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আম দ্যতসভা কেন 
যেতে পাব নি তাব কারণ বললাম। আমি গেলে দ্যতক্লীড়া হ'ত না। তাব পব 
কৃষ্ণ পণ্সপান্ডব ও দ্রোপদীর কাছে বিদায় নিষে সূভদ্রা ও অভিমন্যব সঙ্গে 
বথারোহণে দ্বাবকাষ যাত্রা কবলেন। ধ্টদন্যম্ন দ্রোপদীব পূত্রদের নিষে পাণ্চালরাজ্যে 
এবং ধৃষ্টকেতু নিজেব ভগিনী (১)ব সঙ্গে চোঁদবাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও 
স্ববাজ্যে প্রস্থান কবলেন। 

ব্রাহযণগণকে বহু ধন দন কবে এবং কুবুজাঙ্গলবাসী প্রজাবর্গেব নিকট 
বিদাষ নিষে পণুপাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধৌম্য বথারোহণে অন্য বনে এলেন। যুধাচ্ঠর 
তাঁর ভ্রাতাদেব বললেন, আমাদেব বার বসব বনবাস কবতে হবে, তোমবা এই মহারণ্যে 
এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মৃগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায এবং যেখানে 
সাধূলোকে বাস করেন। অজর্ন বললেন, দ্বৈতবন বমণীয স্থান, ওখানে সরোবব 
আছে, পুজ্পফল পাওয়া যায, দিবজগণও বাস করেন। আমবা ওখানেই বাব 
বসব কাটাব। 


পান্ডবগণ দ্বৈতবনে সবস্বতী নদীব নিকটে আশ্রম নির্মাণ ক'বে বাস 
করতে লাগলেন। একাঁদন মহাম্ান মাকর্্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তান 


(১) টীকাকাব ননলকণ্ঠ বলেন, ইনি কবেণুমতাঁ, নকুলেব পত্রী । (২) সহদেবের 
শা)ালক। 


বনপর্ব ১৫৫ 


পান্ডবগণের পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁদের দিকে চেয়ে একট হাসলেন। যাাঁধান্তর 
দুঃখিত হয়ে বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রফল্ল 
হয়ে আছেন, কিন্তু আপান হৃস্ট হযে হাসলেন কেন* মাক্ন্ডেয বললেন, বংস, 
আমি আনন্দের জন্য হাঁসি নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যব্রত দাশরাথ রামকে 
মনে পড়েছে, আমি তাঁকে খব্যমূক পর্বতে দেখেছিলাম। তিনি ইন্দ্রতুল্য মহাপ্রভাব 
এবং সমরে অজেষ হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ ক'বে বনে িষোছলেন। 
1নজেকে শীান্তমান ভেবে অধর্ম করা কারও উঁচত নয়। যুধিষ্ঠির, তোমার প্রাতজ্ঞা 
অনুসারে বনবাসের কম্ট সয়ে তুমি আবার রাজন্রী লাভ কববে। 

মাকণ্ডেয চলে গেলে দাল্‌ভগোন্রীয় বক মুনি এলেন। তিনি যাাঁধান্ঠরকে 
বললেন, কুন্তীপদন্র, আগ্ন ও বায়ু মিলিত হযে যেমন বন দগ্ধ কবে, সেইব্‌প ব্রাহমণ 
ও ক্ষাত্রয মালত হযে শন্রুবিনাশ করতে পারেন। রাহম্নণেব উপদেশ না পেলে ক্ষাত্রষ 
চালকহীীন হস্তাব ন্যায় সংগ্রামে দূর্বল হয। যুধিষ্ঠিব, অলব্ধ বিষষেব লাভের 
জন্য, লব্ধ বিষষের বৃদ্ধিব জন্য, এবং যোগ্যপাত্রে দানেব জন্য তুমি যশস্বী বেদাবং 
ব্রাহমণগণের সংসর্গ কর। 


৭। দ্রোপদী-যুধিচ্ঠিরের বাদানতবাদ 


একাঁদন সাযাহৃকালে পাশ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন কবাছলেন। 
দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিবকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম প'বে বনবাসেব জন্য যারা 
কবেছিলে তখন দ্5বাত্মা দুর্যোধন দৃঃশাসন কর্ণ আব শকুনি ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত 
কবেছিলেন। পূর্বে তুমি শুভ্র কৌষেষ বস্ত্র পবতে, এখন তোমাকে চীরধাবী দেখাছ। 


কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ সফতে 'মষ্টান্ প্রস্তুত কবে তোমাদেব খাওযাত, এখন 
তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ কবছ। বনবাসী ভীমসেনেব দুঃখ দেখে কি 


তোমাব ক্রোধবাদ্ধি হয় না? বৃকোদব একাই সমস্ত কৌরবদেব বধ কবতে পাবেন, 
কেবল তোমাব জন্যই কম্ট সইছেন। পুরুষব্যাঘ্র অজর্ন আর নকুল-সহদেবেব দশা 
দেখেও কি তুমি শন্রুদেব ক্ষমা করবে” দ্রুপদেব কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুব পূত্রবধ্‌, 
ধৃম্টদ্যম্নের ভাঁগনন, পাতিব্রতা বীরপত্রী আমাকে বনবাঁসনী দেখেও 'কি তুমি সযে 
থাকবে” লোকে বলে, ক্রোধশন্য ক্ষত্নিষ নেই, কিন্তু তোমাতে তাব ব্যাতিক্রম দেখাছ। 
যে ক্ষান্তয যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা কবে। প্রাচীন ইতিহাসে 
আছে, একাঁদন বাঁল তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অসুরপাঁত প্রহ়্াদকে প্রশ্ন কবেছিলেন, 


১৫৬ মহাভারত 


ক্ষমা ভাল না তেজ ভাল? প্রহয্াদ উত্তব দিলেন, বৎস, সর্বদা তেজ ভাল নয, সর্বদা 
ক্ষমাও ভাল নয। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহ? ক্ষাত হয়, ভূত্য শত ও নিরপেক্ষ 
লোকেও তাকে অবজ্ঞা কবে এবং কট,বাক্য বলে। আবার যারা কখনও ক্ষমা করে না 
তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্লোধবশে স্থানে অস্থানে দশ্ডবিধান কবে তার অর্থহানি 
সন্তাপ মোহ ও শন্রুলাভ হয। অতএব যথাকালে মৃদু হবে এবং যথাকালে কঠোর 
হবে। যে পূর্বে তোমার উপকার কবেছে সে গুব অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা 
করবে। যে না বুঝে অপবাধ কবে সেও ক্ষমাব যোগ্য, কাবণ সকলেই পাঁণ্ডিত নষ। 
িন্তু যাবা সজ্ঞানে অপবাধ কবে বলে যে না বুঝে করোছ, সেই কুটিল লোকদেব 
অল্প অপবাধেও দন্ড দেবে। সকলেবই প্রথম অপরাধ ক্ষমাব যোগ্য, কিল্তু দ্বিতীষ 
অপবাধ অল্প হ'লেও দণন্ডনীয। মহাবাজ, ধৃতরাষ্ট্রের পূন্নেরা লোভী ও সর্বদা 
অপরাধণ. তাবা কোনও কালে ক্ষমাব যোগ্য নয়, তাদের প্রীত তেজ প্রকাশ করাই 
তোমাব কর্তব্য । 

যাঁধান্ঠব বললেন, দ্রৌপদী, তুম মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে বাখ যে কোধ থেকে 
শৃভাশৃভ দূইই হয। ক্রোধ সযে থাকলে মঙ্গল হয়। র্লুদ্ধ লোকে পাপ করে, 
গুবূহত্যাও কবে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তাবা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পুজা 
কবে। এই সমস্ত বিবেচনা কবে আমার ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্রোধ 
দেখলেও যে রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয থেকে ত্রাণ করে। 
ক্রোধ উৎপন্ন হ'লে "যান প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পশ্ডিতরা তাঁকেই তেজস্বী 
মনে কবেন। মুর্খরাই সর্বদা ক্রোধকে তেজ মনে কবে, মানুষের বিনাশের জন্যই 
রজোগ্ণজাত ক্লোধেব উৎপান্ত। ভাঁঙ্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয ও পিতামহ ব্যাস 
সর্বদাই শমগুণেব কথা বলেন। এ'রা ধৃতবাম্ট্রকে শান্তর উপদেশ দিলে তান 
অবশ্যই আমাকে রাজ্য 'ফাঁরয়ে দেবেন, যাঁদ লোভের বশে না দেন, তবে 'বিন্ট 
হবেন। 

দ্রৌপদী বললেন, ধাতা আর বিধাতাকে নমস্কার, যাঁরা তোমার মোহ স্টি 
করেছেন, তাব ফলে 'পতৃঁপিতামহের বাত্তি ত্যাগ ক'বে তোমার মতি অন্য দিকে গেছে। 
জগতে কেউ ধর্ম অনিষ্ঠুবতা ক্ষমা সবলতা ও দয়ার দ্বারা লক্ষমণীলাভ করতে পারে না। 
তুমি বহ:প্রকার মহাযজ্ঞ কবেছ তথাপি বিপরীত বুদ্ধির বশে দ্ুতক্রীড়ায় রাজ্য ধন 
দ্রাত্গণ আর আমাকেও হারিযেছ। তুমি সরল মৃদুস্বভাব বদান্য লজ্জাশীল 
সত্যবাদশী, তথাঁপ দ্যৃতব্যসনে তোমার মাত হ'ল কেন? বিধাতাই পূর্বজল্মের কর্ম 
অনুসারে প্রাণগণের সুখদঃখ বিধান করেন। কাচ্ঠময় প.ত্তালকা যেমন অঙ্গচালনা 
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করে সেইরূপ সকল মন_ষ্য বিধাতার 'নর্দেশেই ক্রিয়া কবে। যেমন সূত্রে গ্রাথত মাঁণ, 
নাসাবদ্ধ বৃষ, ম্রোতে পতিত বৃক্ষ, সেইবৃপ মানুষও স্বাধশীনতাহীন, তাকে বিধাতাব 
বিধানেই চলতে হয। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হযে ঈশ্ববই পাপপুণ্য কবাচ্ছেন তা কেউ 
লক্ষ্য কবে না। মানূব যেমন অচেতন নিশ্চেম্ট কাম্ঠ-পাষাণ-লৌহ দ্বারাই তদ্রুপ 
পদার্থ ছিন্ন করে, ঈশ্বর সেইবৃপ জীব দ্বাবাই জীবাহংসা কবেন।_ 


সংপ্রযোজ্য বিয়োজ্যাযং কামকাবকরঃ প্রভুঃ। 
ক্ীড়তে ভগবান্‌ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকোরিব ॥ 

ন মাতৃপিতৃবদ্‌ রাজন্‌ ধাতা ভূতেষ্‌ বর্ততে। 
রোষাদিব প্রবৃত্তোহ্যং যথাযাঁমতরো জনঃ |... 
তবেমামাপদং দৃম্টবা সমৃদ্ধি সুযোধনে। 
ধাতারং গহ্য়ে পার্থ বিষমং যোহনুৃপশ্যাত॥ . 
কর্ম চে কৃতমন্বোতি কর্তাবং নান্যমচ্ছাতি। 
কর্মণা তেন পাপেন 'ীলপ্যতে নূনমীশবরঃ | 

অথ কর্মকৃতং পাপং ন চে কর্তাবমূচ্ছাতি। 
কারণং বলমেবেহ জনান্‌ শোচাঁম দুর্লানৃ॥ 


বালক যেমন খেলনা নষে খেলে সেইব্‌প প্রস্থ ভগবান ইচ্ছানুসাবে কখনও 
সংযুক্ত কখনও 'বিযুক্ত কবে প্রাঁণগণকে 'নিষে খেলা কবেন। মহাবাজ, বিধাতা প্রাঁণ- 
গণকে মাতা-পতাব দূম্টিতে দেখেন না, তিনি বুষ্ট ইতব জনেব ন্যান্স ব্যবহাব করেন। 
তোমাব বিপদ আব দুরোধনের সমাদ্ধি দেখে আম বিধাতাবই নিন্দা কবাঁছ, 'যাঁন 
এই বিষম ব্যবস্থা কবেছেন। যাঁদ কৃত কর্মেব ফল কর্তাবই ভোগ্য হয. অন্যেব ভোগ্য 
না হয, তবে প্রবৃত্তিদাতা ঈশ্বর নিশ্চয কর্মজানত পাপে লিপ্ত হন। আব, কৃত 
কর্মেব পাপ যাঁদ কারয়িতা ঈশববকে স্পর্শ না কবে, তবে তার কাবণ-__তিলি বলবান। 
দুর্বল লোকেব জন্যই আমার শোক হচ্ছে। 

যুধিষ্ঠর বললেন, যাজ্ঞসেনশ, তোমার কথা সুন্দৰ, আশ্চর্য ও মনোহব, 
কিন্তু নাঁস্তকেব যোগ্য । আম ধর্মের ফল অন্বেষণ করি না, দাতব্য বলেই দান 
কাব, যজ্ করা উঁচত বলেই যজ্ঞ কাঁব। ফলেব আকাত্ক্ষা না করেই আম যথাশান্ত 
গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন কনসি। যে লোক ধর্মকে দোহন ক'রে ফল পেতে চায়, 
এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙ্কা কবে, সে 
ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মান্রা ছাঁড়য়ে তর্ক করছ। ধর্মের প্রাতি সন্দেহ 


১৮ মহাভারত 


ক'রো ন।, তাতে তির্যগৃগাতি লাভ হয। কল্যাণী, তুমি মূঢ় বুদ্ধির বশে বিধাতার 
নিন্দা ক'রো না, সর্বজ্ঞ সর্বদশর্শ খাঁষগণ যার কথা বলেছেন, শিম্টজন যার আচরণ 
করছেন, সেই ধর্মেব সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো না। | 

দৌ'পদী বললেন, আম ধর্মের বা ঈশ্বরের নিন্দা কার না, দুঃখার্ত হয়েই 
আঁধক কথা ব'লে ফেলোছি। আবও কিছ বলছি, তুমি প্রসন্ন হয়ে শোন। মহারাজ, 
তুমি অবসাদগ্রস্ত না হযে কর্ম কব। যে লোক কেবল দৈবেব উপব নির্ভর করে, 
এবং যে হঠবাদী (১) তাবা উভযেই মন্দবাদ্ধ। দেবাবাধনাষ যা লাভ হয তাই দৈব, 
নিজ কর্মেব দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌবুষ। ফলাসাদ্ধব 'তিনাঁট 
কাবণ, দৈব, প্রান্তনকর্ম ও পুবৃষকাব। আমাদের যে মহাবিপদ উপাস্থত হযেছে, 
তুমি পুবূষকাৰ অবলম্বন ক'বে কর্মে প্রবৃন্ত হ'লে তা নিশ্চয দৃব হবে। 


৮। ভবম-যাঁধচ্ঠিরের বাদানুবাদ _ব্যাসের উপদেশ 


ভম অসহিফু ও রুদ্ধ হযে যাঁধান্ঠবকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ 

কবে কেন আমবা তপোবনে বাস করব উচ্ছিষ্উভোজী শৃগাল যেমন সংহেব কাছ 
থেকে মাংস হবণ কবে সেইবৃপ দুর্ধোধন আমাদেব রাজ্য হবণ করেছে। রাজা, 
আপান প্রাতজ্ঞা পালন কবছেন, অল্প একট ধর্মের জন্য রাজা বিসন 'দিষে দুঃখ 
ভোগ কবছেন। আমবা আশনাব শাসন মেনে নিয়ে বন্ধূদেব দাঁখত এবং শন্রুদের 
আনান্দত করছি। ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ কার নি এই অন্যাষ কার্যের জন্য আমরা 
দুঃখ পাচ্ছি। পর্বদা ধর্ম ধর্ম কবে আপনি কি ক্লীবেব দশা পান নি? যাতে 
নিজের ও মিন্রবর্গেব দুঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, বসন ও কুপথ। যেমন মেঘের 
কাবণ সমদূদ্র, আবাব সমূুদ্রেব কারণ মেঘ, সেইবৃপ ধর্মেব কাবণ অর্থ, অর্থের কারণ 
ধর্ম ।_ 

দ্ুব্যার্থস্পর্শ সংযোগে যা প্রীতিবুপজাযতে। 

স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরণীরং নাস্য দৃশ্যতে ॥ 

হীন্দ্রযাণান্চ পণ্ানাং মনসো হূদয়স্য চ। 

বিষষে বর্তমানানাং যা প্রীতিবৃপজায়তে ॥ 

স কাম হীতি মে বাদ্ধঃ কর্মণাং ফলমুততমমৃ। 

এবমেব পৃথগ্‌ দৃজ্টবা ধর্মার্থো কামমেব চ॥ 





(১) যে মনে কবে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে। 
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ন ধর্মপর এব স্যান্ন চার্থপরমো নরঃ। 
ন কামপরমো বা স্যাৎ সর্বান্‌ সেবেত সর্বদা॥ 


_ দ্রব্য ও অর্থের উপভোগে ষে প্রশীতি জন্মায় তাবই নাম কাম, তা কেবল 
শচন্তের সংকল্প, তাব শবীর দেখা যায না। পণ হীণ্দ্রয, মন ও হৃদয় বিষয়ভোগে 
রত হ'লে যে প্রীতি জন্মায় তারই নাম কাম, আমাব মতে তাই হচ্ছে কর্মের শ্রেষ্ঠ ফল। 
অতএব মানুষ ধর্ম অর্থ ও কাম পৃথগৃভাবে দেখবে, কেবল ধর্মপবাযণ বা কেবল 
অর্থপবাধণ বা কেবল কামপরাষণ হবে না. সর্বদা সমভানে িনাটব অনুশীলন 
কববে। 


তাব পব ভনঈম বললেন, শাস্ত্রকাববা বলেছেন, পূর্বাহে ধর্মের, মধ্যাহ্ন 
অর্থেব এবং সাযাহে কামেব চর্চা করবে। আবও বলেছেন, প্রথম বযসে কামেব, মধ্য 
বসে অর্থের, এবং শেষ বযসে ধর্মেব আচরণ করবে । যাবা মণীন্ত চান তাঁদেব পক্ষেই 
ধর্মঅর্থকাম বজন করা িধেষ, গৃহবাসীব পক্ষে এই 'ন্রবর্গের সেবাই শ্রেষ। 
মহাবাজ, আপাঁন হয সন্ব্যাস নিন না হয“্ধর্ম-অর্থ-কামেব চচ্ঠা করুন, এই দুইএব 
মধযবতর্ঁ অবস্থা আতুবেব জীবনেব ন্যাঘ দুঃখময। জগতের মূল ধর্ম, ধর্মের চেষে 
শ্রেম্ডীকছু নেই, কিন্তু বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকার্য কবা যায। ক্ষান্্যেব পক্ষে বল 
আর উৎসাহই ধর্ম. ভিক্ষা বা বৈশ্য-শুদ্রের বাত্ত বাহত নয। আপাঁন ক্ষান্রযোচিত 
দৃঢহৃদয়ে শোথল্য ত্যাগ ক'€বে বিকুম প্রকাশ কবুন, ধুূবন্ধবেব ন্যাফ ভাব বহন করুন। 
কেবল ধর্মাস্মা হ'লে কোনও বাজাই বাজ্য ধন ও লক্ষমী লাভ ক্বতে পারেন না। 
বলবানবা কপটতার দ্বারা শত্রু জয় কবেন, আপাঁনও তাই করুন। কৃষক যেমন 
অল্পপাঁরমাণ বীজের পরিবর্তে বহু শস্য পায়, বুদ্ধিমান সেইবৃপ অজপ ধর্ম বিসর্জন 
দষে বৃহৎ ধর্ম লাভ কবেন। আমবা যাঁদ কৃষ্ প্রভাত মিন্রগণেব সঙ্গে মালিত হযে 
যুদ্ধ কাব তবে অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার কবতে পাবব। 


যুধিম্ঠর বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ তার জন্য তোমার 
দোষ দতে পাবি না, আমার অন্যায় করেব ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে। আম 
দুর্োধনের রাজ্য জয কববাব ইচ্ছায দ্যতক্লীঁড়াষ প্রবৃত্ত হযেছিলাম, কিন্তু আমার 
সবলতাব সুযোগে ধূর্ত শকুনি শঠতার দ্বারা আমাকে পবাস্ত কবেছিল। দুর্যোধন 
আমাদেব দাস করোছিল, দ্রোপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয়বার 
দ্যতক্লীড়ায় যে পণ 'ির্ধারত হয়েছিল তা আমি মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রাতজ্ঞা 
এখন লঙ্ঘন করতে পাঁর না। তুমি দ্ঢতসভায় আমার বাহ্‌ দগ্ধ করতে চেয়োছিলে, 


৯৬০ মহাভারত 


অজ$ন তোমাকে নিরস্ত কবেন। সেই সমযে তুমি তোমার লৌহগদা পারিচ্কার 
করাছলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রযোগন কবলে না» আমাৰ প্রাতজ্ঞার সমযে কেন 
আমাকে বাধা দিলে না* উপযুক্ত কালে কিছ; না ক'রে এখন আমাকে ভর্বসনা ক'বে 
লাভ কিঃ লোকে বীজবোপণ ক'বে যেমন ফলের প্রতীক্ষা কবে, তুমিও সেইবৃপ 
ভবিষ্যৎ সুখোদয়েব প্রতীক্ষা থাক। 

ভীম বললেন, মহাবাজ, যদি তের বসব প্রতনক্ষা করতে হয় তবে তার 
মধ্যেই আমাদেব আযু শেষ হবে। শ্রোত্রিষ ব্রাহমণ ও পাঁণ্ডিতমূর্খেব ন্যায় আপনাব 
বাদ্ধ শাস্তেব অনুসরণ কবে নম্ট হযে গেছে। আপান ব্রাহমণেব ন্যায দযাল; হযে 
পড়েছেন, ক্ষত্রিয়কুলে কেন আপাঁন জন্মেছেনঃ আমবা তেব মাস বনে বাস করোছি, 
ভেবে দেখুন তেব বসব কত বৃহৎ। মননীষাীঁবা বলেন, সোমলতাব প্রাতিনাধ যেমন 
পৃতিকা (পুই শাক), সেইবৃপ বংসবে প্রাতিনাধ মাস। আপাঁন তেব মাসকেই তেব 
বসব গণা কব্ুন। যাঁদ এইবৃপ গণনা অন্যা মনে কবেন তবে একটা সাধুস্বভাব 
ষণ্ডকে প্রচুর আহাব 'দিষে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমূস্ত হবেন। 

যুধিচ্ঠির বললেন, উত্তমরূপে মন্ত্রণা মার বিচাব ক'রে যাঁদ বিব্ম প্রযোগ 
কবা হয তবেই 'সদ্ধিলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদর্পে চণ্চল 
হয়ে কর্ম আবম্ভ কবা উচিত নয। দূর্যোধন ও তার ভ্রাতারা দুর্ধর্য এবং অস্্র- 
প্রযোগে সুশাক্ষিত। আমকা দিগৃবিজকালে যেসকল বাজাকে উৎপাঁডিত কবোঁছ 
তাঁবা সকলেই কোববপক্ষে আছেন। ভীম্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহণন, 'কন্তু অন্দাতা 
ধৃতরাম্ট্রের খণ হশাধ কববাব জন্য তাঁবা প্রাণ বিসজ্ন দিতেও প্রস্তুত হবেন। 
কোপনস্বভাব র্বাস্্রবিশাবদ অজেঘ অভেদ্যকবচধাবী কর্ণও আমাদেব উপব বিদ্বেষ- 
যন্ত। এই সকল পুবূষশ্রেষ্ঠকে জয় না কবে তুমি দূর্যোধনকে বধ কবতে 
পারবে না। 

যুধান্ভবের কথা শুনে ভীমসেন বিষন্ন হয়ে চুপ ক'রে রইলেন। এমন 
সময মহাযোগন ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং যুধিম্ঠবকে অন্তরালে নিষে 
গয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আম প্রাতস্মাতি নামে বিদ্যা দিচ্ছি, তাব প্রভাবে 
অজ:ন কার্যধাসাম্ধ কববে। অস্ত্ললাভ কববাব জন্য সে ইন্দ্র বুদ্র বরুণ কুবেব ও যমেব 
নিকট যাক। তোমবাও এই বন ত্যাগ ক'রে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল 
থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উদ্ভিদ-মৃগাঁদরও ক্ষয় হয়। এই ব'লে ব্যাস 
অন্তার্হত হলেন। যাাঁধাচ্ঠর প্রাতস্মৃতি মল্ল লাভ ক'বে অমাত্য ও অনুচরদের সঙ্গে 
কাম্যকবনে গিয়ে বাস কবতে লাগলেন । 


বনপর্ব ১৬১ 


৯। অজনের 'দব্যান্্রসংগ্রহে গমন 


কিছুকাল "পরে যুধিষ্ঠির অজর্নকে বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ ও 
অশ্বথামা_- এরা সমগ্র ধনূবেদে বিশারদ, দূর্যোধন এদের সম্মানত ও সন্তুষ্ট 
কবেছে। সমস্ত পাঁথবীই এখন তাব বশে এসেছে। তুমি আমাদেব প্রিয়, তোমার 
উপরেই আমবা নির্ভর কাব। বৎস, আম ব্যাসদেবেব নিকট একটি মন্ত্র লাভ কবেছি, 
তুমি তা শিখে নিয়ে উত্তব দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত 'দব্যাস্ত্ ইন্দ্রের 
কাছে আছে, তুমি তাঁর শবণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত লাভ কর। 

স্বস্ত্যয়নের পর অজরুন সশস্ত্র হযে যান্রার উদ্যোগ করলেন। দ্রৌপদী 
তাঁকে বললেন, পার্থ আমাদেব সুখ দুঃখ জীবন মবণ বাজ্য এশবর্য সবই তোমার 
উপর নির্ভর কবছে। তোমার মঙ্গল হ'ক, বলবানদেব সঙ্গে তুমি ববোধ ক'ধো না। 
জয়লাভেব জন্য যাত্রা কব, ধাতা ও 1বধাতা তোমাকে কুশলে নীরোগে রাখুন। 

অজঠুন হিমালয ও গন্ধমাদন পাব হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে তিনি আকাশবাণশী শুনলেন -_ তিষ্ঠ। অজর্ন দেখলেন, 'পিঙ্গলবর্ণ কৃশকাষ 
জটাধাবী এক তপস্বী বক্ষমূলে বসে আছেন। তান বললেন, বৎস, তুম কে? 
অস্প্রধাবী হযে কেন এখানে এসেছ?” এই শান্ত তপোবনে অস্্রের প্রয়োজন নেই, 
তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যাব প্রভাবে তুমি পবমগাঁতি পেয়েছ । অজনকে আবচাঁলিত 
দেখে তপস্ব সহাস্যে বললেন, আম ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি অভনম্ট স্বর্গ 
প্রার্থনা কব। অজ;ন কৃতাঞ্জাল হযে বললেন, ভগবান, আমাকে সব্লীবধ অস্ত দান 
করুন, আব কিছুই আম চাই না। যাঁদ আমার ভ্রাতাদের বনে ফেলে রাখ এবং 
শত্লুব উপব প্রাতিশোধ নিতে না পাঁব তবে আমার অকনীর্তি সর্বন্র চিরস্থায়ী হবে। 
তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ ন্রিলোচন শৃূলধর শিবেব দর্শন পাবে 
তখন সমস্ত 'দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই ব'লে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন। 


_ ॥কৈরাতপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। কিরাতবেশী মহাদেব অজর্নেন 'দিব্যাস্তলাভ 


অজন এক ঘোর বনে উপাস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের ধ্ৰনি শুনতে 

পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহার্ষগণ মহাদেবকে জানালেন। 

মহাদেব কাণ্চনতরুর ন্যায় উজ্জ্বল িরাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহস্তে দর্শন 
৯১১ 


১৬৭ মহাভারত 


[দিলেন। অনুবূপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচবীব্ন্দ এবং ভূতগণও অনুগমন 
করলেণ। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রম্রবণের 'নিনাদ্, ও পাক্ষববও থেমে 
গেল। সেই সময়ে মূক নামে এক দানব বধাহেব বৃপে অজর্নেব দিকে ধাবিত হ'ল। 
অঞ্জন শবাধাত কতে গেলে কিবাতবেশশী মহাদেব বললেন, এই নীলমেঘবর্ণ ববাহকে 
মারঝাব ইচ্ছা আমিই আগে কবোছি। অর্জন বারণ শুনলেন না, 1ভনি ও িবাত 
এককাঞ্লিই শবমোচন কবলেন, দুই শব একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। মূক 
দানব ভীষণ বুপ ধাবণ করে মবে গেল। অজর্ন কিবাতকে সহাস্যে বললেন, কে 
তুমি +্নককান্তি? এই বনে স্বীদেব শিষে বিচবণ করছ কেন? আমাব বরাহকে 
কেন তুমি শবাঁবদ্ধ কবলে» পর্বঙব।সী, তুম মূগযাব নিষম লঙ্ঘন কবেছ সেজন্য 
তোম।কে বধ কবব। কিবাত হাসতে হাসতে উত্তব দিলেন, বীব, আমবা এই বনেই 
থাকি, তুমি ভয পেযো না। এই ঞশহশীন দেশে কেন এসেছ? অর্জন বললেন, 
মন্দবদ্ধ, তুমি বলদর্পে নিজেব দোষ মানছ না, আমাব হাতে তোমার নিস্তাব নেই। 

অজন শরবর্ষণ কবতে লাগণেন, পিনাকপাণি কিবাতরূপী শংকর অক্ষত- 
শরীরে পর্বতের ন্যাফ অচল হযে দাঁড়যে বইলেন। অত্যন্ত বাস্মত হযে অজন 
বললেন, সাধু সাধু। তাঁব অক্ষষ তণীবেব সমস্ত বাণ ানঃহশেষ হ'ল, তান ধনুর্গণ 
দিযে কদাতকে আকর্ষণ ক'বে মুস্ট্য/ঘাত কবতে লাগলেন, কিবাত ধনু কেড়ে নিলেন। 
অন তাঁব মস্তকে খড়ুগাঁধাত কবলেন, খড়গ লাফিষে উঠল। অজর্ুন বৃক্ষ আব 
[শলা দষে যুদ্ধ কবতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মনুম্টযুদ্ধ হ'তে 
লাগল। 'করাতেব বাহপাশে আবদ্ধ হযে অজরুনেব *বাসরোধ হল, তান 'নিশ্চেম্ট 
হযে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পবে চৈতন্য পেষে তিনি মহাদেবের মৃন্ময মৃর্ত গৃড়ে 
পৃজ। কবতে লাগলেন। 1৩ন দেখলেন, তার নিবোৌদত মাল্য 'কবাতেব মস্তকে লগ্ন 
হচ্ছে। তখন তান কিবাতবূপঈ মহাদেবেব চবণে পাঁতিত হযে স্তব করতে লাগলেন। 

মহাদেব প্রীত হযে অজনকে আলঙ্গন কবে বললেন, পার্থ, তুমি 
পূর্বজন্মে বদাঁবিকাশ্রমে নাবাযধণেব সহচর নব হযে অধুত বংসব তপস্া করেছিলে, 
তোমবা নিজ তেজে জগং বক্ষা করছ। তুমি অভীম্ট বব চাও। অজুন বললেন, 
বৃষধবজ, ব্রহমাশির নামে আপনাব যে পশুপত অস্ত আছে তাই আমাকে দিন, 
কৌববদের সঞ্জে যুদ্ধকালে আমি তা প্রযোগ কবব। মহাদেব মৃর্তিমান কৃতান্তের 
তুল্য সেই অস্ত্র অর্জনকে দান ক'বে তাব প্রযোগ ও প্রত্যাহারের বিধি শাখিষে দিলেন। 
তাব পর অজনেব অঙ্গ স্পর্শ ক'বে সকল ব্যথা দূর করে বললেন, এখন তুম স্বর্গে 
যাও। এই ব'লে তান উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 


বনপব্ঃ ১৬৩ 


তখন বরুণ কুবের ষম এবং ইন্দ্রাণীব সঙ্গে ইন্দ্র অজর্নের নিকট আঁবর্ভূত 
হলেন। যন তাঁর দণ্ড, ববুণ তাঁর পাশ, এবং কুবেব অন্তর্ধান নামক অস্ত্র দান 
করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয, তোমাকে মহৎ কাষে'ধ জনা দেবলোকে যেতে হবে, 
সেখানেই তোমাকে (দব্যাস্্সমূহ দান করব। তাব পব দেবতাবা চ'লে গেলেন। 


॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
১১। ইন্দ্রলোকে অজর্ন _ উবর্শীর আভসার 


আকাশ আলোঁকত ও মেঘ বিদীর্ণ ক'রে গম্ভশরনাদে মাতালিচাঁলিত 
ইন্দ্রেব রথ অজর্নেব সম্মুখে উপাস্থিত হ'ল। সেই বথেব মধ্যে আস শান্ত গদা প্রাস 
বদ বজ্র, চক্রযুক্ত মেঘধবানব ন্যা শব্দকাবী বাযাবস্ফোবক গোলক-ক্ষেপণাস্ত 
(১), মহাকায জবালতমুখ সর্প, এবং বাশশকৃত বৃহ শিলা ছিল। বাযূগাঁত দশ 
সহস্র অ*ব সেই মাযাময দিব্য রথ বহন কবে। মাতলি বললেন, ইন্দ্রপুত্র, রথে ওঠ, 
দেববাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবান জন্য প্রতীক্ষা কবছেন। অজ?ন বললেন, 
সাধু মাতাল, তুম আগে পথে ওঠ, অশ্বসকল স্থব হ'ক, তার পর আম উঠব। 
অজরন গঙ্গায স্নান ক'বে পাব হযে মন্তজপ ও পিচ্তিতর্পণ কণলেন, তার পর 
শৈলবাজ হিমালযেব স্তব ক'বে বথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য বথ আকাশে উঠে 
মানুষেব অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা আগখ্নব আলোবশুনেই। পৃথিবী 
থেকে যে দ্যুতিমান তাবক।সমূহ দেখা যায সেসকল আতবৃহৎ হ'লেও দৃবত্বের জন্য 
দীপেব ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয। অজন সেইসকল তাবকাকে স্বস্থানে স্বতেজে 
দীগ্তমান দেখলেন। মাতলি বললেন, পার্থ, ভূতল থেকে যাঁদেব তারকারূপে 
দেখেছ সেই পৃণ্যবানবা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন। 

অজন অমরাবতশীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহার্ধগণ হৃন্ট হয়ে তাঁর 
সংবর্ধনা কবলেন। তিনি নতমস্তকে প্রণাম কবলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে নিয়ে নিজের 
[সংহাসনে নসালেন। তৃম্বুব্ প্রভাতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচন মেনকা 
বম্ভা উর্বশন প্রভৃতি হ'বভাবময়ী মনোহাবিণী অগ্সবাবা নাচতে লাগলেন। তার পর 
দেবগণ পাদ্য অর্থয ও আচমনাঁধ দিষে অজঃনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন। 

(১) "চক্রযত্তাস্তুলাগুডাঃ বায়ুস্ফোটাঃ সানর্ঘাতা মহামেঘস্বনাঃ।'  নশলকণ্ঠ 
কামান অর্থ কবেছেন। স্পম্টত প্রাক্ষপ্ত। 


১৬৪ মহাভারত 


ইন্দ্রে নিকট নানাবধ অস্ত্র শিক্ষা কবে অজর্ন অমবাবতীতে পাঠ বসব 
সুখে বাস কবলেন। তানি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিন্রসেনের কাছে নৃত্য-গনীভ- 
বাদ্যও 'শিখলেন। একদিন িন্রসেন উবর্শশব কাছে গিষে বললেন, কল্যাণণ, 
দেববাজেব আদেশে তোমাকে জানাঁচ্ছ যে অজুন তোমার প্রাতি আসন্ত হযেছেন, 
[তান আজ তোমাব চবণে আশ্রয নেবেন। উবশী নিজেকে সম্মানিত জ্ঞান কবে 
স্মতমুখে বললেন, আমও তাঁব প্রতি অন্বস্ত। সখা, তুমি যাও, আমি অজনেব 
সঙ্গে মিলিত হব। 

উর্বশী স্নান কনে মনোহন অলংকার ও গন্ধমাল্য ধাবণ কবলেন এবং 
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয হ'লে অজখুনেব ভবনে যাত্রা কঝলেন ।- 


মৃদুকুণ্ি৬দীখেণ কুসুমোংকখধ।বণা। 
কেশহস্তেন লনা জগামাখ নিবাজতাী 
ভ্রক্ষেপালাপমাধূষৈঃ কান্ত্যা সৌন।)তযাপি ৪। 
শৃশনং বত্ত'হচন্দ্েণ সাহরযণ্তীন গচ্ছতাী ॥ 
দব্যাঙ্গরাগৌ জুমুখৌ দিব্যচন্দনবষিতৌ। 
গচ্ছন্ত্যা হাঝ্বুচিবৌ স্তনোৌ তস্য ববলৃগতুঃ ॥ 
সীধুপানেন, চাল্পেন তুজ্ট্যাথ মদনেন চ। 
[বল'সনৈশ্চ বাবধৈঃ প্রেক্ষণশযতবাভবৎ ॥ 


__-তাঁব কোমল কুণ্ণিত দীর্ঘ কেশপাশ কুস্‌মস্তবকে ভূষিত, ভ্রভষ্গণ স্ববূপ 
মধু আলাপ, বমণীষ কান্তি এবং মুখচন্দ্র বাধা যেন গগনেব চন্দ্রকে আহ্বান্ন ক'বে 
চলেছেন। দিব্য অঙ্গবাগ, চন্দন ও হাবে বিভূষিত তাঁর সুমুখ স্তনযুগল পাদক্ষেপে 
লাম্ফত হতে লাগল। অজ্প মদ্যপান, কামাবেশ এবং বিলাসাবভ্রমেব জন্য তিনি 
আতিশয দর্শনীযা হলেন। 

দবাবপালেব মুখে উবশীব আগমনসংবাদ পেষে অজ'্ন শাঁঙকতমনে এাঁগষে 
এলেন এনং লঙ্জায চক্ষু আবৃত ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী. নতমস্তকে অভিবাদন 
করাছ, বলুন দি কবতে হবে, আমি আপনাব আজ্ঞাবহ ভূৃত্য। অজ্নেব কথা 
শূনে উবর্শব যেন চৈতন্যলোপ হল। তিনি বললেন, নরশ্রেম্ঠ, চিন্রসেন আমাকে 
যা খলেছেন শোন। তোমার আগমনেব জন্য ইন্দ্র ষে আনন্দোংসবেব অননষ্ঠান 
করোছলেন তাতে দেবতা মহার্ রাজার্ষ প্রভীতব সমক্ষে গন্ধর্বগণ বাঁণা বাঁজয়োছলেন, 
শ্রেষ্ঠ অস্সরাবা নৃতা কবেছিলেন। পার্থ, সেই সময়ে তুমি নাক অনিমেষনযনে 


বনপর্ব ১৬৫ 


শুধু আমাকেই দেখোছলে। সভাভঙ্গেব পৰ তোমাব পিতা ইন্দ্র িত্রসেনকে 'দিয়ে 
আমাকে আদেশ জানালেন, আম ধেন তোমাব সঙ্গে মিল হই। এই কারণেই 
আমি তোমাব সেব। কবতে এসোঁছ। তুমি আমাব চিরাঁভলধিত তোখ।ব গুণাবলশতে 
আকৃষ্ট হযে আম অনঞ্গেব বশবাত'নী হযোছি। 

লজ্জা কান ঢেকে অজ্চন বললেন, ভাগ্যবত+, আপনার কথ। আমার 
শ্রবণযোগ্য নয, কুল্তী ও শচীব ন্যাযব আপাঁন আমান গুবুপত্নীতুল্য। আ।পাঁন 
পুবুবংশেব জনন (১), গুবুব অপেক্ষাও গুবুতরা, সেজনাই উৎফ-ল্লনযনে 
আপনাকে দেখোঁছিলাম। উর্বশী বললেন, দেববাজপনত্র, আমাবে গুবুস্থনীয়া 
মনে কবা অনুচিত, অপ্সবারা নিধমাধীন নয। পুবুবংশেব পুত্র বা পৌন্র যেকেউ 
স্বর্গে এলে আমাদেব সঙ্গে সহবাস কবেন। তুমি আমাব বাঞ্চা পর্ণ কব। তন 
বললেন, বববার্ণননী, আমি আপনার চবণে মস্তক বাখাঁছ, আপাঁন আমাব মাতবং 
পূৃজনীষা, আম আপনান পুত্রবৎ ব্দণীয। উর্বশী কোধে আঁভস্তত হযে কাঁপতে 
কাঁপতে ভ্রুকাটি কবে বললেন, পার্থ আম ভোশাব 1পতাব অনুঞ্ঞয় প্বষং তোমার 
গৃহে কমাতণ হযে এসোঁছ তথাপি তুমি আমাকে আদব ববলে না, তাখি সম্মানহীন 
নপুংসক নর্তক হযে স্ত্ীীদেন মধ্যে বিচবণ কববে। এই ধালে উ্শী স্বগহে ৮লে 
গেলেন। 

উর্বশী শাপ দিমষেছেন শুনে ইন্দ্র স্মিত আঙর্নিকে সাল্বনা [দিযে 
বললেন, বস, তোমান জন্য কুন্তী আজ সুপনভত্রনতন হলেন, তুমি ধৈর্যে ধাঁযগণকেও 
পনাজিত কবেছ। উবর্শীব আভশাপ তোমাব কাছে লাগবে, অজ্ঞচতপাস। |গে তুমি 
এক বৎসব নপুংসক নর্তক হযে থাকবে, ভাব পর আবাব পুরুষত্ব পানে । 

অজংন নিশ্চিন্ত হযে চিন্রসেন গন্ধবেবি সংসর্গে সুখে স্ব্বাস 
কবতে লাগলেন। পাশ্ডুপূত্র অজর্টনেব এই পাঁবত্র চবিতকথা যে নিতা শোনে তাব 
পাপজনক কামাক্রযাষ প্রবৃত্ত হয না, সে মণ্ততা দম্ভ ও বাগ পাঁবহাব ক'রে 
স্বর্গলোকে সুখভোগ কবে। 


(১) পৃবূরবাব রসে উবশীব গর্ভে আফু জন্মগ্রহণ কবেন, তাঁর প্রপোন গুবু। 





১৬৬ মহাভারত 


॥নলোপাখ্যানপবাধ্যায় ॥ 
১২। ভাঁমের অধৈর্য _ মহার্ঘ বৃহদশ্র 


একাদন পাণ্ডবরা দ্রোপদশীর সঙ্গে দুঃঁখতমনে কাম্যকবনে উপাঁব্ট 
ছিলেন। ভীম যুধিচ্ঠবকে বললেন, মহারাজ, আমাদেব পৌরুষ আছে, বলবানদেব 
সাহায্য নিষে আমর। আরও বলশালী হ'তে পাবি, কিন্তু আপনার দ্যতদোষেব জন্য 
সকলে*কম্ট পাচ্ছি। রাজ্যশাসনই ক্ষান্রয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অজনকে 
ফাবযে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার বখসবেব পূর্বেই ধার্তবাস্ট্রদের 
বধ করব। শন্রুবা দুূব হ'লে আপনি বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হ'লে আপনার 
দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ ক'বে পাপমূন্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। 
রাজা, এইবৃপই হ'তে পাবে যাঁদ আপাঁন নিব্ধাদ্ধতা দীর্ঘসত্রতা আর ধর্মপরাষণতা 
ত্যাগ কবেন। শঠতাব দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয। ধর্মজ্ঞ লোকেব বিচাবে 
দুঃসহ দু্রখেব কালে এক অহোবান্রই এক বংসবেব সমান গণ্য হয, এইবৃপ 
বেদবচনও শোনা যায। অতএব আমাদেব তেব দিনেই তের বংসব পূর্ণ হযেছে, 
দযোধনাঁদকে বধ কববাব সময এসেছে । দূুর্ধোধনের চর সর্বত্র আছে, অজ্ঞাত- 
বাসকালেও সে আমাদেব সন্ধান পেষে আবার বনবাসে পাঠাবে । যাঁদ অজ্ঞাতবাস 
থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্যৃতক্লীড়ায় ডাকবে । আপনাব নিপুণতা 
নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশৃন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপাঁন হারবেন। 

যাধদ্গিব ভীমকে সাল্বনা দিযে বললেন, মহাবাহহ, তেব বংসর উত্তীর্ণ 
হ'লে তুমি আব অজযন নিশ্চয় দূর্যোধনকে বধ কববে। তুমি বলছ, সময় এসেছে, 
ণকন্তু আম মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না ক'বেও তুমি শন্রুবধ করবে। 

এমন সময় মহার্ষয বূহদশ্ব সেখানে এলেন। যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত মধুপর্ক 
দিয়ে তাঁকে পূজা কবলেন। বৃহদশব বিশ্রামের পব উপবিষ্ট হ'লে যুধাষ্ঠর তাঁকে 
বললেন, ভগবান, ধূর্ত দ্যতকাবগণ আমাব রাজ্য ও ধন শঠতাব দ্বারা হরণ কবেছে। 
আম সবলস্বভাব, অক্ষনিপুণ নই। তাবা আমা 'প্রিযতমা ভার্ধাকে দ্যুতসভাষ 
নিয়ে গিযোছল, তাব পব দ্বিতষবাব দ্যূতে জযলাভ ক'রে আমাদের বনে পাঠিষেছে। 
দ্যতসভায় তারা যে দাব্ণ কটুবাক্য বলেছে এবং আমাব দুঃখার্ত সুহৃদ্গণ 
যা বলোছলেন তা আমাব হূদষে 'নাহর্ত আছে, সমস্ত রাত্রি আম সেইসকল কথা 
চিন্তা কবি। অজর্নেব বিরহেও আম যেন প্রাণহীন হযে আছি। আমার চেয়ে 
মন্দভাগ ও দুঃখার্ত কোনও বাজাকে আপনি জানেন 'কি? 


বনপব ১৬৭ 


মহার্ধ বৃহদশব বললেন, যাঁদ শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব 'যাঁন 
তোমাব চেয়েও দুঃখী ছিলেন। যাাধচ্ঠিবের অনুবোধে বৃহদ*ব নল রাজাব এই 
উপাখ্যান বললেন ।-- 


৯১৩। নিষধরাজ নল -- দময়ন্তীর স্বয়ংবর 


[নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদ্‌গুণা1ন্বত বপবান অশ্বতত্ুজ্ঞ 
বাজা ছিলেন। তিনি বাবসেনেব পুত্র, ব্রাহমণপালক, বেদ্ঞ, দ্যুতাপ্রয, সত্যবাদণী, 
এনং বৃহৎ অক্ষৌোহিণণ সেনাব আধপাঁত। তাঁব সমকালে বিদর্ভ দেশে ভীন নামে 
এক বাজা ছিলেন। তানি ও তাঁব মাঁহষণ প্রহ্মার্ধ দমনকে সেবাষ তুষ্ট কবে একটি 
কন্যা ও তিনাঠ পূত্র লাভ কবেন। কন্যাব নাম দমযল্তী, ?তন পুদ্রেব নাম দম, 
দাত ও দমন। দময*তীব ন্যায সুন্দধী মনুষ্যলোকে কেউ ছিল না, দেবভাবাও 
তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন। 

লোকে নল ও দমযন্তনীৰ নিকট পবস্পবেব বৃপগহণের প্রশংস। করত, তাৰ 
ফলে দেখা না হ'লেও তাঁবা পবস্পবেব প্রাতি অনুবস্ত হলেন। একা্ন নল নির্জন 
উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কনকবর্ণ হংস দেখতে পেলেন। তিনি একাটিকে 
ধবলে সে বললে, বাজা, আমাকে মারবেন না, আম, আগানান প্রিষকার্য কবব, 
দময়ন্তীব কাছে গিষে আপনাব সম্বন্ধে এমন প'€বে বলন ঘ়ে তান অন্য প্বুষ 
কামনা কববেন না। নলেব কাছে মান্ত পেষে সেই হংস তান ফ্লহচবদেব সঙ্গে 
বদভ দেশে দমযন্তীব নিকট উপস্থিত হ'ল। নাজকন্যা ও তাঁব সখীবা সেই 
সকল আশ্চর্য হংস দেখে হ্‌স্ট হযে তাদেব ধববাব চেষ্টা কবলেন। দমযন্তী যাকে 
ধবতে গেলেন সেই হংস মানুষেব ভাষায বললে, নিষধবাজ নল নার্তমান কন্দর্পের 
ন্যায বৃপবান, তাৰ সমান আর কেউ নেই। আপি যেমন নাবীবন্ব, নলও সেইব্‌প 
পুরুষশ্রেম্ঠ, উত্তমাব সঙ্গে উত্তমঘেব মিলন আতশয শুভকব হবে। দম্ভ 
উত্তব দিলেন, তুমি নলেব কাছে 'গিষে তাঁকেও এই কথা ব'লো। তখন হংস 
নিষধবাজ্যে গিষে নলকে সকল কথা জানালে। 

দময়ন্তী চিল্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও কৃশ হ'তে লাগলেন। সখীদেব মুখে 
কন্াাব অসস্থতাব সংবাদ শুনে 'বিদর্ভবাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ কবেছে, 
এখন তাব স্বযংবব হওযা উঁচত। বাজা স্বংববেব আযোজন কবলেন তাঁর 
নিমন্মণে বহু রাজা 'বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন। 


১৬৮ মহাভারত 


এই সময়ে নাবদ ও পর্বত দেবার্ধদ্বব দেববাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। 
কুশলজজ্ঞাসাব পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমবে ,পবাঙ্মুখ না হয়ে 
জশশন ত্যাগ কবেন তাঁবা অক্ষঘ স্বর্গলোক লাভ কবেন। সেই ক্ষান্রষ বীবগণ 
কোথায ৮ সেই "প্র আতথগণকে আব এখানে আসতে দোঁখ না কেন? নাবদ 
বললেন, দেববাজ, ত।ব ক।বণ শুনুন । --বিদর্ভরাজকন্যা দমযল্তীঁ তাঁর সৌন্দর্যে 
পথবীঁব সমস্ত নাবীকে আঁতক্রম কবেছেন, শীঘ্রই তাঁব স্বযংবব হবে। সেই 
নাবশবত্রকে পাবাব আশায সকল রাজা আব বাজপূত্র স্বযংবব সভাম যাচ্ছেন। এমন 
সময আন প্রভাতি লোকপালগণ ইত্দ্রেব কাছে এলেন এবং নাবদেব কথা শুনে হল্ট 
হয়ে সকলে নললেন, আমবাও যাব। 

ইন্প্র আগ্নি ববুণ ও যশ তাঁদেব বাহন ও অনুচব সহ বিদভ দেশে যাত্রা 
কবলেন। পথে ভাঁবা সাক্ষ'ং মল্মথতুল্য নলকে দেখে 'বাস্মিত হলেন, তাঁদেব 
দমযণ্তখীলাভেব আশা দ.ব হ'ল। দেনগণ তাঁদেব বিখান মাকাশে নবেখে ভূতলে 
নেমে নলকে বললেন নিষধবাজ, তুমি সতভাএত, দূত হযে আমাদেব সাহাযা কব। 
নল বৃতাঞ্জাল হযে বললেন, কবব। আপনাবা কে» আমাকে কাব দৌতা কবতে 
হলে? ইন্দ্র বললেন, আমবা অমব, দমধন্তীব জন্য এসোঁছ। তুম 'গষে তাঁকে 
বল যে দেবতাবা তাঁকে চান, তানি ইন্দ্র অগ্নি ববূণ ও যম এই চাবজনেব একজনকে 
ববণ ববুন। নল বললেন, আঁমও তাঁকে চাই. নিজেই যখন প্রার্থী তখন পবেব 
জন্য ক্ষ ক'বে বলব₹ দেবগণ, আমাকে ক্ষমা কবুন। দেবতাবা বললেন, তুমি ববব 
ব'লে প্রাতশ্রীতি দিষেছ, এখন তাব অন্যথা কবতে পাব না, অতএন শশঘ্ব যাও। নল 
বললেন. স:বাক্ষিত অন্তঃপুবে আমি কি ক'বে প্রবেশ করব£ ইন্দ্র বললেন্‌. তুমি 
প্রবেশ কণতে পাববে। 

সখীগণে পাঁববোষ্টত দমযন্তীব কাছে নল উপাস্থত হলেন। দমযন্ত 
স্মিতমুখে বললেন, সববাজ্ঞসুণ্দব, তুমি কে ৮ আমাব হূদ হবণ কবতে কেন এখানে 
এসেছ” নল বললেন কল্যাণী, আম নল, ইন্দ্র অশ্নি ববুণ ও যম এই চাব দেবতার 
দূত হযে তোমাব কাছে এসোঁছ তাঁদেব একজনকে পাঁতবূপে ববণ কব। দমঘল্তণ 
বললেন, বাজা, আম এবং আমাব যা ছু আছে সবই তোমাব. তুঁমই আমাব প্রাতি 
প্রণযশীল হও। হংসদেব কাছে সংবাদ পেষে তোমাকে পাব'র জন্যই আম স্বযংবরে 
রাজাদেব আনিযোছি। তুমি যাঁদ আমাকে প্রত্যাখ্যান কব তবে বিষ আঁশ্ন জল বা 
রজ্জুব দ্বাবা আত্মহত্যা কবব। নল বললেন দেবতাবা থাকতে মানৃষকে চাও কেন? 
আমি তাঁদেব চবণধূলিব তুলাও নই. তাঁদেব প্রাতিই তোমার মন দেওষা উাঁচত। 


বনপর্ব ১৬৯ 


দমযন্তী অশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম কাব, মহাবাজ, 
আম তোমাকেই পাতিত্বে ববণ কবব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হযে দেবগণেব দূত বৃপে এসৌছ, এখন স্বার্থসাধন কি ক'বে কবব?” দময়ন্তী 
বললেন, আম নির্দোষ উপায বলাছ শোন। ইন্দ্রাদ লোকপালগন্ণব সঙ্গে তুমিও 
স্ববংবব সভষ এস, আমি তীেব সম্মুখেই তোমাকে বরণ কবব। 

নল ফিবে এসে দেবগণকে বললেন, আম আপনাদের বার্তা দমযন্তীকে 
জানিযেছি কিন্তু তিনি আমাকেই বরণ কবতে চান। তিনি আপনাদেব সকলকে 
এবং আমাকেও স্ববংববসভাব আসতে বলেছেন। 

বিদর্ভবাজ ভীম শুভাঁদনে শুভক্ষণে স্বযংববসভা আহবান কবলেশ। নানা 
দেশেব বাজ।বা সুগন্ধ মাল্য ও মণিকণ্ডলে ভূষিত হযে আসনে উপাঁবঘ্ট হলেন। 
দমযন্তী সভাষ এলে তাঁব দেহেই বাজাদেব দণান্ট লগ্ণ হয়ে বইল, অন্যন্র গেল না। 
অনন্তব বাজাদেব নামবীর্ন আবখ*ড হ'ল । দমযন্তী তখন দেখলেন, তাঁদেব মধ্যে 
পাঁচ্নেব আকৃতি এবই প্রকাব, প্রত্যেককেই নল ব'লে মনে হয। দমযন্তী ভাবতে 
লাগলেন, এদেব মধ্যে কে দেবতা আব কে নল তা কোন্‌ উপাযষে বুঝব * বদ্ধদেব 
কাছে দেবতাব যেসব লক্ষণ শুনেছি ভা এই পাঁচজনেব মধ্যে কাবও দেখাছ না। 
তখন দমসন্তী কৃতাগ্জাল হযে দেবগণেব উদ্দেশে নমস্কাব ক'বে বললেন, আমি 
হংসগণেব বাকা শুনে নিষধবাজকে পতিত্বে ববণ কবোছি" আমাব সেই সত যেন রক্ষা 
পায। দেবগণ নলকে দোঁখযে দিন, তাঁবা নিজবৃপ ধাবণ কবুন যাতে আমি নলকে 
চনতে পাঁব। 

দমযল্তীন কব্‌ণ প্রার্থনা শুনে এবং নলেন প্রতি তাঁব পরম অনুবাগ ভেনে 
ইন্দ্রাদ চাবজন লোকপাল তাঁদেব দেবচিহ ধালণ কনলেন। 

৪ 


সাপশ্যদ্‌ বিবুধান্‌ সর্বানস্বেদ'ন্‌ দ্বব্ধলোচনান | 
হাঁষতস্রগ্বজোহীনান্‌ স্থিতানস্পশতও ক্ষ তমৃ॥ 
ছাযাদ্বিতীযষো ম্লানন্রগবজঃ স্বেদসমন্লিতঃ। 
ভাঁমজ্ঠো নৈষধশ্চৈব নিমেষেণ চ সৃচিতঃ ॥ 


--দ্মযল্তী দেখলেন, দেবগণেবর গাত স্বেদশন্য, চক্ষু অপলক | তাঁদের 
মাল্য অম্লান, অঙ্গ ধূলিশল্য, ভূমি স্পর্শ'না কবেই তাঁবা বসে আছেন। কেবল 
একজনের ছাযা আছে. তাঁব মাল্য ম্লান দেহ স্বেদযন্ত, চক্ষুতে পলক পড়ছে, এই 
দেখে দমযন্তী বুঝলেন 'তাঁনই নিষধবাজ নল। 


৯৭০ মহাভারত 


তখন লঙ্জমানা দমঘন্তশী বসনপ্রান্ত ধাবণ ক'রে নলেব স্কম্ধদেশে পরম 
শোভন মাল্য অর্পণ কবলেন। রাজারা হা হা ক'রে উঠলেন, দেবতা ও মহার্ষগণ 
সাধ্‌ সাধ বললেন। নল হস্টমনে দমযন্তীকে বললেন, কল্যাণণ, তুমি দেবগণেব 
সন্নিধিতে মানষকেই বরণ কবলে, আমাকে তোমাৰ ভর্তা ও আক্ঞানুবতর্ঁ ব'লে 
জেনো। সুহাঁসনী, যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে তত দিন আম তোমাবই অনুবস্ত 
থাকব। 

' দেবতাবা হস্ট হযে নলকে বব দলেন। ইন্দ্র বললেন, যজ্ঞকালে তুমি 
আমাকে প্রত্ক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গাঁত লাভ কববে। আঁণ্ন বললেন, 
তুমি যেখানে ইচ্ছা কববে সেখানেই আমাব আবিভাব হবে এবং আঁশ্তমে তুমি প্রভাময 
দব্যলোকে যাবে । যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক কববে তাই সুস্বাদু হবে তুমি 
চিরকাল ধর্মপথে থাকবে । ববুণ বললেন, তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। 
দেবতাবা সকলে লে নলকে উত্তম গন্ধমাল্য এবং যুগল সন্তান লাভেব বব দিলেন। 

বিবাহেব পব কছুকাল দর্ভ দেশে থেকে নল তাঁব পত্রশীব সঙ্গে স্বরজ্যে 
ফিরে গেলেন। তান অ*্বমেধাঁদ 'বাবধ যজ্ঞ কবলেন। যথাকালে দমযন্তী একটি 
পুন্ন ও একটি কন্যা প্রসব কবলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন।। 


১৪। কাঁলর আক্রমণ -_ নল-প7মজ্করের দ্াতক্রীড়া 


স্বংবব থেকে ফেববাব পথে দেনতাদেব সঙ্গে দ্বাপৰ আব কলিব দেখা 
হ'ল। কাল বললেন, দমযন্তীৰ উপব আমাব মন পড়েছে, তাকে স্বঘংববে পাবাব 
জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বযংবব হযে গেছে, আমাদেব সমক্ষেই দমযন্তাঁ 
নল বাজাকে ববণ কবেছেন। কাল ক্রুদ্ধ হযে বললেন, 'দেবগণকে ত্যাগ কবে সে 
মানুষকে ববণ কবেছে, এজন্য তাব কঠোব দণ্ড হওযা উঁচিত। ইন্দ্র বললেন, কাল, 
নলেব ন্যায় সর্বগৃণসম্পন্ন রাজাকে যে আভশাপ দেয সে নিজেই আভশস্ত হযে ঘোব 
নবকে পড়ে। দেবতাবা চলে গেলে কাল দবাপবকে বললেন, আম ক্রোধ সংবরণ 
করতে পাবছি না, নলেব দেহে আঁধজ্ঠান ক'রে তাকে রাজ্যন্রন্ট কবব। তুমি আমাকে 
সাহায্য করবার জন্য অক্ষের পোশার) মধ্যে প্রবেশ কর। 

কলি নিষধবাজো এসে নলেব "ছিদ্র অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার 
বংসর পবে একদিন কলি দেখলেন, নল মুত্রত্যাগেব পব পা না ধূযে শুধু আচমন 
ক'রে সন্ধ্যা কবছেন। সেই অবসরে কাল নলের দেহে প্রবেশ করলেন। 


বনপৰ্ ১৭১ 


তাব পর তান নলের ভ্রাতা পুজ্করের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলেব সঙ্গে 
অক্ষঞ্ষীড়া কর, আমাব সাহায্যে নিষধরাজ্য জয কবতে পারবে। পুজ্কব সম্মত হয়ে 
নলেব কাছে চললেন,কলি বৃষেব রূপ ধাবণ ক'বে পিছনে পিছনে গেলেন। 

নল পুদ্কবেব আহবান প্রত্যাখ্যান করতে পাবলেন না, দ্য.তঞ্ষীঁড়ায় প্রবৃত্ত 
হলেন এবং ক্রমে ক্রমে সুবর্ণ যানবাহন বসন প্রভাতি বহযপ্রকাব ধন হারলেন। বাজাকে 
অক্ষক্াডাষ মত্ত দেখে মন্ত্রী, পুববাসিগণ ও দমযন্তী তাঁকে নিবৃও কববার চেষ্টা 
কবলেন, কিন্তু কালব আবেশে নল কোনও কথাই বললেন না। দমখন্তড) প*নবাার 
নাজে গিষে এবং তাঁব ধান্রী বূহৎসেনাকে পাঁঠয়ে রাজাকে প্রবৃদ্ধ কববাব চেষ্টা 
কবলেন, কন্তু কোনও ফল হল না। ৩ঙখন দমযন্তী সাবাথ বার্ষেযকে ডেকে 
আ'নষে বললেন, বাজা বপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কব। তিনি পুজ্করের 
কাছে ঘত হেবে যাচ্ছেন ততই তাঁব খেলাৰ আগ্রহ বাড়ছে। বাজা মোহগ্রস্ত হযেছেন 
তাই সূহৃত্জনেব আব আমাব কথা শুনছেন না। আমাব মন ব্যাকুল হযেছে, হয়তো 
তাঁব বাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামশ অশ্ব যোজনা কন, আমাব পূত্রকন্যাকে 
কুঁণ্ডন নগবে তাদেব মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমাব দুই সন্তান, 
বথ ও অশব বেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয যেযো। সারি 
বার্চেষ মন্তীদেব অনুমতি নিষে 'বিদর্ভ বাজধানীতে গেল এবং বালক-ধ।লিকা, রথ 
ও অম্ব সেখানে বেখে ভীম বাজাব কাছে িদাষ নিলে। তাব পব শোকার্ত হয়ে নানা 
স্থানে ভ্রমণ কবতে কবতে অযোধ্যায গেল এবং সেখানে বাজা খতুপর্ণেব সাবাঁথব কর্মে 
নিযুস্ত হ'ল। 





১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ __ দময়ল্তখীর পর্যটন 


নলেব রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষব্রীডায জিতে নিষে পুছ্কব হেসে বললেন, 
আপনাব সর্বস্ব আম জয় কবোছ, কেবল দমযন্ত অবশিষ্ট আছেন, যাঁদ ভাল 
মনে কবেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পণ্যম্লোক নলেব মন দুখে বিদীর্ণ 
হ'ল, তান কিছ না ব'লে তাঁর সকল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপুল এঁম্বর্য 
ত্যাগ ক'রে একবস্ত্রে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে নিক্কান্ত হলেন। দমযন্তাঁও একবস্দে 
তাঁব সঙ্গে গেলেন। 

পুচ্করেব শাসনে কোনও লোক নল-দমযল্তঁব সমাদব কবলে না। তাঁরা 
কেবল জলপান ক'রে নগবেব উপকণ্ঠে ্িবান্র বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে 


৯৭ মহাভারত 


ঘুবতে কতকগ্যীল পাখি দেখতে পেলেন, তাদেব পলক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, 
এই পাখিগ্ালই অ।জ আমাদের ভঙ্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তান তাঁর 
পাঁবধানের বস্ত্র খুলে ফেলে পাঁখদের উপর চাপা দিলেন। পাঁখরা বস্ত্র নিষে 
আকাশে উঠে বললে, দুব্যাদ্ধ নল, যা নিষে দ্যুতন্লীঁড়া করেছিলে আমরাই সেই পাশা । 
তুমি সবস্ত্রে গেলে আমাদের প্রণীত হবে না। বিবস্ত্র নল দময়ন্তঈকে বললেন, 
আনান্দত।, যাদেব প্রকোপে আম এম্বর্হান হয়োছ, যাদেব জন্য আমবা প্রাণযান্নার 
উপযুস্ত খাদ্য আব নিষধবাসীব সাহায্য পাঁচ্ছ না তাবাই পক্ষী হযে আমাব বস্ত্র হরণ 
কবেছে। আম দুঃখে জ্ৰানহীন হযেছি। আম তোমাব স্বামী, তোমাব ভালব 
জন্য যা ধলাছ শোন।--এখান থেকে ককগ্যাল “পথ অবন্তী ও খক্ষবান পর্বত পার 
হযে দাক্ষণাপথে গেছে। ওই 'বন্ধ্য পর্বত, ওই পযোষশী নদী, ওখানে প্রচুব ফলম.ল 
সমাঁন্ধত খাঁষদেব আশ্রম আছে। এই িদর্ভ দেশেব পথ, এই কোশল দেশেব, ওই 
দক্ষিণাপথেব। নল কাতব হযে এই সব ধথা বাব বাব দমযন্তশীকে বললেন। 

দমযণ্ভণ বললেন, তোম।ব আভপ্রায অনুমান কবে আমাব হৃদ বাঁপছে, 
সবাঙ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ কারে আমি কি কাবে অনান্র ঝাবত 1ভিষকবা 
বলেন. সকল দুখে ভার্যাব সমান উষধ নেই। নল খললেন, তুম কেন আশঙ্কা 
করছ, আমি নিজেকে ত্যাগ কবতে পাব ধন্তু তোমাকে পাব না। দশযণ্তী 
বললেন, মহাবাজ, তবে বিদর্ভেব পথ দেখাচ্ছ কেন» যাঁদ আমাব আত্মীঘদেব কাছেই 
আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমাব পিতা 1বদর্ভবাজ তোমাকে 
সসম্মানে আশ্রয় দেবেন, তুমি আমাদেব গৃহে সুখে থাকতে পাববে। নল বললেন, 
পূর্বে সেখানে সমদ্ধ অবস্থায গিযোছলান, এখন 'নঃস্ব হযে কি ক'বে যাব * 

নল দমযন্তী একই বস্ল পারধান ক'রে [িচবণ কবতে কবতে একটি 
পাঁণকদেপ বিশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শঘন কবলেন। দমযন্তীঁ তখনই নাদ্বত 
হলেন। নল ভাবলেন, দমযন্তীঁ আমাব জনাই দুঃখভোগ কবছেন, আমি না থাকলে 
ইনি হযতো 'পিতৃগৃহে যাবেন। কাঁলব দংষ্ট প্রভাবে নল দমযন্তশকে ত্যাগ কবাই "স্থির 
কবলেন এবং যে বস্তু তাঁবা দু'জনেই পবে ছিলেন তা 'দ্িবখন্ড কববাব জন্য বাগ্র 
হলেন। নল দেখলেন. আশ্রযস্থানেব এক প্রান্তে একাঁট কোষমন্ত খড্‌গ বযষেছে। 
সেই খড়গ দিষে বদ্ব্রেব অর্ধভাগ কেটে 'িষে নীদ্রতা দমযন্তীঁকে পরিত্যাগ কবে নল 
দ্রুতবেগে নিক্কান্ত হকুলন. কিন্তু আবাব বে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ কবতে 
লাগলেন। এইনূপে নল আন্দোলিতহৃদষে বাব বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান 
করলেন। 


বনপর্ব ১০৭৩ 


নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দমযন্তাঁ শোকার্ত ও ভযার্ত হযে কাঁদতে 
ল।গুলন। তান পাঁতির অন্বেবণে *বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরেব 
ন্যন সহ।ণায এক ক্ষুধার্ত অজগর তাকে ধরলে । দমযণতীব আর্নাদ শুনে এক ব্যাধ 
তখনই সেখানে এল এবং তাঁক্ষণ অস্ত্রে অজগরের মুখ চিবে দমযন্তাঁকে উদ্ধাব কবলে। 
অজগবকে বধ করে ব্যাধ দময়ল্ত'ীকে প্রক্ষালনেব জন্য জল এনে দিলে এবং অ।হাবও 
দিলে। দমযন্তাঁ আহাব কবলে ব্যাধ বললে, মৃগশাববাক্ষণ, তুমি কে, কেন এখানে 
এসেছ? দমধন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবসনধাঁবণী দমযন্তীব ব.প দেখে 
বাধ বামার্ত হযে তাঁকে ধবতে গেল। দমযন্তী খললেন, বাদ আম নযধব।জ [ভন 
অণ( পূবুষকে মনে মনেও চিন্তা না করে থাঁক তবে এই ক্ষদূ্রু মগযাজীবশী গঙাসু 
হযে পড়ে বাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হযে ভূপাঁতিত হ'ল। 

দমযণ্তী বিল্লশনাঁদত বহুব্ক্ষপম।কীর্ণ ঘেব অধণ্যে প্রবেশ কবলেন, 
সংহ-ব্যাঘ্র মাহষ-ভল্ঃকাদি প্রাণী এবং ম্লেচ্ছ-তস্কব প্রভীতি জাত সেখানে বাস 
বপে। তান উন্নন্তাব ন্বাধ *বাপদ পশু ও অচেতন পর্ব ভকে নলেব সংবাদ জিজ্ঞাস 
কবতে লাগলেন। তিন অহোবপর উত্তব দিকে চ'লে ?তাঁন এক বমণীঘ তপোবনে 
উপাস্থত হলেন। তপস্নীবা বললেন, সবাঞ্গসূন্দবী, তুমি কে” শোক ক'বো না, 
আশ্বস্ত হও। তুমি কি এই অবণ্েধ ব। পর্বতেব বা শদীব দেবী» দখস*্ভা 
তান ইতিহাস জানে বললেন, ভগবান, যাঁদ কমেক দিনৰ শধ্যে নল বাজাব দেখা 
না পাই ভবে আম দেহত্যাগ কবব। তপস্বীবা পললেন, কল্যাণী, তোমাৰ মঙ্গল 
হবে, আমবা দেখাঁছু তুমি শীঘ্রই নিষধবাজেব দর্শন পানে। তান লর্ব পাপ থেকে 
মুন্ত হযে সর্ববহসমান্বত হযে নিজ বজ্য শাসন করবেন, শত্রুদেব ভব উৎপাদন ও 
সুহ্ূদ্গণেব শোক নাশ করবেন। এই ব'লে তপস্বিগণ অন্তাঁহ্ত হলেন। দমধণ্তী 
বাস্মিত হযে ভাবলেন, আম কি স্বপ্ন দেখলাম*৮ তাপসগণ কোথায গেলেন » 
তাঁদেব আশ্রম, পুণ্যসাললা নদী, ফলপুষ্পশোভিত বক্ষ প্রভীতি কোথায গেল ? 

নলেব অন্বেষণে আবাব যেতে যেতে দমযন্তশ এক নদীতশীবে এসে দেখলেন, 
এক বৃহৎ বাঁণকেব দল অনেক হস্তী অশ্ব বথ নিষে নদী পাব হচ্ছে। দনযল্তীঁ সেই 
যাত্রদলেব মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁবি উল্মান্তেব ন্যায় অর্ধবসনাবত কশ নাঁলন 
মার্ত দেখে কতকগুলি লোক ভযে পালিষে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, 
কেউ হাসতে লাগল । একজন বললে, কল্যাণণী, তুমি 'কি মানবী, দেনতা. যক্ষা, না 
বাক্ষসী» আমবা তোমাব শবণ নিলাম, আমাদের বক্ষা কব, যাতে এই বণিকেব দল 
নিবাপদে যেতে পাবে তা কর। দময়ল্তী তাঁব পাঁবচয দিলেন এবং নলেন সংবাদ 


৯৭৪ মহাভারত 


জিজ্ঞাসা কবলেন। তখন শুচি নামক সার্থবাহ (বণকৃসংঘের নায়ক ) বললেন, 
যশাস্বনী, নলকে আমবা দেখি নি, এই বনে আপান ভিন্ন কোনও মানুষও দোঁখ নি। 
আমবা বাণিজ্যে জন্য চোদরাজ সুবাহুর বাজ্যে যাঁচ্ছ। 

নলেব দেখা পাবেন এই আশায দময়ন্তী সেই বাঁণকৃসংঘের সঙ্গে চলতে 
লাগলেন। কিছু দৃব গিয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশযের তরে উপাস্থিত হলেন। 
পাঁবশ্রান্ত বাঁণকেব দল সেখানে পান্রয'পনেন আযোজন কবলে । সকলে 'নাদ্রত হ'লে 
অর্ধবান্রে এক দল মদমত্ত বন্য হস্ত বাঁণকৃসংঘেব পালিত হস্তীদেব মাববাব জন্য 
সবেগে এল। সহসা আরান্ত হবে বাঁণকবা ভযে উদ্ভ্রান্ত হযে পালাতে লাগল, 
বন্য হস্তীন দন্তাঘাতে ও পদেন পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহন উল্দ্র ও অ*বও 
[বনম্ট হ'ল। হতাবাঁশঘ্ট বাঁণক্ষা বলতে লাগল, আমবা বাণিজাদেবতা মাঁণভদ্রের 
এবং যক্ষাধপ কুবেবেব পূজা ধাঁব নি তবই এই ফল। কযেকজন বললে, সেই 
উন্মভ্তদর্শনা ।বকৃভব্‌পা নাবীই মাধাবলে এই বিপদ ঘাঁটযেছে। নিশ্চষ সে বাক্ষসন 
যক্ষী বা [পিশাচন, তাকে দেখলে আমবা হত্যা করব। 

এই কথা শুনতে পেষে দনষন্তী বেগে বনমধ্যে পলাষন কবলেন। তানি 
বিলাপ ক'বে বললেন, এই নিজ্ন জবণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয পেয়োছিলাম তাও 
হস্তিযুথ এসে বিধবস্ত কবলে, এও আমাব মন্দভাগ্যেব ফল। আমি স্বযংনবে 
ইন্দ্রাদ লোকপালগণকে . প্রত্যাখ্যান কবোছিলাম, তাঁদেবই কোপে আমাব এই দুর্দশা 
হযেছে । হতাবশিম্ট লোকদেব মধ্যে কযষেকজন বেদজ্ঞ ব্রাহমণ ছিলেন, দমযণ্তনী 
তাঁদেব সঙ্গে যেতে লাগলেন। বহুকাল পযটনেব পব দমযন্তীঁ একাঁদন সাযাহকালে 
চোঁদবাজ সুবাহুব নগবে উপাস্থত হলেন। তাঁকে উল্স্তাব ন্যায় দেখে গ্রাম্য 
বালকগণ কৌতূহলবশে তাঁব অনসবণ কবতে লাগল। দমযন্তী রাজপ্রাসাদেব 
নিকটে এলে বাজমাতা তাঁকে দেখতে পেষে এক ধান্রীকে বললেন, ওই দুাখনন 
শরণণর্থনী নাবীকে লোকে কণ্ঠ দিচ্ছে, তুমি ওকে 'নষে এস। 

দমযন্তী এলে বাজমাতা বললেন, এই দুর্দশাতেও তোমাকে বৃপবতনী 
দেখাঁছ, মেঘেব মধ্যে বিদ্যতের ন্যায তুমি কে? দমযন্তী বললেন, আমি পাতব্রতা 
সদ্বংশীযা পৌবন্ধী (১)। আমাব ভর্তার গুণের সংখ্যা করা যাষ না, কিন্তু 
দুর্দৈববশে দ্যতক্লীডাষ প্বাঁজত হযে তিনি বনে এসৌছলেন, সেখানে আমাকে 
'নাদ্ুত অবস্থায ত্যাগ ক'বে চ'লে গেছেন। 'বিবহতাপে 'দিবারাত্র দগ্ধ হযে আমি তাঁব 


পি আস পট 


(১) যে নারী পবগৃহে স্বাধীনভাবে থেকে িজ্পাঁদর দ্বাবা জশীবকানির্বাহ কবে। 
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অন্বেষণ করাঁছ। রাজমাতা বললেন, কল্যাণী, তোমাব উপর আমার স্নেহ হয়েছে, 
আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেব। তোমাব পাঁতির অন্বেষণ করবে, হযতো 
[তান ঘুবতে ঘুবতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন। 


দরময়ল্তী বললেন, বীরজনননী, আমি আপনাব কাছে থাকব, 'কন্তু কারও 
উচ্ছিম্ট খাব না বা পা ধূইষে দেব না। পাঁতব অশ্বেষণেব জন্য আমি ব্রাহনণদেব সঙ্গে 
দেখা কবব, কি“তু,অন) পুরুষে সঙ্গে কথা বলব না। যাঁদ কোনও পুরুষ আমাকে 
প্রার্থনা কবে ৩বে আপাঁন তাকে বধদণ্ড দেবেন। বাজমাত৷ সানন্দে সম্মত হলেন, 
এবং নিজ দুহতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেববুঁপিণণী সৌবল্ধী তেমাব 
সমবধস্কা, ইনি তোমাব সখী হবেন। সুনন্দা হজ্টাচন্তে দমযন্তীকে নিজগৃহে 
নিষে গেলেন। 


১৬। ককোটক নাগ -__ নলের রূপান্তর 


দমযল্তকে ত॥গ কবে নল গহন বনে [গিয়ে দেখলেন, দাবান্ন জবলছে এবং 
কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্ববে ডাকছে, পুণ্যশ্লোক নল, শীঘ্ব আসুন। নল আগ্নব নিকটে 
এলে এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাপ্জলি হযে বললেন,,রাজা, আমি ককোটক নাগ, 
মহার্ঘ নাবদকে প্রতাবত কবেছিলাম সেজন্য তিনি শ।প শদয়েছেন -_ এই স্থানে 
স্থাববের ন্যায় প'ড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্ন্র নিযে যাবেন্ব তখন শাপমুন্ত 
হবে। আপাঁন আমাকে রক্ষা কবুন, আমি সখা হযে আপনাকে সংপরামর্শ দেব। 
এই ব'লে নাগেন্দ্রু ককোঁটক অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে 'নয়ে দাবাশ্নশনন্য 
স্থানে চললেন। 


যেতে যেতে ককোোটক বললেন, নিষধবাজ, আপাঁন পদক্ষেপ গণনা ক'রে 
চলুন, আমি আপনাব মহোপকাব কবব। নল দশম পদক্ষেপ কববামান্র কর্কোটক 
তাঁকে দংশন কবলেন, তংক্ষণা নলেব বৃপ বিকৃত হযে গেল। কর্কোটক নিজ মার্ত 
ধাবণ কবে বললেন, মহাবাজ, লোকে আপনাকে যাতে চিনতে না পারে সেজন্য 
আপনার প্রক্কৃত বূপ অন্তাহ্হত করে দিলাম। যে কাল কর্তৃক আঁবষ্ট হয়ে আপাঁন 
প্রতারিত ও মহাদুঃখে পাঁতিত হযেছেন সে এখন আমার বিষে আক্ান্ত হযে আপনার 
দেহে কম্টে বাস কববে। আপনি অযোধ্যায় ইক্ষবাকুবংশীষ রাজা খতুপর্ণের কাছে 
গিয়ে বলূন যে আপানি বাহক নামক সাবাথ। তিনি আপনার নিকট অশ্বহৃদয় 
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শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহ্‌দয় (১) দান করবেন। ধতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, 
আপানও দ্যৃতক্রীড়াফ পারদর্শ হযে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পূত্রকন্যা ও রাজ্য 
ফিরে পাবেন। যখন পূর্ববূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ ক'বে এই 
বসন পাঁরধান করবেন। এই ব'লে ককোঁটক নলকে দিব্য বস্তযুগল দান ক'রে 
অন্তাহ্হত হলেন। 
দশ দন পরে নল খতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহক, 
অ*্বচালনায আমাব তুল) নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও 
কার্যে নৈপুণ্োব প্রযোজন হ'লে আম মন্্রণা দিতে পাবব, বন্ধনাবদ্যাও আম 
[বশেষরূপে জাঁন। সর্বপ্রকাব শিজ্প ও দুনূহ কার্য সম্পাদনেও আমি যত্রশীল হব। 
খতুপর্ণ নললেন, বাহক, তুমি আমাব কাছে থাক, তোমাব ভাল হবে। দশ সহস্র 
মুদ্রা বেতনে তম আমাব অশ্বাধ্যক্ষ নিষুণ্ড হ'লে, বাঞ্েয (২) ও জীবল (৩) তোমাব 
সেবা কববে। 
ধতুপর্ণের আশ্রযে নল সসম্মানে বাস কবতে লাগলেন। দমযন্তীকে স্মবণ 
কবে তিনি প্রতাহ সাযংকালে এই শ্লোক বলতেন-_ 
ক নু সা ক্ষুংপপাপার্তা গ্রান্তা শেতে তপাঁস্বনন। 
স্মরন্ত তস্য মন্দস্য কং বা সাহদ্যোপাঁতষ্ঠাত ॥ 


_-সেই ক্ষুতীপপাসার্তা শ্রান্তা দূঙাখনী আজ কোথায শুষে আছে? এই হতভাগ্যকে 
স্মবণ কবে সে আজ কাব আশ্রযে বাস করছে? 

একাদিন জীবল বললে, বাহক, কোন্‌ নাবীব জন্য তুমি নিত্য এব্‌প বিলাপ 
কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দবাদ্ধ পুরুষ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদবণয়া 
পত্ীর সহিত বিচ্ছেদেব ফলে শোকে দগ্ধ হযে ভ্রমণ কবছে। নিশাকালে তাব 'প্রিযাকে 
স্মরণ ক'বে সে এই শ্লোক গান কবে। সেই পাঁতপাঁবত্যন্তা বালা ক্ষুতাপপাসায কাতব 
হয়ে একাকণ *বাপদসংকুল দারুণ বনে বিচবণ করছে, হাষ, তাব জীবনধাবণ দ্কর। 


১৭। পিন্রালয়ে দময়ন্তী -_ নল-ফতুপর্ণের বিদভ যাত্রা 


[িবদর্ভরাজ ভাঁম তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষণের জন্য বহ: ব্রাহন্ণণ নিযদত্ত 
করলেন। তাঁবা প্রচুর পুবস্কাবেব প্রতিশ্রাতি পেষে নানা দেশে নল-দময়ল্ত'কে 





(৯) 'হয়'এর অর্থ গৃষ্তাঁবদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনাষ বা অক্ষব্রড়াফ অসাধারণ 
উনগৃল্য। 0২) ১৪-পারচ্ছেদে উত্ত নল-সারাথ। (৩) খতুপর্ণের পূর্বসারি। 
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খুজতে লাগলেন। সুদেব নামে এক র্াহনণ চোদ দেশে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে 
দমষন্তীকে দেখতে পেলেন। সুদেব নিজের পাঁরচয় 'দিয়ে দময়ল্তীকে তাঁর পিতা 
মাতা ও পূত্রকন্যার কুশল জানালেন। হ্রাতার প্রিয় সথা সুদেবকে দেখে দময়ন্তী 
কাঁদতে লাগলেন। সুনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে বাজমাতা তখনই সেখানে এলেন 
এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্লাহমণ, ইনি কাব ভার্ধা, কাব কন্যা আত্মীযদের 
কাছ থেকে 'বাচ্ছন্ন হলেন কেন? আপাঁনই বা একে জানলেন কি করে 2 সহদেব 
নল-দমযন্তবর ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, দেবী, এর অন্বেষণে আমরা সব 
ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে একে পেলাম। এ"র অতুলনীয় রূপ এবং দুই 
ভ্রুব মধ্যে যে পদ্মাকীতি জটুল বয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃতি আগ্নর ন্যায় এ'কে 
আমি িনোছ। 

সুনন্দা দময়ন্তীর ললাটের মল মুছে দিলেন, তখন সেই জটুল মেঘমুন্ত 
চন্দ্রের ন্যায় সুস্পম্ট হ'ল। তা দেখে রাজমাতা ও সুনন্দা দমযন্তীকে জাঁড়যে ধ'রে 
কাঁদতে লাগলেন। বাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভাঁগনশর কন্যা, 
ওই জটুল দেখে চিনেছি। দশার্ণরাজ সনদামা তোয়াব মাতার ও আমার পিতা, 
তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগৃ্হে আম তোমাকে দেখেছিলাম । দময়ন্তা, 
তোমাব পক্ষে আমার গৃহ তোমাব পিতৃগৃহেরই সমান। দমযন্তী আনাঁন্দত হয়ে 
মাতৃজ্বসাকে প্রণাম ক'রে বললেন, আমি অপাঁরিচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে 
বাস কবোছ, এখন আরও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পুত্রকন্যাব বিচ্ছেদে 
আম শোকার্ত হযে আছ, অতএব আজ্ঞা দন আম 'বিদর্ভ দেশে স্কাব। 

বাজমাতা তাঁর পুত্রের অনুমাত নিযে বিশাল সৈন্যদল সহ দময়ন্তশকে 
মনুষ্যবাহত যানে বিদর্ভরাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা ভীম আনান্দত হয়ে সহস্র 
গো, গ্রাম ও ধন দান ক'রে সুদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননশকে 
বললেন, যাঁদ আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পাঁতকে আনবার চেষ্টা 
কবুন। রাজার আজ্ঞায় ব্রাহমণগণ চতুর্দকে যাল্লা করলেন। দময়ন্তাঁ তাঁদের বলে 
দিলেন, আপনারা সকল রাম্টে জনসংসদে এই কথা বার বাব বলবেন -_- “্যতকার, 
বস্ত্ার্ধ ছিন্ন করে 'নাদ্রুতা প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথায় গেছেঃ সে এখনও 
অর্ধবস্ত্রে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। রাজা, দয়া কর, প্রাতবাক্য বল। 
আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যাঁদ উত্তর দেন তবে 'ফিরে এসে আমাকে 
জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে। 

দীর্ঘকাল পরে পণাদ নামে এক ব্রাহননণ ফিরে এসে বললেন, আম খাতুপর্ণ 


৯২ 


১৭৮ মহাভারত 


রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলোছ, কিন্তু তিনি বা কোনও সভাসদ উত্তর 
দিলেন না। তার পর আম বাহক নামক এক রাজভূৃত্যের কাছে গেলাম । সে রাজার 
সারাথ, কুরূপ, খর্ববাহ, দ্ুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করতেও 
জানে। সে বহবার নিঃ*বাস ফেলে ও রোদন ক'রে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, 
তার পর বললে, সতনঈ কুলস্ব বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। 
পক্ষী যার বসন হরণ করোছিল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাত পারত্যাগ 
ক'রে চলে গেলেও সতী নার? ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দযন্তণ তাঁর 
জননীকে বললেন, আপান পিতাকে কিছ জানাবেন না। এখন সদেব শীঘ্র 
খতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করুন। 

দময়ন্তাী পর্ণাদকে পারিতোধিক দিয়ে বললেন, 'বিপ্র, নল এখানে এলে আম 
আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হযে চ'লে গেলে দমযন্তী সুদেবকে 
বললেন, আপান সত্বর অযোধ্যায় গিষে রাজা খতুপর্ণকে বলুন -_ ভগম রাজাব কন্যা 
দময়ন্তীর পুনর্বার স্বযংবব হবে, কল্য সূর্ষোদয়কালে তান 'দ্বিতীষ পাত বরণ 
করবেন, কারণ নল জাবত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপূত্র 
স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপনিও যান। 


সূদেবের বার্তা শুনে খাতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহক, আমি একাঁদনের 
মধ্যে বিদর্ভরাজ্যে দময়ন্তবর স্বয়ংববে যেতে ইচ্ছা কার। নল দুঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, 
আমার সঙ্গে মালিত হবার জন্যই 'কি তিন এই উপায় 'স্থর করেছেনঃ আম 
হঁনমাত অপরাধা, তাঁকে প্রতারিত করোছ, হয়ত সেজন্যই তিনি এই নৃশংস কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তান কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান 
রযেছে। খতুপর্ণকে নল বললেন যে তানি একাদনেই 'বিদর্ভনগরে পৌছবেন। 
তার পর 'তাঁন অ*বশালায গিয়ে কয়েকাঁট সিন্ধদেশজাত কূশকায অ*ব বেছে নিলেন। 
তা দেখে রাজা কিং রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহ্‌ক, এইসকল ক্ষীণজীবী অশব নিচ্ছ 
কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও? নল উত্তর দিলেন, মহারাজ, এই অশ্ব- 
গুঁলর ললাট মস্তক পার্শ্ব প্রভাতি স্থানে দশটি রোম্াবর্ত আছে, দ্ুতগমনে এরাই 
শ্রেষ্ঠ তবে আপাঁন যাঁদ অন্য অ*্ব উপয্যস্ত মনে করেন. তাই নেব। খতুপর্ণ 
বললেন, বাহুক, তুমি অশ্বতত্জ্ঞ, যে অ*ব ভাল মনে কর তাই নাও। তখন নল 
নিজের নির্বাচিত চারটি অশ্ব ব্লথে যুক্ত করলেন। 


বনপর্ব ১৭৯ 


ধতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারাথ বারেক তুলে নিলেন এবং মহাবেগে 
রথ চালালেন। বাঞ্েয় ভাবলে, এই বাহক ক ইন্দ্রের সারাঁথ মাতাল না স্ববং নল 
রাজা? বধসে নলের তুল্য হ'লেও এ আকাঁততে বিবুপ ও খর্ব । বাহুকের 
রথচালনা দেখে খতুপর্ণ বিস্মিত ও আনান্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তবীষ উড়ে 
যাওযায তিনি বললেন, রথ থামাও, বাফেয় আমাব উত্তরীয নিযে আসুক। নল 
বললেন, আমবা এক যোজন ছাঁড়ষে এসেছি, এখন উত্তবীয় পাওয়া অসম্ভব। 
খতৃপর্ণ বিশেষ প্রীত হলেন না। তান এক িভীতক (বহেডা) বৃক্ষ দৌখযে 
বললেন, বাহক, সকলে সব 'বিষষ জানে না, তুমি আমার গণনার শান্ত দেখ। -_ এই 
বৃক্ষ থেকে ভূমিতে পাঁতিত পন্রেব সংখ্যা এক শ এক, ফলেব সংখ্যাও তাই। এব 
শাখায পাঁচ কোটি পত্র আব দু হাজাব প-চানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'বে দেখ। 
রথ থাঁমিষে নল বললেন, মহাবাজ, আপাঁন গর্ব করছেন, আম এই বৃক্ষ কেটে ফেলে 
পন্র ও ফল গণনা কবব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব কববাব সময নয। নল 
বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যাঁদ যাবাব জন্য ব্যস্ত হযে থাকেন 
তবে সম্মখেব পথ ভাল আছে, বাঞ্চেষ আপনাকে নিষে যাক। খতুপর্ণ অনুনঘ 
ক'বে বললেন, বাহক, তোমাব তুল্য সাবাথ পাঁথবীতে নেই, আম তোমাব শবণাপন্ন, 
গমনে বিঘ্ন ক'বো না। যাঁদ আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পাব তবে 
তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আম পন্র আর ফা গণনা ক'রে বিদর্ভে 
যাব। রাজা আনচ্ছায় বললেন, আমি শাখাব এক অংশেব পত্র ও ফলের সংখ্যা 
বলছি, তাই গণনা ক'বে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা কান্মে বাঁস্মত হযে 
বললেন, মহাবাজ, আপনার শান্ত আত অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শাখষে দন, তাব 
পাঁববর্তে আপনি আমার বিদ্যা অশ্বহৃদয নিন। 

খতুপর্ণ অশ্বহৃদয় শিখে নলকে অক্ষহ্দয দান কবলেন। তৎক্ষণাৎ কলি 
কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে নলেব দেহ থেকে বোঁবয়ে এলেন এবং অন্যেব 
অদৃশ্য হযে কৃতাঞ্জীলপুটে ক্রুদ্ধ নলকে বললেন, নৃপাঁত, আমাকে আঁভশাপ 'দও না, 
আম তোমাকে পরমা কীর্ত দান করব। যে লোক তোমার নাম কীর্তন করবে তাৰ 
কাঁলভয থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বক্ষে প্রবেশ কবলেন। কালির 
প্রভাব থেকে মস্ত নলের সন্তাপ দূর হ'ল, িন্তু তখনও তান বিবৃপ হয়ে বইলেন। 


১৮০ মহাভারত 
১৮। নল-দময়ল্তশর প্7নার্মলন 


খাতুপর্ণ সায়ংকালে বিদ্ভরাজপুর কুশ্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল- 
চাঁলত রথের মেঘগরনের ন্যায ধান শুনে দমযল্তাঁ অত্যন্ত 'বাস্মত হলেন। তানি 
ভাবলেন, নিশ্চয় মহশপাঁতি নল এখানে আসছেন। আজ যাঁদ তাঁব চন্দ্রবদন না দেখতে 
পাই, যাঁদ তাঁর বাহদ্বযের মধ্যে প্রবেশ কবতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয মরব। 
দময়ন্তী জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাসাদের উপবে উঠে খতুপর্ণ বার্ষেয় ও বাহককে দেখতে 
পেলেন। 

ধাতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদর্ভরাজ 
ভশম কিছুই জানতেন না, তান খতৃপর্ণকে সসম্মানে সংবর্ধনা ক'রে তাঁর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞসা করলেন। খাতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপূত্র স্বযংবরের 
জন্য আসেন নি; অগত্যা তানি বিদর্ভরাজকে বললেন, আপনাকে আঁভবাদন করতে 
এসোছি। রাজা ভশমও 'বাস্মত হয়ে ভাবলেন, শত যোজনের আঁধক পথ আঁতব্রম 
ক'রে কেবল আভবাদনের জন্য এর আসবার কারণ ক ? 

রাজভৃত্যগণ খতুপর্ণকে তাঁর জন্য নার্দন্ট গৃহে নিয়ে গেল, বাঞ্চেয়ও তাঁর 
সঙ্গে গেল। বাহুকর্‌পণী নল রথশালাষ রথ নিষে গিষে অশ্বদের যথাবাধ পারিচর্যা 
ক'রে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কোশিনন 
নামে এক দূতাঁকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হস্ববাহ্‌ বিরূপ রথচালকাঁট কে। 

দমযন্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিন' নলের কাছে গিষে কুশলপ্র্ন ক'বে 
বললে, দময়ন্ত জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপাঁন 
কে, আপনাদের সঙ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর দিলেন, 
দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বযংবর হবে শুনে রাজা ধতৃপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি 
অণ্বাবদ্যায় বিশারদ সেজন্য রাজা আমাকে সারাথ করেছেন, আম তাঁর আহাবও 
প্রস্তুত কার। তৃতীয় লোকটির নাম বাফেয়, পূর্বে সে নলের সারাথ ছিল, নল 
রাজ্যত্যাগ কবার পর থেকে সে রাজা খতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। কোঁশনঈ বললে, 
বাহক, নল কোথায় আছেন বার্ষেয় কি তা জানে 2 নল বললেন, সে বা অন্য কেউ 
নলের সংবাদ জানে না. তাঁর রূপ নম্ট হয়েছে, 'তাঁন আত্মগোপন ক'রে বিচরণ 
করছেন। কোঁশিনী বললে, যে ব্রাহন্নণ অযোধ্যায গিয়েছিলেন তাঁর কথার উত্তরে 
আপনি যা বলেছিলেন দময়ন্তী পুনর্বার তা আপনার নিকট শুনতে চান। নল 
অশ্রুপূর্ণনয়নে বা্পগদগদস্বরে পূর্ববং বললেন, সত কুলস্ত্রী বিপদে পড়লেও 


বনপব” ১৮১ 


নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষী যার বস্ত্র হরণ করোছল সেই মোহগ্রস্ত 
বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত প্ত পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেও সতাঁ নারী ক্লুদ্ধ হন না। 

কোঁশনীর কাছে সমস্ত শুনে দময়ন্তঁ অনুমান করলেন, বাহুকই নল। 
তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিষে তাঁব আচরণ ও কার্ষের 
কৌশল লক্ষ্য কর। তিনি চাইলেও তাঁকে জল 'দিও না। কোঁশনী পূনর্বার গেল 
এবং ফিরে এসে বললে, এমন শুদ্ধাচার মানুষ আমি কখনও দোঁখ নি। ইনি অননচ্চ 
দ্বারে প্রবেশকালে নত হন না, দ্বারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। খতুপর্ণের ভোজনের 
জন্য আমাদের বাজা 'বাঁবধ পশনমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে 
আছে। বাহ্‌কের দৃণ্টপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চাঁড়য়ে 
বাহক এক মুষ্টি তৃণ সূর্যাকরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজলত হ'ল। তানি অগ্নি 
স্পর্শ কবলে দগ্ধ হন না, পুষ্প মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও 
বিকশিত হয। দমযন্তৰ বললেন, কেশিনী, তুমি আবাব যাও, তাঁকে না জানিয়ে 
তাঁব বাঁধা মাংস কিছু নিষে এস। কোঁশনী মাংস আনলে দমযন্তী তা চেখে বুঝলেন 
যে নলই তা রে'ধেছেন। তখন ?তাঁন তাঁর পত্রকন্যাকে কোশনীর সঙ্গে বাহনকের 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিষে কাঁদতে লাগলেন। 
তাব পব কেশিনীকে বললেন, এই বালক-বালিকা আমাব পুত্র-কন্যার সদৃশ সেজন্য 
আম কাঁদাছ। ভদ্রে, আমরা অন্য দেশের আঁতাঁথ, তুমি "বাব বার এলে লোকে দোষ 
দেবে, অতএব তুমি যাও। 

দময়ন্তী তাঁর মাতাকে বললেন, আম বহু পবাক্ষায বর্ধোছ যে বাহুকই 
নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয আছে । এখন আম নিজেই তাঁকে দেখতে 
চাই, আপান তাকে জানিষে বানা জানয়ে আমাকে অন্দমাত দিন। পিতামাতার 
সম্মতিক্রমে দময়ল্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটাধারিণী মাঁলনাঙ্গণী 
দময়ন্ত সরোদনে বললেন, বাহক, 'নাদ্রত পত্রীকে বনে পারত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন 
এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পৃবৃষকে জান কি? পুণ্যশ্লোক নল ভিন্ন আর কে সন্তানবতী 
পাঁতব্রতা ভার্ধাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে ? নল বললেন, কল্যাণী, যার জন্য 
আমার রাজ্য নস্ট হয়েছে সেই কাঁলর প্রভাবেই আম তোমাকে ত্যাগ করোছলাম। 
তোমার অভিশাপে দগ্ধ হয়ে কাল আমার দেহে বাস করাছিল, এখন আম তাকে 
জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুমি দ্বিতীয় পাতি বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ 
কেন? দময়ল্তী কৃতাঞ্জাল হয়ে কম্পিতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে 
পার না, দেবগণকে বর্জন ক'রে আমি তোমাকেই বরণ করোছিলাম। তোমার অন্বেষণে 


১৮৭ মহাভারত 


আম সর্বন্ত লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহমণ পর্ণাদের মুখে তোমার বাকা শুনেই 
তোমাকে আনাবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপ উপায় অবলম্বন করোছ। যাঁদ আম 
পাপ ক'বে থাঁক তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন। 

অল্তবীক্ষ থেকে বাধ বললেন, নল, এর কোনও পাপ নেই, আমরা তিন 
বংসর এ'র সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছ। তুমি ভিন্ন কেউ একাদনে শত যোজন পথ 
আতনক্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই হীন অসাধারণ উপাষ 'স্থব 
করোছলেন। তখন পুজ্পবৃন্টি হ'ল, দেবদুন্দাভ বাজতে লাগল" নাগবাজ 
করকবটকের বস্ত্র পাবধান ক'রে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দমযন্তী তাঁকে 
আ'লঙ্গন ক'রে বোদন কবতে লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশস্য ভাম জল পেয়ে যেমন হয়, 
সেইরূপ দমযন্তশ ভর্তাকে পেয়ে পাঁরতৃপ্ত হলেন। 


১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার 


পরাদন প্রভাতকালে নল রাজা সসাঁজ্জত হয়ে দময়ন্তীর সঙ্গে *বশুব ভঈম 
রাজার কাছে গিযে আভবাদন করলেন, ভবীমও পরম আনন্দে নলকে পত্রের ন্যায় গ্রহণ 
করলেন। রাজধানী ধ্ৰজ পতাকা ও প্ম্পে অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাসীবা হান 
করতে লাগল। খতুপর্ণ শবাস্মত ও আনান্দিত হযে নলকে বললেন, নিষধরাজ, 
ভাগ্যক্রমে আপান পত্নীর সঙ্গে পুনার্মীলত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাত- 
বাসকালে যাঁদ আমি কোনও অপরাধ করে থাকি তো ক্ষমা করুন। নল বললেন, 
মহারাজ, আপাঁন কিছ-মান্র অপরাধ করেন নি, আপান পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় 
ছিলেন, এখন আরও প্র্ণীতভাজন হলেন। তার পৃর খতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহৃদয 
শিক্ষা ক'রে এবং তাঁকে অক্ষহ্‌দয় দান ক'রে স্ববাজ্য প্রস্থান করলেন। 

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ করে পুচ্করকে বললেন, 
আমি বহু ধন উপাজন করোছ, পূনর্বার দ্যুতক্রীড়া করব। আমার সমস্ত ধন ও 
দময়ল্তীকে পণ রাখাছ, তুমি রাজ্য পণ রাখ। যাঁদ দ্যতক্রীড়ায় অসম্মত হও তবে 
আমার সঙ্গে দ্বৈবথ যুদ্ধ কর। পুজ্কর সহাস্যে বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনি আবার 
এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় ক'রে নেব, সন্দরী দমযল্ত আমার সেবা করবেন। 
নলের ইচ্ছা হ'ল তিনি খড়গাঘাতে পুজ্করের শিরশ্ছেদ করেন কিন্তু ক্রোধ সংববণ 
ক'রে বললেন, এখন বাক্যব্যয়ে লাভ কি, আগে জয়ী হও তার পর বলো । 

এক পণেই নল পূুজ্কবের সর্বস্ব জয় করলেন। তিনি বললেন, মূর্খ, তুমি 


বনপবৰ ১৮৩ 


বৈদভারঁকে পেলে না, নিজেই সপাঁরবারে তাঁর দাস হ'লে । আমার পূর্বের পরাজয় 
কলির প্রভাবে হয়োছুল, তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ 
করব না, তুম আমার ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দিলাম । তোমার 
প্রতি আমার স্নেহ কখনও নম্ট হবে না, তুমি শত বৎসর জশীবত থাক। এই ব'লে 
নল ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করলেন। প.্ণ্যম্লোক নলকে আভবাদন ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
পুভ্কর বললেন, মহাবাজ, আপনার কণীর্ত অক্ষয় হ'ক, আপাঁন আমাকে প্রাণ ও রাজ্য 
দান করলেম, আপাঁন অযূত বংসর জশীবত থাকুন। এক মাস পরে পৃচ্কর হস্টাচত্তে 
নিজ রাজধানীতে চ'লে গেলেন। অমাত্যণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে 
রোমাণ্টিত হযে কৃতাঞ্জালপুটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমবা পরম সুখ লাভ 
করেছি; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইবূপ আপনার পূজা করবার 
জন্য আমরা আবাব আপনাকে পেয়েছি । 


নলোপাখ্যান শেষ ক'বে বৃহদশ্ব বললেন, যাাধান্ঠর, নল রাজা দ্যৃতনক্নড়ার 
ফলে ভার্যাব সঙ্গে এইবৃপ দুঃখভোগ করোছলেন, পবে আবার সমৃদ্ধিলাভও 
করোছিলেন। কর্কোটক নাগ, নল-দমযন্তাঁ আর রাজার্ধ খাতুপর্ণেব ইতিহাস শুনলে 
কাঁলর ভয় দূব হয। তুমি আশ্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হযো না। তোমাব ভয় আছে, 
আবার কেউ দ্যৃতক্লীঁড়ায তোমাকে আহ্বান করবে; এই ভয় আম দূর করাছ। 
আমি সমগ্র অক্ষহ্‌দয জানি, তুমি তা শিক্ষা কব। এই ব'লে বৃহ্দশ্ব যুধান্ঠরকে 
অক্ষহৃদয় দান ক'রে তনর্থভ্রমণে চ'লে গেলেন। 


॥ তীর্থযান্রাপর্বাধ্যায় ॥ 
২০। য্যধান্ঠরাদর তাঁথযান্রা 


অজর্নের বিরহে বিষ হযে পাণ্ডবগণ কামাকবন ত্যাগ ক'রে অনাত্র 
যাবার ইচ্ছা করলেন। একাঁদন দেবার্ধ নাবদ এসে যাাধান্ঠরকে বললেন, ধার্মিক- 
শ্রেম্ঠ, তোমার কি প্রযোজন বল। য্াধান্ঠর প্রণাম ক'রে বললেন, আপান প্রসন্ন 
থাকাষ আমার সকল প্রয়োজন 'সম্ধ হয়েছে মনে করি। তীঁর্থপর্যটনে পৃথিবাঁ 
প্রদক্ষিণ করলে 'ক ফললাভ হয় তাই আপাঁন বলুন। 


১৮৪ মহাভারত 


বহু শত তঁর্থের 0১) কথা সবিস্তারে বিবৃত ক'রে নারদ বললেন, যে 
লোক যথারশীত তীর্থপরিভ্রমণ করে সে শত অ*বমেধ যজ্কেরও আঁধক ফল পায। 
এখানকার খাঁষগণ তোমার প্রতনক্ষা করছেন, লোমশ মুনিও আসছেন, তুমি এ"দেব 
সঙ্গে তীর্থপ্টন কর। নারদ চ'লে গেলে পুরোহিত ধোম্যও বহু তর্থে বর্ণনা 
করলেন। তার পর লোমশ মূনি এসে যাধান্ভরকে বললেন, বংস, আম একাঁট 
আতিশয প্র সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসাঁছ, অন 
মহাদেবেব নিকট ব্রহনাঁশব নামক অস্ত লাভ করেছেন, যম কুবের ববুণ ইন্দ্রও তাঁকে 
বাবধ 'দব্যাস্্ দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাবসূর পাত্র চিত্রসেনেব নিকট নৃত্য গীত 
বাদ্য ও সামগান যথাবাধি শখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে 
বলেছেন। __ অজ৫নের অস্ব্রশিক্ষা শেষ হয়েছে, তিনি একটি মহৎ দেবকার্য সম্পাদন 
ক'রে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিবে যাবেন। আমি জানি যে সূর্যপ্ন্র কর্ণ সত্য- 
প্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবল, মহাধনুূর্ধর: কিন্তু তান এখন অজরনের 
যোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কর্ণের যে সহজাত কবচকে তোমবা ভয় কব 
তাও আম হরণ করব। তোমার যে তীঁর্ঘযান্রার আঁভলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে 
এই ব্লহমার্য লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন। 

এই বার্তা জানিষে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আব অজরনের অনুবোধে আম 
তোমার সঙ্জো তীর্ঘভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা কবব। 
যুধিচ্ঠির, তুমি লঘু (২) হও, লঘ7 হ'লে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে। 

উপাঁস্থত সকল লোককে যাঁধা্ঠব বললেন, যে ব্রাহমণ ও যাঁতগণ 
ভিক্ষাভোজী, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কম্ট সইতে পারেন না. তাঁবা, 
নিবৃত্ত হ'ন। যাঁরা মিম্টভোজা, বাবধ পক্ান্ন লেহ্য পেয় মাংস প্রভাতি খেতে চান, 
যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁবাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের 
জীবকার ব্যবস্থা ক'রে 'দয়োছি তাঁরাও নিবৃত্ত হ'ন। যেসকল পরবাসী বাজ- 
ভন্তির বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁবা মহারাজ ধৃতরাস্ট্রের কাছে যান, তিনিই 
সকলকে উপযুস্ত বৃত্ত দেবেন। যাঁদ তিনি না দেন তবে আমার প্রীতির 'নামত্ত 


(১) এই প্রসঙ্গে দ্বাববতাঁর পবে পিশ্ডারক তণর্থের বর্ণনায় আছে -__ এখনও এই 
তঁর্থে পদ্মচিহিত ও ত্রিশূলাত্কিত বহু মুদ্রা (5691) পাওয়া যায। বোধ হয় এইসকল 
মৃদ্রা মহেঞ্জোদাবোতে প্রাপ্ত মদ্রার অনুরূপ । 

(২) অর্থাং বেশী লোকজন 'জানসপন্ন সন্গে নও না। 


বনপর্ব ১৮৫ 


পাণ্টালরাজ দেবেন। তখন বহু পরবাসী দুঃখিতমনে হস্তিনাপুরে চলে গেলেন, 
ধৃতরাম্ট্রও তাঁদের তুষ্ট করলেন। * 

কাম্যকবনবাস ব্রাহমণগণ যাাঁধা্ঠবকে বললেন, আমাদেরও তীর্থ ভ্রমণে 
নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমবা যেতে পারব না। লোমশ ও 
ধৌম্যের মত নিয়ে যাঁধান্ঠর ব্রাহনণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস 
পর্বত ও নাবদ খাঁষি এসে স্বস্ত্যয়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম ক'রে পান্ড্রগণ ও 
দ্রৌপদী অগ্রহাযণ-পার্ণমাব শেষে পষ্যা-নক্ষরযোগে ব্রাহননণদেব সঙ্গে 'নিম্কান্ত 
হলেন। পান্ডবগণ চর অজন ও জটা ধাবণ ক'বে এবং অভেদ্য কবচ ও অস্বে 
সাঁজজত হযে পূর্বাদকে যাত্রা করলেন। হইন্দ্রসেন প্রভাতি ভূত্যগণ, চতুর্দশাঁধক রথ, 
পাচকগণ ও পাঁরচাবকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল। 


২১। ইন্বল-বাতাপ -_ অগস্ত্য ও লোপাম,দ্রা _ ভূগতীর্থ 


পান্ডবগণ নৌমষারণ্য প্রয়াগ প্রভাতি তীর্থ দর্শন ক'বে অগস্ত্যের আশ্রম 
মাঁণমতখী পুরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পূরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক 
দৈত্য বাস কবত, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাঁপ। একাঁদন ইল্বল এক তপস্বী 
ব্রাহন্ণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দতুল্য পাত্র দিন। * ব্রাহম্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ 
করলেন না। ইল্বল আতিশয ক্রুদ্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাঁপিকে ছাগ বা মেষে 
রূপান্তরিত ক'বে তার মাংস রেনধে ব্লাহন্নণভোজন করাতে লাগল ।* ভোজনের পর 
ইজ্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহনণেব পার্্ব ভেদ ক'রে বাতাপি 
হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসত। দূরাত্মা ইজ্বল এইর্‌পে বহ; ব্রাহন্নণ হত্যা করলে। 

এই সময়ে অগস্ত্য মুনি একাদন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর 
পতৃপুবূষগণ অধোমূখে ঝুূলছেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, 
বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; যাঁদ তুমি সংপ্যন্রের জল্ম দিতে 
পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদৃগগতি লাভ করবে। অগস্তা 
বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি আপনাদের আভলাষ পূর্ণ করব। 

অগস্ত্য নিজের যোগ্য স্ত্রী খুজে পেলেন না। তখন তান সর্ব প্রাণীর 
শ্রেষ্ঠ অঙ্গের সমবায়ে এক অততযুন্তমা স্তী কল্পনা করলেন। সেই সময়ে বিদর্ভ , 
দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন, তাঁর মহিষার গর্ভ থেকে অগস্ত্যের 
সেই সঙ্ক্পিত ভার্ধা ভূঁমষ্ঠ হলেন। সৌদামনীর ন্যায় সন্দরশ সেই কন্যার নাম 


১৮৬ মহাভারত 


রাখা হ'ল লোপামদ্রা। লোপামদ্রা বিবাহযেগ্যা হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে 
বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা 
হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তিনি পারলেন না। মাহষীও নিজের 
মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, 
অগস্ত্যের হাতে আমাকে দন। রাজা যথাঁবাঁধ কন্যা সম্প্রদান করলেন। 

, বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত়ীকে বললেন, তোমার মহার্ঘ বসন ও 
আভরণ ত্যাগ কর। লোপামদূদ্রা চর বজ্কল ও মৃগচর্ম ধারণ ক'রে গাতির ন্যায় 
ব্লতচারণ হলেন। অনেক 'দিন গঞ্গাদ্বারে কঠোর তপস্যার পর একাঁদন অগস্ত্য 
পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামুদ্রা কৃতাঞ্জাল হয়ে লাজ্জতভাবে 
বললেন, 'পিতাব প্রাসাদে আমার যেমন শয্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন 
হ'ক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধাবণ করুন, আমিও 'দব্য আভরণে ভূষিত হই। 
আম চর আব কাষায় বস্তু প'বে আপনাব কাছে যাব না, এই পাঁরচ্ছদ অপাঁবন্র 
করা উচিত নয। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার যে ধন আছে তা 
আমার নেই। আমাব তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয এমন উপায়ে আমি ধন আহরণ 
কবতে যাচ্ছি। 

শ্রুতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আম ধনার্থী, অন্যের ক্ষাতি 
না ক'রে আমাকে যথাশান্ত খন 'দিন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত ব্য়। 
এই রাজাব কাছে ধন নিলে অপরের কম্ট হবে এই বুঝে অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে 
নিয়ে একে একে ব্রধম*্ব ও ভ্রসদস্যু রাজাব কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে 
তাঁদেরও আয়-বায় সমান, উদ্বৃত্ত কিছ? থাকে না। তার পর রাজারা পবামশ 
ক'রে বললেন, ইল্বল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলন আমরা তার কাছে যাই। 

অগস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী 'তিন রাজাকে ইল্বল সসম্মানে গ্রহণ কবলে। 
রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাঁপ মেষ হয়ে গেল, ইল্বল তাকে কেটে আঁতাঁথ- 
সেবার জন্য রন্ধন করলে। অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষপ্ন হবেন না, আমিই 
এই অসুরকে খাব। তান প্রধান আসনে উপাঁবন্ট হ'লে ইল্বল তাঁকে সহাস্যে 
মাংস পারবেশন করলে। অগস্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেললে ইল্বল তার ভ্রাতাকে 
ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায গন ক'রে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ 
থেকে বায়ু নির্গত হ'ল। ইল্বল বার বাব বললে, বাতাপি, নিক্কান্ত হও। অগস্ত্য 
' হেসে বললেন, কি করে নিক্কান্ত হবে, আম তাকে জীর্ণ ক'রে ফেলোছ। 

ইচ্বল 'বিষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জালপুটে বললে, আপনারা কি চান বলুন। 


বনপর্ব ১৮৭ 


অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুমি মহাধনী। অন্যের ক্ষাত না ক'রে আমাদের 
যথাশান্ত ধন দাও। ,ইল্বল বললে, আমি যা যা দান কবতে চাই তা যাঁদ বলতে পারেন 
তবেই দেব। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই রাজাদেব প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ 
হাজাব স্বর্ণমূদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ দিতে চাও, তা ছাড়া একটি 'হরণ্ময রথ 
ও দুই অ*বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইল্বল দুঃখতমনে এই সকল ধন এবং 
তারও আধক দান করলে। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তাঁর আশ্রমে, এলেন, 
রাজারাও 'বিদাষ নিয়ে চলে গেলেন। 

লোপামদ্রাকে তাঁব অভীম্ট শয্যা ও বসনভূষণাঁদ দিযে অগস্তা বললেন, 
তুমি কি চাও -- সহম্ত্র পুত্র, শত পত্র, দশ পুত্র, না সহস্র পুত্রের চেযে শ্রেম্ঠ এক 
পূত্রঃ লোপামদ্রা এক পূত্র চাইলেন। তান গর্ভবতাঁ হয়ে সাত মাস পরে দঢ়সা 
নামে পন্র প্রসব করলেন। এই পত্র মহাকবি মহাতপা এবং বেদাঁদ শাস্তে আভজ্ঞ 
হয়েছিলেন। এব অন্য নাম ইধনবাহ। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে লোমশ বললেন, যুধিচ্ঠিব, অগস্ত্য এইর্‌পে প্রহ্াদ- 
বংশজাত বাতাপিকে বিনম্ট করেছিলেন। এই তাঁব আশ্রম। এই পণ্যসাললা 
ভাগীরথী, পতাকাব ন্যাষ বায়ুতে আন্দোলিত এবং পর্বতশঙ্গে প্রাতিহত হয়ে 
[শলাতলে নাগনশর ন্যায় নিপাঁতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানূসারে 
অবগাহন কব। 

তার পর পাণ্ডবগণ ভৃগৃতার্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে 
বিষ্ণু ভার্গব পরশুবামের তেজোহরণ কবেছিলেন। পরশুরাম ভীত্ত ও লজ্জিত হয়ে 
মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস কবতে লাগলেন। এক বংসর পবে 'পিতৃগণ তাঁকে 'নিম্তেজ 
গর্হনীন ও দুঃাঁখত দেখে বললেন, পত্র, বির নিকটে তোমার দর্প-প্রকাশ উাঁচত 
হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তাঁর্থে যাও, সেখানে সতাযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু 
তপস্যা কবোৌছলেন। সেই তীর্ঘে পাঁবন্্র বধূসর নদীতে স্নান করলে তোমাব পৃবের 
তেজ ফিরে পাবে। প্িতৃগণেব উপদেশ অনুসারে পরশুরাম এই ভৃগূতীর্থে স্নান 
ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ কবেোছিলেন। 


২২। দধীচ -- বৃত্রবধ __ সমদ্রশোষণ 


যাঁধম্ঠিরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কীর্তকথা আরও বললেন। -_ 
সত্যযূগে কালেয় নামে এক দল দুর্দান্ত দানব ছিল, তাবা বৃন্রাসুরের সহায়তায় 


১৮৮ নহাভাপত 


দেবগণকে আক্লমণ করে। ব্রহন্নার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবতর্ণ ক'রে দধাঁচ 
মুনির কাছে গেলেন এবং চবণ বন্দনা ক'রে তাঁর আঁস্থ প্রার্থনা করলেন। দধাঁচ 
প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর আস্থ নয়ে িশ্বকর্মাকে দিলেন। 
সেই আঁম্থ দিযে বিশ্বকর্মা ভমরুপ বজ্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ 
ক'রে দেবগণ কর্তৃক রাক্ষত হযে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় 
দানবদের,বেগ সইতে পাবলেন না. রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহাবিষ্ট 
ইন্দ্রে বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহার্ষগণ নিজ নিজ তেজ 'দিলেন। দেবরাজ 
বলান্বিত হয়েছেন জেনে ব্‌ত্র ভয়ংকব সংহনাদ করে উঠল, সেই শব্দে, সন্তুস্ত হযে 
ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসুব ব্ত্র নিহত হয়ে মন্দর পর্বতেব ন্যায 
ভূপাতিত হ'ল। তার পব দেবতারা ত্বাবত হযে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা 
পালিয়ে গিয়ে সমদ্রগর্ভে আশ্রয নিলে। 

কালেয় দানবগণ রান্রিকালে সমুদ্র থেকে বোরয়ে এসে তপস্বশন ব্রাহন্নণদেব 
বধ কবতে লাগল। বিষুুব উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ অগস্ত্যেব কাছে শ্িষে বললেন, 
আপাঁন মহাসমূুদ্র পান ক'বে ফেলুন, তা হ'লে আমরা কালেষগণকে বধ কবতে 
পারব। অগস্ত্য সম্মত হযে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময তরঙ্গাঁধত জলজন্তুসমাকুল 
সমুদ্রের তরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ কবলেন, 
হতাবশিম্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা বিদীর্ণ ক'রে পাতালে আশ্রয নিলে । অনন্তর 
দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপনি যে জল পান করেছেন তা উদৃগাব করে সমর 
আবার পূর্ণ করুন। অগ্রস্ত্য বললেন. সে জল জীর্ণ হযে গেছে, তোমরা অন্য 
ব্যবস্থা কর। তখন ব্রহম্না দেবগণকে আশ্বাস দলেন যে বহকাল পরে মহারাজ 
ভগণীরথ সমুদ্রকে আবার জলপূর্ণ করবেন। 

একদা বিন্ধ্পর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময় তুম যেমন 
মেরপর্বত প্রদক্ষিণ কব সেইরুপ আমাকেও প্রদক্ষিণ কব। সূর্য বললেন, আম 
স্বেচ্ছায় মের] প্রদাক্ষণ কার না, এই জগতের 'যান নির্মাতা তাঁরই বিধানে কার। 
বন্ধ্য ক্রুদ্ধ হযে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূ্যের পথরোধ হয়। দেবতারা 
অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্ের কাছে গিয়ে বললেন, 
আমি কোনও কার্যের জন্য দাঁক্ষণ দকে যাব, তুমি আমাকে পথ দাও। আমার 'ফিরে 
আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তাব পর ইচ্ছামত বর্ধিত হয়ো। অগস্তয দক্ষিণ 
দিকে চ'লে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধযপর্বতেরও আর বৃদ্ধি 
হ'ল না। 


বনপর্ব ১৮৯ 
২৩। সগর রাজা __ ভগীরথের গঙ্গানয়ন 


যাধম্ঠিরের অনুবোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। __ ইক্ষৰাকুবংশে স্গর 
নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি পত্নীদেব সঙ্গে কৈলাস পর্বতে িষে পূুত্রকামনায় 
কঠোব তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁব এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পুত্র এবং 
আব এক পত্ৰীর গর্ভে একাঁট পুত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের 
আযোজন করলেন। যজ্ঞেব অশ্ব সগরের ষাট হাজাব পত্র কর্তৃক রাক্ষত হয়ে বিচরণ 
কবতে কবতে জলশুন্য সমুদ্রের তীরে এসে অন্তা্হত হযে গেল। এই সংবাদ শুনে 
সগব তাঁব পাত্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল 'দকে অপহৃত অশ্বের 
অন্বেষণ কর। সগরপাভ্রগণ যজ্ঞা*ব কোথাও না পেষে সমদূদ্র খনন করতে লাগলেন, 
অসব নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ'ল। অবশেষে তাঁরা 
সমুদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিযে সেই অশ্ব এবং তার 'নিকটে 
তেজোরাশির ন্যায় দীপ্যমান মহাত্মা কাঁপলকে দেখতে পেলেন। সগরপূত্রগণ চোর 
মনে ক'রে কাঁপলের প্রাত সক্রোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁব দৃষ্টির তেজে তখনই 
ভস্ম হযে গেলেন। 

সগব রাজাব দ্বিতীয়া পত্রী শৈব্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম অসমঞ্জা। 
ইন দূর্বল বালকদের ধ'বে ধারে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগব তাঁকে নির্বাঁসত 
কবেন। অসমঞ্জার পুত্রের নাম অংশুমান। নাবদেব নিকট ষাট হাজাব পত্রের 
মৃত্যুসংবাদ শুনে সগব শোকে সন্তপ্ত হযে পৌন্র অংশমানকে বলঙ্লন, তুমি যজ্ঞাশব 
খুজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কব। অংশমান পাতালে গিয়ে 
কাঁপলকে প্রণাম ক'রে যজ্ঞাম্ব ও পিতৃব্যগণেব তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কাঁপল 
প্রসন্ম হযে বললেন, তুমি অশ্ব নিষে 'গিষে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার 
পিতৃব্গণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌন্র মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে স্বর্গ থেকে গঙ্গা 
আনবেন। 

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, তান সমদ্রকে নিজের 
পুত্রবূপে (৯) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গাবোহণ করলে অংশুমান রাজা হলেন। 
তাঁর পত্র দিলশপ, 'দিলীপের পত্র ভগশরথ। ভগণরথ রাজ্যলাভ ক'রে মল্লীদের উপর 


(১) ষাট হাজার সন্তানের ভস্মেব আধার এজন্য সমুদ্র সগবেব পূত্ররূপে কল্পিত 
এবং 'সাগর' নামে খ্যাত। 


১৪৯০ মহাভারত 


রাজকার্যের ভার 'দয়ে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহমত 
দিব্য বংসর অতাঁত হ'লে গঞ্গা মুর্তিমতী হযে দেখা 'দিলেন। ভগীবথ তাঁকে 
বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপন্তর কীপলেব শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, 
আপানি তাঁদেব দেহাবশেষ জলাসন্ত করুন তবে তাঁবা স্বর্গে যেতে পাববেন। গঙ্গা 
বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট 
ক'রে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে 'তাঁন মস্তকে ধারণ করেন। ভগীবথ 
কৈলাস পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায মহাদেবকে তুষ্ট কবলেন, মহাদেব গঙ্গাকে 
ধারণ কবতে সম্মত হলেন। 

ভগীরথ প্রণত হযে সংযতাঁচত্তে গঙ্গাকে স্মবণ কবলেন। হিমালযকন্যা 
পুণ্যতোয়া গঞ্গা মংস্যাঁদ জলজন্তু সাঁহত গ্গনমেখলাব ন্যায় মহাদেবেব ললাটে 
পাঁতিত হলেন এবং ভ্রিধা বিভন্ত হযে প্রবাহিত হ'তে লাগলেন। ভগনবথ তাঁকে পথ 
দোঁখয়ে সগরসন্তানগণেব ভস্মরাঁশর নিকট নিষে গেলেন। গঙ্গাব পাবিত্র জলে সন্ত 
হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধাব লাভ করলেন, সমহদ্র পুনর্বাব জলপূর্ণ হ'ল, ভগীবথ 
গঞ্গাকে নিজ দৃহিতারূপে কল্পনা করলেন। 


২৪। ধধ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান 


পাণ্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং খষভকট পর্বত আতিক্রম ক'বে 
কোৌশকী নদীর তীরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই বিশ্বামিন্রের আশ্রম দেখা 
যাচ্ছে। কশ্যপগোন্জ মহাত্মা বিভান্ডকেব আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর পূন্ত 
ধষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃস্টির কালেও জলবর্ষণ করেছিলেন। তাঁর" 
আখ্যান বলাঁছ শোন ।-_ 

একাঁদন 'বিভাণ্ডক মুনি দীর্ঘকাল তপস্যায় শ্রান্ত হযে কোনও মহাহুদে 
স্নান করাঁছলেন এমন সময় উব্শী অপ্সবাকে দেখে তান কামাবিন্ট হলেন। এক 
তৃষিতা হারণশ জলের সঙ্গে বিভান্ডকের শুক্র পান করে গাভ্ণী হ'ল এবং 
যথাকালে খষ্যশ্‌ঙ্গকে প্রসব করলে । এই মুনিকুমারের মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল, 
তিনি সর্বদা ব্রহন্রচ্ঘে নিরত থাকতেন এবং পিতা বিভান্ডক ভিন্ন অন্য মানুষও 
দেখেন নি। এই সমষে অঙজদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, 'তানি দশরথের 
সখা। আমরা শুনোছি, লোমপাদ ব্রাহন্নণ ও পুরোহিতের প্রাত অসদাচরণ করোছিলেন 
সেজন্য ব্রাহমণগণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে 


বনপর্ব ১১১ 


প্রজাবা কষ্টে পড়ে। একজন মুন রাজাকে বললেন, আপাঁন প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহ্মণদের ' 
কোপ শান্ত করুন এবং মাানকুমার খষ্যশৃঙ্গকে আনান, তান আপনার রাজ্যে এলে 
তখনই বৃষ্টিপাত হবে। 

লোমপাদ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ব্রাহযণদের প্রসন্ন করলেন এবং খধষ্যশৃঙ্গকে 
আনাবার জন্য শাস্তজ্ঞ কর্মকুশল মল্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তানি প্রধান 
প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আনিয়ে বললেন, তোমরা খষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভত ক'রে আমার 
রাজ্যে নিয়ে এস। বেশ্যারা ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধা। তখন এক বদ্ধ- 
বেশ্যা বললে, মহারাজ, আমি সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা যা আবশ্যক 
তা আমাকে 'দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রযোজনীয় বস্তু ও ধনরত্বাদ পেষে সেই 
বৃদ্ধবেশ্যা একট নৌকায় কার্রম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুষ্পফল 'দযে সাঁজযে বমণীয় 
আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন রূপযৌবনবত রমণীকে সঙ্গে নিষে বিভান্ডকের 
আশ্রমেব অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে। 

[বভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তাব বাঁদ্ধমতী কন্যাকে 
উপদেশ 'দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। বেশ্যাকন্যা ধষ্যশৃঙ্গের কাছে গিষে কুশল জিজ্ঞাসা 
ক'বে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো * 
আমি আপনাকে দেখতে এসোছি। খধ্যশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতঃপুঞ্জের ন্যায় 
দেখাঁছ, আপাঁন আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিযে আম্মি আপনার যথাঁবাঁধ সংকার 
করব। এই কৃষ্কাজনাবৃত সুখাসনে সুখে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম 
কোথায়? আপনি দেবতার ন্যায় কোন্‌ বলত আচবণ কবছেন ? 

বেশ্যাকন্যা বললে, এই 'ন্িযোজনব্যাপনী পর্বতেব অপর দিকে আমার রমণণীয় 
আশ্রম আছে। আমার স্বর্ম এই যে আমি আভবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে 
পার না। আপাঁন আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্লত অনুসারে 
আপনাকে আলিঙ্গন করব। ধধ্যশৃঙ্গ বললেন, আম আপনাকে পরু ভল্লাতক আমলক 
করূষক ইঙ্গুদ ধন্বন ও প্রয়লক ফল 'দচ্ছ, আপাঁন ইচ্ছানুসাবে ভোজন করুন। 
বেশ্যাকন্যা উপহৃত ফলগ্ীল বর্জন ক'রে ধধ্যশৃঙ্গকে মহামূলা স্যন্দর সমস্বাদু 
খাদাদ্রব্য, সৃগন্ধ মাল্য, 'বাচন্তর উজ্জবল বসন এবং উত্তম পানীয় দিলে, তার পর নানা- 
প্রকাব খেলা ও হাস্যপারহাসে রত হ'ল। সে লতার ন্যায় ব্র হয়ে কন্দুক নিয়ে 
খেলতে লাগল এবং খধ্যশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার আলিগান করলে। মুনি- 
কুমাবকে এইর্‌পে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে বিকারগ্রস্ত দেখে সে আঁগ্নহোন্র-হোম 
করবার ছলে ধারে ধীরে চ'লে গেল। 


৯৯৯৭ মহাভারত 


খষ্যশৃঞ্গ মদনাবিস্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্যমনে দীর্ঘীনঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাশ্ডক মুনি আশ্রমে ফিরে এলেন। তাঁর চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, 
নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গান্র রোমাবৃত। পাত্রকে বিহবল দেখে তান বললেন, 
বংস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখাঁছ না, তুমি চিন্তামগন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ 
কেন» কে এখানে এসোছিল? খব্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারণ ব্লহম্নচারী 
এসোছলেন, তান আকারে আঁধক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সবর্ণের ন্যায়, 
চক্ষু পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তান দেবপতুত্রেব ন্যায় সুন্দর । তাঁর জটা সদীর্ঘ, নির্মল 
কৃষবর্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসত্রে গ্রাথত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে কি এক 
বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি বোমহশীন আত মনোহর মাংসাঁপণ্ড আছে। তারি কাট 
[পণীলকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পাঁবিধেয় চরবসনের ভিতরে সুবর্ণমেখলা দেখা 
যাচ্ছল। আমার এই জপমালার ন্যায তাঁব চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা 
আছে। তাঁর পাঁরধেয় আঁতি অদ্ভূত, আমার চঈরবসনেব মতন নয়। তাঁব মুখ সহন্দর, 
কণ্ঠস্বব কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয। 'তাঁন তাঁর ডান হাত দষে 
একাঁট গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করছিলেন, সেই ফলটি ভূমি থেকে লাফিয়ে 
উঠাঁছল। সেই দেবপুত্রেব উপব আমার অত্যন্ত অনুরাগ হযেছে, তিনি আমাকে 
আলিঙ্গন ক'রে আমার জটা ধ'রে মুখে মুখ ঠোঁকয়ে একপ্রকার শব্দ কবলেন, তাতে 
আমাব হর্ষ হ'ল। তিনি মেসব ফল আমাকে খেতে দিযোছিলেন তার ত্বক আব বীজ 
নেই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদু জল পান ক'রে আমার 
অত্যন্ত আনন্দ' হ'ল, বোধ হ'ল যেন পাথবী ঘুবছে। এইসকল বাচন্র সুগন্ধ 
মালা তিনি ফেলে গেছেন, তাঁব বিবহে আমি অসখী হযোৌছ, আমার গান্র যেন দগ্ধ 
হচ্ছে। পিতা, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহনচর্য ক প্রকারঃ আম তাঁর 
সঙ্গেই তপস্যা করব। 

1িবভান্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভূত রূপ ধারণ ক'বে তপস্যার বিঘ্য 
জন্মায়, তাদেব প্রাত দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। পাত্র, অসং লোকেই 
সুরাপান করে, মূনিদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল মাল্যও আমাদের 
অব্যবহার্য। 

ওরা রাক্ষস, এই ব'লে পূন্রকে নিবারণ ক'রে বিভাণ্ডক বেশ্যাকে খ*জতে 
গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন 'তাঁন 
ফল আহনণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। খধ্যশঞ্গ হ্‌ম্ট ও. 
বাস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার 'িতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে 
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যাই চলুন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং 'বাঁবধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত 
করে অঙ্গদেশের আঁভমুখে যান্রা করলে। নৌকা যেখানে উপাঁস্থত হ'ল তার 
তীরদেশে লোমপাদ 'এক বানর আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা খধ্যশৃঙ্গকে 
অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামান্র দেবরাজ প্রচুর বৃষ্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা 
পূর্ণ হ'ল, তানি তাঁর কন্যা শান্তাকে খব্যশঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন। 
'বিভান্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পূত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত রুদ্ধ হলেন। 
লোমপাদের ন্সাজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে গ্রইর্প অনুমান ক'রে তান অঙ্গরাজধান 
চম্পার আভমুখে যাল্লা করলেন। শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হযে তিনি এক গোপপল্লীতে 
এলে গোপগণ তাঁকে যথোচিত সৎকার করলে, বিভাণ্ডক রাজার, ন্যায় সুখে রাঁন্রবাস 
কবলেন। তান তুষ্ট হযে প্রশ্ন কবলেন, গোপগণ, তোমবা কার প্রজাঃ লোমপাদের 
শিক্ষা অনুসাবে তারা কৃতাঞ্জাল হযে উত্তব দিলে, মহার্ধ, এইসব পশু ও কীঁষিক্ষেত্র 
আপনাব পূন্রেব আঁধকারভূত্ত। এইবূপে সম্মান পেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে 
বিভান্ডকেব কোধ দূর হ'ল, তিনি বাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তক পূজিত হয়ে 
এবং পত্র-পত্রবধূকে দেখে তুম্ট হলেন। বিভাণ্ডকেব আজ্ঞায খষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল 
অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং প্রজন্মের পর আবার পিতার আশ্রমে ফিরে গেলেন। 


২৫। পরশরামের ই(তহাস -- কার্তবীর্যাজঢুন 


পান্ডবগণ কৌশিক নদীব তটদেশ থেকে যাত্রা ক'রে গঞ্গাসাগ্ররসংগম, 
কিঙ্গদেশস্থ বৈতরণণী নদ প্রভাত তঈর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। য্যাধাচ্ঠির 
পরশুরামের অনুচর অকৃতব্রণকে বললেন, ভগবান পবশুবাম কখন তপস্বীদের দর্শন 
দেন? আম তাঁকে দেখতে ইচ্ছা কার। অকৃতব্রণ বললেন, আপনার আগমন তানি 
জানেন, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুদ্শশী ও অষ্টমী তাঁথতে 'তাঁন দেখা দেন, 
এই রান্র অতঁত হ'লেই চতুর্দশী পড়বে । তার পর যাঁধিম্ঠরের অনুরোধে অকৃতব্লণ 
পবশুরামেব এই হীতিহাস বললেন ।-- 

হৈহয়রাজ কার্তবীর্যের সহম্ত্র বাহ ছিল, মহার্ষ দত্তান্রেষর বরে তান স্বর্ণময 
বিমান এবং পাঁথবীব সকল প্রাণীর উপর আঁধপত্য লাভ কর্রোছলেন। তাঁর উপদ্রবে 
পণীড়ত হয়ে দেবগণ ও খাষিগণ 'বফকে বললেন, আপনি কার্তবীর্যকে বধ ক'রে 
প্রাণীদের রক্ষা করুন। বিষ? সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয়, আশ্রম বদরিকায় গেলেন। 
এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাধ কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অপ্সরার ন্যায় 


১৩ 


৯০৪১৪ মহাভারত 


রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভূগদপনত্র খচীক সেই কন্যাকে চাইলে গ্রাধ বললেন, 
কৌলিক রাত রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপান যাঁদ শুল্ক স্বরূপ আমাকে এক সহন্ত্র 
দ্রুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দিক শ্যামবর্ণ এবং দেই পাল্ডুবর্ণ, তবে কন্যা 
দান করতে পাঁর। খচীক বরণের নিকট ওইরুপ সহম্্র অব চেষে নিষে গাধিকে 
1দলেন এবং তাঁর কন্য। সত্যবতাঁকে বিবাহ কবলেন। 

একাঁদন সপত্বীক মহার্ষ ভৃগু তাঁব পত্র ও পুত্রবধূকে দেখতে এলেন। 
ভূগ হন্ট হয়ে বধূকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। সত্যবত নিজেব এবং 
তাঁব মাতাব জন্য পত্র চাইলেন। ভৃগু বললেন, খতুস্নানের পর তোমার মাতা অ*্বথ 
বৃক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষকে কববে, এবং দুজনে এই দুই চরু 
ভক্ষণ কববে। সত্যবতী ও তাঁর মাতা (গাঁধর মাঁহষণ) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চর; 
ভক্ষণে বিপর্যয করলেন। ভৃগু তা 'দব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীঁকে বললেন, 
তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমাব মাতাই তোমাকে বণনা করেছেন। তোমার 
পত্র ব্রাহ্মণ হ'লেও ব্তিতে ক্ষান্রয় হবে, তোমাব মাতাব পত্র ক্ষান্রঘ হ'লেও আচারে 
রাহমণ হবে। সত্যবতী বার বার অনুনয় করলেন, আমার পাত্র যেন ক্ষান্রযাচাবী না 
হয়, বরং আমার পৌন্র সেইরূপ হ'ক। ভৃগু বললেন, তাই হবে। জমদাঁশ্ন নামে 
খ্যাত এই পুত্র কালক্রমে সমগ্র ধনূর্বেদ ও অস্ত্প্রয়োগাবধি আয়ত্ত কবলেন। তাঁর 
সঙ্গে রাজা প্রসেনাজতের, কন্যা বেণুকার বিবাহ হ'ল। বেণকার পাঁচ পত্র, তাঁদের 
মধ্যে কনিষ্ঠ বাম (বফ্র অবতাব পবশনরাম) গুণে শ্রেষ্ঠ। 

একটিন রেণুকা স্নান করতে গিষে দেখলেন, মার্তকাবত দেশের রাজা 
শচন্ররথ তাঁর পত্নীদের সঙ্গে জলব্লীড়া কবছেন। চিত্তবিকারের জন্য বিহবল ও 
ব্রস্ত হয়ে বেণুকা আদ্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্নীকে অধীর ও ব্রাহমীশ্রী- 
বাঁজত দেখে জমদশ্নি ধিক্কার 'দয়ে ভর্ঘসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার 
জ্জন্য পূত্রদের একে একে আজ্ঞা 'দিলেন। মাতৃস্নেহে আভভূত হয়ে চার পুপ্র নীববে 
রইলেন। জমদাঁগন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদেব আভশাপ 'দলেন, তাঁরা পশুপক্ষীর ন্যায় 
জ্ড়বাদ্ধি হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদাঁগ্ন তাঁকে বললেন, 
পৃত্র, দুশ্চরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যাথত হয়ো না। পরশুরাম কুঠার দিয়ে তাঁর 
সাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদাঁগ্ন প্রসন্ন হয়ে বললেন, বংস, আমার আজ্জায় 
'তুমি দুচ্কর কর্ম কবেছ, তোমাব বাঞ্ছত বর চাও। পরশুরাম এই বর চাইলেন-_ 
মাতা জাীবত হয়ে উঠুন, তাঁব হত্যার স্মৃতি যেন না থাকে, আমার যেন পাপ- 
স্পর্শ না হর আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি 


বনপর্ব ১১৯ 


যেন যুদ্ধে অপ্রাতিদ্বন্বী হই, এবং দীর্ঘায় লাভ কার। জমদাঁশন এই সকল 
বর দিলেন। 

একাদন জমদশ্নির পূত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে 
সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমেব বৃক্ষসকল ভগন করলেন। 
পবশূরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শুনে কার্তবীর্ষের প্রাত ধাঁবত 
হলেন এবং তীক্ষ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহম্ত্র বাহ্‌ ছেদন ক'রে তাঁকে বধ করলেন। 
তখন কার্তবীর্যের পত্রগণ আশ্রমে এসে জমদাঁগনকে আক্রমণ করলেন 'তনি 
তপোনিম্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালণ হয়েও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 
“রাম রাম" ব'লে পন্ত্রকে ডাকতে লাগলেন। কার্তবীরের পূত্রগণ তাঁকে বধ 
ক'রে চলে গেলেন। 

পবশনরাম আশ্রমে ফিবে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন 
এবং অন্ত্যোস্টাক্রিয়া সম্পন্ন ক'বে একাকীই কার্তবীর্যেব পূত্র ও অনুচরগণকে 
যুদ্ধে বিনম্ট করলেন। তান একুশ বার পাঁথবী নিংক্ষান্রয ক'রে সমন্তপণ্ক 
প্রদেশে পাঁচটি রুধবময হুদ সৃম্টি ক'বে 'পিতৃগণেব তর্পণ করলেন। অবশেষে 
পিতামহ খচীকেব অনুবোধে তিনি ক্ষব্রিয়হত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক 
মহাযজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে মহাত্মা কশ্যপকে একট প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন। 
কশ্যপেব অননমাতিক্রমে ব্রাহ্ণগণ সেই বেদী খণ্ড খণ্ডু ক'ওর ভাগ ক'রে নিলেন, 
সেজনা তাঁদের নাম খাণ্ডবান হ'ল। তাব পর ক্ষত্রিযান্তক পরশুরাম সমগ্র 
পৃথিবী কশ্যপকে দান কবলেন। তদবাঁধ তিনি এই মহেন্দ্র পর্বতেপ্রবাস করছেন। 

চতুর্দশ 'তাঁথতে মহাত্মা পরশুবাম পান্ডব ও ব্রাহন্রণদের দর্শন 'দলেন। 
তাঁর অনুরোধে যাঁধম্ঠির এক রান্র মহেন্দ্র পর্বতে বাস ক'রে পরাঁদন দাঁক্ষণ 'দকে 
যান্না করলেন। 


ই৬। প্রভাস -- চ্যবন ও সুকন্যা _ আশ্বনশকুমারদ্বয় 


পাণ্ডবগগণ গোদাবরী নদী, দ্রাবড় দেশ, অগস্ত্য তীর্থ, সূর্পারক তাঁর্থ 
প্রভৃতি দর্শন ক'রে পৃবিখ্যাত প্রভাসতীর্ে উপাস্থিত হলেন। তাঁদের আগমনের 
সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। পান্ডবগণ ভূমিতে 
শয়ন করেন, তাঁদের গান্র মালন, এবং সুকুমার দ্রৌপদণীও কম্টভোগ করছেন দেখে 
সকলে আঁতশয় দূুঃাঁখত হলেন। বলরাম কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন শাম্ব সাত্যাক প্রীত 


৯১৯৬ মহাভারত 


বৃফিবংশীয় বীরগণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক য্থাবাঁধ সম্মানিত হয়ে তাঁকে বেম্টন করে 
উপবেশন করলেন। 

গোদুস্ধ কুন্দপদজ্প ইন্দু মৃণাল ও রজতের ন্যায় শদ্রবর্ণ বলরাম বললেন, 
ধর্মাচরণ করলেই মঙ্গল হয় না, অধর্ম করলেই অমঙ্গল হয় না। মহাত্মা যাধান্ঠির 
জটা ও চার ধারণ ক'রে বনবাসী হয়ে ক্লেশ পাচ্ছেন, আর দূর্যোধন পাঁথবী 
শাসন করছেন, এই দেখে অজ্পবুদ্ধ লোকে মনে করবে ধর্মেব চেয়ে অধর্মের 
আচরণই ভাল। ভখত্ম কৃপ দ্রোণ ও ধৃতরান্ট্রকে ধিক, পাণ্ডবদের বনে পাঠিযে 
তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপূত্র যাঁধম্ঠিবের নির্বাসন আর দূুর্ধোধনের বৃদ্ধি 
দেখে পাঁথবী বিদীর্ণ হচ্ছেন না কেন? 

সাত্যক বললেন, এখন বিলাপেব সময নয়, যুধিষ্ঠির কিছু না বললেও 
আমাদের যা কর্তব্য তা কবব। আমরা ন্রিলোক জয় কবতে পাব, বৃষ ভোজ 
অন্ধক প্রভাত যদুবংশেব বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা ক'বে দূর্যোধনকে যমালযে 
পাঠান। ধর্মাত্মা যুধষ্ঠিব তাঁব প্রাতিজ্ঞা পালন কবুন, তাঁৰ বনবাসেব কাল সমাস্ত 
না হওযা পর্যন্ত আভমন্যু বাজা শাসন করবে। 

কৃ বললেন, সাত্যাক, আমবা তোমাৰ মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ 
ভুজবলে বিজত হয নি এমন রাজ্য যুধিষ্ঠির চান না। ইনি, এব ভ্রাতাবা, এবং 
দ্রূপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাশ কববেন না। 

যাঁধান্ঠব বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, বাজ্য নয। একমান্র কৃষ্ণই আমাকে 
যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যাক, পুব্ষশ্রেষ্ত কৃষ্ণ যখন মনে 
করবেন যে বলপ্রকাশেব সময় এসেছে তখন তোমবা দুযোধনকে জয কবো। 


যাদবগণ 'বিদায নিযে চ'লে গেলেন। যুধিষ্ঠবাঁদ পুনর্বাব যান্না করে 
পৃণ্যতোয়া পয়োষশী নদী আঁতক্রম ক'রে নর্মদার নিকটস্থ বৈদূর্য পর্বতে উপস্থিত 
হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন। __ মহার্ধ ভূগ্র পত্র চ্যবন এই স্থানে 
দশর্ঘকাল তপস্যা করোছিলেন, তাঁর দেহ বল্মীক পিপীলিকা ও লতায় আবৃত হয়ে 
যাষ। একাঁদন বাজা শর্যাঁতি এখানে বিহার করতে এলেন, তাঁর চার হাজার স্ত্রী 
এবং সূকন্যা নামে এক রূপবতী কন্যা ছিল। সূকন্যাকে সেই মনোরম স্থানে 
শাচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। সনকন্যা 


বনখবঁ ১৯৭ 


শুনতে পেলেন না, তান বল্মীকস্তূপের ভিতরে চ্যবনের দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে 
বললেন, এক! তর পব কৌতূহল ও মোহের বশে কাঁটা 'দষে বিদ্ধ করলেন। 
চ্বন অত্যন্ত রুদ্ধ হযে শর্যাঁতর সৈন্যদের মলমূত্র রুদ্ধ করলেন। সৈনাদের 
কম্ট দেখে রাজা সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ ক্রোধী চ্যবন খাঁষ এখানে তপস্যা 
কবেন, কেউ তাঁর অপকাব করে নি তো? সকন্যা বললেন, বল্মীকস্তূপের 
ভিতরে খদ্যোতের ন্যাষ দীপ্যমান কি বযেছে দেখে আঁম কণ্টক 'দিষে বিদ্ধ রুরোছি। 
শর্যাতি তখনই চ্যবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হযে বললেন, আমাব বাঁলকা কন্যা 
অজ্জঞানবশে আপনাকে পাডা 'দয়েছে, ক্ষমা করুন। চ্যবন বললেন, রাজা, তোমার 
কন্যা দর্প ও অবজ্ঞার বশে আমাকে 'বিদ্ধ করেছে, তাকে যাঁদ দান কর তবে ক্ষমা 
করব। শর্যাঁতি বিচার না ক'রেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করলেন। 

সূকন্যা সযত্নে চ্যবনের সেবা করতে লাগলেন। একাঁদন আশবনণকুমারদ্বয় 
সুকন্যাকে স্নানের পর নশ্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাঁবননী, তোমার 
ন্যায় সুন্দরী দেবতাদেব মধ্যেও নেই। তোমার 1পতা তোমাকে বৃদ্ধেব হস্তে 
দয়েছেন কেন» তুমি শ্রেম্ঠ বেশভৃষা ধারণেব যোগ্য, জবাজজীরত অক্ষম চ্যবনকে 
ত্যাগ কবে আমাদেব একজনকে নবণ কব। সুকন্যা বললেন, আমি আমার স্বামীর 
প্রতি অনুবন্ত। আ*বনকুমাবদ্বয বললেন, আমবা দেবাঁচীকংসক, তোমার পাঁতিকে 
যুবা ও বূপবান করে দেব, তার পর তান এবং আমবা এই তিন জনেব মধ্যে 
একজনকে তুম পাতিত্বে ববণ ক'রো। সন্কন্যা চ্যবনকে জানালে তিন এই প্রস্তাবে 
সম্মত হলেন। তখন অশ্বিনীকুমাবদ্বয চাবনকে নিষে জলে প্রবেশ কবলেন এবং 
মূহূর্তকাল পবে তিন জনেই দিব্য বৃপ ও সমান বেশ ধাবণ কবে জল থেকে 
উঠলেন। সকলে তুল্যর্পধারী হ'লেও সকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেবে তাঁকেই ববণ 
করলেন। চ্যবন হৃজ্ট হয়ে অশ্বদ্বঝয়কে বললেন, আপনারা আমাকে বৃপবান 
যুবা কবেছেন, আম এই ভার্যাকেও পেযেছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের 
সোমপায়ণ করব। 

চ্বনের অনুবোধে রাজা শর্ধাতি এক যজ্ঞ করলেন। চাবন যখন অশ্ব- 
দবয়কে দেবার জন্য মোমরসের পান্র নিলেন তখন ইন্দ্র তাঁকে বারণ করে বললেন, 
এরা দেবতাদের চিকিংসক ও কর্মচারী মান্্, মর্ত্লোকেও বিচরণ করেন, এ*বা 
সোমপানের আঁধকারণী নন। চ্যবন নিরস্ত হলেন না, ঈষং হাস্য ক'রে অশ্বিদ্বযের 
জন্য সোমপান্র তুলে 'নিলেন। ইন্দ্র তখন ঝজ্রপ্রহারে উদ্যত হলেন। চাবন ইন্দ্রের 
বাহ্‌ স্তম্ভিত ক'রে মন্ত্রপাঠ ক'রে আঁগ্নতে আহুতি দিলেন, অগ্নি থেকে মদ 


১৯৮ মহাভারত 


নামক এক মহাবীর্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা ১) উদ্ভূত হয়ে মৃখব্যাদান ক'রে 
ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্বনকে বললেন, 
ব্রহমার্ষ, প্রসন্ন হ'ন, আজ থেকে দুই আঁম্বননকুমারও সোমপানের আঁধকারী হবেন। 
চ্যবন প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহদ্বয় মুস্ত করলেন এবং মদকে 'িবভন্ত ক'রে 
সুরাপান,.স্ত্রী, দূ্যত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, 
চ্যবন ত'র ভার্যার সঙ্গে বনে চ'লে গেলেন। 


২৭। মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস 


পাণ্ডবগণ নানা তপর্থ দর্শন ক'রে যমুনা নদীর তারে উপাস্থত হলেন, 
যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করোছলেন। লোমশ এই ইতিহাস 
বললেন। -_ 

ইক্ষবাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মন্ত্রীদের উপর 
রাজ্যভার দিয়ে বনে গিষে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। 
একাদন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মনিব আশ্রমে প্রবেশ কবে দেখলেন 
যজ্ঞবেদীর উপব এক কলস জল রযেছে। যুবনা*ব জল চাইলেন, কিন্তু তাঁর 
ক্ষীণ কণ্ঠস্বব কেউ শুনতে পেলেন না। তখন 'তাঁন জলপান ক'রে অবাঁশম্ট জল 
কলস থেকে ফেলে দলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মুনিরা নিদ্রা থেকে উঠে দেখলেন, 
কলস জলশন্যা যুবনাশ্বের স্বীকারোন্তি শুনে চ্যবন বললেন, “রাজা, আপাঁন 
অনুচিত কার্য করেছেন, আপনাব পুরব্রোৎপাত্তর জন্যই এই তপগ্রীসম্ধ জল বেখে- 
িলাম। জলপান করার ফলে আপনিই পূত্র প্রসব করবেন কিন্তু গভধারণের 
ক্রেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যুবনাশ্বের বাম পারব ভেদ ক'রে এক 
সূর্যতুলা তেজস্বী পাত্র শনর্গত হ'ল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা 
বললেন, এই শশু কি পান করবে? 'মাং ধাস্যতি' -__আমাকে পান কববে- এই 
ব'লে ইন্দ্র তাব মুখে নিজের তজনী পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল । এজন্য তার 
নাম হ'ল মান্ধাতা। মান্ধাতা বড় হযে ধনূবেদে পারদর্শ এবং 'বাঁবধ "দব্যাস্ত 
ও অভেদ্য কবচের আঁধকারী হলেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁকে যৌবরাজ্যে আভিষিন্ত 
করলেন। মান্ধাতা ন্রিভুবন জয় এবং বহর যজ্ঞ ক'রে ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ 
করোছিলেন। 


0১) আঁভচার ক্রিধাব জন্য আবির্ভূত দেবতা । 


থ্বনপর্ব ১৯৯ 


সোমক রাজার এক শ ভার্ধা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একটি 
মার প্দত্র হ'ল, সোমকের শতপত্বী সর্বদা তাকে বেস্টন ক'রে থাকতেন। একাঁদন 
সেই বালক পিপশীলকার দংশনে কেদে উঠল, তার মাতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। রাজা সোমক সেই আর্তনাদ শুনে অল্তঃপুরে এসে পূত্রকে শান্ত 
করলেন। তাব পর তান তাঁর পুরোহিত ও মীল্রিবর্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে 
পুত্র না থাকাই ভাল, এক পত্রে কেবলই উদবেগ হয। আম পত্রার্থা হযে শত 
ভার্যাব পাঁশিগ্রহণ কবোছ, কিন্তু শুধু একটি পত্র হয়েছে, এর চেষে দুঃখ আর 'ি 
আছে। আমাব ও পত্রীদের যৌবন অতাঁত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একটিমান্ত 
বালককে আশ্রষ ক'বে আছে। এমন উপায ' কিছু নেই যাতে আমার শত পত্র 
হ'তে পারে ? ৃ 

পুবোহিত বললেন, আমি এক যজ্ঞ কবব, তাতে যাঁদ আপাঁন আপনা পূন্র 
জন্তুকে আহত দেন তবে শীঘ্র শত পুত্র লাভ কববেন। জন্তুও আবার তার 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ কববে, তাব বাম পা্বে একাঁট কনকবর্ণ চিহ. থাকবে। রাজা 
সম্মত হ'লে পুরোহত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্ীবা জন্তুর হাত ধ'বে ব্যাকুল 
হয়ে বলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুবোহত) তখন বালককে সবলে টেনে 
নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তাব বসা 'দিয়ে যথাবাধ হোম কবলেন। তাব গন্ধ আঘ্রাণ 
ক'রে রাজপত্রীবা শোকার্ত হযে সহসা ভূমিতে প'ড়ে গেলেন এবং সকলেই গর্ভবতাঁ 
হলেন। যথাকালে সোমক শত পূত্র লাভ কবলেন। জন্তু কনকবর্ণ চিহ্ন ধারণ 
ক'বে তার ভূতপূর্ব মাতাব গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ঠ হ'ল। 

তাৰ পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পবলোকে গেলেন। যাজককে 
নরকভোগ কবতে দেখে সোমক তাঁকে কাবণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন. 
আম আপনাব জন্য যে যজ্ঞ কবেছিলাম তাবই এই ফল। তখন সোমক ধর্মরাজ 
যমকে বললেন, যাজককে মান্ত দিন, এব পবিবর্তে আমিই নবকভোগ কবব। যম 
বললেন, বাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পাবে না। সোমক বললেন, 
এই ব্রহমবাদণ যাজককে ছেড়ে আম পৃণাফল ভোগ কবতে চাই না, এ"ব সঙ্গেই আমি 
স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম কবোছ, আমাদেব পাপপুণ্যের ফল 
সমান হ'ক। তখন যমের সম্মতিক্রমে যাজকের সঙ্গে সোমকও নরকভোগ করলেন 
এবং পাপক্ষয হ'লে দুজনেই মস্ত হয়ে শুভলোক লাভ করলেন। 


২০০ মহাভারত 


২৮। উশীনর, কপোত ও শ্যেন 


যাঁধষ্ঠিরাদি প্রসর্পণ ও প্লক্ষাবতরণ তীর্থ, সরস্বতাঁ নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধু 
নদ, কাশ্মীবমন্ডল, পরশহবামকৃত মানস সরোববের দ্বার ক্রৌণ্ুরল্ধ, ভূগনতুঙ্গ, বিতস্তা 
নদী প্রভীতি দেখে যমুনাব পাশ্ববতর্ঁ জলা ও উপজলা নদশীর তারে উপাস্থিত হলেন। 

লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যজ্ঞ করোছিলেন। তাঁকে পবাঁক্ষা 
করবাব জন্য ইন্দ্র শ্নরূপে এবং আ্ন কপোতবূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের 
ভযে কপোত রাজাব শবণাপন্ন হযে তাঁর উবুদেশে লুকিষে বইল। শ্যেন বললে, 
আম ক্ষুধার্ত এই কপোত আমাব 'বাঁহত খাদ্য, ধর্মে লোভে ওকে বক্ষা করবেন 
না, তাতে আপাঁন ধরমচ্যুত হবেন। উশশীনর বললেন, এই কপোত ভযে কাঁপতে 
কাঁপতে আমাব কাছে এসেছে, শবণাগতকে আম ত্যাগ করতে পাব না। শ্যৈন 
বললে, যাঁদ আমাকে আহার থেকে বণ্চিত কবেন তবে আমাব প্রাণবিযোগ হবে, 
আমি মরলে আমাব স্ত্রীপূত্রাদও মরবে। আপাঁন একটা কপোতকে রক্ষা কবতে 
িষে বহন প্রাণ নম্ট কববেন। যে ধর্ম অপর ধর্মেব বিবোধী তা কুধর্ম। বাজা, 
গুবৃত্ব ও লঘবত্ব বিচাব ক'রে ধর্মাধর্ম নিবুপণ কবা উচিত। উশনঈনর বললেন, 
বিহগশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শবণাগতকে পাবিত্যাগ্গ কবতে বলছ কেন? 
ভোজন করাই তোমাব উদ্দেশ্য, তোমাকে আমি গো বৃষ বরাহ মৃগ মহিষ বা অন্য 
যে মাংস চাও তাই দেব। "শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার 
ভক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট কবেছেন, আব কিছুই আমি খাব না। উশীনব বললেন, 
[শাববংশেব (৯) এই সমদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শ্যেন বললে, 
কপোতের উপবে যাঁদ আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপাঁবমাণ মাংস নিজের দেহ 
থেকে কেটে আমাকে 'দিন। উশীনর বললেন, শোন, তোমার এই প্রার্থনাকে আম 
অনুগ্রহ মনে কাব। এই ব'লে তানি তুলাযল্পের এক দিকে কপোতকে বেখে অপর 
দিকে নিজের মাংস কেটে বাখলেন, কিন্তু বাব বাব মাংস কেটে দলেও কপোতের 
সমান হ'ল না। অবশেষে উশননর নিজেই তুলায় উঠলেন। 

তখন শ্যেন বললে, ধর্মজ্ৰ, আম ইন্দ্র, এই কপোত আঁশ্ন; তোমাব ধর্মজ্ঞান 
পরণক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম । জগতে তোমার এই কণীর্ত চিবস্থায়ণ হবে। 
এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধর্মাত্মা উশশীনর নিজেব যশে পাঁথবী ও আকাশ 
আবৃত ক'রে ষথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন। 


(১) উশীনর 'শাববংশীয়। ৪১-পাঁরচ্ছেদে উশীনরেব পানের নামও 'শিবি। 


বনপর্ব ২০১ 


২৯। উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অন্টাবক্ত ও বন্দী 


লোমশ যুধিষ্ঠিকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপ্ন্্র শ্বেতকেতুর আশ্রম। 
্রেতাযগে অল্টাবরু ও তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু শ্রেম্ত বেদজ্ৰ ছিলেন, তাঁরা জনক রাজার 
যজ্ঞে গিয়ে বরুণপদুত্র বন্দীকে বিতর্কে পরাস্ত কবেছিলেন। উদ্দালক খ্াঁষ তাঁর 
শষ্য কহোড়েব সঙ্গে নিজেব কন্যা সুজাতাব 'ববাহ দেন। সুজাতা গভবতণী হ'লে 
গর্ভস্থ শিশু বেদপাঠবত কহোড়কে বললে, পিতা, আপনার প্রসাদে আমি গভে 
থেকেই সর্ব শাস্ত অধ্যয়ন করোছ, আপনার পাঠ ঠিক হচ্ছে না। মহার্ধ কহোড় 
বুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ শিশুকে শাপ দিলেন-- তোর দেহ অস্ট স্থানে বক্ত হবে। কহোড়ের 
এই পত্র অস্টাবক্র নামে খ্যাত হন, তানি তাঁব মাতুল শ্বেতকেতুব সমবয়স্ক 'ছিল্ধনে। 

গভের দশম মাসে সুজাতা তাঁব পাঁতিকে বললেন, আম নিঃস্ব, আমাকে 
অর্থসাহায্য কবে এমন কেউ নেই, কি ক'বে সন্তানপালন কববঃ কহোড় ধনের জন্য 
জনক বাজাব কাছে গেলেন, সেখানে তকর্কুশল বন্দী তাঁকে 'বিচাবে পরাস্ত ক'রে 
জলে ডুবিষে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁব কন্যা সুজাতাকে বললেন, 
গভস্থ শিশু যেন জানতে না পাবে। জন্মগ্রহণ ক'বে অন্টাবক্র তাঁব পিতার 'বিষয় 
কিছুই জানলেন না, তিনি উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতকেতৃকে ভ্রাতা মনে করতে 
লাগলেন। বার বংসর বযসে একাঁদন অস্টাবক্র তাঁব মাতজমহেব কোলে ব'সে আছেন 
এমন সময শ্বেতকেতু তাঁব হাত ধবে টেনে বললেন, এ তোমার পিতাব কোল নয়। 
অষ্টাবন্র দুঃঁখত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায় £ 
তখন সুজাতা পূর্বঘটনা বললেন। 

অষ্টাবক্ধ তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন চল, আমবা জনক রাজাব বজ্ঞে 
যাই, সেখানে ব্রাহন্ণদেব বিতর্ক শুনব, উত্তম অল্লও ভোজন কবব। মাতুল ও 
ভাগিনেষ যজ্জসভার নিকটে এলে দ্বারপাল বাধা 'দয়ে বললে, আমরা বল্দীর 
আজ্ঞাধীন, এই সভায় বালকরা আসতে পারে না, কেবল বিদ্বান বদ্ধ ব্রাহন্নণবাই 
অতএব আমবা বৃদ্ধই। দ্বারপাল পবাঁক্ষা কববার জন্য কতকগ্ীল প্রশ্ন করলে। 
অষ্টাবক্র তার যথাযথ উত্তর 'দিয়ে জনক রাজাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, মহাবাজ, 
শুনোছি বন্দীর সঙ্গে বিতে যাঁরা হেবে যান আপনার আজ্ঞায় তাঁদেব জলে ডোবানো 
হয। কোথায সেই বন্দীঃ আম তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি 
না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, জ্ঞানগার্বত অনেক পণ্ডিত তাঁর সঙ্গে বিচার 


০২ মহাভারত 


করতে এসে পরাস্ত হযেছেন। অন্টাব্র বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রাতপক্ষ 
পান নি তাই বিচারসভায় [সিংহের ন্যয় আস্ফালন করেন। আমার সঙ্গে বিতকে 
তিনি পবাস্ত হযে ভগনচক্র শকটেব ন্যায পথে পড়ে থাকবেন। 

তখন বাজা জনক অন্টাবক্কে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদুত্তর 
পেয়ে বললৈন, দেবতুল্য বালক, বাকৃপটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক 
নও, স্থাবর। তোমাকে আম দ্বাব ছেড়ে 'দিচ্ছি। অষ্টাব্ু সভায় প্রবেশ ক'রে 
বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশন উত্তর ও প্রত্যুন্তরের পর বন্দী 
অধোমুখে নীরব হলেন। সভা মহা কোলাহল উঠল, ব্লাহনণগণ কৃতাঞ্জাল হযে 
সসম্মানে অল্টাবরের কাছে এলেন। অস্টাবরু বললেন, এই বন্দণ ব্রাহয়ণদের জয় 
ক'ঘে জলে ডুবিয়ৌোছলেন, এখন একেই আপনাবা ডুবিষে 'দিন। বন্দী বললেন, 
আমি ববৃণেব পুত্র, জনক বাজার এই যজ্ঞের সমকালে বরুণও এক যজ্ঞ আরম্ভ 
কবেছেন, আম ব্রাহমণদেব জলমাঁজ্জত ক'রে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়োছি, তাঁরা এখন 
বে আসছেন। আম অন্টাবর্ুকে সম্মান কবাছ, তাঁর জন্যই আমি (জলমাঁজ্জত 
হয়ে) তার সঙ্গে মিলত হব। অস্টাবক্রও তাঁব 'পতা কহোড়কে এখনই দেখতে 
পাবেন। 

অনন্তব কহোড় ও অন্যান্য ব্রাহমণগণ বরণের নিকট পূজা লাভ ক'রে 
জনকের সভা ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহাবাজ, এই জন্যই লোকে পৃত্র- 
কামনা করে, আমি যা কবতে পার নি আমাব পত্র তা করেছে। তার পর বন্দী 
সমদূদ্রে প্রবেশ কবলেন, 'পতা ও মাতুলেব সঙ্গে অস্টাবক্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে 
এলেন। কহোড় তাঁব পূত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। 'পিতর 
আজ্ঞা পালন ক'রে অজ্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অজ্গ হযে উঁখিত হলেন। সেই 
কারণে এই নদী সমগ্গা নামে খ্যাত। 


৩০। ভরদ্বাজ, ঘবক্রুত, রৈভ্য, অর্বাবস; ও পরাবস; 


লোমশ বললেন, যাঁধান্ঠর, এই সেই সমঙ্গা বা মধাঁবলা নদী, ব্ন্রবধের 
পর ইন্দ্র যাতে স্নান ক'বে সর্ব পাপ থেকে মস্ত হয়োছলেন। এই খাষিগণেব প্রিয় 
কনখল পর্বত. এই মহানদঁ গঞ্গা, ওই রৈভ্যাশ্রম যেখানে ভরদ্বাজপন্ত্র যবর্লীত বিনষ্ট 
হযোছলেন। সেই ইতিহাস শোন। __ 

ভরদ্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই 
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প্রত অর্বাবসয ও পরাবস; বদ্বান্‌ ছিলেন, ভরদ্বাজ শুধু তপস্বী ছিলেন। 
ব্হমণগণ ভরদ্বাজকে লম্মান করেন না কিন্তু বৈভ্য ও তাঁর দুই পূত্রকে করেন দেখে 
ভবদ্বাজপনন্র যবক্লীত কঠোর তপস্যায নিরত হলেন। ইন্দ্র উদাাবগ্ন হয়ে তাঁর কাছে 
এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ £ যবব্রঁত বললেন, দেবরাজ, গুরুম;খ 
থেকে বহ-কালে বেদাবদ্যা লাভ করতে হয়, অধ্যয়ন না ক'রেই যাতে বেদবিং হওয়া 
যায় সেই কামুনায় আমি তপস্যা করাছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা 
ক'বো না. ফিবে গিষে গুরুর নিকট বেদাবদ্যা শেখ। যবক্লীত তথাঁপ তপস্যা কবতে 
লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কিন্তু যবব্লীত শুনলেন 
না। তখন ইন্দ্র আতিজরাগ্রস্ত দুর্বল যক্ষত্াক্রান্ত ব্রাহননণের বৃপে গঞ্গাতীবে এসে 
নিরন্তর বালুকামুণ্টি ফেলতে লাগলেন। ঘযবক্লীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন কবলেন, 
রাহমণ, নিরর৫থক এক করছেন? ইন্দ্র বললেন, বংস, আম গঞ্গায় সেতু বাঁধাছ, 
লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত কবতে পারে। যবক্রীত বললেন, তপোধন, এই 
অসাধ্য কার্যের চেম্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুম যেমন বেদজ্ঞ হবাব আশায় 
তপস্যা কবছ আমও সেইর্‌প বৃথা চেষ্টা করছি। ববক্লীত বললেন, দেববাজ, যাঁদ 
আমার তপস্যা নিবর্থক মনে কবেন তবে বব দন যেন আম বিদ্বান হই। ইন্দ্র বর 
[দলেন -__ তোমরা পিতা-পুত্র বেদজ্ঞান লাভ কববে। 

যবর্লীত িতাব কাছে এসে ধরলাভের বিষষ জানালেন। ভরদ্বাজ বললেন, 
বৎস, অভীন্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষদদ্র হবে, তার ফল তুমি বিনষ্ট 
হবে। মহার্ধ রৈভ্য কোপনস্বভাব, 'িতনি যেন তোমাব আঁনষ্ট না করেন। যবক্ীত 
বললেন, আপানি ভষ পাবেন না, রৈভ্য আপনাব তুল্যই আমাব মান্য। পিতাকে 
এইব্‌পে সান্ত্বনা দিয়ে যবক্রত মহানন্দে অন্যান্য খাঁষদেব আনম্ট করতে লাগলেন। 

একাঁদন বৈশাখ মাসে যবব্লীত রৈভ্যের আশ্রমে গিষে 'িন্রীর ন্যায় বুপবতণ 
পরাবসূর পত্রীকে দেখতে পেলেন। ঘযবক্লীত নিলকজ্জ হযে তাঁকে বললেন, আমাকে 
ভজনা কর। পবাবসহপত্রী ভয় পেয়ে 'তাই হবে" ব'লে পাঁলিযে গেলেন। বৈভ্য 
আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিম্ঠা পুত্রবধূ কাঁদছেন। যবক্লীতেব আচরণ শুনে 
বৈভ্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁব দু গাছি জটা ছি'ড়ে আগ্নতে নিক্ষেপ করলেন, 
তা থেকে পরাবস-পত্নীর তুল্য রূপবতাঁ এক নারী এবং এক ভযংকব রাক্ষস উৎপন্ন 
হ'ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবর্লীতকে বধ কর। তখন সেই নারী যববক্রীতের 
কাছে 'গয়ে তাঁকে মুগ্ধ ক'রে কমণ্ডল্‌ হরণ করলে। যবক্লীতের মুখ তখন উচ্ছিষ্ট 
[ছিল। রাক্ষস শৃল উদ্যত ক'রে তাঁর দিকে ধাঁবত হ'ল। যবক্লীত তাঁর 'পতার 
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আঁগ্নহোন্রগৃহে আশ্রষ নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শূদ্র তাঁকে 
সবলে দ্বারদেশে ধ'বে রাখলে । তখন রাক্ষস শূলের আঘাতে যবক্লীতকে বধ 
করলে। 

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন -_ পনর, তুমি 
ব্রাহন্নণদের জন্য তপস্যা কবোছিলে যাতে তাঁবা অধ্যয়ন না করেই বেদজ্ঞ হ'তে 
পাবেন। ব্রাহন্ণের হিতার্থঁ ও নিরপবাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হ'লে? আমার 
নিষেধ সত্তেও কেন রৈভ্যেব আশ্রমে গিযোছলে ? আম বৃদ্ধ, তুমি আমাব একমান্র 
পুত্র, তথাপি দুর্মাত বৈভ্য আমাকে পনত্রহীন কবলেন। রৈভ্যও শণঘ্র তাঁব কনিম্ঠ 
পত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইবৃপ আভশাপ 'দিষে ভরদ্বাজ পত্রে আগ্নসংকার 
ক'রে নিজেও আঁশ্নতে প্রাণ বিসজন দিলেন। 

এই সমযে রাজা বৃহদদ্যুম্ন এক যজ্ঞ কবাছলেন। সাহায্যেব জন্য বৈভ্যেব 
দুই পূত্র সেখানে গিযোছলেন, আশ্রমে কেবল বৈভ্য ও তাঁব পূত্রবধ্‌ ছিলেন। 
একদিন পবাবসু আশ্রমে আসছিলেন, 'তাঁন শেষরাত্রে বনমধ্যে কৃষ্কাজনধাবী 
িতাকে দেখে মৃগ মনে কবে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। 'পিতাব অন্ত্যেষ্ট 
ক'রে পবাবসু যজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জ্যেন্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসূকে বললেন, আম মৃগ 
মনে ক'বে পিতাকে বধ কবোছ। আপানি আশ্রমে ফিরে গিষে আমাব হয়ে ব্রহন্হত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত কবূন, আমি একাকাঁই এই যজ্ঞ সম্পন্ন কবতে পারব। অর্বাবস্‌ সম্মত 
হযে আশ্রমে গেলেন এবং প্রাযশ্চন্তেব পর যজ্ঞস্থানে ফিবে এলেন। তখন পবাবস 
হ্‌স্ট হয়ে রাজা বৃহদদ্যুম্নকে বললেন, এই ব্লহন্নহত্যাকাবী যেন আপনার যজ্ঞ না 
দেখে ফেলে, তা হলে আপনার আনম্ট হবে। রাজা অর্বাবসুকে তাঁডযে দেকাব 
জন্য ভূত্যদেব আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবস্‌ বার বাব বললেন, আমার এই ভ্রাতাই 
ব্লহমহত্যা কবেছে, আম তাকে সেই পাপ থেকে মুন্ত কবেছি। তাঁর কথায় কেউ 
বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবস্‌ বনে গিয়ে সূর্যের আরাধনায় নিবত হলেন। 
মূর্তিমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রীত হয়ে অর্বাবসুকে সংবর্ধনা এবং পরাবসুকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবসর প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তাব ফলে বৈভ্য 
ভরদ্বাজ ও যবর্লীত পুনজারীবত হলেন, পরাবসৃর পাপ দূর হ'ল, বৈভ্য বিস্মৃত 
হলেন যে পরাবসু তাঁকে হত্যা করোছিলেন, এবং সূর্যমন্মের প্রাতম্ঠা হ'ল। 

জীবিত হযে যবক্লীত দেবগণকে বললেন. আম বেদাধ্যায়ী তপস্ব ছিলাম 
তথাঁপ রৈভ্য আমাকে কি ক'রে বধ কবতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি 
গুবূর সাহায্য না নিষে (কেবল তপস্যাব প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভ্য 
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আত কম্টে গুবুদের তুষ্ট ক'রে দণর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করোছিলেন, সেজন্য তাঁর 
জ্ঞানই শ্রেম্ঠ। 


৩১। নরকাসযর-_বরাহরুপণ বিষ; -__বদরিকাশ্রম 


উশীরবীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাঁগার এবং কালশৈল অতিক্রম, ক'রে 
যুধাম্ঠরাঁদ সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপস্থিত হলেন। লোমশ বললেন, এখন 
আমবা মণিভদ্র ও যক্ষবাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব 
কন্নর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক বাক্ষত, তোমরা সতর্ক হযে চল। যুধা্ঠির বললেন, 
ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঙ্গে এই গঞ্গাদ্বাবে অপেক্ষা কব, কেবল আম 
নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘ্‌ আহার ক'রে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম 
পথে যাত্রা করব। ভীম বললেন, অজুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা 
সকলেই উৎসুক হযে আছি। এই বাক্ষসসংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আমি ছেড়ে 
দিতে পাঁর না। পাণ্টালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে 
আম তাঁদেব বহন ক'রে নিয়ে যাব। দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, আম চলতে পারব, 
আমার জন্য ভেবো না। 


য্াধান্ঠিবাদ সকলে পালন্দরাজ সুবাহ্‌ব বিশাল রাজ্যে উপাঁস্থত হলেন 
এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রান্রিযাপন করলেন। পরদিন সূর্যোদয় 
হ'লে পাচক ও ভূত্যদের পুলিন্দবাজের নিকটে বেখে তাঁরা পদরুজে হিমালয় পর্বতের 
দিকে যাত্রা কবলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে 
কৈলাসাঁশখরতুল্য সুবিশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসূবের আঁস্থ। নবকাসুর 
তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুধর্ধ হযে দেবগণের উপর উৎপাঁড়ন করত। ইন্দ্রের 
প্রার্থনায় বিষণ; হস্তদ্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অসুরেব প্রাণহরণ করেন। 


তাব পব লোমশ বরাহবূপী বিষ্ুুর এই আখ্যান বললেন। _- সত্যযুগে 
এক ভয়ংকব কালে আঁদদেব বিষণ মের কার্য করতেন। তখন কেউ মরত না, 
কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশু পক্ষী মানুষ প্রভৃতির সংখ্যা এত হ'ল যে তাদের 
গুরুভারে বসুমতাঁ শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তিনি সর্বাঙ্গে ব্যথিত হযে 
'বিফুব শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ রন্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে 
পৃথিবীকে দন্তে ধারণ ক'রে শত যোজন উধের্ব তুললেন। চরাচর সংক্ষোভিত হ'ল, 


০৬ মহাভারত 


দেবতা খাঁষ প্রভাতি সকলেই কাম্পত হয়ে ব্রহমার নিকটে গেলেন, ব্রহন্না আশ্বাস 'দিয়ে 
তাঁদের ভয় দুর করলেন। 

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপাস্থত হ'লে প্রবল 'ঝড়বাষ্ট হ'তে লাগল, 
সকলে ভঈত হয়ে বৃক্ষ বজ্মীকস্তূপ প্রভৃতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগ থেমে 
গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্রোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে 
ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। হাঁধাচ্ঠর তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ কবতে লাগলেন -_ আমি 
পাপধ, আমাব কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপাঁতিত হযেছেন। 
ধোম্য প্রভীতি ধাঁষগণ শান্তিব জন্য মন্ন জপ করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোপদণীকে মৃগচর্মের 
উপব শুইয়ে নানাপ্রকাবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন । য্াঁধান্ঠর ভশমকে বললেন, 
তুষারাবৃত দুর্গম গিবিপথে দ্রৌপদী কি ক'রে যাবেন? ভীম স্মরণ কবা মান্ন 
মহাবাহ্‌ ঘটোৎকচ সেখানে এসে কবজোড়ে বললেন, আজ্ঞা কবুন কি কবতে হবে। 
ভশম বললেন, বৎস, তোমার মাতা পাবিশ্রান্ত হযেছেন, একে বহন ক'বে নিষে চল। 
তুম একে স্কন্ধে নিষে আমাদের নিকটবতাঁ হযে আকাশমার্গে চল, যেন এব 
কম্ট না হয। 

ঘটোৎকচ দ্রোপদীঁকে বহন কবে নিষে চললেন, তাঁব অনচর বাক্ষসবা 
পাণ্ডব ও ব্রাহননণদেব নিষে চলল, কেবল মহার্ধ লোমশ নিজের প্রভাবে 'সিদ্ধমার্গে 
দ্বিতীয় ভাস্কবেব ন্যায় অগ্রসব হলেন। অনন্তব তাঁবা নবনাবাষণেব রমণীষ আশ্রমে 
উপস্থিত হলেন। সেখানকার মহার্ষগণ য্াধান্ঠবাঁদিকে সাদরে গ্রহণ ক'বে যথাবাঁধ 
আঁতাঁথসৎকাব্‌ কবলেন। 


তঁস্মিন্‌ বিহবমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্কয়া। 
মনোজ্জে কাননবরে সর্বতকুসুমোজ্জবলে ॥ 
পাদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভাবাবনামাভঃ। 
শোভিতে সর্বতো রম পৃংস্কোকিলকুলায্তৈঃ ॥ 
ধব্যপুষ্পসমাকীর্ণাং মনকপ্রসীতবিবর্ধনীম্‌। 
বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমনু॥ 
তীস্মন্‌ দেবার্ধচবিতে দেশে পরমদুর্গমে । 
ভাগীবথশপৃণ্যজলে তপ/য়াণক্রিরে পিতৃন্‌॥ 


_সেই মনোজ্ঞ কানন সর্ব খতুর কুসুমে উজ্জবল, সেখানকার বৃক্ষসমূহ 
বকাঁশত পুল্পে ভাষত, ফলভারে অবনত, এবং পৃংস্কোকিল-সমাকুল। দ্রৌপদশীর 


বনপব ২০৭ 


সাহত পান্ডবগণ বিচরণ করতে করতে 'দিব্যপুজ্পসমাকীর্ণা মনের আনন্দবর্ধনী বিশালা 
বদরীতে এলেন। দেবখাঁষ-সোবত পরমদুর্গম সেই দেশে ভাগশরথনীর পুণ্যজলে 
তাঁরা 'তৃগণের তর্পণ করলেন। 


৩২। সহম্রদল পদ্ম ভঈম-হন,মান-সংবাদ 


জনে প্রতীক্ষা পাণ্ডবগণ ছ বানর শুদ্ধভাবে বদারকাশ্রমে বাস 
করলেন। একাঁদন উত্তবপূর্ব দিক থেকে বায়ুদ্বাবা বাঁহত একটি সহম্্দল পদ্ম 
দেখে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, দেখ, এই 'দব্য পদ্মাট ক সুন্দর ও সুগন্ধ! আম 
ধর্মবাজকে এট দেব। ভীম, আম যর তোমাব প্রা হই তবে এইপ্রকাব 
বহু পদ্ম সংগ্রহ ক'রে নিষে এস, আমি কাম্যক বনে নিষে যাব। এই ব'লে দ্রৌপদী 
পদ্মাট নিষে যুধন্ঠিবেব কাছে গেলেন, ভীমও ধনুর্বাণহস্তে পদ্মবনের সন্ধানে 
যাত্রা করলেন। 

ভশম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপাস্থত হলেন এবং আনন্দিতমনে 
লতাসমূহ সণ্টালিত ক'বে যেন খেলা কবতে কবতে চললেন। ভযশন্য হবিণের 
দল ঘাস মুখে ক'বে তাঁব 1দকে সকৌতুকে চেয়ে বইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব বমণীবা 
পাঁতব পার্রবে বসে পবম বূপবান দীর্ঘকাম কনবর্ঘ ভীমকে অদশ্যভাবে নানা 
ভঙ্গী সহকাবে দেখতে লাগল। বনচব ববাহ মাহষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রভীঁতকে 
সন্মস্ত ক'রে চলতে চলতে ভাম গন্ধমাদনেব সানুদেশে এক ব্বমশীষ স্দাবশাল 
কদলনবন দেখতে পেলেন। তানি গঞ্জন ক'বে কদলাীতবু উৎপাটিত করতে লাগলেন, 
সহম্্র সহম্র জলচব পক্ষী ভয় পেষে আর্রপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের 
অনুসরণ ক'রে তিনি পদ্ম ও উৎপল সমান্বিত একটি বমণীয় বিশাল সবোববে 
উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজেব ন্যা বহ:ক্ষণ জলব্লীড়া ক'বে তীরে উঠে 
তাল ঠুকে শঙ্খধ্যনি করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগৃহায সুপ্ত 'সিংহসকল 
গর্জন ক'রে উঠল এবং সংহনাদে শ্রস্ত হযে হস্তঁব দলও উচ্চ রব করতে লাগল। 

হনুমান সেখানে 'ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন 
দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলীতরুর মধাবতরঁ পথ রুদ্ধ করলেন। সেই 
সংকীর্ণ পথ 'দিষে কেবল একজন চলতে পারে । হনূমান সেখানে শুষে পড়ে হাই 
তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গুল আস্ফোটন কবতে লাগলেন, তাব শব্দ পর্বতেব গৃহায় 
গৃহায় প্রাতধ্বনিত হ'ল। সেই শব্দ শুনে ভশমের বোমাণ্ হ'ল, তান 'নিকটে এসে 


২০৮ মহাভাপত 


দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল [শলার উপরে হনুমান শুয়ে আছেন, তিনি 
বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় দ্যার্নরীক্ষ্য িজ্গলবর্ণ ও চণ্টল। তাঁর গ্রীবা স্থূল ও খর্ব, 
কাঁটদেশ ক্ষীণ, ওম্ঠদ্বয় হুস্ব, জিহবা ও মুখ তাঘ্রবর্ণ, ভ্রু চণ্চল, দন্ত শুক্র ও তক্ষণ, 
তিনি স্বর্গের পথ রোধ ক'রে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভীম নিভয়ে 
হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর 'সংহনাদ করলেন। মধুর ন্যায় পঙ্গলবর্ণ চক্ষু ঈষং 
উল্মীলিত ক'রে হনুমান ভনমের দিকে অবন্্রাভবে চাইলেন এবং একটু হেসে 
বললেন, আম রগ, সুখে নিদ্রামণন ছিলাম, কেন আমাকে জাগালে? আম 
[তর্যগৃষোি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান যে সকল প্রাণীকেই দয়া করা 
উাঁচত। তুমি কে, কোথায় যাবে? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষের অগম্য। 

ভশম 'ঈীনজের পাঁরচয দিষে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আম 
বানর, তোমাকে পথ ছেডে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমাব মৃত্যু 
হবে। ভীম বললেন, মৃত্যুই হ'ক বা যাই হ'ক, তুমি ওঠ, পথ ছেড়ে দাও, তাহ'লে 
আমিও তোমাব" হানি করব না। হনুমান বললেন, আমি বুগ, ওঠবার শান্ত নেই, 
যাঁদ নিতান্তই যেতে চাও তো আমাকে 'ডাঁওযে যাও। ভীম বললেন, নির্গন 
পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা ক'রে আম তোমাকে 'ডাঙযে যেতে 
পার না, নতুবা হনুমান যেমন সাগব লঙ্ঘন কবেছিলেন সেইরূপ আঁমও তোমাকে 
লঙ্ঘন করতাম। হনুমান ব্ললেন, কে সেই হনুমান? ভণম বললেন, তানি আমার 
ভ্রাতা, মহাগুণবান বাদ্ধমান ও বলবান, রামাযণোন্ত আত বিখ্যাত বানবশ্রেম্ঠ। আঁম 
তাঁবই তুল্য বলশ্মলী, তোমাকে নিগৃহীত করবার শীন্ত আমাব আছে। তুমি পথ 
দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্ধকোের জন্য আমার ওঠবাব শা 
নেই। তুমি দয়া কর, আমাব লাঙ্গুলটি সাঁবযে গমন কব। 

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন 'স্থর ক'রে ভীম তার পুচ্ছ ধরলেন, কিন্তু 
নড়াতে পাবলেন না। তিনি দূ হাত দিষে ধ'বে তোলবাব চেষ্টা কবলেন, তাঁব চক্ষু 
বস্ফারত হ'ল, ঘর্মম্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। তখন 'তাঁন 
অধোবদনে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জীল হযে বললেন, কাঁপশ্রেচ্ঠ, প্রসন্ন হ'ন, আমার 
কট;বাক্য ক্ষমা করুন। আম শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশন করছি -__ আপনি কে 2 

হনুমান তখন নিজের পরিচয দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে 
এই বর 'দিয়োছলেন যে, তাঁব কথা যত দিন জগতে প্রচালিত থাকবে তত দন আম 
জীবিত থাকব । সাঁতার বরে সর্বপ্রকাব দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপাস্থিত 
হয়। কুরুনন্দন, এই দেবপথ মানূষেব অগম্য সেজন্যই আম বোধ করোছিলাম ॥ 


বনপর্ব ২০৯ 


তুম যে পদ্মের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নাকটেই আছে। ভীম হৃন্ট হয়ে 
বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়েছি। বার, 
সমুদ্রলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। 
হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ বিন্ধ্যপর্বততুল্য 
দেহ দেখে ভীম রোমাণ্চিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপুল শরীর দেখলাম, 
এখন সংকুচিত করূন। আপাঁন পার্রে থাকতে রাম স্বয়ং কেন রাবণের সঙ্গো যুদ্ধ 
কবোছলেন॥ আপনি তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে সদলবলে ধংস" করতে 
পাবতেন। হনমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ আমার সমকক্ষ ছিলেন না, 
কিন্তু আম তাঁকে বধ করলে রামের কীর্ত নম্ট হ'ত। ভাম, এই পদ্মবনে যাবার 
পথ, এখান দিযে গেলে তুম কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ 
কবে পুজ্পচযন ক'রো না। 

হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত ক'রে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভীমের 
সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ'ল তানি অত্যন্ত বলশালশ হয়েছেন। হনুমান 
বললেন, কুল্তীপন্ত্র, যাঁদ চাও তবে আম ক্ষুদ্র ধৃতরাষ্ট্রপত্রদের সংহার করব, শিলার 
আঘাতে হস্তিনাপুব বিমার্দত করব। ভাম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই 
আমবা শন্লুজয করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ কববে তখন 
আমিও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ কবব; আমি অজর্কনের ধবজের উপরে বসে 
প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমবা অনায়াসে শব্রুবধ করতে পারবে। 
এই ব'লে হনুমান অন্তার্হত হলেন। 


৩৩। ভশমের পদ্মসংগ্রহ 


ভনম গন্ধমাদনের উপর 'দয়ে হনমানের প্রদর্শিত পথে যাত্রা করলেন। 
দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারশ্ডব ও চক্রবাকে সমাকীর্ণ একটি বৃহৎ নদ 
দেখতে পেলেন, তার জল আত নির্মল এবং পরম সন্দর স্বর্ণময় 'দব্য পদ্মে 
আচ্ছন্ন । এই নদী কৈলাসাশখর ও কুবেরভবনের নিকউবতরঁ, ক্লোধবশ নামক 
বাক্ষসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধার স্বর্ণাঙ্গদভূষিত ভীম নিঃশঙ্কচিত্তে খড়াগ- 
হস্তে পদ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, মুনিবেশধারী অথচ 
সশস্ত কে তুমি? ভীম তাঁর পাঁরচয দিযে জানালেন যে তিনি দ্রোপদীর জন্য পদ্ম 
নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বললে, এখানে কুবের ক্লীড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে 

১৪ 


২৯০ মহাভারত 


পারে না। যক্ষরাজের অনুমতি না নিয়ে যে আসে সে বিনন্ট হয়। তুম ধর্মরাজের, 
দ্রাতা হয়ে সবলে পদ্ম হরণ করতে এসেছ কেন? ভীম বললেন, যক্ষপাঁত কুবেরকে 
তো এখানে দেখাঁছ না, আর তাঁর দেখা পেলেও আম অনুমাত চাইতে পার না, 
কারণ ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উপাত্ত 
পর্বতনির্ঝর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান আঁধকাব। 

নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে ভীম জলে নামছেন দেখে রাক্ষসবা তাঁকে মারবার 
জন্য ধাঁবত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হ'ল, আব সকলে 
কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভনম তখন নদীতে নেমে অমৃততুল্য জল পান 
করলেন এবং পদ্মতরু উৎপাঁটত ক'রে অনেক পদ্ম সংগ্রহ কবলেন। পরাজিত 
রাক্ষসদের কাছে সমস্ত শুনে কুবের হেসে রললেন, আমি সব জানি, কৃষ্ণার জন্য 
ভশম ইচ্ছামত পদ্ম নিন। 

সেই সময়ে বদারকাশ্রমে বালুকামষ খবস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, উল্কাপাত 
হ'ল, এবং অন্যান্য দুলক্ষণ দেখা গেল। বিপদের আশঙকায় যুঁধম্ঠির জিজ্ঞাসা 
করলেন, ভঈম কোথায় 2 দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুবোধে পদ্ম আনতে 
গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শীঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ তাঁর 
অনূচরদের সাহায্যে যুধিম্ঠরাঁদ, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্লাহন্ণদেব বহন 
ক'রে ভীমের নিকট উপাস্পত হলেন। যুধান্ঠর দেখলেন, অনেক যক্ষ নিহত হযে 
গড়ে আছে, ক্রুদ্ধ ভশম স্তব্ধনয়নে ওম্ঠ দংশন ক'রে গদা তুলে নদীতীবে দাঁড়য়ে 
আছেন। যাধান্ঠর বললেন, ভীম, এক করেছ? এতে দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন, 
আর এমন ক'রো না। সেই সময়ে উদ্যানরক্ষিগণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। 
ষুধম্ঠির সেই রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল। 

পাশ্ডবগণ অজর্ননের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সানুদেশে কিছুকাল সুখে 
যাপন করলেন। তার পর একাঁদন য্ার্ধান্তর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ 
আমাদের বহু তীর্থ দৌখয়েছেন, বিশালা বদরণ এবং এই 'দব্য নদঁও আমরা দেখোঁছ, 
এখন কোন্‌ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী 
হ'ল-_- এখান থেকে কেউ সেখানে যেতে পারে না। আপনি বদরিকাশ্রমে ফিরে গিয়ে 
সেখান থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে, আর্টষেণের আশ্রমে যান, তা হ'লে কুবেরভবন 
দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদারকায় ফিরে গেলেন। 


বনপব ২১১ 


॥জট্াসুরবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৪। জটাসরবধ 


জটাসুর নামে এক রাক্ষস ব্লাহমণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। 
সর্বশাস্তজ্ঞ উত্তম ব্রাহমণ বলে সে নিজের পাঁরচয় দিত, যুধিষ্ঠির অসান্ধিশ্ধমনে 
“সেই পাপীকে পালন করতেন। একাঁদন ভীম মৃগয়ায় গেছেন, ঘটোৎকচ ও তাঁব 
অনুচর রাক্ষদরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভাতি মহর্ষরা ধ্যানমশ্ন হয়ে আছেন, 
এই সুযোগে জটাসুর বিকট রূপ ধারণ ক'রে যাঁধান্ঠর নকুল সহদেব দ্রৌপদী এবং 
পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ঘ হরণ ক'রে নিষে চলল। সহদেব বিশেষ চেষ্টা ক'বে তার 
বাহপাশ থেকে নিজেকে মৃন্ত করলেন এবং খড়গ কোষমুস্ত ক'বে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে 
ডাকতে লাগলেন। যাাঁধান্ঠর জটাসুরকে বললেন, দুর্বাদ্ধ, তুমি আমাদের আশ্রমে 
সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অন্ন খেষে কেন আমাদের হবণ করছ ? দ্রোপদীকে 
স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসস্থত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ। 

ফাঁধান্ভর নিজেকে গুবুভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গাঁত মন্দীভূত হ'ল। 
সহদেব বললেন, মহারাজ, আম এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পৃবেই যাঁদ 
একে বধ করতে না পার তবে আম নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ 
করতে প্রস্তুত হলেন এমন সমযে গদাহস্তে ভীম সেখানে*এলেন। ভনম রাক্ষসকে 
বললেন, পাপ, তুমি যখন আমাদের অস্ব্শস্ত নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে 
আম চিনেছিলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহমণবেশশ আতাঁথ হয়ে আমাদের প্রিয়কার্য করতে 
এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ কাব নি। তুম এখন কালসতত্রে বদ্ধ মংস্যের 
ন্যায় দ্রৌোপদীবৃপ বাঁড়শ গ্রাস করেছ। বক আর 'হাঁড়ম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে 
তুমিও সেখানে যাবে। জটাসূর যুধিম্ঠিরাদিকে ছেড়ে দিয়ে ভমকে বললে, তুমি 
যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রন্তে তাদের তর্পণ করব। ও 

ভীম ও জটাস্রের দারুণ বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য 
কবতে এলে ভনম তাঁদের নিরস্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, আম একে মারতে পারব, 
তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ। ভাঁমের মুস্টির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, 
তখন ভীম তার সর্বাঙ্গ নাম্পন্ট ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলেন, বৃল্তচ্যুত ফলের ন্যায় 
তার মস্তক 'ছন্ন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 


১৯৭, মহাভারত 


॥যক্ষযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৫। ভশমের সাঁহত ক্ষরাক্ষসাঁদর য,ম্ধ 


বদরিকাশ্রমে বাস কালে একাঁদন যাঁধা্ঠর বললেন, আমাদের বনবাসকালের 
চার বংসর নিরাপদে অতনত হযেছে । অস্বশিক্ষার জন্য সূরলোকে যাবার সময় 
অন বলেছিলেন যে পণ্চম বৎসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তিনি কৈলাস পর্বতে আমাদের 
সঙ্গে পূনামিলত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর প্রতীক্ষা কবব। 

যুধন্ঠিরাদ, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহন্রণগণ এবং ঘটোংকচ ও তাঁর অনুচরগণ 
সতর 'দনে 'হমালয়েব পৃন্ঠদেশে উপাঁস্থত হলেন। তার পর তাঁরা গন্ধমাদন 
পর্বতের নিকটে রাজার্ধ বৃষপর্বার পাঁবন্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রান্র সুখে 
বাস করার পব আতরিন্ত পরিচ্ছদ আভরণ ও যক্জপান্র ব্ষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা 
উত্তর 1দকে যান্লা করলেন। পান্ডবদের সহচব বাহম্ণণগণ বৃষপর্বার আশ্রমেই 
রইলেন। যুধিষ্ঠিবাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধোম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের 
নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মাল্যবান পর্বত আতক্রম ক'বে রমণীষ গন্ধমাদন 
পর্বতে রাজার্ধ আর্্টষেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকাষ সর্বধর্মজ্ঞ আর্টষেণ 
তাঁদের সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন, বংস য্যাধান্ঠর, তোমরা এখানেই অজর্নেব জন্য 
অপেক্ষা কর। পান্ডবগণ সস্বাদু ফল, বাণহত মৃগের পাবিত্র মাংস, পাঁবত্র মধু, 
এবং মুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে 'বাঁবধ কথা শুনে বনবাসের 
পণ্চম বর্ষ যাপন করলেন। 

ঘটোংকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চ'লে গেলেন। একাঁদন দ্রৌপদী 
ভীমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অন খাণ্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং 
ইন্দ্রকেও নিবারত করেছিলেন। তান দারুণ মায়াবীদের বধ করেছেন, গাণ্ডীব 
ধনুও লাভ করেছেন। তোমারও ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজেয় বাহুবল আছে। তুমি 
এখানকার রাক্ষসদের বিতাঁড়ত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের 
উপাবিভাগ দেখব। 

মহাব্ষ যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভঈম সেইবৃপ দ্রৌপদীর 
দতরস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্ত্র হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান 
থেকে (তানি কুর্রভব্ দেখতে প্জেন। তাৰ গ্রসদ্সমহ কাগুন ও স্ফিকে 
দন্মত, সবাঁদক জ্বর্ণপ্রাচীবে বেলন্টিত .এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। 
কিছুক্ষণ বিষমমনে নিশ্চল হয়ে কুবেরপদরী দেখে ভাম শঙ্খধবান ও জ্যানির্ঘোষ 


বনপর্ব ২১৩ 


করে করতাঁল দলেন। শব্দ শুনে বক্ষ রাক্ষস ও গন্ধর্বগণ বেগে আক্ুমণ করতে 
এল। ভীমের অস্ত্াঘতে অনেকে 'বনম্ট হ'ল, অবাশিন্ট সকলে পাঁলয়ে গেল। 
তখন কুবেরসখা মণিমান নামক মহাবল রাক্ষস শান্ত শুল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে 
এলেন, কিন্তু ভম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন। 

যুদ্ধের শব্দ শুনে যাধান্ঠর দ্রোপদীকে আর্টষেণের কাছে রেখে 
নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। মহাবাহ্‌ ভীম বহু 
রাক্ষস সংহার* ক'রে ধনু আর গদা নিয়ে দাঁড়য়ে আছেন দেখে য্যা্ধান্ঠর তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'বে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারিতার বশে অকারণে রাক্ষস বধ করেছ, 
তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর কারো না। 

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শুনে কুবের ব্ুদ্ধ হয়ে পুম্পক 
বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পান্ডবগণ বোমাণ্চিত হয়ে যক্ষ-বাক্ষস- 
পরিবেন্টিত 'প্রষদর্শন কুবেবকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়্‌গধনদর্ধারী মহাবল 
পান্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের প্রিষকার্য করবেন জেনে প্রণীত হলেন। 
যাঁধন্ঠির নকুল ও সহদেব কুবেবকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে 
ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। ভীম খড়গ ও ধনূর্বাণ হাতে নিয়ে 
কুবেবকে দেখতে লাগলেন। 

কুবের যূধিষ্ঠিরকে বললেন, তু্গি প্রাণগণের হিতে রত তা সকলেই জানে; 
তোমার ভ্রাতাদের সঙ্গে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের 
হঠকারিতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লাঁজ্জত হয়ো না, এই যক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা 
দেবতারা পূবেহই জানতেন। তার পব কুবের ভমকে বললেন, বৎস, তুমি দ্রোপদীর 
জন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রাহ্য ক'রে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আম 
প্রীত হযোছ. তুম আমাকে শাপমূস্ত করেছ। কুশবতী নগরীতে যখন দেবগণের 
মল্্ণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময আমি মহার্ধ অগস্তাকে 
দেখেছিলাম, তিনি যমুনাতীরে উগ্র তপস্যা করাছলেন। আমাব সখা বাক্ষসপাত 
মাঁণমান মূর্খতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মস্তকে নিম্ঠীবন ত্যাগ করেন। 
ক্রোধে চতুী্দক যেন দগ্ধ ক'রে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দ:রাত্মা সখা 
সসৈন্যে মানুষের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যাবনাশের দুঃখ ভোগ করবে, সেই 
সৈন্যহন্তা মনষ্যকে দেখে পাপমুক্ত হবে। 

তার পর কুবের যাঁধান্ঠরকে বললেন, এই ভমসেন ধর্মজ্ঞানহাঁন, গার্বিত, 
ব্লালবাদ্ধ, অসাহষ্ ও ভয়শন্য; একে তুমি শাসনে রেখো । রাজার্য আর্টিষেণের 


২১৪ মহাভারত 


আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃফণপক্ষ যাপন ক'রো, আমার নিযুস্ত গন্ধর্ব যক্ষ 
কিন্নর ও পর্বতবাঁসগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যুপানীয় এনে দেবে। 
কুবেরকে প্রণাম ক'রে ভীম তাঁর শান্ত গদা খড়গ ধন. প্রভাত অস্ত্র সমর্পণ করলেন। 
শরণাগত ভামকে কুবেব বললেন, বংস, তুমি শুগণের গৌরব নাশ কব, সূহ্‌দ্গণের 
আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নিভ'য়ে বাস কর। অন শীঘ্রই 
তোমাদের সঙ্গো মলিত হবেন। এই ব'লে কুবের অন্তাহ্ত হলেন। 


॥ নিবাতকবচযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৬। অজঠনের প্রত্যাবর্তন -__ নিবাতকবচ ও হিরণ্যপরের বৃত্তান্ত 


একমাস পবে একাঁদন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত ক'বে 
ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতাল তা চালাচ্ছেন, ভিতবে িবাটমাল্যধারী অর্জন 
নব-আভরণে ভূষিত হয়ে বসে আছেন। িবমান থেকে নেমে অন পৃবোহিত 
ধোম্য, য্যাধাম্ঠর ও ভামের চরণবন্দনা করলেন। পান্ডবগণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে 
মাতাল বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। 

প্রিয়া দ্রোপদীকে ইন্দ্রদত্ত বাবধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর তাঁব 
ভ্রাতা ও ব্রাহমণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং সূবলোকে বাস ও অস্ত্রশিক্ষাব বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে বললেন। পরাদিন প্রভাতকালে উজ্জবল 'বমানে আরোহণ ক'রে ইন্দ্ু 
পাশ্ডবদের নিকট উপাস্থত হয়ে ্যাধাম্ঠরকে বললেন, তুমি পাঁথবী শাসন করবে, 
এখন তোমরা কাম্কবনে ফিরে বাও। অর্জুন সর্বাবধ অস্ত লাভ করেছেন, 
আমার প্রয়কার্যও করেছেন। এখন ব্রিভূবনের লোকেও '.কে জয করতে পারবে 
না। ইন্দ্র চলে গেলে যুধাম্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অজুন তাঁর যাতনা ও সূরলোক- 
বাসের ঘটনাবলণ সাঁবস্তারে জানিয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। -_ 

আমার অস্মাশিক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন 
গুরুদাক্ষণা দেবার সময় এসেছে । ৬ ।মার শন্লু নিবাতকবচ নামক তিন কোট দানব 
সমদদ্রমধ্যস্থ দুগ্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের বধ কর, 
তা হ'লেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে। 

কিরট-কবচে ভূষিত হয়ে গাণ্ডীবধনু নিয়ে আমি ইন্দ্রের রথে যাত্রা 
করলাম। আঁবলম্বে মাতলি আমাকে সমদ্রস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহস্র 


বনপর্ব ২১৫ 


সহম্র নিবাতকবচ নামক দানব লৌহময় মহাশূল গদা মুষল খড়গ প্রভৃতি অস্ত্র 
নিয়ে বিকৃত বাদ্যধৰন্‌ ক'রে আমাকে আকুমণ করলে । তুমুল যুদ্ধে অনেক দানব 
আমাব অস্তাঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিলা জল আঁগ্ন ও বায়ু 
বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। তখন আম নিজের 
অস্ব্রমায়ায় দানবগণের মায়া নম্ট করলাম। তারা অদৃশ্য হয়ে আকাশ থেকে শিলা 
বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে, গেল। 
তখন মাতার্লর উপদেশে আমি দেবরাজের 'প্রয় ভীষণ বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। 
পর্বতের ন্যায় 'বিশালকায় 'নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হ'ল, 
দানবরমণনগণ উচ্চস্ববে কাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আম 
মাতাঁলকে জিজ্ঞাসা করলাম, দানবদেব এই নগব ইন্দ্রালযের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা 
এখানে বাস করেন না কেন? মাতলি বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেবই ছিল, 
নিবাতকবচগণ ব্লহমার বরপ্রভাবে এই স্থান আধিকার ক'রে দেবতাদের তাড়িয়ে দেয। 
ইন্দ্রেব অনুযোগে ব্রহন্না বলোছিলেন, বাসব, এই নিষাঁতি আছে যে তুমি অন্য দেহে 
এদেব সংহার করবে। এই কাবণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্ত্রশিক্ষা 'দিয়েছেন। 

নিবাতকবচগণকে বিনষ্ট ক'বে যখন আঁম দেবলোকে ফিরাছিলাম তখন 
আব একটি দীস্তিময আশ্চর্য নগর আমার দ্যম্টগোচব হ'ল। মাতাল বললেন, 
পুলোমা নামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র বংসর 
তপস্যা ক'রে ব্রহমার নিকট এই বর পায় যে তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক 
পূত্রগণ দেব রাক্ষস ও নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই গ্লভাময় রমণীয় 
আকাশচাবী নগরে বাস করবে। এই সেই ব্রহমার নির্মিত হিবণ্যপদর নামক দিব্য নগর। 
পার্থ, তৃমি এই ইন্দ্রশন্রু অসুরগণকে বিনষ্ট কর। 

মাতাল আমাকে হিরণযপুরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ- আক্রমণ করলে 
আম তাদের মোহগ্রস্ত ক'রে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগব কখনও 
ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ'ল। তার পব 
দানবগণ ষাট হাজার রথে চ'ড়ে আমার 'দব্যাস্্সমূহ প্রাতিহত ক'রে যুদ্ধ করতে 
লাগল। আমি ভশত হয়ে দেবদেব রদুদ্রকে প্রণাম ক'রে রোদ্রু নামে খ্যাত সর্বশত্রু- 
নাশক 'দব্য পাশুপত অস্ব প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পুরুষ 
আঁবর্ভৃত হ'ল, তার তন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেশ সূর্য ও আশ্নর 
ন্যায় প্রদীপ্ত, লেলিহান মহানাগগণ তা বেম্টন ক'রে আছে। মহাদেবকে নমস্কার 
করে আমি সেই ঘোর রৌদ্ু অস্ত্র গাণ্ডীবে যোজনা ক'রে নিক্ষেপ করলাম। 


১৬ মহাভারত 


তৎক্ষণাৎ সহম্্র সহম্্র মৃগ সিংহ ব্যান ভল্লক মহিষ সর্প হস্তণ প্রভাতি এবং 
দেব খাঁষ গন্ধর্ব পিশাচ ক্ষ ও নানাবৃপ অস্ত্রধারী রাক্ষম ও অন্যান্য প্রাণীতে 
সর্বস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। ন্রিমস্তক, চতুর্দন্তি, চতুর্জ ও নানার্পধারী প্রাণগণ 
নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আঁমও শরবর্ষণ ক'রে মূহূর্তমধ্যে সমস্ত 
দানব সংহার করলাম। 

আম দেবলোকে ফিরে গেলে মাতলির মুখে সমস্ত শুনে দেবরাজ আমাব 
বহ প্রশংসা কারে বললেন, পত্র, তুমি যুদ্ধে অবতঈর্ণ হ'লে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ 
শকুন ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও 
সমান হবেন না। তাব পর তান আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দব্যকবচ, হরণ্ময়ী 
মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিবাট এবং এই সকল 1দব্য বস্ম ও আভবণ 
দান করলেন। আমি পাঁচ বংসব সুরলোকে বাস ক'রে ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে এখন 
এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদেব সঙ্গে পুনার্মলিত হয়োছ। 

অজনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে যুধিষ্ঠির আতিশয আনন্দিত হলেন। 
পরদিন তাঁর অনুরোধে অজর্ন দব্যাস্্সমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপক্রম করলে নদী 
ও সমুদ্র বিক্ষুব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বাষ্পপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল; সূর্য উঠলেন না, 
আঁগ্ন জবললেন না, ব্রাহমণগণ বেদ স্মরণ কবতে পারলেন না। তখন নাবদ এসে 
বললেন, অজুন, 'দব্যাস্ত্র বৃথা প্রয়োগ ক'রো না, তাতে মহাদোষ হয়। যুধিন্ঠব, 
অজর্ুন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অস্ব্ের প্রয়োগ দেখবে । 


॥ আজগরপবাধ্যায় ॥ 
৩৭। অজগর, ভীম ও য্যাধম্ঠির 


গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পণ্চপাণ্ডব চার বংসর সুখে বাপ করলেন। 
তার পূর্বে তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাটিযৌছলেন। একদিন ভশম অজরন নকুল 
সহদেব যাঁধান্ঠরকে বললেন, আপনার প্রাতিজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জনাই আমরা 
দুর্যোধনকে মারতে যাই নি, মান পাঁরহার ক'রে সুখভোগে বাণ্চিত হয়ে বনে বিচবণ 
করাছ। আমাদের বনবাসের একাদশ বংসর চলছে, পরে এক বৎসর দূরদেশে 
অজ্ঞাতবাস করলে দূর্ধোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেস্ট হযে না 
থেকে ভাবষ্যতে শব্রুজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। 


বনপর্ব ২১৭ 


যাঁধান্ঠর গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ঘটোতংকচ 
অনুচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন করে নিয়ে চললেন। লোমশ 
দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক রান্র এবং বদারকায় 
এক মাস বাস ক'রে কিরাতরাজ সুবাহুর দেশে উপাঁস্থত হলেন। সেখান থেকে 
ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভূত্য, পাচক, সারথ ও রথ প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে এবং 
ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়ে তাঁবা যমুনার উৎপাত্স্থানের নিকট বশাখয-প নামক বনে 
এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসব মৃগয়া ক'রে কাটালেন। 


একাঁদন ভামসেন মৃগ বরাহ মাঁহষ বধ ক'রে বনে বিচরণ করাঁছলেন এমন 
সময এক পর্বতকন্দরবাসী হারদবর্ণ চান্রতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
ধরলে। অজগবের স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালনী হয়েও তান 
নিজেকে মুস্ত কবতে পারলেন না। ভীম বললেন, ভূজগশ্রেম্ঠ, তুম কে; আম 
ধর্মরাজেব ভ্রাতা ভৰমসেন, অযুত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কি ক'রে বশে 
আনলে? ভটমের দুই বাহু মুস্ত এবং তাঁর দেহ বোন্টত কবে অজগর বললে, 
তোমাব পূর্বপুরুষ রাজার্ধ নহুষের নাম শুনে থাকবে, আমি সেই নহুষ (১), 
অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়ৌোছ। আমি বহকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছি. আজ ভাগাক্রমে 
তোমাকে ভক্ষ্যরুপে পেয়োছ। ভাঁম বললেন, নিজেব প্রাণেব জন্য আম ভাবাছ 
না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহবল ও নিরুদ্যম হবেন। রাজ্যের 
লোভে আমি ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা ব'লে পাঁড়া দয়োছি। আমার মততযুতে 
হয়তো সবাস্ত্রবিং ধীমান অর্জন বিষাদগ্রস্ত হবেন না, কিন্তু "মাতা কুন্তী ও 
নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন। 


সহসা নানাপ্রকার দুললক্ষণ দেখে যাঁধান্ঠির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভীম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তিনি বহক্ষণ পূর্বে মগয়া করতে গেছেন। 
যাঁধচ্ঠির ধোম্যকে সঙ্গে নিষে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মৃগয়ার চিহ অনুসরণ 
ক'বে তান এক পর্বতকল্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন 
ক'বে রয়েছে, তাঁর নড়বার শান্ত নেই। ভীমের কাছে সব কথা শুনে যাঁধষ্ঠিব 
বললেন, অমিতাবক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দন, আপনাকে অন্য ভঙ্ষ্য দেব। 
সর্প বললে, এই রাজপূত্রকে আম মুখের কাছে পেযোছ, এই আমার ভক্ষ্য। তুম 


(১) নহষের পূর্বকথা উদযোগপর্ব ৪-পাঁরচ্ছেদে আছে। 


১১৮ মহাভারত 


চ'লে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যাঁদ আমার প্রশ্নের উত্তব 
দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। যাাঁধান্ঠর বললেন, আপান ইচ্ছামত 
প্রশ্ন করুন, আমি তার উত্তর দেব। 

সর্প বললে, তোমার বাক্য শুনে মনে হচ্ছে তুমি আত বাদ্ধমান। বল -_ 
ব্রাহযণ কে? জ্ঞাতব্য কি? য্াঁধান্ঠর উত্তব দিলেন, সত্য দান ক্ষমা সচ্চারন্র আহংসা 
তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহমণ। সুখদুঃখহাীন পরবুহন, যাঁকে লাভ 
কবলে শোক থাকে না, 1তাঁনই জ্ঞাতব্য। সর্প বললে, শূদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব 
গুণ থাকতে পারে; আব, এমন কাকেও দেখা যায না যানি সুখদুঃখের অতাঁত। 
যুধিন্ভর বললেন, যে শদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তিনি শূদ্র নন, ব্রাহমণ; যে রাহমণে 
থাকে না তান ব্রাহমণ নন, তাঁকে শূদ্রু বলাই উঁচত। আর, আপনি যাই মনে কবুন, 
সুখদুঃখাতশত ব্লহম আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যাঁদ গুণানুসারেই 
ব্রাহন্রণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গুণযুস্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে ব্লাহমণ নয। 
যুধন্ঠির বললেন, মহাসর্প, আম মনে কাব সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজন্য 
মানুষের জাতানির্ণয় দুঃসাধ্য। 

যাধিষ্ঠিবের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীমকে ম্নীন্ত দিলে। তার পর তার 
সঙ্গে নানাবিধ দার্শনক আলাপ ক'রে যুধিষ্ঠর বললেন, আপনি শ্রেষ্ঠ ব্াদ্ধমান, 
সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপী নহষ 
বললেন, আম দেবলোকে আঁভমানে মন্ত হয়ে মানে বিচরণ করতাম, ব্লহমার্ধ দেবতা 
গন্ধর্ব প্রভৃতি সফলেই আমাকে কর দিতেন। এক সহমর ব্রহমার্ধ আমার শাবকা বহন 
করতেন। একাঁদন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আম পা 'দয়ে তাঁর 
মস্তক স্পর্শ করি। তাঁর অভিশাপে আম সর্প হয়ে অধোমুখে পাঁতত হলাম। 
আমার প্রার্থনায় তান বললেন, ধর্মরাজ যাধাণ্ঠর তোমাকে শাপমুস্ত করবেন। এই 
কথা ঝলে নহষ অজগরের রূপ ত্যাগ ক'রে 'দিব্াদেহে স্বর্গারোহণ করলেন। 
যাঁধান্ঠর ভশম ও ধোম্য তাঁদের আশ্রমে ফিরে গেলেন। 


বনপর্ব ২১৯ 
॥মাকন্ডেয়সমাস্যা(১)পর্বাধ্যায় ॥ 
৩৮। কৃ্ণ ও মাকণ্ডেয়র আগমন _- আঁরিষ্টনেমা ও আন্ির কথা 


[বশাখযূপ বনে বর্ষা ও শরৎ খতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে 
এসে বাস কবতে লাগলেন। একাঁদন সত্যভামাকে সঙ্গে নিষে কৃষ্ণ তাঁদেব দেখতে 
এলেন। জনকে সনভদ্রা ও আভমন্যুব কুশলসংবাদ 'দষে কৃষ্ণ দ্রৌঁপদণীকে 
বললেন, যাজ্ঞসেনন, ভাগ্যক্রমে অজন ফিরে এসেছেন, তোমার স্বজনবর্গ এখন পূর্ণ 
হ'ল। তোমার বালক পূত্রগণ ধনূর্বেদে অনুরন্ত ও সুশীল হয়েছে। তোমাব পিতা 
ও ভ্রাতা নিমল্মণ কবলেও তারা মাতুলালয়ের এশবর্য ভোগ করতে চায না, তারা 
দবারকাতেই সুখে আছে। আর্ধা কুন্তী আব তুমি যেমন পার সেইবৃপ সূভদ্রাও 
সর্বদা তাদেব সদাচাব শিক্ষা দিচ্ছেন। রাঁকনণীতিনয প্রদ্যম্ন ও কুমার আভমন্যু 
তাদের রথ ও অশবচালনা এবং 'বাবধ অস্দ্রের প্রযোগ শেখাচ্ছেন। তাব পর কৃষ্ণ 
যুধিম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশেব অপেক্ষা করছে, আপাঁন 
পাপী দুর্যোধনকে সবান্ধবে বিনষ্ট করুন। অথবা আপান দ্যুতসভায যে প্রাতজ্ঞা 
করোছলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শত্রু সংহার করবে, আপাঁন 
যথাকালে হস্তিনাপুর অধিকার করবেন। 


যাঁধান্ঠর কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গাঁত, উপয্যস্ত 
কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয নেই। আমরা প্রায় 
দ্বাদশ বংসর বনবাসে কাটিয়েছি, অন্ত্রাতঘাস শেষ ক'বেই তোমার শরণ নেব। 


এমন সমযে মহাতপা মার্কশ্ডেয মুনি সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহু 
সহম্্র বংসর কিন্তু তিনি দেখতে পণচশ বৎসরের য্বার ন্যায়। তিনি পূজা গ্রহণ 
ক'রে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার কাছে পূণ্যকথা 
শুনতে ইচ্ছা কার। এই সময়ে দেবার্ধ নারদও পান্ডবদের দেখতে এলেন, 'তাঁনও 
মার্কশ্ডের়কে অনুরোধ করলেন। 


মাকর্্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল ইহলোক পরলোক প্রভাতি সম্বন্ধে অনেক 
ব্যাথ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহমণমাহাত্ম্য শুনতে ইচ্ছা কার, 


(১) সমাস্যা-ধর্মতত্ব, আখ্যান ইত্যাদি কথন ও শ্রবণের জন্য এক উপবেশন। 


০ মহাভারত 


আপাঁন বলুন। মাক্ন্ডেয এই আখ্যান বললেন। __ হৈহয় বংশের এক রাজকুমার 
মৃগয়া করতে গিয়ে কৃম্গচর্মধারী এক ব্রাহমণকে দেখে তাঁকে মগ মনে ক'রে বধ 
করেন। তিনি ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা 
জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে গিষে নিহত মুনিকে দেখলেন এবং 
তাঁব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহার্ধ আঁরম্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহার্ষ 
তাঁদের পাদ্য-অর্থাঁদ দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহমহত্য করোছি, সংকৃত 
হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পুনর্বার ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ 
দেখতে পেলেন না। তখন আরম্টনেমা বললেন, দেখুন তো, আমার এই পত্রই 
সেই নিহত ব্রাহ্মণ কিনা। রাজারা অত্যন্ত বাস্মত হযে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই 
মৃত মুনিকুমার কি ক'রে জাবত হলেন? অবিষ্টনেমা বললেন, আমরা স্বধর্মের 
অনুষ্ঠান করি, ব্রাহমনণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বাল, যাতে দোষ হয এমন কথা 
বাল না। আঁতাঁথ ও পাঁরচাবকদের ভোজনের পর যা অবাঁশস্ট থাকে তাই আমরা 
খাই। আমরা শান্ত, সংযতোন্দ্রিষ, ক্ষমাশীল, তীর্ঘপর্যটক ও দানপরায়ণ, পৃণ্যদেশে 
তেজস্বী খাঁষগণের সংসর্গে বাস কার। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই: 
তার অল্পমান্র আপনাদেব বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন 
না। রাজারা হৃন্ট হয়ে আরষ্টনেমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 


তার পর মাক্্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন।-__মহৃর্ধ আন্র বনগমনের ইচ্ছা 
করলে তাঁর ভার্ন বললেন, রাজার্ধ বৈণ্য অ*্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে 
প্রার্থনা করে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পত্র ও ভূত্যদের ভাগ ক'রে দিয়ে 
যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। আঁ সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি 
করলেন -- রাজা, আপান ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পৃথিবীর প্রথম নরপাঁত; মুনিরা 
বলেন, আপাঁন ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুতি শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, অন্রি,.এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দ্রই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুমি মু 
অপাঁরণতবাদ্ধ রাজাকে তুষ্ট করবার জন্য স্তুতি করছ। আন্র ও গৌতম কলহ 
করছেন দেখে সভাস্থ ব্রাহমণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনংকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপতি বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপাঁত 
বিরাট প্রভীত নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। আতর রা্জাকে যে প্রথম 
বা প্রধান বলেছেন তা শাস্তসম্মত। বিচারে আন্রকে জয়ী দেখে বৈণ্া রাজা প্রত 
হয়ে তাঁকে বহু ধন দান করলেন। 


বনপৰঁ ২২১ 
৩৯। বৈবস্বত মন; ও মংস্য __ বালকরুপণী নারায়ণ 


যুধিম্ঠিরের অনুরোধে মাকর্ন্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন। -_ 
বিবস্বানেব (সূর্যের) পত্র মনু বাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার 
বংসব কঠোর তপস্যা করোছলেন। একাঁদন একট ক্ষুদ্র মৎস্য চশীরিণশ নদীর তরে 
এসে মনুকে বললে, বলবান মংস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে বক্ষা করুন। মনু 
সেই মৎস্যাটকে একটি জালাব মধ্যে রাখলেন। রব্লমশ সে বড় হ'ল, তখন মম তাকে 
একট বিশাল পৃজ্কারণীতে বাখলেন। কালক্রমে মৎস্য এত বড় হ'ল যে সেখানেও 
তাব স্থান হ'ল না, তখন মনু তাকে গঙ্গা ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পবে মৎস্য 
বললে, প্রভু, আমি অতি বৃহৎ হয়েছি, গঙ্গায় নড়তে পাবাছ না, আমাকে সমুদ্রে 
ছেড়ে দন। মনু যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন সে সহাস্যে বললে, ভগবান, 
আপাঁন আমাকে সর্বত্র রক্ষা কবেছেন, এখন আপনার যা কর্তব্য তা শুনুন। -_ 
প্রলযকাল আসন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপান রজ্জুযুস্ত একটি 
দৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করিয়ে সপ্তার্ধদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহম্ণণগণ 
যেসকল বাঁজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপনি সেই নৌকায থেকে 
আমাব প্রতীক্ষা করবেন আমি শৃঙ্গ ধারণ ক'রে আপনাব কাছে আসব। মৎস্যের 
উপদেশ অনুসারে মনু মহাসমুদ্রে নৌকায় উঠলেন। * তিনি স্মবণ করলে মংস্য 
উপাস্থত হ'ল। মনু তার শৃঙ্গে রজ্জু বাঁধলেন, মৎস্য গজমান ভীর্মময় লবণাম্বুর 
উপব 'দষে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পৃথিবী আকাশ ও সর্বাদক 
সমস্তই জলময়, কেবল সাতজন খাষি, মন্‌ আর মংস্যকে দেখা যাচ্ছল। বহু বর্ষ 
পবে হিমালয়ের নিকটে এসে মনু মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃঙ্গে 
নৌকা বাঁধলেন। সেই শৃঙ্গ এখনও 'নৌবন্ধন” নামে খ্যাত। তাব পর মংস্য 
ধাঁষগণকে বললে, আমি প্রজাপাতি ব্রহন্না, আমার উপবে কেউ নেই, আম মংস্যর্পে 
তোমাদের ভয়মূস্ত করোছ। এই মনু দেবাসুর মানুষ প্রভাতি সকল প্রজা ও স্থাবর 
জঙ্গম স্যম্ট করবেন। এই বলে মৎস্য অন্তাহ্হত হ'ল। তাব পর মন্‌ কঠোর 
তপস্যায় 'সাদ্ধিলাভ ক'রে সকল প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। 


যাধান্ঠর বললেন, আপাঁন পূরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার 
সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা করি। মাকণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পরিমাণ চার 


৬ মহাভারত 


হাজার বৎসর ৫১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ(৩)ও চার শ বংসর। 
ব্রেতাযূগ তিন হাজার বৎসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বংসর, সন্ধ্যাংশও তাই । দ্বাপরযফূগ 
দুই হাজাব বংসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বংসর। কাঁলযুগ এক হাজার বৎসর, 
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বংসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার 
যুগে (এক হাজার চতুযুগে) ব্ুহমার এক দিন। তার পর ব্রহম্নার রান্র প্রলযকাল। 
একদা প্রলয়কালে আম নিরাশ্রয় হযে সম[দ্রজলে ভাসাছলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক 
বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে দিব্য-আস্তরণযুস্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন 
বালক শুষে আছে, তাব বর্ণ অতসশী (৪) পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীবংসাঁচহ (৫)। 
সেই বালক বললেন, বস মাকণন্ডেয়, তুমি পাঁরশ্রান্ত হয়েছ, আমার শরীরের (ভিতরে 
বাস কর। এই ব'লে তান মুখব্যাদান করলেন। আম তাঁর উদরে প্রবেশ ক'রে 
দেখলাম, নগর রাম্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য দেবগণ অসুরগণ প্রভাত 
সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বংসরের আঁধক কাল তাঁর দেহের 
মধ্যে বিচরণ ক'রে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আম সেই ববেণ্য দেবের শবণ 
নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মুখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হলাম। বাইরে এলে 
দেখলাম, সেই পাঁতবাস দ্যাতমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তান 
সহাস্যে বললেন, মাক্ডেয়, তুম আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো» আমি 
নবদৃম্টি লাভ ক'রে মোহমস্ত হয়ে তাঁব সুন্দর কোমল আরন্ত চবণদ্বয মস্তকে 
ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জাল হয়ে বললাম, দেব. তোমাকে আব তোমার 
মায়াকে জানতে ইচ্ছা কার। সেই দেব বললেন, পূরাকালে আমি জলের নাম 'নারা' 
দয়েছিলাম, প্রলয়কালে সেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আম নারায়ণ । 
আম তোমার উপর পারতুষ্ট হয়ে ব্লহন্নার রূপ ধারণ ক'রে অনেক বার তোমাকে 
বর দিয়েছি। লোকপিতামহ ব্রহন্া আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল তিনি 
জাগাঁরত না হন তত কাল আমি শিশুর্পে এইখানে থাঁকি। প্রলয়ান্তে রহমা 
জাগাঁরত হ'লে আম তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভাতি 
সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সুখে এখানে বাস কর। এই ব'লে তান অন্তার্হত 
হলেন। - 
| এই ইতিহাস শেষ ক'রে মাকণ্েয় যুধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, সেই 


(১) অনেকে বংসরের অর্থ করেন দৈব বংসর, অর্থাৎ মানৃষেব ৩৬০ বংসর। 
(২) যে কালে যুগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবতাঁ যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
(8) অতসশ বা 'তাঁসর ফুল নীলবর্ণ। ৫&) বিষুর বক্ষের রোমাবর্ত। 


বনপর্ব ২২৩ 


প্রলয়কালে আম যে পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখোছলাম তিনিই তোমার এই 
আত্মীয় জনার্দন। এর বরে আমার স্মৃতি নষ্ট হয় না, আম দীর্ঘায়ু ইচ্ছামত 
হয়েছি। এই আঁচন্ত্যস্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্লীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা 
এব শরণ নাও। মাকণ্ডেয় এইরূপ বললে পান্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ণকে 
নমস্কার করলেন। 


৪০0। পরশীক্ষং ও মণ্ডূকরাজকনয _- শল, দল ও বামদেৰ * 


যাধান্ঠরের অনুরোধে মাকন্ডেয় ব্রাহন্নণমাহাত্য-বিষষক আরও উপাখ্যান 
বললেন।__ অযোধ্যায় পরীক্ষিং নামে ইক্ষবাকুবংশীয় এক রাজা ছলেন। একাঁদন 
[তানি অ*্বারোহণে মৃগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিবিড় বনে এক সরোবর 
দেখতে পেলেন। রাজা স্নান ক'রে অশ্বকে মৃণাল খেতে দিয়ে সবোববের তীরে 
বসলেন। তান দেখলেন, এক পরমসহন্দবাঁ কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। 
রাজা বললেন, ভদ্রে, তুম কেঃ আম তোমার পাপ্রার্থ। কন্যা বললে, আম 
কন্যা; যাঁদ প্রাতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হ'তে 
পাবে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে বিবাহ ক'রে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। 
তান পত্রীব সঙ্গে নিন স্থানে বাস করতে লাগলেন। 

পাঁরচারিকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শুনে রাজমল্লী বহুবক্ষশোভিত এক 
উদ্যান রচনা করলেন। সেই উদ্যানের এক পা্রে একটি পুজ্করিণী ছিল তার জল 
মুস্তাজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা। মন্ত্র রাজাকে বললেন, এই মনোরম 
উদ্যানে জল নেই, আপাঁন এখানে বিহার করূন। রাজা তাঁব মাহষার সঙ্গে সেখানে 
বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁবা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হযে সেই পুজ্কারণীর 
তবে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। বানী জলে নিমশ্ন হলেন, 
আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই পুজ্করিণী জলশন্য করালেন এবং তার মধ্যে 
একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডূক বধ কর। মন্ড্করাজ তপস্বীর বেশে 
রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন, 
এই "দূরাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ড্করাজ নিজের পাঁরচয় 'দিয়ে 
বললেন, আমার নাম আয়হ, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সুশোভনা। তার এই 
দুল্ট স্বভাব-_-সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে । রাজার প্রার্থনায় আয়ু তাঁর 
কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে আভশাপ 'দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার 
সন্তান ব্রাহননণের আঁনজ্টকারণ হবে। 


২২৪ মহাভারত 


সশোভনার গে পরণীক্ষতের তন পনর হ'ল -_-শল, দল, বল। যথাকালে 
শলকে রাজ্যে আভাষন্ত ক'বে পরাক্ষিং বনে চ'লে গেলেন। একাদন শল রথে 
চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হরিণকে ধবতে পারলেন না। সারাঁথ বললে, 
এই থে যাঁদ বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। 
মহার্য বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা 
করলেন। বার্মদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ'লেই শীঘ্র 'ফিবিযে দিও। 
বাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা ক'রে হবিণ ধবলেন, কিন্তু বাজধানীতে িষে অশ্ব 
ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আন্রেয়কে বাজার কাছে পাঠালে রাজা 
বললেন, এই দুই অশ্ব বাজাবই যোগ্য, ব্রাহমনণের অশ্বে কি প্রয়োজন; তাব পব 
বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন। রাজা বললেন, মহার্ষ, সাশিক্ষিত বৃষই 
ব্রাহনণেব উপযুক্ত বাহন: আব. বেদও তো আপনাদের বহন কবে। শল রাজা যখন 
কিছুতেই দুই অশব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চাবজন ঘোববৃপ 
রাক্ষস আবিরভতি হযে শুলহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্ববে বললেন, 
ইক্ষবাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যাঁদ আমাব অনবর্তীঁ 
হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন: বামদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আমি 
দেব না। এইর্‌প বলতে বলতে শল রাক্ষসদেব হাতে নিহত হলেন। 


ইক্ষৰাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে আঁভাঁষস্ত করলেন। বামদেব তাঁব কাছে 
অশ্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হযে ভাঁব সারাথকে বললেন, আমার যে বিষালস্ত বিচিত্র 
বাণ আছে তরই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুরবা খাবে। 
বামদেব বললেন, রাজা, সেনাঁজং নামে তোমাব যে দশবৎসরবয়স্ক পূন্ন আছে তাকেই 
তোমার বাণ বধ করূক। দলের বাণ অন্তঃপুবে গিষে রাজপত্রকে বধ করলে। 
রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তীর হাত বামদেবের শাপে অবশ হযে 
গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তীম্ভত করেছেন, আম 
তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব 'তাঁন দীর্ঘাযু হযে জীবত থাকুন। 
বামদেব বললেন, রাজা. তোমার মহিষীকে বাণ 'দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমনস্ত 
হবে। রাজা দল তা করলে মাঁহষী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রাতাঁদন 
সদুপদেশ দিই, ব্রাহন্নণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বাল, তার ফলে আম পণ্যলোক 
লাভ করব। মহিষীর উপব তুষ্ট হযে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপমন্ত 
হয়ে শুভাশনর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব ফিরিয়ে 'দিলেন। 


বনপর্ব ২২৫ 


৪১। দর্থায়; বক' ধাঁ _- শাব ও স;হোন্র _- যযাতির দান 


তাব পর মাক্শ্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক খাঁষর এই উপাখ্যান বললেন।-_ 
দেবাসূরযুদ্ধেব পর ইন্দ্র ভ্রলোকের আঁধপাঁত হযে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে 
পূর্বসমহূদ্রের নিকটে বক খাঁষর আশ্রমে উপাস্থত হলেন। বক পাদ্য অর্থ আসনাদ 
নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বংসব বয়স হয়েছে; চিরজশীবীদেব ক 
দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, অপ্রিয় লোকের সঙ্গে বাস, প্রয় লোকের 
বিরহ, অসাধ্‌ লোকের সঙ্গে মিলন, পূত্র-দাবাদব বিনাশ, পরাধশনতাব' কষ্ট, 
ধনহণনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনেব কুলমর্যাদা, কুলীনেব কুলক্ষয __- চিবজীবীদের 
এইসব দেখতে হয, এর চেষে আঁধক দুঃখ আর 'কি আছে ? ইন্দ্র আবাব প্রশ্ন করলেন, 
চিবজীবীদের সুখ কি তা বলুন। বক উত্তব দিলেন, কুমন্রকে আশ্রয না কবে 
দবসেব অস্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ--এর চেষে সুখতর কি আছে? 
আতিভোজাঁ না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শান্ততে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্রেয়, 
পবগৃহে অপমানিত হযে সমস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেষ নয। আঁতাঁথ ভৃত্য ও 
[পতৃগণকে অন্নদান ক'বে যে অবাঁশস্ট অন্ন খায তার চেয়ে সুখশী কে আছে ? মহার্ষ 
বকেব সঙ্ঞে নানাপ্রকাব সদালাপ ক'রে দেববাজ সুরলোকে চ'লে গেলেন। 


পান্ডবগণ ক্ষান্রিমাহাত্ম্য শুনতে চাইলে মার্কশণ্ডেয বললেন ।_ একদা 

কুব্বংশশীষ সুহোন্র রাজা পাঁথমধ্যে উশননবপূত্র রথার্ঢ শাব বাজাকে দেখতে 
পেলেন। তাঁবা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তুৎ্গুণে দূজনেই 
সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দিলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে 
বললেন, তোমরা পবস্পবের পথরোধ ক'বে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তব দলেন, 
ভগবান, 'বান শ্রেষ্ঠ তাঁকেই পথ ছেডে দেবাব বাঁধ আছে। আমবা তুল্যগ্ণশাল'ী 
সখা, সেজন্য কে শ্রেষ্ঠ তা স্থির করতে পাবছি না। নারদ বললেন, ক্লূর লোক 
মৃদুস্বভাব লোকের প্রাতও ক্লুবতা করে, সাধূজন অসাধুর প্রাতও সাধৃতা করেন, 
তবে সাধুব সাঁহত সাধু সদাচরণ কববেন না কেন” শাব রাজা সুহোত্রের চেয়ে 
সাধ্স্বভাব।-__ 

জয়ে কদর্যং দানেন সত্যেনানৃতবাঁদনম্‌। 

ক্ষময়া ক্লুরকর্মাণমসাধুং সাধুনা জযেং॥ 
--দান ক'রে কৃপণকে, সত্য ঝলে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা ক'রে ক্লুরকর্মাকে, এবং 
সাধুতাব দ্বারা অসাধুকে জয় করবে। 

১৫ 


ন্ঙ মহাভারত 


নারদ তার পর বললেন, তোমরা দুজনেই উদার; যিনি আধকতর উদার 
ঈতনিই স'রে গিয়ে পথ দিন, উদাবতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তখন সুহোন্র 
শাঁবকে প্রদক্ষিণ ক'রে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁব বহু সংকর্মের প্রশংসা ক'রে 
চলে গেলেন। এইর্‌পে রাজা সুহোন্র তাঁর মাহাত্ম্য দেখিযোৌছিলেন। 

তার পর মাক্্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন ।-_- একাদিন রাজা যযাতির কাছে 
এক ব্রাহন্ণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুব জন্য আমি আপনাব কাছে ভিক্ষা চাইতে 
এসেছি। দেখা যায় লোকে যাচকের উপব অসন্তুষ্ট হয়; আপন্মকে 'জজ্ঞাসা 
করাছি, আমার প্রার্থত বস্তু আপনি তুম্ট হযে দেবেন কিনা $ রাজা বললেন, আম 
দান ক'বে তা প্রচাব কার না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রতিশ্রুতি দিই না। 
যা দানের যোগ্য তা দিযে আম আতিশয সুখী হই, দান ক'বে কখনও অনুতাপ কাঁর 
না। এই ব'লে রাজা যযাতি ব্রাহন্ণকে তাঁর প্রার্থত সহম্র ধেনু দান করলেন। 


৪২। অন্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শাবি __ ইন্দ্রদ্যম্ন 


মাকর্ণ্ডেষ ক্ষন্রিযমাহাত্য-ীবষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। -_- বশবামিন্রের 
পুত্র অন্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে তাঁর ভ্রাতা (১) প্রতর্দন, বসুমনা ও 
শাবির সঙ্গে রথারোহণে যাঁচ্ছলেন এমন সময়ে দেবার্ধ নারদেব সঙ্গে দেখা হ'ল। 
অস্টক আঁভবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক ভ্রাতা নারদকে 
জিন্তাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কিন্তু নবলোকে কে আগে 'ফরে 
আসবেন? নারদ বললেন, অন্টক। যখন আম তাঁর গৃহে বাস করছিলাম তখন 
একাঁদন তাঁব সঙ্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহম্্র গরু দেখতে পাই। 
আম জিজ্ঞাসা করলে অন্টক বললেন, আমই এই সব গরু দান করোছি। এই 
আত্মশলাঘাব জন্যই অন্টকের আগে পতন হবে। 

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অন্টকের পর কে অবতরণ করবেন? নারদ 
বললেন, প্রতর্দন। একাঁদন তাঁর সঙ্গে আম বথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক 
ব্রাহ্মণ এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আম ফিরে এসে দেব। 
ব্লাহমণ বললেন, এখনই 1দন। প্রতর্দন রথেব দাক্ষিণ পার্বের একাঁট অশ্ব খুলে দান 
করলেন। তাব পর আর এক ব্রাহন্রণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পার্রবের একটি অ*ব 
দিলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহনণের প্রার্থনায় অবাঁশষ্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং 


(৯) বৌপিন্র ভ্রাতা । উদযোগপর্ব ১৫-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


বনগর্ ২২৭ 


রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কিছ নেই। প্রতর্দন দান 
ক'রে অসম্াগ্রস্ত হয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর পতন হবে। 

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দুজনের পর কে ফ্বর্গচ্যুত হবেন? নারদ 
বললেন, বসূমনা। একদিন আমি তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ কার -- তোমার 
পুজ্পক রথ লাভ হ'ক। বসুমনা পুষ্পক রথ পেলে আম তার প্রশংসা করলাম। 
1তাঁন বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর দ্বিতীয়বার আম তাঁর কাছে 
গিষে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ আপনারই । আমার*রথের 
প্রয়োজন ছিল, তৃতাঁয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রথ না দিযে তিনি বললেন, 
আপনাব আশশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে। 

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুমনার পর কে অবতরণ করবেন ? নারদ 
বললেন, 'শাঁব স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আমি শাবর সমান নই। 
একাঁদন এক ব্রাহননণ শাবর কাছে এসে বলোছিলেন, আমি অন্নপ্রাথ্ণ, তোমার পত্র 
বৃহদ্‌গর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক ক'রে আমার প্রতীক্ষা থাক। 'শাব 
তাঁর পূত্রেব পরু মাংস একাঁট পান্নে রেখে তা মাথায় নিয়ে ব্রাহমরণেব খোঁজ করতে 
লাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহ্মণ ক্লুূদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোবাগাব 
আয়ুধাগার অন্তঃপুর অশ্বশালা হাস্তিশালা দগ্ধ কবছেন। 'শাব আঁবিকৃতমুখে 
ব্রাহন্নণেব কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হযেছে, ভোজন করুন। 
ব্রাহনণ বস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। 'শাব আবার অনুরোধ করলে ব্রাহন্নণ 
বললেন, তুমিই খাও। শাবি অব্যাকুলচিন্তে ব্রাহ্মণের আজ্দা পালন* করতে উদ্যত 
হলেন। ব্রাহন্নণ তখন তাঁর হাত ধ'রে বললেন, তুমি জিতক্রোধ, ব্লাহন্নণের জন্য তুমি 
সবই তাগ কবতে পার। 'শাব দেখলেন, দেবকুমাবতুল্য পুণ্যগন্ধান্বিত অলংকার- 
ধাবী তাঁর পাত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহমণ অল্তর্হত হলেন। তান স্বয়ং বিধাতা, 
রাজার্য শিবিকে পরাঁক্ষা করবার জন্য এসেছিলেন। অমাত্যগণ শাবিকে প্রম্ন 
কবলেন, কোন্‌ ফল লাভের জন্য আপনি এই কর্ম করলেন? 'শাঁব উত্তর দিলেন, 
যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে কার নি. সঙ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আম 
করেছি। 


পাণ্ডবগণ মার্ক'্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচন কেউ আছেন 
কি? মার্কন্ডেষ বললেন, পণ্যক্ষয় হ'লে বাজার্ধ ইন্দ্রদ্যম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে 
আম।ব কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি* আমি বললাম, আম নিজ 


খ৮ মহাভারত 


কার্যে ব্যস্ত থাঁক সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পার না। 'হিমালষে প্রাবারকর্ণ 
নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে। 
ইন্ড্রদ্যুম্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন ক'রে নিষে গেলেন। পেচক তাঁকে 
বললে, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে নাড়ীজজ্ঘ নামে এক বক আছে, সে 
আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদ্যম্ন আমাকে আর পেচককে 
নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আম এই রাজাকে চিনি না; এই 
সরোববে আমার চেয়ে প্রাচীন অকৃপার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর। 
বকেব আহবানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে 
মুহূর্তকাল চিন্তা কবে অশ্রুপূর্ণনয়নে কম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলি হযে বললে, একে 
জানব না কেন? ইনি এখানে সহম্র যজ্ঞ ক'বে যৃপকান্ঠ প্রোথিত কবোছলেন, হীন 
দীঁক্ষণাস্বরূপ যে সকল ধেনু দান কবোছিলেন তাদেরই বিচবণেব ফলে এই সবোবব 
উংপন হযেছে। 
তখন স্বর্গ থেকে দেববথ এল এবং ইন্দ্রদ্যম্ন এই দৈববাণী শুনলেন __ 
তোমাব জন্য স্বর্গ প্রস্তুত, তুমি কীর্তমান, তোমাব যোগ্য স্থানে এস। 
ং স্পশাত ভূমিণ শব্দঃ পূণ্যস্য কর্মণঃ। 
যাবং স শব্দো ভবাঁত তাবৎ পুবূষ উচাতে ॥ 
অকণীর্তু কীর্ততে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যাচং। 
স পতত্যধমালোঁকান্‌ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্তযতে ॥ 
_-পৃণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পাঁথবী স্পর্শ করে, যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে পুরুষর্পে গণ্য হয €১)। যত কাল কোনও লোকের 
অকীঁত্ প্রচারিত হয তত কাল সে নরকে পাঁতত থাকে। 
তাব পর ইন্দ্রদ্যুদ্ন (২) আমাদেব সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে 
স্বর্গে প্রস্থান করলেন। 


৪৩। ধূন্ধূমার 


যাঁধন্ঠিব জিজ্ঞাসা কবলেন, ইক্ষবাকুবংশীষ রাজা কুবলা*ব কি কারণে 
ধুন্ধমার নাম পান? মাক্ণ্ডেষ বললেন, উতজ্ক (৩) নামে খ্যাত এক মহার্ 


(১) এই শ্লোক ৫৭-পাঁরচ্ছেদেও' আছে। (২) ইানই পুরীধামেব জগন্নাথ- 
বিগ্রহের প্রাতজ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। (৩) এব কথা আশ্রমবাঁসকপর্ব &-৬-পারচ্ছেদে 
আছে। 


বনপব ২২৯ 


ছিলেন, তিনি মরুভূমির নিকটবতাঁ রমণীয় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর 
তপস্যায় তুম্ট হযে বিষ্কু তাঁকে বর দিতে চাইলে 'িতিনি বললেন, জগতের প্রভু 
হবিকে দেখলাম, এই আমার পর্যাপ্ত বর। বিষ তথাঁপ অনুবোধ করলে উতঙ্ক 
বললেন, আমার যেন ধর্মে সত্যে ও হীন্দ্রিয়সংঘমে মাত এবং আপনার সান্নিধ্য লাভ 
হয়। বিষণ? বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যোগাঁসদ্ধ হযে মহৎ 
কার্য কববে। তোমার যোগবল অবলম্বন ক'বে রাজা কুবলাশব ধুন্ধু নামক 
মহাসূবকে বধ করবেন। 

ইক্ষৰাকুব পর যথাকুমে শশাদ ককুৎস্থ অনেশ পৃথু বিজ্বগশ্ব আদ্র যুবনা*্ব 
শ্রাব শ্রাবস্তক (যান শ্রাবস্তী নগবী নির্মাণ করোছলেন) ও বৃহদশব অযোধ্যাব বাজা 
হন। বৃহদশ্ব বনে যেতে চাইলে মহার্ধ উতঙ্ক তাঁকে বাবণ কবে বললেন, আপাঁন 
রাজাবক্ষা ও প্রজাপালন কব্‌ন, তর তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে হ'তে পাবে না। আমার 
আশ্রমেব নিকটে মবুপ্রদেশে উজ্জবালক নামে এক বালকাপূর্ণ সমুদ্র আছে, সেখানে 
মধু-কৈটভেব পুত্র ধুন্ধু নামে এক মহাবল দানব ভূঁমঘিব ভিতবে বাস কবে। আপান 
তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কণীর্ত লভ করুন, তার পর বনে যাবেন। বালদকার মধ্যে 
নাদ্রত এই দানব যখন বৎসরান্তে নিঃ*বাস ফেলে তখন সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, 
সর্যেব মার্গ পযন্তি ধাঁল ওড়ে, স্কালঙ্গ আগ্নীশখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজার্ 
বৃহদশ্ব কৃতাঞ্জীল হযে বললেন, ভগবান, আমাব পত্র কুবলাম্ব তাব বাব পূত্রাদেব 
সঙ্গে আপনার 'প্রষকার্য কববে, আমাকে বনে যেতে দিন। উতঙ্ক তথাস্তু ব'লে 
ভপোবনে চ'লে গেলেন। ৃ 

প্রলযসমদ্রে বিষ, যখন অনল্ত নাগের দেহেব উপব যোগানিদ্রায মণ্ন 
ছিলেন ৩খন তাঁর নাভি হ'তে নির্গত পদ্মে ব্রহন্না উৎপন্ন হয়োছলেন। মধু ও 
কৈটভ নামে দুই দানব ব্লহমাকে সল্পস্ত কবলে। তখন ব্লহমা পদ্মনাল কাম্পত 
ক'বে বষ্কে জাগবিত করলেন। বিষ দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা 
হাস্য ক'বে বললে, তুমি আমাদের নিকট বব চাও। বিষ বললেন, লোকহিতের 
জন্য আমি এই বর চাচ্ছি--তোমরা আমার বধ্য হও। মধু-কৈটভ বললে, আমরা 
কখনও 'মথা বাল না, রূপ শৌর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভাীতিতে আমাদেব তুল্য 
কেউ নেই। তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদেব বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমরা 
তোমাব পর হই। বিষ বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত 
স্থান না দেখে বিষু তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শন 
চকে কেটে ফেললেন। 


২৩০ মহাভারত 


মধূকৈটভের পুত্র ধূন্ধু তপস্যা ক'রে ব্রহনার ববে দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব 
নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়েছিল। সে বালকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে উতজ্কের 
আশ্রমে উপদ্রব করত। উতঙ্কের অনুরোধে বিষণ কুবলা*্ব রাজার দেহে প্রবেশ 
করলেন। কুবলাম্ব তাঁর একুশ হাজাব পঞ্র ও সৈন্য নিয়ে ধূন্ধুবধের জন্য যাত্রা 
করলেন। সপ্তাহকাল বালকাসমদ্রের সবাঁদক খনন করার পব নাদ্ুত 
ধুন্ধূকে দেখা গেল। সে গাত্রোর্থান ক'রে তার মখানর্গত আঁগ্নতে কুবলাশ্বেব 
পূত্রদের দগ্ধ ক'রে ফেললে । কুবলাম্ব যোগশান্তর প্রভাবে ধূন্ধুর মুখাশ্ন 
নির্বাঁপত করলেন এবং ব্লহমাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তাকে দগ্ধ ক'রে বধ করলেন। সেই 
অবাধ তিন ধূন্ধূমাব নামে খ্যাত হলেন। 


88 কোঁশিক, পাতিব্তা ও ধর্মব্যাধ 


যুধান্তর বললেন, ভগবান, আপান নারীব শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সক্ষম ধর্ম 
সম্বন্ধে বলুন। মারককণ্ডে বললেন, আম পাঁতব্রতার ধর্ম নলছি শোন।-_ কৌশিক 
নামে এক তপস্ব' ব্রাহমণ ছিলেন। একাঁদন তান ব্‌ক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করাছিলেন 
এমন সময়ে এক বলাকা (স্ত্রী-বক) তাঁর মাথাব উপরে মলত্যাগ করলে। কোঁশক 
ক্লুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই ম'বে পড়ে গেল। তাকে ভূপাতিত 
দেখে ব্রাহমণ অনৃতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আম ক্লোধেব বশে অকার্য ক'রে ফেলেছি। 

তার পর কোশিক ভিক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একটি পূর্বপারাচত গৃহে 
প্রবেশ কবে বললেন. ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা কবতে ব'লে গৃহিণী ভিক্ষাপান্ন 
পাঁরজ্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহ এলেন, 
সাধ্বী গৃহিণী তখন ব্রাহনণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদ্য- 
পানীয় দয়ে স্বামীব সেবা কবতে লাগলেন। তার পর তান 'ভিক্ষার্থী ব্লাহনণকে 
স্মরণ ক'রে লঁজ্জত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দতে গেলেন। কোৌঁশক ক্রুদ্ধ হযে 
বললেন. এব অর্থ কি৮ তুম আমাকে অপেক্ষা করতে ব'লে আটকে রাখলে কেন? 
সাধবী গৃহিণী বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার স্বামী পরমদেবতা, তানি 
শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হযে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করেছি। কোঁশক বললেন, 
তুম স্বামীকেই শ্রেম্ঠ জ্ঞান ক'বে ব্রাহমনণকে অপমান কবলে! ইন্দ্রও ব্রাহমণের নিকট 
প্রণত থাকেন। তুমি কি জান না যে. রাহমণ পাঁথবী দগ্ধ করতে পারেন ? 

গৃহিণী বললেন, কোধ ত্যাগ করুন, আম বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে 
আপনি আমার কি করবেন? আমি আপনাকে অবজ্ঞা কার নি, ব্রাহ্মণদের তেজ 


বনপর্ব ২৩১ 


ও মাহাত্য আমার জানা আছে, তাঁদের কোধ যেমন বিপুল, অন:গ্রহও সেইরূপ । 
আপাঁন আমার ত্রুটি ক্ষমা করূন। পাঁতসেবাই আম শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করি, তার 
ফল আম কি পেয়োছি দেখুন--আপান ক্রুদ্ধ হযে বলাকাকে দগ্ধ করেছেন তা 
আম জানতে পেরোছি। দ্বিজোত্তম, ক্রোধ মানষের শরাবস্থ শত্র+, যিনি রোধ ও 
মোহ ত্যাগ কবেছেন দেবতাবা তাঁকেই ব্রাহ্মণ মনে করেন। আপাঁন ধর্মজ্ৰ, কিন্তু 
ধর্মের যথার্থ তত্ব জানেন না। 'মাঁথলায এক ব্যাধ আছেন, তান 'পতা-মাতার 
সেবক, সত্যবাদী ও 'জিতেন্দ্রি। আপানি সেই ধর্মব্যাধেব কাছে যান, তান 
আপনাকে ধর্মশিক্ষা দেবেন। আমার বাচালতা ক্ষমা কবুন, স্ত্রী সকলেরই অবধ্য। 

কৌশিক বললেন, শোভনা, আম প্রণীত হযোছ, আমাব কোধ দূব হযেছে, 
তোমার ভর্থখসনাঘ আমার মঙ্গল হবে। তার পব কোৌঁশক জনক বাজার পুরী 
মাথলায গেলেন এবং ব্রাহমনণদেব জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্মব্যাধেব নিকট উপাঁস্থত হলেন। 
ধর্মব্যাধ তখন তাঁর বিপাঁণতে ব'সে মৃগ ও মাহষেব মাংস 'বিক্রষ করছেন, বহু ক্রেতা 
সেখানে এসেছে। কোঁশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্ভ্রমে আভবাদন ক'বে বললেন, 
এক পাতিব্রতা নারী আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান 
আপনার যোগ্য নয, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধেব গৃহে গিষে কৌশিক বললেন, 
বৎস, তুমি যে ঘোব কর্ম কর তা তোমার ষোগ্য নয। ধর্মব্যাধ নললেন, আম আমার 
কুলোচিত কর্মই কাব। আম বিধাতাব 'বাহত ধর্ম পালন কাব, বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
সেবা কাঁর, সত্য বাল, অসূযা কার না. যথাশান্ত দান কাব, দেবতা আঁতাঁথ ও 
ভূত্যদেব ভোজনের পর অবাঁশন্ট অন্ন খাই। আম নিজে প্রাণবধ কাব না, অন্যে 
যে ববাহ-মাহয মারে আমি তাই বোচ। আম মাংস খাই না, কেবল খাতৃকালে 
ভার্যাব সহবাস কার, দিনে উপবাসাঁ থেকে বান্রে ভোজন কাঁব। আমাব বৃত্তি আত 
দাবুণ তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দৈবকে অতিক্রম কবা দুঃসাধ্য, আম পূর্বকৃত 
কর্মেব ফল ভোগ কবাছি। মাংসে দেবতা 'িতৃগণ আঁতাথ ও পাঁবজনেব সেবা হয, 
সেজন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। শ্রুতিতে আছে, অন্নের ন্যায ওষাঁধ লতা পশু 
পক্ষীও মানুষেব খাদ্য । বাজা বাঁল্তদেবেব পাকশালাষ প্রত্যহ দূ হাজাব গবু পাক 
হ'ত। যথাবধানে মাংস খেলে পাপ হয না। ধান্যাদ শস্যবীজও জীব, প্রাণী 
পবস্পরকে ভক্ষণ ক'বেই জীবিত থাকে. মানৃষ চলবার সময ভূমাস্থত বহ্‌ প্রাণী 
বধ কবে। জগতে আঁহংসক কেউ নেই। 

তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহু উপদেশ "দিয়ে ধর্মব্যাধ বললেন, 
যে ধর্ম দ্বারা আমি 'সাদ্ধলাভ করোছি তা আপানি প্রত্যক্ষ কবুূন। এই বলে তিনি 


২৩২ মহাভারত 


কোৌশিককে এক মনোরম সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর্মব্যাধের মাতা-পিতা 
আহারের পর শুরু বসন ধারণ ক'রে সন্তুম্ট চিন্তে উত্তম আসনে বসে আছেন। 
ধর্মব্যাধ মাতা-পিতার চবণে মস্তক রাখলে তাঁরা বললেন, পত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম 
তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কৌশিককে বললেন, এ'রাই আমার পরমদেবতা, 
ইন্দ্রাদ তোন্রশ দেবতাব সমান। আপাঁন নিজের মাতা-পতাকে অবজ্ঞা ক'রে 
তাঁদেব অনুমাত না নিয়ে বেদাধ্যযনের জন্য গৃহ থেকে নিক্কান্ত হযোছলেন। 
আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্র গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন 
করুন। 

কৌশিক বললেন, আম নবকে পাঁতিত হচ্ছিলাম, তুমি আমাকে উদ্ধার 
কবলে। তোমার উপদেশ অনুসাবে আম মাতা-পিতার সেবা কবব। তোমাকে আমি 
শদ্র মনে কাব না, কোন্‌ কর্মেব ফলে তোমার এই দশা হযেছে? ধর্মব্যাধ বললেন, 
পূর্বজন্মে আম বেদাধ্যাযী ব্রাহণণ ও এক রাজাব সখা ছিলাম। তাঁব সঙ্গে 
মগযায় গিযে আমি মুগ মনে কবে এক খাঁষকে বাণাঁবদ্ধ কাঁব। তাঁর আঁভশাপে 
আম ব্যাধ হযে জন্মেছি। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি শুদ্রযো!নতে 
জল্মগ্রহণ ক'রেও ধর্মজ্ৰ জাতস্মব ও মাতা-পতার সেবাপবাধণ হবে, শাপক্ষষ হ'লে 
আবার ব্লাহমণ হবে। তাব পব আমি সেই খাঁষব দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে 
তাঁর আশ্রমে নিষে গেলাম তিনি মরেন নি। 

ধর্মব্যধকে প্রদক্ষিণ ক'বে কৌশিক তাঁব আশ্রমে ফিবে গেলেন এবং মাতা- 
শপতার সেবা (নরত হলেন। 


৪৫। দেবসেনা ও কাতিকেয় 


মারক্ষণ্ডেয বললেন, আমি এখন আঁঞ্নপূত্র কার্তকেয়ব কথা বলাঁছ তোমবা 
শোন। __ দেবগণেব সাহত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেববাজ ইন্দ্ 
একজন সেনাপাঁতব অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তান মানস পর্বতে 
স্তরঁকশ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিষে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত 
ধ'রে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আম বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও 
না, চলে যাও। তখন কেশণীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ'ল, কেশণ পরাস্ত হয়ে পালিয়ে 
গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপতির কনঘা দেবসেনা, আমার ভগিনণ 
দৈত্াসেনাকে কেশ হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আমি অজেয় পাত লাভ 
করতে ইচ্ছা কাঁর। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃচ্বসার কন্যা। এই ব'লে ইন্দ্ু 
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দেবসেনাকে ব্রহমার কাছে নিয়ে গেলেন। ব্রহ্মা রললেন, এক মহাবক্রমশালী পুরুষ 
জন্মগ্রহণ ক'রে এই কন্যার পাঁত হবেন, তান তোমার সেনাপাঁতও হবেন। 

ইন্দ্র দেবসেনাকে বাশচ্ঠাঁদ সপ্তার্ধর যজ্ঞস্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
অশ্নদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূর্বসুন্দরী খাঁষপত্রগণ কেউ আসনে 
বসে আছেন, কেউ শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখে অগ্ন কামাবিষ্ট হলেন, কিন্তু 
তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প ক'রে বনে চ'লে গেলেন।, 

দক্ষকন্যা স্বাহা আঁগ্নকে কামনা করতেন। তান মহার্ধ আঁঙ্গবার ভার্ধা 
শিবাব বৃপ ধ'বে আগ্নব কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এবং আশ্নব শুক্র নিয়ে 
গবুড়-পক্ষিণী হযে কৈলাস পর্বতের এক কাণ্নকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার 
পব তিনি সপ্তার্ধগণেব অন্যান্য ধাষব পত্রীবৃপে পূর্ববং আগ্নর সঙ্গে মিলত 
হলেন, কেবল বাঁশম্ঞপত্বী অরুন্ধতীর তপস্যাব প্রভাবে তাব বৃপ ধারণ করতে 
পাবলেন না। এই প্রকাবে স্বাহা ছ বার কাণ্চনকুণ্ডে আনব শুক্র নিক্ষেপ করলেন। 
সেই স্কন্ন অর্থাৎ স্খালিত শুক্র থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয মস্তক, 
এক গ্রীবা, এক উদব। 'ত্রপুবাসুরকে বধ ক'বে মহাদেব তাঁর ধনু বেখে দিয়েছিলেন, 
বালক স্কন্দ সেই ধনু নিষে গর্জন করতে লাগলেন। বহু লোক ভণত হয়ে তাঁর 
শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহননণরা তাঁদের 'পাঁরষদ' ব'লে থাকেন। 

স্তার্ধদের ছ জন নিজ পরশদের ত্যাগ করলেন, তাঁবা ভাবলেন তাঁদের 
পত্নীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদেব বার বাব বললেন, আপন্যুদের ধাবণা ঠিক 
নয, এট আমারই পাত্র। মহামুন বশ্বাঁমতর কামার্ত আঁশ্নর 'পছনে পিছনে, 
গিষেছিলেন সেজন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তিনি স্কন্দের জাতকর্মাদি 
ঘরযোদশ মঙ্গলকার্য সম্পন্ন ক'রে সষ্তার্ধদেব বললেন, আপনাদের পত্রীদেব অপরাধ 
নেই; কিন্তু খাঁষরা তা বিশ্বাস করলেন না। 

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র 
একে বধ করন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার 
জন্য লোকমাতা২্)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গিষে বালককে বললেন, তুমি 
আমাদের পুত্র হও। স্কল্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সমযে আশ্নও এলেন 
এবং মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন। 





(১) স্কন্দ, কার্তকেয় বা কার্তিকের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'বাভন্ন উপাখ্যান প্রচাঁলত 
আছে। (২) মাতৃকা, এ*রা শিবের অনূচরী। 
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স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্; জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর কাছে 'গয়ে 
সিংহনাদ করলেন। আঁগ্নপূত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গন ক'রে মখানর্গত 
আঁগ্নাশখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বজ্ু নিক্ষেপ করলেন, কার্তকের 
দাঁক্ষণ পাশ্্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বশাখ (১) নামে এক যুবা উৎপন্ন হলেন, তাঁর 
দেহ কাণ্নবর্ণ, কর্ণে দিব্য কুণ্ডল, হস্তে শান্ত অস্ত্র। তখন দেবরাজ ভয পেয়ে 
কার্তকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপাঁত করলেন। পার্বতীর সঙ্গে 
মহাদেব এসে কার্তকেব গলায় 'দব্য সুবর্ণমালা পরিয়ে দলেন। 'দ্বজগণ রূদদ্রুকে 
আগ্ন ব'লে থাকেন, সেজন্য কার্তক মহাদেবেরও পাত্র, মহাদেব আশ্নব শরীরে 
প্রবেশ ক'রে এই পত্র উৎপাদন কবোছিলেন। 

দেবগণ কর্তৃক আঁভাষিন্ত হবে কার্তক রন্ত বস্ত্র প'রে রথারোহণ করলেন, 
তাৰ ধজে অগ্নিদত্ত কুক্কুটচিহ্ত লোহিত পতাকা কালাগ্নর ন্যায় সমুশ্খিত 
হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তিকের হস্তে সম্প্রদান কবলেন। সেই সমযে ছয় 
ধ'ষপত্রী এসে কার্তককে বললেন. পূত্র, আমরা তোমাব জননী এই মনে ক'রে 
আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদেব ত্যাগ কবেছেন এবং পুণ্যস্থান থেকে পরিচ্যুত 
করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর। কার্তক বললেন, আপনারা আমাব মাতা, আম 
আপনাদের পত্র, আপনারা যা চান তাই হবে। 

স্কন্দের পাঁলিকা মাতৃগণকে এবং স্বান্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার- 
কুমারীকে স্কন্দগ্রহ (২) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বংসর বয়স পযন্তি শিশুদের 
নানাপ্রকাব অমজ্গাল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কার্তকের পূজা করলে 
মঙ্গল আঘু ও বীর্য লাভ হয। 

স্বাহা কার্তিকের কাছে এসে বললেন, আম দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার 
আপন পূত্র। অশ্নি জানেন না যে আম বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগণাী। 
আম তাঁব সঙ্গেই বাস কবতে ইচ্ছা কাঁব। কার্তক বললেন, দেবী, 'দ্বজগণ 
হোমাশ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবাব সময ্বাহা" বলবেন, তার ফলেই আঁশ্নর 
সঞ্জো আপনার সর্বদা বাস হবে। 

তার পব হরপার্বতী সূর্যের ন্যায দীপ্তিমান বথে চ'ড়ে দেবাসুরের 
ধববাদস্থল ভদ্ুবটে যাল্লা করলেন। দেবসেনায় পাঁরবৃত হয়ে কার্তকও তাঁদের সঙ্গে 
গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোবাকৃতি অসূরসৈন্য মহাদেব ও দেবগণকে 


(১) কার্তকেব এক নাম। (২) গ্রহ_অপদেবতা। 
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আরুমণ করলে । মাঁহষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত নিক্ষেপ করলে, 
তার আঘাতে দশ সহম্র দেবসৈন্য নিহত হ'ল। ইন্দ্রাদ দেবগণ ভয়ে পলায়ন 
কবলেন। মহিষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হযে রুদ্েব বথ ধরলে। তখন কার্তক 
বথাবোহণে এসে প্রজবলিত শান্ত অস্ত নিক্ষেপ কবে মাঁহষের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন। 
প্রায় সমস্ত দানব তাঁব শরাঘাতে বিনম্ট হ'ল; যাবা অবাঁশন্ট রইল, কার্তকের 
পাঁরষদগগণ তাদের খেয়ে ফেললে । যুদ্ধস্থান দানবশন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তককে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, মহাবাহ্‌, এই মাঁহষদানব ব্রহন্নাব নিকট বব পেয়ে 
দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশত্রর ও তাব তুল্য শত শত দানবকে 
সংহার কবেছ। তুমি উমাপাঁতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ত্রিভুবনে তোমাব কীর্ত 
অক্ষষ হযে থাকবে। 


॥দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদপর্বাধ্যায় ॥ 
৪৬। দৌপদশ-সত্যভামা-সংবাদ 


পান্ডবগণ যখন মাক্ষ্ডেয়র কথা শুনছিলেন তখন বাজা সন্লাজতেব কন্যা 
এবং কৃষের প্রিয়া মাহষাঁ সত্যভামা নিজনে দ্রোপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার 
স্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনাপ্রয় যুবক, এদের সঙ্গে তুমি কর্‌প আচরণ 
কব* এ'বা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ 
চেষে কবেন, এব কাবণ কি? ব্রতচর্যা জপতপ মন্দ্োষাধ শিকড় বা অন্য যে উপায় 
তুমি জান তা বল, যাতে কৃষকেও আম সর্বদা বশে বাখতে পাঁর। 

পাঁতব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীবা যা করে 
তাই তুম জানতে চাচ্ছ, তা আমি কি ক'রে বলব? কৃষ্ণের 'প্রয়া হয়ে এমন প্রশ্ন 
কবাই তোমার অনুচিত। স্ত্রী কোনও মন্ত্র বা ওঁষধ প্রযোগ করতে চাষ জানলেই 
স্বামী উদ্বিগ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয। মল্লাদতে স্বামীকে কখনও 
বশ করা যায় না। শত্রুর প্ররোচনায় স্বলোকে ওষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার 
ফলে উদরি শ্বিত্র জরা পুবুষত্বহানি জড়তা অন্ধতা বাঁধরতা প্রভাতি ঘটে। আম 
যা কার তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্রোধ ত্যাগ করে আম সপত্রীদের সঙ্গে 
পাণ্ডবগণের পাঁরচর্যা কার। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারণী, যুবা, দেবতা, মানুষ 
বা গন্ধর্ব-_ অন্য কোনও পুরুষ আম কামনা কাঁর না। স্বামীরা স্নান ভোজন শয়ন 


৩৬ মহাভারত 


না করলে আমও কার না, তাঁবা অন্য স্থান থেকে গৃহে এলে আম আসন ও জল 
দিয়ে তাঁদেব সংবর্ধনা কার। আম রম্ধন-ভোজনের পান্র, খদ্য ও গৃহ পারিজ্কৃত 
রাখ, তিরস্কার কাবি না, মন্দ স্ীদের সঙ্গে মাশ না, গৃহের বাইরে বেশশ যাই না, 
আতিহাস্য বা অতিক্রোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা 
কারি না, তাঁদেব উপদেশে চলি। আত্মীযদেব সঙ্গে ব্যবহাব, ভিক্ষাদান, শ্রাদ্ধ, 
পর্বকালে বন্ধন, মানী জনেব সম্মান প্রভাতি সম্বন্ধে আমাব শ্বশ্রঠাকুবান যা ব'লে 
1দযেছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আমি কাঁব। বাজা ফাধান্ঠর যখন 
পৃথিবী পালন কবতেন তখন অন্তঃপূবেব সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত 
সকল ভৃত্য কি কবে না কবে তার সংবাদ আঁম বাখতাম। বাজ্যেব সমস্ত আযব্যযেব 
াবঝয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডববা আমাব উপব পোষাবর্গেব ভার 'দয়ে 
ধর্মকার্যে নিরত থাকতেন। আমি সকল সৃখভোগ ত্যাগ কবে 'দিবাবান্ন আমাব 
কর্তব্যের ভাব বহন কবতাম, কোনও দুষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পাবত না। আমি 
চিবকাল সকলেব আগে জাগ, সকলেব শেষে শুই। সত্যভামা, পাঁতিকে বশ কববার 
এইসব উপায়ই আমি জানি, অসৎ স্তীদেব পথে আম চাল না। 

সত্যভামা বললেন, পাণ্চালন, আমাকে ক্ষমা কব, তুমি আমার সখ, সেজন্য 
পারহাস করছিলাম। দ্রৌপদী বললেন, সখা, যে উপাষে তুমি অন্য নাবীদের 
প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আঁম বলাছ শোন। তুমি সর্বদা 
সৌহার্দ্য প্রেম ও প্রসাধন দ্বাবা কৃষ্ণেব আরাধনা কব। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য 
গল্ধন্রব্য প্রভীতি দাও. অনুকূল ব্যবহাব কর, যাতে তানি বোঝেন যে ?ীতাঁন তোমার 
ীপ্রয়। তান যেন জানতে পাবেন যে তুমি সর্বপ্রযত্ণে তাঁর সেবা করছ। "বাসৃদেব 
তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীয না হ'লেও প্রকাশ কববে না। যাবা তোমার 
স্বামীর প্রিয় ও অনুবন্ত তাঁদেব বিবিধ উপায়ে ভোজন কবাবে, যারা বিদ্বেষেব পানর 
ও আইহতকারী তাদের বর্ন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা 
দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, নিজন স্থানে কুমার প্রদাদম্ন বা শাম্বেবও সেবা 
করবে না। সদ্‌বংশজাত নিম্পাপ সত স্বীদের সঙ্গেই সাখত্ব করবে, যারা ক্লোধপ্রবণ 
মত্ত আঁতিভোজী চোর দূস্ট আর চপল তাদের সঙ্গে গিশবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য 
আভরণ ও অঙ্গবাগ ধারণ ক'রে পাঁবন্র গন্ধে বাঁসত হয়ে ভর্তাব সেবা কববে। 

এই সমযে মাকণ্ন্ডেয় প্রভাত বাহমণগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবাব জন্য সত্যভামাকে 
ডাকলেন। সত্যভামা দ্বৌপদীকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কৃষ্ণা, তুমি উৎকণ্ঠা দৃব 
কর, তোমার দেবতুল্য পাঁতগণ জয়ী হযে আবার রাজ্য পাবেন। তোমার দুঃখের 


বনপর্ব ২৩৭ 


দশায় যারা আপ্রয় আচরণ করেছিল তারা সকলেই যমালয়ে গেছে এই তুম ধ'রে ' 
নাও। প্রাতীবন্ধ্য প্রভৃতি তোমাব পণ পাত্র দ্বাবকায অভিমন্যুর তুল্যই সুখে বাস 
কবছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্র করছেন। প্রদ্যুম্নের মাতা বাঁকনণীও তাদের 
স্নেহ করেন। আমাব *বশুব (বসুদেব) তাদেব খাওযা পরাব উপব দম্টি রাখেন, 
বলবাম প্রভাতি সকলেই তাদেব ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রৌপদীকে প্রদক্ষিণ 
ক'বে সত্যভামা বথে ৬্ঠলেন। যদুশ্রেম্ত কও মৃদু হাস্যে দ্রৌপদীকে সান্তনা দিযে 
এবং পাশ্ডকাণেব নিকট বিদাষ নিয়ে পত্নীসহ প্রস্থান কবলেন। 


॥ ঘোষযাত্রাপর্বাধ্যায় ॥ 
৪৭। দুযেধনের ঘোষযাত্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ 


মাকণ্ডেয় প্রভীতি চ'লে গেলে পান্ডবগণ দ্বৈতবনে সরোবরেব নিকট গৃহ 
নির্মাণ ক'রে বাস কবতে লাগলেন। সেই সময়ে হাস্তনাপুরে একাঁদন শকুন ও 
কর্ণ দূর্যোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগগ করছ, আর 
পাণ্ডববা শ্রীহান রাজ্যচ্যুত হযে বনে বাস কবছে। এখন একবার তাদের দেখে এস। 
পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমৃদ্ধিশালী লোকে সেইরূপ দর্দশাপন্ন 
শতকে দেখে, এর চেয়ে সুখজনক আব কিছুই নেই। 'তোমাব পত্রীরাও বেশভূষায় 
সুসাঁজ্জত হযে মৃগচর্মধারিণ দীনা দ্রৌপদীকে দেখে আসদন। 

দূর্যোধন বললেন, তোমবা আমাব মনের মতন কথা বলেছ, ীকন্তু বৃদ্ধ রাজা 
আমাদের যেতে দেবেন না। শকুঁনর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্ণ বললেন, দ্বৈতবনের 
কাছে আমাদেব গোপরা থাকে, তারা তোমাব প্রতীক্ষা কবছে। ঘোষযাত্রা (১) 
সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাজ্ট্র তোমাকে অনুমাত দেবেন। এই কথার পর তিনজনে 
সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন। 

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরান্ট্রে কাছে গিয়ে বললেন, কুরবাজ, আপনাব গোপ- 
পল্লশব গবুদের গণনা আর বাছুরদের 'চাহন্ত কববার সময় এসেছে, মৃগযারও এই 
সময, অতএব আপাঁন দূর্ধোধনকে যাবার অনমাত 'দিন।. ধৃতরাম্ট্র বললেন, মৃগয়া 
আর গরু দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনোছি গোপপল্লণীর নিকটেই নরব্যাঘ্র 
পান্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদেব সেখানে যাওয়া উচিত নয়। ধর্মরাজ 


(১) ঘোষ _গোপপল্লশ বা বাথান যেখানে অনেক গরু রাখা হয। 


ত্৩৮ মহাভারত 


যুধান্ঠর তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম অসাহফু, আর যাজ্ঞসেননী 
তো মৃর্তমতী তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে অপরাধ করবে, তার ফলে 
তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দ্ধ ক'রে ফেলবেন। অজ'নও ইন্দ্রলোকে অস্ত্রশিক্ষা 
ক'রে ফরে এসেছেন। অতএব দূর্যোধন, তুম নিজে যেয়ো না, পাঁরদর্শনেব জন্য 
বিশ্বস্ত লোক পাঠাও। 

শকুন বললেন, যাাঁধান্ঠর ধর্মজ্ঞ, তিনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, 
অন্য পাণ্ডবরাও তাঁর অনুগত। আমরা মূগয়া আর গরু গোনবার 'জন্যই যেতে 
চাচ্ছি, পাণ্ডবদেব সঙ্গে দেখা কববার জন্য নয। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে 
আমরা যাব না। ধৃতরাম্ট্র অনিচ্ছায অনুমাতি দলেন। তখন দুর্োধন কর্ণ শকুনি 
ও দুঃশাসন প্রভাতি দ্বৈতবনে যাত্রা কবলেন, তাঁদের সঙ্গে অশ্ব-গজ-রথ সমেত 
বিশল সৈন্য, বহু স্রলোক, বিপাঁণ ও শকট সহ বাঁণকের দল, বেশ্যা, স্তাতিপাঠক, 
মৃগযাজীবা প্রভাতও গেল। গোপালনস্থানে উপাস্থত হযে দূর্যোধন বহু সহস্র 
গাভী ও বৎস পাঁরদর্শন গণনা ও চিহিত কবলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে 
বাস করতে লাগলেন। নত্যগনীতবাদ্যে নিপুণ গোপ ও গ্োপকন্যারা দুর্যোধনের 
মনোরঞ্জন কবতে লাগল। তানি সেই রমণীয় দেশে মৃগয়া দুগ্ধপান ও 'বাঁবধ 
ভোগবিলাসে বত হয়ে বিচবণ করতে লাগলেন। 

দ্বৈতবনেব নিকটে এসে দূর্যোধন তাঁর ভূত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা 
শীঘ্র বহ কাঁড়াগৃ্হ নির্মাণ কৰ। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ চিন্রসেন 
ক্রীড়া করবার ॥ন্য দ্বৈতবনের সবোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান করাছিলেন। 
দূর্যোধনের লোকবা দ্বৈতবনেব কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা দিলে। এই 
সংবাদ পেয়ে দূর্যোধন তাঁৰ এক দূধর্ধ সৈন্যদলকে বললেন, গন্ধবদের তাঁড়য়ে 
দাও। তারা অকৃতকার্য হযে ফিরে এলে দূর্যোধন বহু সহম্্র যোদ্ধা পাঠালেন। 
গন্ধর্বগণ মৃদবাক্যে বাবণ করলেও কুবুসৈন্য সবলে দৈবৈতবনে প্রবেশ করলে। 

গন্ধর্ববাজ চিন্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা এই 
অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গন্ধর্বসেনার আক্রমণে কুরুসেনা ছন্রভঙ্গ হয়ে গেল, 
ধৃতরাম্ট্রেব পূত্রগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ 'িরস্ত হলেন না, 
তিনি শত শত গন্ধর্ব বধ করে চিন্রসেনের বাহিনী বিধ্বস্ত ক'বে দিলেন। তখন 
দূর্যোধনাদি কর্ণের সঙ্গে যোগ 'দষে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নিজের সৈন্যদল 
1নপশীড়ত হচ্ছে দেখে চিন্রসেন মায়া অবলম্বন করলেন। গন্ধর্বসৈন্যরা কর্ণের রথ 
ধ্বংস ক'রে ফেললে, কর্ণ লম্ফ দিয়ে নেমে দুর্যোধনের ভ্রাতা 'বিকর্ণের রথে উঠে 


বনপর্ব ২৩৯ 


চ'লে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং কুরুসেনার পলায়ন দেখেও দূর্যোধন যুদ্ধে 
(বিরত হলেন না। তাঁর রথও নম্ট হ'ল, তান ভূপাতিত হয়ে চন্রসেনের হাতে বন্দী 
হলেন। তখন গন্ধর্বরা দুঃশাসন প্রীতি এবং তাঁদের সকলের পত্রীদের ধ'বে নিয়ে 
দ্রুতবেগে চলে গেল। 

গন্ধর্গণ দুধোধনকে হরণ ক'রে নয়ে গেলে পরাজত কুব্‌সৈন্য বেশ্যা ও 
বাঁণক প্রভৃতি পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দূর্যোধনের বৃদ্ধ মল্তীরা দীনভাবে 
য্বীধান্ঠবের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজী নিঘে যুদ্ধ 
ক'রে অনেক চেষ্টা যা করতাম গন্ধর্কবা তা সম্পন্ন করেছে। দূর্যোধন যে উদ্দেশ্যে 
এসেছিল তা ?সদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে । আমরা 'নাঁক্কয় হযে রযোছ, 'কন্তু 
ভাগ্যক্রমে এমন লোকও আছেন যিনি আমাদের প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। 
ভীমেব এই করকশ কথা শুনে যাঁধান্ঠব বললেন, এখন নিম্তুবতার সময নষ, কৌরব- 
গণ ভযার্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ 'নিষেছে। জ্ঞাঁতদেব মধ্যে ভেদ হয়. 
কলহ হয, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নম্ট হ'তে পাবে না। দূর্যোধন আব কুরুনারীদেব 
হরণের ফলে আমাদের কুল নস্ট হ'তে বসেছে, দুব্ধীদ্ধ চন্রসেন আমাদের অবজ্ঞা 
কবে এই দুজ্কার্য কবেছেন। বারগণ, তোমবা বিলম্ব ক'বো না, ওঠ, চাব ভ্রাতায 
মিলে দূর্যোধনকে উদ্ধার কব। ভীম, বিপন্ন দূর্যোধন জীবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই 
বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌববেব বিষষধ আর্ক হ'তে পাবে”? আম 
এখন সাদ্যস্ক যজ্ঞে 'নিষুন্ত আছি, নযতো বিনা 'বিচাবে নীজেই তাব কাছে দৌড়ে 
যেতাম। তোমরা মিম্ট কথায় দুর্যোধনাদির মস্ত চাইবে, যাঁদ তঞ্তত ফল না হয় 
তবে বলপ্রযোগে গন্ধবরাজকে পবাস্ত কববে। 

ভীম অজর্ন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ ক'বে সশস্ঘ হয়ে রথারোহণে যাত্রা 
করলেন, তাঁদের দেখে কৌববসৈন্যগণ আনন্দধ্যনি কবতে লাগল। গন্ধর্বসেনার 
নিকটে গিষে অজর্ন বললেন, আমাদেব ভ্রাতা দুর্ধোধনকে ছেডে দাও। গন্ধর্বরা 
ঈষৎ হাস্য কবে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কাবও আদেশ শুনি না। 
অজ'ন আবাব বললেন, যাঁদ ভাল কথায না ছাড় তবে বলপ্রযোগ করব। তার পর 
গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অঙজনের শরবর্ষণে গন্ধর্বসেনা 'বিনজ্ট 
হচ্ছে দেখে চিন্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অজর্ন তাঁর গদা শরাঘাতে কেটে 
ফেললেন। চিন্রসেন মাধাবলে অন্তত হযে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অজ্ন ক্রুদ্ধ 
হযে শব্দবেধী বাণ 'দয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন। তখন চিন্রসেন দর্শন 'দয়ে 
বললেন, আম তোমার সখা। 
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চত্রসেনকে দুর্বল দেখে অজণুন তাঁর বাণ সংহরণ ক'বে সহাস্যে বললেন, 
বীর, তুমি দূর্যোধনাঁদ আর তাঁর ভার্যাদের হবণ করেছ কেন 2 চিন্রসেন বললেন, 
ধনঞ্জয়, দুবাত্মা দূর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে 
জানতে পেরে দেববাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দূর্যোধন আব তাব মল্ত্রণাদাতাদের 
বেধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদেব সুবলোকে নিষে যাব। তার 
পব চিন্রসেন যুধিষ্ঠিরেব কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুবোধে দূর্যোধন প্রভৃতিকে 
মুক্ত দিলেন। যাঁধান্তব গন্ধর্বদেব প্রশংসা ক'বে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি 
ভাগ্যকরমে এদেব বধ কব নি। বংস িত্রসেন, তোমবা আমাব মহা উপকাব করেছ, 
আমার কুলের মর্যাদাহান কব নি। 

চন্রসেন বিদায় নিষে চ'লে গেলেন। ইন্দ্র ব্য অমৃত বর্ষণ ক'বে নিহত 
গন্ধর্গণকে পুনজাবিত কবলেন। কৌববগণ তাঁদের ম্ব্রীপুত্রেব সঙ্গে মালিত হযে 
পণ্ডবদেব গুণকীর্তন কবতে লাগলেন। যুধিষ্ঠিব দূর্যোধনকে বললেন, বংস, আব 
কখনও এমন দুঃসাহসেব কাজ ক'বো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে 
যাও, মনে কোনও দুঃখ রেখো না। ধর্মপূত্র যুধিষ্ঠিককে আভবাদন ক'বে দূর্ধোধন 
লজ্জা ও দুঃখে বিদীর্ণ হযে বিকলোন্দ্রিষ আতুবের ন্যায় হস্তিনাপুবে যাত্রা 
করলেন। 
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শোকে" আভভূত হযে নিজের পবাভবের বিষষ ভাবতে ভাবতে দুর্যোধন 
তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তান বিশ্রাম 
করাছিলেন তখন কর্ণ তাঁব কাছে এসে বললেন, বাজা, ভাগ্যক্মে তুম কামবৃপী 
গন্ধর্বদেব জয় করেছ, ভাগ্যকরমে আবার তোমার সঙ্গে আমার মিলন হ'ল। আমি 
শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, সেজন্যই আমি 
বুদ্ধস্থল থেকে চ'লে গিযেছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা 
জয় হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আম 'বাস্মত হযেছি। 

অধোমখে গদ্‌গদস্বরে দূর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুম প্রকৃত ঘটনা জান না। 
বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্ত্রী পূত্র অমাত্য প্রভাতি 
সহ বন্ধন ক'রে আকাশপথে হবণ ক'রে নিয়ে যায়। পান্ডবগণ সংবাদ পেয়ে আমাদের 
উদ্ধার করতে আসেন। তার পব চিন্রসেন আর অর্জন আমাকে যাঁধাম্ঠরের কাছে 
নিয়ে যান, যুধান্তরের অনুবোধে আমরা মুক্তি পেয়োছি! চিন্রসেন যখন বললেন যে 
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আমরা সপত্রীক পান্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসৌছলাম তখন লজ্জায় আমার ভূগর্ভে 
প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল্স। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হস্ত। আম 
হস্তিনাপুরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে-প্রাণত্যাগগ করব, তোমরা 'ফিরে যাও। 
দু£শাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তা তুমিই রাজ্যশাসন কবো। 

দুঃশাসন কাতব হযে জ্োম্ঠ ভ্রাতাব পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই হ'তে 
পাবে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার "চত্তদৌর্বল্য আজ দেখলাম । সেনানাযকগণ 
অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শত্রুহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মুস্তও হন। 
তোমাবই বাজ্যবাসন পাণ্ডববা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দুঃখ 'কসেব* পান্ডবর৷ 
তোমাব দাস, সেকাবণেই তোমার সহায হয়েছে। 

শকুনি বললেন, আমি তোমাকে বিপুল এ*বর্ষের আঁধকাবী কবোছি, কিন্তু 
তুমি নিবঠাদ্ধতার জন্য সেসমস্ত ত্যাগ ক'বে মরতে চাচ্ছ। পান্ডবরা তোমার উপকাব 
কবেছে তাতে তোমার আনান্দিত হওয়াই উঁচত। তুমি পাণ্ডবদেব সঙ্গে সোভ্রান্ব কর, 
তাদেব পৈতৃক রাজ্য 'ফাঁবয়ে দাও (১), তাতে তোমার যশ ধর্ম ও সুখ লাভ হবে। 

দূর্যোধন কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রাযোপবেশনের সংকল্পও ছাড়লেন 
না। তখন তাঁব সুহৃদৃগণ বললেন, বাজা, তোমাব যে গাঁতি আমাদেবও তাই, আমবা 
তোম।কে ছেড়ে বাব না। তাব পব দুর্ধোধন আচমন ক'বে শুঁচ হলেন এবং কুশচীব 
ধাবণ ক'বে মোনা হযে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশয্যায শয়ন করলেন। 


দেবগণ কর্তৃক পবাঁজিত হযে দানবগণ পাতালে বাস কবাছল। দূর্যোধনের 
প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষেব ক্ষাত হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ কবলে। 
যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এক অদ্ভুত কৃত্যা মুখব্যাদান ক'রে উত্থিত হযে বললে, 'ি করতে 
হবে” দানববা বললে, দূর্োধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস। 
নিমেষমধ্যে কৃত্যা দুরোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত- 
কুলপালক রাজা দূর্যোধন, আত্মহত্যায় অধোগাত ও যশোহান হয়, প্রায়োপবেশনের 
ংকল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা করে তোমাকে পেয়েছি, তান তোমার 
পূর্বকাষ (নাভির উধর্ব দেহ) বজ্রের ন্যায় দ্‌ঢ় ও অস্ত্রের অভেদ্য করেছেন, আর 
পার্বতী 'তোমাব অধঃকায় পূষ্পের ন্যায় কোমল ও নারীদের মনোহর কবেছেন। 
চহেশবর-মহেশ্বরশী তোমার দেহ নির্মাণ করেছেন সেজন্য তুমি 'দব্যপ্রুষ, মানুষ নও। 





(১) বোধ হয় দুযোধনকে উত্তোজত কবাব জন্য শকুনি বিদ্রুপ কবছেন। 
১৬ 


২৪২ মহাভারত 


তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অসরগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁবা 
ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীম্মাঁদ দয়া ত্যাগ কবে 
তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পূন্তর ভ্রাতা বন্ধু শিষ্য কাকেও নি্কীত দেবেন 
না। নিহত নবকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে আঁধষ্ঠান ক'রে কৃ ও অজর্নের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন। আমবা সংশপ্তক নামে বহু সহম্্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুস্ত করোছি, 
তারা অজনকে বধ করবে । তুমি শন্রুহীন হযে পৃথিবী ভোগ কববে, অতএব শোক 
ত্যাগ ক'রে স্বগৃহে যাও। তুমি আমাদের আব পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন। 

দানবগণ দূর্যোধনকে 'প্রযবাক্যে আশবাস দিযে আলিঙ্গন করলে । কৃত্যা 
তাঁকে পূবস্থানে রেখে এল। এইবৃপ স্বপ্নদর্শনের পর দুর্ধোধনেব দৃঢ়ুবিশবাস 
হ'ল যে পাশ্ডবগণ যুদ্ধে পরাজিত হবেন। তান স্বপ্নেব বৃত্তান্ত প্রকাশ কবলেন 
না। রান্রশেষে কর্ণ কৃতাঞ্জাল হযে সহাস্যে তাঁকে বললেন, বাজা. ওঠ, মরলে শত্রু- 
জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শুভ হয। আমি প্রাতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অজুনকে 
বধ করব। তার পর দূর্যোধন সদলে হস্তিনাপুবে ফিরে গেলেন। 


৪১৯। দুযোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ 


দুর্োধন ফিরে এলে ভীম্ম তাঁকে বললেন, বংস, আমাব অমত সত্তেও তুম 
দ্বৈতবনে গিয়োছলে। শন্ধ্বরা তোমাকে ধ'রে নিষে গিয়েছিল, অবশেষে পান্ডবরা 
তোমাকে মস্ত করলেন। সৃতপযত্্ কর্ণ ভয পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পাঁলষে গেলেন। 
মহাত্মা পাণ্ডবদের আর দুমীত কর্ণের বিরুম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঙ্গলার্থে 
পান্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। দুর্োধন হেসে শকুনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভস্ম্ম' 
লাঁজ্জত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান করলেন। 

দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, পান্ডবদেব ন্যায় আমও রাজস্‌য যজ্ঞ করতে 
ইচ্ছা কর। কর্ণ প্রভৃতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহিত 
দূর্যোধনকে বললেন, তোমাব পিতা আর হাঁধাচ্ঠর জীবত থাকতে তোমাদের বংশে 
আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একাঁট মহাষজ্ঞ আছে যা রাজসূয়ের 
সমান, তম তাই কর। তোমার অধীন কবদ রাজারা স্বর্ণ দেবেন, সেই সংবর্ণে 
লাঙ্গল নির্মাণ ক'রে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর যথাবিধি যজ্ঞ আরম্ভ হবে। 
এই যজ্ঞের নাম বৈষফব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার আঁভলাষ সফল হবে। 

মহাসমারোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হ'ল। দৃতরা দ্ুতগামশী 
রথে রাজা ও ব্রাহ্মণদের নিমন্দ্রণ করতে গেল। দূুঃশাসন একজন দৃতকে বললেন, 


বনপর্ব ২৪৩ 


শখ দ্বৈতবনে গিয়ে পাপণ পাশ্ডবগণ আর সেখানকার ব্রাহমণগণকে নিমল্লণ 
ক'রে এস। দূতের বার্তা শুনে যাধান্তঠর বললেন, রাজা দুযোধন ভাগ্যবান তাই 
এই মহাষজ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্ত বৃদ্ধি পাবে। আমরাও 
তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্ত এখন নয়, ভ্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে। ভম বললেন, 
তের বংসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্তশস্ে আগ্ন প্রজবালত হবে আর সেই আশ্নতে 
দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যাাঁধন্ঠির যাবেন; যখন ধার্তরাষ্ট্ররা সেই যজ্ঞাগনতে 
দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবগণ তাতে ক্লোধরূপ হাব অর্পণ করবেন তখন আম যাব; 
দূত, এই কথা দুর্যোধনকে জানিও। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দুযোধনকে বললে, 
আপনার এই যজ্ঞ য্া্ধান্ঠরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলাব 
এক কলাও হয় নি। সূহূদূগণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্জকে আতনক্রম করেছে। 
কণণ বললেন, রাজা, পান্ডবরা যুদ্ধে বিনন্ট হ'লে তুমি রাজসৃয যজ্ঞ কববে। 
আম যা বলাছ শোন--যত দিন অজর্ন নিহত না হবে তত দন আমি পা ধোব না, 
ংস খাব না. সুবাপান করব না, কেউ কিছু চাইলে 'না' বলব না। 


॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্রাঁহদ্রোণক-পর্বাধ্যায় ॥ 
৫&০। যুধিষ্ঠিরের স্বপ্ন -_ মূদগলের 'সাদ্ধিলাভ * 


একদা রান্রকালে য্যাধাম্ঠর স্ব্ন দেখলেন, মৃগগণ কাম্পতদেহে 
' বাম্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবাঁশম্ট 
মৃগ। আপনার অস্ত্রপটু বীর ভ্রাতারা আমাদের অজ্পই অবাঁশল্ট রেখেছেন। 
আপনি দয়া করুন, যাতে আমরা বৃদ্ধি পেতে পারি। যাঁধম্ঠিব দুঃখার্ত হযে 
বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তানি স্বপ্নবৃত্তান্ত জানয়ে 
ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বংসর আট মাস আমাদের মৃগমাংসভোজশ হয়ে 
বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বৈতবন ত্যাগ ক'রে আবার কাম্যকবনে যাব, 
সেখানে অনেক মৃগ আছে। 

পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে তাঁদের কষ্টকর বনবাসের 
একাদশ বর্ষ অতাঁত হ'ল। একাঁদন মহাযোগী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন 
এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন। -_ কুরুক্ষেত্র মুদগল নামে এক 


৪৪ মহাভারত 


ধর্মাঝআা মান ছিলেন, তিনি কপোতের ন্যায় শিলোঞ১)-বৃত্ত অবলম্বন ক'রে 
জীবিকানর্বাহ ও ব্রতাঁদপালন করতেন। তান স্বীপহন্রর সাহত পনর দিনে 
এক দিন মান্র খেতেন, প্রত অমাবস্যা-পার্ণমায় যাগ করতেন এবং আঁতাঁথদের 
এক দ্রোণ (২) ব্লাহর তেশ্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবাশম্ট থাকত 
তা আতাঁথ দেখলেই বাঁদ্ধ পেত। একাঁদন দুর্বাসা খাঁষ মুণ্ডিতমস্তকে দগম্বর 
হয়ে কট.বাক্য বলতে বলতে উন্মন্তেব ন্যায উপাস্থত হযে বললেন, আমাকে অন্ন 
দাও। মুদ্গল অন্ন দলে দূর্বাসা সমস্ত ভোজন কবলেন এবং" গায়ে উচ্ছিম্ট 
মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পব ছ বার পরবাদনে এসে দুর্বাসা সমস্ত 
অন্ন খেয়ে গেলেন, মৃুদ্গল 'নার্বকারমনে অনাহারে রইলেন। দুর্বাসা সন্তুম্ট 
হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানেব সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হযেছে, তুমি সশবীরে 
সেখানে যাবে। 

এই সময়ে এক দেবদূত 'বাচন্র বিমান নিয়ে এসে মুদূগলকে বললে, 
মূনি, আপানি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। 
মুদ্গল বললেন, স্বর্গবাসের গণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, 
যাঁরা ধর্মাত্মা জিতৌন্দ্রয দানশীল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের 
আধকারীঁ। সেখানে ঈর্ষা শোক ক্লান্তি মোহ মাতসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ 
মহার্ধগণ প্রভৃতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তোন্রশ জন 
ধভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা কবেন। আপাঁন 
দান ও তপস্যার প্রভাবে খভুগণের সম্পদ লাভ কবেছেন। স্বর্গের গণ আপনাকে 
বললাম, এখন দোষ শুনুন। স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয কিন্তু নূতন 'কর্ম 
করা যায় না। সেখানে অপরের অধিকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয, কমর্ষয় 
হ'লে আবার ধরাতলে পতন হয়। 

মুদ্গল বললেন, বংস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিবে যাও, স্বর্গসুখ 
আমি চাই না। যে অবস্থায মানুষ শোকদুঃখ পায না, পাঁতিতও হয় না, আমি 
সেই কৈবল্যের অন্বেষণ কবব। দেবদূত চলে গেলে মুদ্গল শুদ্ধ জ্ঞানযোগ 
অবলম্বন ক'বে ধ্যানপরাষণ হলেন এবং 'নর্বাণম্যীস্তরূপ 'সাঁঘ্ধ লাভ করলেন। 

এই উপাখ্যান ব'লে এবং যুধাম্ঠরকে প্রবোধ 'দিষে ব্যাসদেব নিজের আশ্রমে 
প্রস্থান করলেন। 


(১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য প'ড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা। 
(২) শস্যাদর মাপ বিশেষ । 


বনপবৰ ২৪৫ 


॥দ্রোপদীহরণ ও জয়দ্রথাঁবমোক্ষণ-পর্বাধ্যায় ॥ 
&১। দনর্বাসার পারণ 


পাণ্ডবগণ যখন কামাকবনে বাস করছিলেন তখন একাঁদন তপস্বী 
দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুরোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর 'বিনীত 
অনুবোধে কয়েক দিনের জন্য আঁতথ্য গ্রহণ করলেন। দুবাসা কোনও দিন 
বলতেন, আমি ক্ষুধিত হযেছি, শীঘ্র অন্ন দাও; এই বলেই স্নান 
করতে গিযে আতি বিলম্বে ফিরতেন। কোনও 'দিন বলতেন, আজ 
ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পব সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও । 
কোনও দিন মধ্যবাত্রে উঠে অল্নপাক কবতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভর্ঘসনা 
করতেন। পারশেষে দূর্যোধনের আবশ্রাম পাঁরিচর্যায তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, 
তোমার অভীম্ট বব চাও। দুর্োধন পর্বেই কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতির সঙ্গে 
মন্্রণা ক'রে রেখোছলেন। তিনি দুর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপাঁন সাঁশষ্যে 
আমাদের জ্োম্ত ধর্মাত্া যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ কবুন। যাঁদ আমার উপর 
আপনার অনগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর 'ীজে আহাব ক'রে 
দ্রৌপদী বিশ্রাম করবেন সেই সমযে আপাঁন যাবেন। দুর্বাসা সম্মত হলেন। 

অনন্তর একদিন পণ্টপান্ডব ও দ্রোপদশর ভোজনের পর অযূত শিষ্য 
নিয়ে দুর্বাসা কাম্যকবনে উপাস্থত হলেন। হাঁধান্ঠর যথাবিধি” পূজা ক'রে 
তাঁকে বললেন, ভগবান, আপনি আহিক ক'রে শীঘ্র আসুন। সাঁশষ্য দূর্বাসা 
স্নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রৌপদী আকুল 
হলেন এবং নিরুপায হযে মনে মনে কৃষের স্তব ক'বে বললেন, হে দুঃখনাশন, 
তুমি এই অগাঁতদের গাঁত হও, দ্তসভায় দুঃশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে 
উদ্ধার করেছিলে সেইরূপ আজ এই সঙ্কট থেকে আমাকে ন্রাণ কর। 

দেবদেব জগংপাঁত কৃষ্ণ তখনই পার্বাস্থতা বাঁকন্রণীকে ছেড়ে দ্রৌপদীর 
কাছে উপাঁষ্থত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে তান বললেন, কৃষ্ণা, 
আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তার পর অন্য কাজ ক'রো। 
দ্রৌপদী লজ্জিত হযে বললেন, যে পর্যন্ত আমি না খাই সে পর্যন্তই সূর্যদত্ত 
স্থালীতে অল্ন থাকে। আম খেয়োছ, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান 
কমললোচন বললেন, কৃফা, এখন পারহাসের সময় নয়, আম ক্ষুধাতুব, তোমার 


২৪৬ মহাভারত 


স্থালী এনে আমাকে দেখাও । দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানাষ 
একট শাকান্ন লেগে আছে, তান তাই খেষে বললেন, 'বশ্বাত্মা যজ্জভোজী দেব 
তৃঁপ্তলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন। তার পর 'তাঁন সহদেবকে(১) বললেন, ভোজনের 
জন্য মূনিদের শীঘ্র ডেকে আন। 

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য মুনিগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে নেমে 
অঘমর্ষণ (২) মন্ম জপ করাছলেন। সহসা তাঁদেব কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সাঁহত 
উদ্‌গাব উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হযে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে 
লাগলেন। ম্নরা দুর্বাসাকে বললেন, ব্রহমর্ধি আমবা যেন আকণ্ঠ ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হযেছি, এখন আবার কি কবে ভোজন করব? দুর্বাসা বললেন, আমবা 
বৃথা অন্ন পাক করতে ব'লে রাজার্ধ যুধান্ঠবেব নিকটে মহা অপরাধ করোছ, 
পান্ডবগণ ক্রুদ্ধ দৃন্টিপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। তাঁরা হরিচরণে আশ্রত 
সেজন্য তাঁদের ভয় করি। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও। 

সহদেব নদীতশরে এসে দেখলেন কেউ নেই। তান এই সংবাদ 'দিলে 
পাণ্ডবগণ ভাবলেন, হযতো মধ্যরান্রে দূর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের ছলনা 
করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃফ বললেন, কোপনস্বভাব দর্বাসার আগমনে 
বিপদ হবে এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আমি এসোছি। 
কোনও ভয় নেই, আপনাদের তেজে ভীত হয়ে দূর্বাসা পাঁলয়েছেন। পণ্পান্ডব 
ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবিন্দ, মহার্ণবে মজ্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে 
রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়োছ। 
তার পর কৃষ্ণ পান্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। | 


৫২। দৌঁপদশহরণ 


একাঁদন পণপান্ডব মহার্ষ ধৌম্যের অনুমাঁত নিয়ে দ্রৌোপদীকে আশ্রমে 
রেখে 'বাভল্ল দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে সিম্ধুরাজ জয়দ্রথ 
কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। তিনি 'ববাহকামনায় শাজ্বরাজ্যে যাঁচ্ছলেন, অনেক 
রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর সঙ্গী 
রাজা কোঁটকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্যাঙ্গী কে? একে পেলে আমার আর 


(১) পাঠান্তরে ভীমসেনকে। 
(২) পাপনাশন। খগৃবেদীয় সূন্তবিশেষ। 


বনপর্ব ২৪৭, 


বিবাহের প্রযোজন নেই। সৌম্য, তুমি জেনে এস হান কে, এর রক্ষক কে। এই 
ববারোহা সুন্দরী কি আমাকে ভজনা করবেন 2 

শৃগাল যেমন ব্যাঘ্বধূর কাছে যায় সেইবৃপ কোটিকাস্য দ্রৌপদীীর কাছে 
গিয়ে বললেন, সুন্দরী, কদম্বতরূব একটি শাখা নুইয়ে দীপ্তিমতী আঁম্নিশিখার 
ন্যায় কে তুমি একাকিনী দাঁড়যে আছ? তুমি কাব কন্যা, কাব পত্রীঃ এখানে 
কি করছঃ আম সূবথ রাজাব পুত্র কোঁটকাস্য। বার জন বথাবোহশ রাজপূনত্র 
এবং বহু রথ হস্ত অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন কবছেন তান সৌর্বীবরাজ 
জয়দ্রথ। আরও অনেক রাজা ও রাজপূত্র গুর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, 
এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমিই আপনার প্রশ্নের উত্তব দচ্ছ। আম 
দ্রূপদরাজকন্যা কৃষ্ণা, ইন্ড্রপ্রস্থবাসী পণ্চপাণ্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন মগয়া 
করতে গেছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, আঁতাথাপ্রয় ধর্মপন্তর 
যাঁধান্ঠর আপনাদের দেখে প্রীত হবেন। 

কোটকাস্যের কথা শুনে জযদ্রথ বললেন, আম সত্য বলাছ, এই নারীকে 
দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানবী। এই ব'লে তান ছ জন সহচবের সঙ্গে 
আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দ্রোপদশীকে কুশলপ্র*্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন 
দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জন্য আম পণ্চাশটি মগ দিচ্ছি, 
যাঁধাম্ঠর এলে আরও বহ:প্রকার মৃগগ শরভ শশ খক্ষ* শম্বর গবয় বরাহ মাহষ 
প্রভৃতি দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ইচ্ছা করছ তা 
ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডবদেখ জন্য তোমার 
অপেক্ষা কবার প্রয়োজন নেই। তুমি আমাব ভার্যা হও, 'সন্ধুসৌবাররাজ্য ভোগ কর। 

ক্রোধে আরন্তমূখে ভ্রুকুটি ক'রে দ্রৌপদী বললেন, মূঢ়, যশস্বী মহারথ 
পাণ্ডবদের নিন্দা করতে তোমার লজ্জা হয় না? কুক্ুরতুল্য লোকেই এমন কথা 
বলে। তুমি 'নাদ্ূুত সিংহ আর তীক্ষীবষ সর্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা কবেছ। 
জয়দ্রথ বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরা কেমন তা আম জানি, তুমি আমাদের ভয দেখাতে 
পারবে না, এখন সত্বর এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথবা দীনবাক্যে আমার 
দীনবাক্য বলব না। গ্রীজ্মকালে শুজ্ক তৃণরাশর মধ্যে আঁশ্নর ন্যায় অর্জুন তোমার 
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও বৃষি বংশশয় বীরগণের সঙ্গে জনার্দদ আমার 
অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অজর্ুনের বাণবর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং 
নকুল-সহদেবের ক্লোধ দেখবে তখন নিজ বুদ্ধির নিন্দা করবে। 


৪৮ মহাভারত 


জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দয়ে ফেলে দিলেন এবং 
পুরোহত ধৌম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্ুথ ভূমি থেকে উঠে দ্রোপদীকে সবলে 
রথে তুললেন। ধোম্য এসে বললেন, জয়দ্রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল 
পাণ্ডবদের পরাজত না ক'রে তুমি একে নিষে যেতে পার না। এই নীচ কর্মেব 
ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। এই ব'লে ধোম্য পদাতি সৈন্যের সঙ্গে 
1মশে দ্রৌপদণীর পশ্চাতে চললেন। 


৫৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও ম্যান্ত 


পাণ্ডবগণ মৃগযা শেষ ক'বে 'বাভভ্ল দক থেকে এসে একক্র মিলিত হলেন। 
বনমধ্যে পশহপক্ষীর রব শুনে যধাচ্ঠৰ বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর 
মৃগবধেব প্রয়োজন নেই। এই ব'লে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে বথারোহণে দ্রুতবেগে 
আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রোঁপদীব প্রিষা ধান্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে 
যুধিষ্ঠিবের সারাথ ইন্দ্রসেন বথ থেকে লাফিযে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মালন- 
মুখে কাঁদছ কেন? দেবী দ্রোপদীব কোনও বিপদ হয় নি তো? বাঁলকা তাব 
সুন্দব মূখ মুছে বললে, জয়দুথ তাঁকে সবলে হবণ ক'রে নিয়ে গেছেন, তোমরা 
শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। , পূষ্পমালা যেমন *মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে 
কুকুব যেমন যজ্ঞের সোমবস চাটে, সেইবৃপ ভয়বিহবলা দ্রৌপদণীকে হয়তো কোনও 
অযোগ্য পুরুষ দভোগ করবে। 

যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি স'রে যাও, এমন কুংসিত কথা বলো না। এই 
ব'লে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রৌপদীর অনুসরণে যান্রা করলেন। কিছুদূর 
গিয়ে তাঁবা দেখলেন, সৈন্যদের অ*্বখুরের ধৃঁলি উড়ছে, ধৌম্য উচ্চস্বরে ভাঁমকে 
ডাকছেন। পান্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রোপদণীকে দেখে 
ক্রোধে প্রজালত হলেন। পান্ডবদের ধ্জাগ্র দেখেই দূরাত্মা জয়দ্রথের ভয হ'ল, 
তান তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আক্রমণ করূন। তখন দুই পক্ষে 
ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শব্রুপক্ষের বহু যোদ্ধাকে বধ 
করলেন। কোটকাস্য ভীমের গদাঘাতে নিহত হলেন। স্বপক্ষের বীরগণকে 
বিনাশত দেখে জয়দ্রথ দ্রোপদীকে রথ থেকে নামিয়ে 'দিয়ে প্রাণরক্ষার জনা বনমধ্যে 
পলায়ন করলেন। য্াধান্তঠর দ্রোপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম 
বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধোম্যকে নিয়ে আপনি আশ্রমে ফিবে যান। 


বনপৰ ২৪৯ 


মূঢ় সিন্ধুরাজ যাঁদ ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও গিয়ে থাকে তথাঁপ সৈ জাবত 
অবস্থায় আমার হাত থেকে মাান্ত পাবে না। 

যাঁধান্ঠর বললেন, মহাবাহন, জয়দ্রথ (১) দুবাত্মা হ'লেও দুঃশলা ও 
গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রৌপদী কুঁপিত হযে বললেন, 
যাঁদ আমার প্রিয়কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই পুরুষাধম পাপা কুলাঙ্গারকে 
বধ করতেই হবে। যে শন্নু ভার্যা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও ম্যান্ত 
দেওয়া উীঁচর্ত নয়। তখন ভীম আর অর্জুন জযদ্রথের সন্ধানে গেলেন। যাাধান্ঠর 
আশ্রমে প্রবেশ কবে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঞ্খল হযে আছে এবং মাকন্ডেয় প্রভাতি 
বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। 

জধযদ্রুথ এক ক্রোশ মাত্র দূরে আছেন শুনে ভীমাজদুন বেগে রথ চালালেন। 
অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অ*বসকল বিনষ্ট হ'ল, তান পালাবাব চেষ্টা কবলেন। 
অর্জুন তাঁকে বললেন, রাজপূনু্র, তুম এই ক্রম নষে নারীহরণ কবতে 'গিয়োছলে! 
নিবৃত্ত হও, অনুচরদের শল্লুর হাতে ফেলে পালাচ্ছ কেন? জযদ্রথ থামলেন না, 
ভাম 'দাঁড়াও দাঁড়াও' ব'লে তাঁর পিছনে ছ:টলেন। দয়াল অরুন বললেন, ওকে 
বধ কববেন না। 

বেগে গিয়ে ভম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভামতে ফেলে 'নাষ্পন্ট 
করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁব দুই *জান্‌ নিজের জান দিয়ে 
চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্রথ মৃত হলেন। তাঁকে বধ করতে 
ষ্াঁধান্ঠব বারণ করেছেন এই কথা অর্জুন মনে কাবিষে দিলে ভর্শম বললেন, এই 
পাপণ কৃফ্কাকে কল্ট 'দয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। কিন্তু আমি ক করব, 
যাধা্ঠর হচ্ছেন দয়াল, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। 
এই ব'লে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে মাঁড়য়ে পাঁচছুলো 
ক'রে দিল। তার পর তিনি জয়দ্ুথকে বললেন, মূ, যদ বাঁচতে চাও তবে 
সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদের দাস। এই প্রতিজ্ঞা করলে তোমাকে 
প্রাণদান করব। জয়দ্রুথ বললেন, তাই হবে। তখন ভশম ধাঁলধৃসাঁরত অচেতনপ্রাষ 
জয়দ্রথকে বেধে রথে উাঠয়ে যুঁধম্ঠিরের কাছে নিয়ে এলেন। যাাধান্ভর একটু 
হেসে বললেন, একে ছেড়ে দাও। ভীম বললেন, আপনি দ্রৌপদীকে বলুন. এই 
পাপাত্মা এখন পাণ্ডবদের দাস। যাাীধান্ঠরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদী ভীমকে বললেন, 


শর 


0১) ইনি ধৃতরাম্ট্রের কন্যা দুঃশলার স্বামী। 


২৫০ মহাভারত 


তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মস্ত দাও। 
বিহবল জয়দ্রথ মুক্তি পেয়ে যুধিষ্ঠর ও উপাষ্থত মুনিগ্ণকে বন্দনা করলেন। 
য্াাধম্ঠির বললেন, পুরুষাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মুক্ত হ'লে, আর এমন দয্কার্য 
ক'রো না। 

লজ্জত দুঃখার্ত জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বাবে গিয়ে উমাপাঁত বিরূপাক্ষের শরণাপন্ন 
হযে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রুথ বললেন, আম যেন 
পণ্পাণ্ডবকে যুদ্ধে জয করতে পারি। মহাদেব বললেন, তা হবে" না; অর্জুন 
ভিন্ন অপব পান্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক 'দিনের জন্য তুমি জয় কবতে 
পারবে। এই ব'লে তানি অন্তীর্হত হলেন। 


॥রামোপাখ্যানপর্বাধ্যায় ॥ 
৫৪1 রামের উপাখ্যান 


যাঁধান্ঠর মারক্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য 
কোনও রাজার কথা আপাঁন জানেন কি? মাক্ণ্ডেয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ 
করেছিলেন, তার তুলনা নেই। য্যাধা্ঠরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় এই ইতিহাস 
বললেন _- ০১), - 

ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা দশরথের চাব মহাবল পত্র ছিলেন-_রাম লক্ষমণ ভরত 
শন্লুঘ। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়শী এবং লক্ষরণ-শত্রুঘ্নের মাতা 
সুমিত্রা॥ িদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়। এখন রাবণের 
জল্মকথা শোন। পুলস্ত্য নামে ব্রহন্নার এক মানসপাত্র ছিলেন, তাঁর প্র বৈশ্রবণ ৷ 
এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপাঁত কুবের। ব্রহ্ার প্রসাদে তিনি রাক্ষসপনুরী লঙ্কাব 
আঁধপাঁত হন এবং পুষ্পক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে ত্যাগ ক'রে 
ব্রহন্নার সেবা করোছিলেন এজন্য পুলস্ত্য ক্রুদ্ধ হয়ে দেহান্তর গ্রহণ করেন, তখন 
তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। 'বাভন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কতকগুলি সন্তান হয়__ 
প্রুম্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, রাকার গর্ভে খর ও শূর্পণখা এবং মালিনীর 


(১) এই রামোপাথ্যান বাল্মীকি-রামায়ণেব সঙ্গে সব মেলে না, সীতাব বনবাস 
প্রভীতি উত্তবকাণ্ডবার্ণত ঘটনাবলী এতে নেই। 


বনপর্ব ২৫১ 


গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ধান্বিত হয়ে রাবণ কঠোব তপস্যা কবেন, তাতে 
ব্রহন্না তুষ্ট হযে তাঁক্ষে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব 
হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত ক'রে লঙ্কা থেকে তাঁড়যে দলেন এবং স্বয়ং 
লঙ্কাব অধীশবর হলেন। কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্মা বভীষণও তাঁর 
অনুসরণ কবলেন। 

রাবণের উৎপাঁড়নে কাতর হযে ব্রহমার্ধ ও দেবার্ষগণ আগ্নকে ,অগ্রবতা 
কবে ব্রহমাব শরণাপন্ন হলেন। ব্রহন্া আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহেব জন্য 
বিষ ধবাষ অবতীর্ণ হযেছেন। ব্রহয়ার উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ বানরী আর 
ভল্লুকীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দন্দভী নামে এক গন্ধবাঁ মল্থবা নামে 
কুবৃজার্‌পে জন্মগ্রহণ কবলে। 

বৃদ্ধ দশবথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে আঁভীঁষন্ত করবার সংকল্প করলেন 
তখন দাসী মল্থবার প্রবোচনায কৈকেষী রাজার কাছে এই বর আদা করলেন যে রাম 
চতুর্দশ বংসবেব জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে আভাষিন্ত হবেন। 'পিতৃসত্য 
রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষমণও তাঁর অনুগমন করলেন । পনভ্রশোকে 
দশরথের প্রাণাবযোগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্খসনা করে রাজ্য প্রত্যাখ্যান 
করলেন এবং রামকে ফাঁরয়ে আনবাব ইচ্ছায় বাঁশম্ঠাঁদ ব্লাহমণগণ ও আত্মীয়স্বজন 
সহ চিত্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নান্দগ্রামে গিয়ে রামের 
পাদুকা সম্মুখে বেখে রূজ্যচালনা করতে লাগলেন। ৃ 

রাম চিন্রকৃট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পণখার নাসাচ্ছেদের 
জন্য জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শন্রুতা হ'ল। খর ও তাব সহায় দূষণকে রাম বধ 
করলেন। শূর্পণখা তার ছিন্ন নাঁসকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে প'ড়ে কাঁদতে 
লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের সংকল্প করলেন। তানি তাঁর পূর্ব অমাত্য 
মারীচকে বললেন, তুমি রত্রশৃঞ্গ 'বাঁচন্ররোমা মৃগ হযে সশতাকে প্রলুব্ধ কর। রাম 
তোমাকে ধরতে গেলে আমি সাঁতাকে হরণ করব। মারীচ আনচ্ছায রাবণের আদেশ 
পালন করলে। রাম মৃগর্পী মারীচের অনুসবণ করলেন, মারীচ শবাহত হয়ে 
রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে 'হা সীতা, হা লক্ষমণ' বালে চিংকার ক'রে উঠল। সাতা ভয় 
পেয়ে লক্ষমণকে যেতে বললেন । লক্ষমণ তাঁকে আশ্বস্ত করবার চেম্টা করলেন, কিন্তু 
সীতাব কটু বাক্য শুনে অগত্যা রামের সন্ধানে গেলেন। এই সুযোগে রাবণ 
সীতাকে হরণ ক'রে আকাশপথে 'নয়ে চললেন। 

গৃপ্তরাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন। তিনি সাঁতাকে* বাবণেব ক্রোড়ে 
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দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেম্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। 
সীতা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচাট বানর 
বসে আছে দেখে তানি তাঁর পতবর্ণ উত্তরীষ খুলে ফেলে দিলেন। রাবণ লঙ্কায় 
উপাঁস্থত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বাঁন্দনশ ক'রে রাখলেন। 

রাম আশ্রমে ফেরবাব পথে লক্ষণকে দেখতে পেলেন। তানি উদ্বশ্ন 
হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। বাম-লক্ষণ ব্যাকুল হযে সীতাকে খ*জতে 
খু'জতে মরণাপন্ন জটায়ূকে দেখতে পেলেন। সাঁতাকে নিষে রাবণ দাক্ষণ দকে 
গেছেন এই সংবাদ ইত্গিতে জানিষে জটাযু প্রাণত্যাগ করলেন। 

যেতে যেতে রাম-লক্ষমণ এক কবন্ধবূপী রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং 
তার দূ বাহ্‌ কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক গন্ধর্ব নির্গত হযে 
বললে, আমার নাম বিশ্বাবসু, ব্রাহ্ণশাপে বাক্ষস হয়োছিলাম। তোমবা খষামূক 
পর্বতে সংগ্রীবেব কাছে যাও, সীতার উদ্ধাবে তিনি তোমাদের সাহায্য কববেন। 
রাম-লক্ষমণ খব্যমূকে চললেন, পথে সংগ্রবেব সাঁচব হনুমানেব সঙ্গে তাঁদের আলাপ 
হ'ল। তাঁরা সমগ্রীবের কাছে এসে সঈতার উত্তরীঁধ দেখলেন। রামের সঙ্গে 
সগ্রীবের সখ্য হ'ল। রাম জানলেন যে সংগ্রবকে তাঁর জোম্ঠ ভ্রাতা বালী 'কিচ্কিন্ধ্যা 
থেকে তাড়যে দিয়েছেন এবং ভ্রাতিবধুকেও আত্মসাং করেছেন। রামেব উপদেশে 
সগ্রীব বালকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুই জ্রাতায় ঘোব যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই 
সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভর্ঘসনা করে বালী প্রাণত্যাগ 
করলেন, সংগ্রীব কিক্কিম্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্রমুখী বিধবা তারাকে পেলেন। 

অশোকবনে সীঁতাকে রাক্ষসীরা 'দবারান্র পাহাবা দিত এবং সর্বদা তন 
করত। একাদন '্রজটা নামে এক রাক্ষসণ তাঁকে বললে, সীতা, ভয় ত্যাগ কর। 
অবিন্ধ্য নামে এক বঞ্গ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন ষে রাম-লক্ষন্রণ কুশলে 
আছেন এবং শীঘ্রই স্রণীবেব সঙ্গে এসে তোমাকে মস্ত করবেন। আমিও এক 
ভাঁষণ স্বপন দেখোঁছ যে রাক্ষসসেনা ধবংস হবে। 

সাঁতার উদ্ধারের জন্য সংগ্রীব কোনও চেস্টা করছেন না দেখে রাম লক্ষন্রণকে 
তাঁব কাছে পাঠালেন। সম্গ্রীব বললেন, আমি অকৃতজ্ঞ নই, সীতার অন্বেষণে সর্ব- 
দিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচাঁদনেব মধ্যে তারা ফিরে আসবে । তার পর 
একাঁদন হনুমান এসে জানালেন যে তিনি সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে সীতার সঙ্গে দেখা 
ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্লুক সৈন্য নিয়ে যান্না করলেন। 
সমূদ্র রামকে সুরগ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্দলে বিশ্বকর্মার পত্র 


বনপবৰ ২৫৩ 


নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু 
নার্মত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সমযে বিভীষণ ও তাঁর চারজন 
সাঁচব এসে রামেব সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতুপথে সমুদ্র 
পাব হলেন এবং লঙ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন। 

অঞ্গদ রাবণেব কাছে গিয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।-_-সীতাকে হরণ 
ক'বে তুমি আমাব কাছে অপরাধ হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও 
বিনম্ট হবে? তুমি যেসকল খাঁষ ও রাজার্ধ হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, 
নাবীহরণ কবেছ, তাব প্রাতফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মস্ত কব, নতুবা 
পাঁথবী রাক্ষসশূন্য করব। বাবণের আদেশে চাব জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধবতে গেল, 
তান তাদের বধ ক'বে রামের কাছে 'ফিবে এলেন। ূ 

রামের আজ্ঞা বানররা লগ্কাব প্রাচীর ও গৃহাদ ভেঙে ফেললে। “দুই 
পক্ষে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধম্সাক্ষ প্রভৃতি সেনাপাঁত এবং বহ7 রাক্ষস 
নিহত হ'ল। লক্ষমণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজৎ মাধাবলে অদৃশ্য হয়ে 
রাম-লক্ষমণকে শরাঘাতে নাঁজতি করলেন। সগ্রণীব মহোৌষাঁধ 'বিশল্যা দ্বারা তাঁদের 
সুস্থ করলেন। 'বিভীষণ জানালেন যে কুবেবেব কাছ থেকে এক যক্ষ মন্দাসদ্ধ জল 
নিযে এসেছে, এই জলে চোখ ধূলে অদৃশ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষমণ সংগ্রশীব 
হনুমান প্রভাতি সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃস্টিগোচর হ'ল। 
ইন্দ্রাজং আবার যুদ্ধ কবতে এলেন। 'বিভীষণ ইঞ্গিত কবলেন যে ইন্দ্রাজং এখনও 
আহক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উঁচিত। 'িছঃক্ষণ ঘোব যুদ্ধের 
পব লক্ষণ শরাঘাতে ইন্দ্রাজতের দুই বাহ ও মস্তক ছেদন করলেন। 

পুত্রশোকে বিভ্রান্ত হযে রাবণ সাঁতাকে বধ কবতে গেলেন। আঁবন্ধ্য তাঁকে 
বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্য, আপান এ*ব স্বামীকেই বধ কবুন। রাবণ যাদ্ধভীমিতে 
এসে মায়া সৃম্টি করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহম্ত্র অস্ব্ধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে 
লাগল। তান রাম-লক্ষমণের রূপ গ্রহণ ক'বে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র 
সাবাঁথ মাতাল এক ব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপাঁন এই রথে চ'ড়ে যুদ্ধ 
করুন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। রাবণ এক ভীষণ শূল 
নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন কবলেন। তার পর তিনি তাঁব ত্‌ণ 
থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে ব্রহমাস্্মন্দ্ে প্রভাবান্বিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ 
ক'বে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারাথি প্রজবালত 
হযে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না। 


৪ মহাভারত 


রাবণবধের পর রাম বিভীষণকে লঙ্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বৃদ্ধ 
মন্তী আবন্ধ্য বিভীষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সুচরিব্রা 
দেবী জানকীকে গ্রহণ করূন। বাম্পাকুলনয়না শোকার্তা সীতাকে রাম বললেন, 
বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করেছি। আমি তোমার পাত থাকতে তুমি রাক্ষস- 
গৃহে বার্ধক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আম রাবণকে বধ করোছ। 
আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালেব জন্যও নিতে পারে না। 
তুমি সচ্চীরন্রা বা অসঙচ্চারন্রা যাই হও, কুব্ুবভুক্ত হাবর ন্যায় তোমাকে আম ভোগের 
জন্য নিতে পাঁর না। 

এই দারুণ বাক্য শুনে সীতা ছিন্ন কদলীতর:র ন্যায় ভূপাতিত হলেন। এই 
সময়ে ব্রহমা ইন্দ্র আঁগ্ন বায় প্রভাতি দেবগণ, সঞ্তার্ধগণ, এবং 'দব্যমূর্তি রাজা দশরথ 
হংসযন্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপন্ত্র, তোমার উপর 
আমার ক্রোধ নেই, স্বীপুরুষের গাঁত আমার জানা আছে। যাঁদ আমি পাপ ক'রে 
থাকি তবে আমার অন্তশ্চর প্রাণবায়় আমাকে ত্যাগ কবুন। যাঁদ আমি স্বপ্নেও 
অন্য পুরুষকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নিরশে তুমিই আমার পাত 
থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, আত সক্ষম পাপও মোথলীর নেই, তুম একে 
গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বংস, তোমার মঙ্গল হ'ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, 
তুম অযোধায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর। 

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে প্নজাীবত হ'ল। সাঁতা হনুমানকে বর 
দিলেন, পূত্র, রামের কীর্ত যত 'দিন থাকবে তুমিও তত 'দন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবস্তু 
সর্বদাই তোমাব নিকট উপাঁস্থত হবে। তার পর রাম সাঁতার সঙ্গে পুষ্পক বিমানে 
কিচ্কিন্ধ্যা় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে আভষিন্ত ক'রে সংগ্রীবাদির 
সঙ্গে অযোধ্যায় যাত্রা করলেন। নান্দিগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ 
করলেন। শুভনক্ষত্রযোগে বশিম্ভ ও বামদেব রামকে রাজপদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 
সগ্রণীব বিভাষণ প্রভাতি স্বরাজ্যে ফরে গেলেন। রাম গোমততীরে মহাসমারোহে 
দশ ত*বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে মার্কশ্ডেয় বললেন, বনবাসকালে রাম এইপ্রকার দারুণ 
বিপদ ভোগ করেছিলেন। যুধাচ্ঠর, তুমি শোক ক'রো না, তোমার বাঁর ভ্রাতাদের 
সাহায্যে তুমিও শন্রুজয় করবে! 


॥ পাতব্রতামাহা ত্ম্যপর্বাধ্যায় ॥ 
&৫। সাবিত্রী-সত্যবান 


যুধাষ্ঠর বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদেব জন্য বা রাজানাশের 
জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্ৌপদীর জন্য হয়। দবাত্মারা দ্যুতসভায় আমাদের 
যে ক্রেশ দিয়েছিল দ্রোপদীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করোছলেন। আবার তাঁকে 
জয়দ্রুথ হরণ করলে । এই দ্ুুপদকন্যার তুল্য পাঁতিন্রতা মহাভাগা কোনও নারীর কথা 
আপানি জানেন কি? মাকর্ণ্ডেয বললেন, মহারাজ, তুমি রাজকন্যা সাবিন্রশর ইতিহাস 
শোন, তান কুলস্তীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করোছলেন।-__ 

মদ্র দেশে অ*বপাঁত নামে এক ধর্মাত্বা রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানকামনায় 
সাবন্রী ১) দেবীর উদ্দেশে লক্ষ হোম কবেন। আঠার বংসব পূর্ণ হ'লে সাবিন্রী 
তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বব 'দতে চাইলেন। অশবপাঁতি বললেন, 
আমার বহ7 পুত্র হ'ক। সাবত্রী বললেন, তোমার অভিলাষ আম পূর্বেই ব্রহমাকে 
জানিযোছলাম, তাঁব প্রসাদে তোমার একটি তেজাস্বিনন কন্যা হবে। আম তুষ্ট 
হয়ে ব্রহন্নাব আদেশে এই কথা বলছি, তুমি আর প্রত্যুন্তি ক'রো না। 

যথাকালে রাজার জ্যেন্ঠা মাহষাঁ এক বাজীবলেন্চনা কন্যা প্রসব করলেন। 
দেবী সাবিব্রশ দান করেছেন এজন্য কন্যাব নাম সাবত্রী রাখা হ'ল। মৃর্তিমতী 
লক্ষন ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতী হলেন, কিন্তু তাঁৰ তেজের জন্য কেউ তাঁব 
পাঁণ প্রার্থনা করলেন না। একাদন অ*বপাঁত তাঁকে বললেন, পত্রী, তোমাকে 
সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুঁমি নিজেই তোমাব 
উপযুস্ত গুণবান পাঁতির অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'রে 
দিলেন। সাবিব্রী লাঁজ্জতভাবে পিতাকে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধ সাঁচবদের সঙ্গে রথারোহণে 
যাত্রা কবলেন। তান রাজার্ধগণেব তপোবন দর্শন এবং তীর্থস্থানে ব্রাহনণকে 
ধনদান করতে লাগলেন। 

একাঁদন মদ্রবাজ অন্বপাঁতি সভায ব'সে নারদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন 
সময় সাবিত্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বললেন, রাজা, তোমাব কন্যা 
কোথায় গিয়ৌোছল 2 এ যুবতাঁ হয়েছে, পাঁতর হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? 


(১) সূর্যাঁধিজ্ঠান্রী দেবী। 


৬ মহাভারত 


রাজা বললেন, দেবার্ধ, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়েছিলাম, এ কাকে বরণ করেছে 
তা শুনুন। পিতার আদেশে সাঁবন্রী বললেন, শাল্ব দেশে দ্যুষৎসেন নামে এক রাজা 
ছিলেন। 'তাঁন অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পৃত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেষে 
শত্রু তাঁর রাজ্য হরণ করে। তিনি ভার্যা ও পত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং 
এখন্‌ সেখানেই তপচ্চর্যা করছেন। তাঁর প্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আম তাঁকেই 
মনে মনে বরণ করেছি। 

নারদ বললেন, হা, কি দূরাগ্য, সাবিব্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ কবেছে! 
তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহমণরা তার সত্যবান নাম বেখেছেন। 
তার আর এক নাম িন্রাশব। সে বাঁন্তদেবের ন্যায দাতা, শাবির ন্যায় রাহমণসেবণী 
ও সত্যবাদশী, চন্দ্রেব ন্যায় পপ্রিয়দর্শন। তাব একাঁটমান্র দোষ আছে -_-এক বংসর পবে 
তার মৃত্যু হবে। 

রাজা বললেন, সাবিব্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও ববণ কব। সাবন্নী 
বললেন, 


সকদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে। 
সকৃদাহ দদানশীত ব্রীণ্যেতান সকৃৎ সকৃৎ॥ 
দীর্ঘায়রথবাজ্পায়ঃ সগুণো নিগ্খণোহাপি বা। 
. সকৃদৃবৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং ব্ণোম্যহমৃ॥ 
মনসা নিশ্চযং কৃত্বা ততো বাচাভিধীযতে। 
ক্রয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥ 


_-পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবাবই হয়, একবারই "দলাম' 
বলা হয়: এই তন কার্যই এক-একবার মান্ত্র হয়। দীর্ঘাযু বা অশ্পায়, গুণবান বা 
গুণহীন, পাত আমি একবাবই বরণ কবোঁছ, দ্বিতীয় কাকেও ববণ কবব না। লোকে 
আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তাব পর বাকো্ প্রকাশ করে, তার পর কার্য কবে; 
অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)। 

নাবদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার কর্তব্য 'স্থিব ক'রে ফেলেছে, 
তাকে বারণ কবা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কন্যাদান কর। নারদ আশীর্বাদ 


(১) আম মনে মনে পাঁত ববণ কবোছ, বিবাহের তাই প্রমাণস্ববূপ। 


বনপর্ব ২৫০ 


ক'রে চলে গেলেন। রাজা অশ্বপাঁত বিবাহের উপ্নকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শুভদিনে 
সাবত্রী ও পুরোহিতাঁদকে নিয়ে দ্যুমংসেনের আশ্রমে উপাস্থত হলেন। 

অশ্বপাঁতি বললেন, রাজার্খ, আমার এই সূন্দরী কন্যাকে আপান 
পূত্রবধূরূপে নিন। দ্যুমংসেন বললেন, আমরা রাজ্যচ্যুত হয়ে বনবাসে আছি, 
আপনার কন্যা কি ক'রে কম্ট সইবেন ? অশ্বপাঁতি বললেন, সুখ বা দুঃখ চিবস্থায়শ 
নয়, আমার কন্যা আব আমি তা জান। আম আশা কবে আপনার কাছে এসৌছ, 
আমাকে প্রতর্দখ্যান করবেন না। দ্যুমৎসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহধণগণের 
সমক্ষে সাবন্রী-সত্যবানের ববাহ যথাবাধ সম্পন্ন হ'ল। উপয্ুস্ত বসনভূষণ সহ 
কন্যাকে দান ক'রে অশ্বপাঁত আনান্দতমনে প্রস্থান কবলেন। তাব পর সাবন্রী তাঁর 
সমস্ত আভবণ খুলে ফেলে বলকল ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন এবং সেবাব দ্বারা 
শবশুর শাশুড়ী ও স্বামীকে পাঁবিতুষ্ট কবলেন। কিল্তু নাবদেব বাক্য সর্বদাই তাঁব 
মনে ছিল। 

এইবুপে অনেক দিন গত হ'ল। সাবন্রী দিন গণনা করে দেখলেন, আর 
চার দিন পবে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তিনি ন্রিবান্র উপবাসের সংকল্প করলেন। 
দ্যমৎসেন দনাঁখত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তুমি আঁতি কঠোব ব্রত আরম্ভ 
কবেছ, তিন বানর উপবাস আত দুঃসাধ্য। সাবন্রী উত্তব দিলেন, পিতা, আপনি 
ভাববেন না, আমি ব্রত উদ্যাপন করতে পারব। সত্যবন্ছনেব মৃত্যুর দনে সাবিত্রী 
পূর্বাহে4র সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গুরূজনদেব প্রণাম ক'বে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশশর্বাদ কবলেন, আবধবাণ্হও। সানী 
ধ্যানস্থ হয়ে মনে মনে বললেন, তাই যেন হয। *বশুব-শাশুড়ী তাঁকে বললেন, 
তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবন্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর 
আহার করব এই সংকল্প কবেছি। 

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও যাব, 
তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও 'নি, পথও 
কম্টকব, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, কি ক'রে পদব্রজে যাবে ? সাবিভ্র 
বললেন, উপবাসে আমার কম্ট হয় নি, যাবার জন্য আমার উৎসাহ হয়েছে, তুমি বারণ 
ক'রো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার 'পতা-মাতাব অন্মাঁত নাও, তা হ'লে 
আমার দোষ হবে না। সাবিত্রীর অনুরোধ শুনে 'দাযমংসেন বললেন, সাবিত্রী 
আমাদেব পত্রবধূ হবার পর 'কিছ চেয়েছেন বলে মনে পড়ে না, অতএব এর আভিলাষ 
পূর্ণ হ'ক। পত্রী, তুমি সত্যবানের সঙ্গে সাবধানে যেয়ো। অনুমতি পেয়ে 
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সাবিন্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তপ্তহৃদয়ে স্বামীর সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে 
সত্যবান প্রণ্যসাললা নদী, প্াষ্পত পর্বত প্রভাত দেখাতে লাগলেন। সাবিন্রী 
নিবন্তর স্বামীর দিকে চেষে রইলেন এবং নারদেব বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান 
করলেন। 

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁব থাঁল ভবতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে 
লাগলেন। পাঁবশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায বেদনা হ'ল। তান বললেন, 
সাবিত্রী, আম অত্যন্ত অসুস্থ বোধ কবাঁছ, আমাব মাথা যেন শূল দিয়ে বি-খছে, 
দাঁড়াতে পারছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে বসে পডলেন। 


মুহূর্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং বন্তবাসসম্‌। 
বদ্ধমৌলিং বপহজ্নন্তমাঁদত্যসমতেজসমূ॥ 
শ্যামাবদাতং বন্তাক্ষং পাশহস্তং ভযাবহম্‌। 
স্থিতং সত্যবতঃ পারে নিরণক্ষন্তং তমেব চ॥ 


_মৃহূর্তকাল পরে সাবিত্রী দেখলেন, এক বন্তবসনধাবী বিশালবপু সূর্যসমতেজদ্বী 
ভয়ংকর পুবুষ পারে এসে সত্যবানকে নবীক্ষণ করছেন, তাঁব কেশ চূড়াবদ্ধ, কান্তি 
উজ্জলশ্যাম, চক্ষু বন্তবর্ণ, হস্তে পাশ। 

তাঁকে দেখে সাবিত্রী ধীবে ধাীবে তাঁব স্বামীর মাথা কোল থেকে নামালেন 
'এবং দাঁড়িয়ে উঠে কম্পিতহৃদষে কৃতাঞ্জলি হযে বললেন, আপনার মৃর্ত দেখে 
বুঝোছি আপানি দেবতা । আপাঁন কে, ি ইচ্ছা করেন? 

যম বললেন. সাবিন্রী, তুমি পাঁতব্রতা তপশ্চাঁবণী, এজন্য তোমাব সঙ্গে 
কথা বলাছ। আমি যম। তোমার স্বামীব আযু শেষ হয়েছে, আম এ'কে পাশবদ্ধ 
ক'বে 'নিষে যাব। সত্যবান ধার্মক. গুণসাগব, সেজন্য আমি অননচব না পাঁঠিযে নিজেই 
এসেছি। এই ব'লে যম সত্যবানেব দেহ থেকে অঙ্গূম্তপাঁবমাণ প্বুষ (১) পাশবদ্ধ 
ক'রে টেনে নিলেন, প্রাণশূন্য দেহ শবাসহণন নিষ্প্রভ নিশ্চেম্ট হযে প'ড়ে বইল; যম 
দাঁক্ষণ দকে চললেন। সাবন্রীকে পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবব্লী, 
তুমি ভর্তার ধণ শোধ করেছ, এখন 'ফিরে গিয়ে এ'ব পাবলো কিক ক্রিয়া কর। 

সাবন্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে 
যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও 





(১) সক্ষত্ন বা লিঙ্গ শরীব। 
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পাঁতপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গাঁত প্রাতহত হবে না। পাঁশ্ডতরা 
বলেন, একসঙ্গে সাত,পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিন্রতায় নির্ভর ক'রে আপনাকে 
কিছ; বলাছি শুনুন। পাঁতিহঈনা নারীর পক্ষে বনে বাস ক'রে ধর্মাচরণ করা 
অসম্ভব। যে ধর্মপথ সাধূজনের সম্মত সকলে তাবই অনুসবণ করে, অন্য পথে 
যায় না। সাধুজন গাহস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন। 

যম বললেন, সাবিব্রী, তুমি আর এসো না, নিবৃত্ত হও। তোমার শুদ্ধ 
ভাষা আর স্ডান্তসম্মত বাক্য শূনে আম তুষ্ট হয়োছ, তুমি বব চাও। সত্যবানের 
জাঁবন ভিন্ন ঘা চাও তাই দেব। সাবিত্রী বললেন, আমাব *বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত 
হয়ে বনে বাস কবছেন, আপনার প্রসাদে তান চক্ষু লাভ ক'বে আগ্ন ও সূর্যেব ন্যায় 
তেজস্বী হা'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাঁছ, তুমি 
ফিরে যাও। 

সাবন্রী বললেন, স্বামীর নিকটে থাকলে আমাব ক্লান্তি হবে কেন? তাঁর 
যে গাত আমাবও সেই গাঁতি। তা ছাড়া আপনাব ন্যা সঙ্জনেব সঙ্গে একবার 
মিলনও বাঞ্চনীয, তা নিন্ষল হয না. সেজন্য সাধ্সঙ্গেই থাকা উচিত। যম 
বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মনোহর ব্বাম্ধপ্রদ। সত্যবানেব জীবন ভিন্ন 
দ্বিতীষ একাঁট বব চাও । সাবিত্রী বললেন, আমার *বশুব তাঁব বাজ্য পুনর্বার লাভ 
করুন, তান যেন স্বধর্ম পালন করতে পাবেন। টু 

যম বললেন, বাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, 
আব পাঁরশ্রম করো না। সাবন্রী বললেন, দেব, আপাঁন জঁীতেব লোককে 
নিষমানুসারে সংযত রাখেন এবং আযুঃশেষে তাদেরই কর্মানসাবে নিয়ে যান, 
আপনান 'নিজেব ইচ্ছায নয, এজন্যই আপনাব নাম যম। আমার আব একটি কথা 
শুনুন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর আনস্ট না কবা, অনুগ্রহ ও দান 
কবা--এই সনাতন ধর্ম। জগতেব লোক সাধারণত অন্পায়ু ও দুর্বল, সেজন্য 
সাধূজন শরণাগত অমিত্রকেও দযা কবেন। যম বললেন, পিপাসিতেব পক্ষে যেমন 
জল, সেইবূপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানেব জীবন ভিন্ন আর একটি 
বর চাও। 

সাবিত্রী বললেন, আমার পিতা পূত্রহীন, বংশরকঙ্ষার্থ তাঁর যেন শতপনত্র হয়, 
এই তৃতশধ বব আম চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদূরে এসে পড়েছ, 
এখন বে যাও। সাবন্নী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে 
আছ। আমার মন আরও দূরে ধাবিত হচ্ছে। আপান বিবদ্বানেব (সর্ষের) পত্র, 
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সেজন্য আপাঁন বৈবস্বত; আপাঁন সমব্বাদ্ধতে ধর্মানুসারে প্রজাশাসন করেন 
সেজন্য আপনি ধর্মরাজ। আপান সঙ্জন, সজ্জনের উপরে যেমন বশবাস হয় তেমন 
নিজের উপরেও হয না। 


যম বললেন, তুম যা বলছ তেমন বাক্য আম কোথাও শুনি নি। তুম 
সত্যবানের জীবন ভিন্ন আব একাঁট বব চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে 
সত্যবানের ওবসে যেন বলবীর্যশালী শতপদত্র হয, এই চতুর্থ বব চাচ্ছি যম 
বললেন, বলবীর্যশালী শতপূত্র তোমাকে আনান্দত করবে। বাজকন্যা, দূব পথে 
এসেছ, বে যাও। 


সাবিত্রী বললেন, সাধূজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান কবে 
অনুতপ্ত হন না। ভাঁদেব অনুগ্রহ ব্যর্থ হব না. তাঁদেব কাছে কারও প্রার্থনা ব। 
সম্মান ন্ট হয না, তাঁবা সকলেই রক্ষক। যম বললেন, তোমাব ধর্ম সম্মত 
হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমাব প্রীতি আমাব ভীন্ত হযেছে। পাঁতন্রতা, তুমি আপ 
একটি বব চাও। 

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পুণ্য না 
থাকলে আপাঁন 'দিতেন না) সেই পণ্যবলে এই বব চাচ্ছ__-সত্যবান জীবনলাভ 
করুন, পাতি বনা আম মৃততুল্য হযে আঁছ। পাঁতহীন হয়ে আমি সুখ চাই না, 
স্বর্গ চাই না, 'প্রযবস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপাঁন শতপুত্রের বর 'দয়েছেন, 
অথচ আমাব পিকে হবণ ক'বে নিষে যাচ্ছেন। সত্যবান বেচে উঠুন এই বব চাচ্ছি, 
তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানূকে 
পাশমস্ত করে যম হস্টাচন্ডে বললেন, তোমার পাঁতকে মনন্তদলাম, ইন নীরোগ 
বলবান ও সফলকাম হবেন, চাব শত বংসব তোমাব সঙ্গে জীবত থাকবেন, যজ্ঞ ও 
ধর্মকার্য ক'বে খ্যাতিলাভ করবেন। 


যম চ'লে গেলে সাবন্রী তাঁব স্বামীর মৃতদেহের নিকট 'ফিবে এলেন।" তান 
সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিষে বললেন, রাজপুত্র, তুমি বিশ্রাম কবেছ, তোমাব 
নিদ্রাভঙ্গ হযেছে, যাঁদ পাব তো ওঠ। দেখ, বান্রি গা হযেছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ 
ক'রে চাঁরাঁদকে চেষে দেখলেন, তাব পর বললেন, আমি শিবঃপাঁড়ায় কাতব হযে 
তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তুমি আমাকে আলিঙ্গন ক'বে ধ'রে ছিলে । আম 
নিদ্রাবস্থায় ঘোব অন্ধকার এবং এক মহাতেজা পুবুষকে দেখোছি। একি স্বশন না 
সত্যঃ সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে বলব। এখন রান্র গভশর হয়েছে, ওঠ, 
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পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নাবড় অন্ধকাবে পথ 
দেখতে পাবে না। সাবিত্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জবলছে, তা থেকে আগুন 
এনে আমাদের চাঁরাদিকে জবালব, কাঠ আমাদের কাছেই আছে। তোমাকে রুগ্ণের 
ন্যায় দেখাচ্ছে, যাঁদ যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রান্রযাপন করব। সত্যবান 
বললেন, আম সুস্থ হয়েছি, ফিরে যেতে ইচ্ছা কার। দনমানেও যাঁদ আম 
আশ্রমেব বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদ্বিগ্ন হযে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের 
জন্য ভর্খসনা*করেন। আজ তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে তাই আম ভাবাছ। 

সত্যবান শোকার্ত হযে কাঁদতে লাগলেন। সাবন্রী তাঁর চোখ মুছিষে 
দয়ে বললেন, যাঁদ আমি তপস্যা দান ও হোম ক'রে থাঁক তবে এই বানর আমার 
বশর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শুভ হ'ক। সাবিত্রী তাঁর কেশপাশ সংযত 
ক'বে দুই বাহ্‌? দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁব ফলের থাঁলর 'দকে তাকাচ্ছেন 
দেখে সাবিত্রী বললেন, কাল নিষে যেযো, তোমার কুঠার আম নিচ্ছি। ফলের থাঁল 
গাছেব ডালে ঝুলিয়ে বেখে কুঠার নিষে সাবন্রী সত্যবানেব কাছে এলেন এবং তাঁর 
বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জাঁড়যে ধ'রে চললেন। সতাবান 
বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকেব পথ 'দষে দ্রুত চল, আঁম এখন সূস্থ হয়োছ, 
পিতা-মাতাকে শশঘ্র দেখতে চাই। ৃ 

এই সময়ে দ্যমৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সঈত্যবান না আসা 1তাঁন 
উদাবগ্ন হযে তাঁব ভার্যা শৈব্যাব সঙ্গে চাঁরাঁদকে উন্মন্তেব ন্যায় খজতে লাগলেন। 
আশ্রমবাসণ খাঁষবা তাঁদেব ফিরিয়ে এনে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় 
সাবিত্রী সত্যবানকে নিষে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহন্ণবা আগুন 
জবাললেন 'এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাবিত্রীব সঙ্গে সকলে রাজা দ্যুমৎসেনের নিকটে 
বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শিরঃপীড়ায কাতব হযে ঘুমিষে পড়েছিলেন 
সেজন্য ফিবতে বিলম্ব হযেছে । গৌতম নামে এক খাঁষ বললেন, তোমার পিতা 
অকস্মাৎ চক্ষু লাভ করেছেন, তুমি এব কারণ জান না। সাঁব্রী, তম বলতে পারবে, 
তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতণ সাবিত্রী দেবাব ন্যাষ শান্তমতশ মনে কার। যাঁদ 
গোপনীয় না হয তো বল। 

সাবিত্রী বললেন, নারদের কাছে শুনেছিলাম যে আমাব পাঁতর মততযু হবে। 
আজ সেই দন, সেজন্য আম পাঁতির সঙ্গ ছাড় 'নি। তাব পর সাবিরী ধমেব আগমন, 
সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচাটি বরদান প্রভৃতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত 
করলেন। খাঁষরা বললেন, সাধৰী, তুমি সুশশীলা পুণ্যবতী সদ্‌বংশীযা; তমোময় 
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হুদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুমি উদ্ধার করেছ। তার পর তাঁরা 
সাবিত্রীর বহ প্রশংসা ও সম্মাননা ক'বে হ্টচিত্তে নিজ নিজ গহে চ'লে গেলেন। 

পবাঁদন প্রভাতকালে শাল্বদেশেব প্রজাবা এসে দ্যমংসেনকে জানালে যে তাঁব 
মন্ত্রী তাঁব শত্রুকে বিনষ্ট কবেছেন এবং বাজাকে নিষে যাবাব জন্য চতুবঙ্গ সৈন্য 
উপাস্থিত হযেছে । দ্যুমংসেন তাঁর মাহষী, পুত্র ও পূত্রবধূব সঙ্গে নিজ রাজ্যে 
ফিবে গেলেন এবং সত্যবানকে যৌববাজ্যে আঁভাঁষন্ত করলেন। যথাকালে সাবিত্রীর 
শত পত্র হ'ল এবং অশবপাঁতিব বসে মালবীব গর্ভে সাবিত্রীব এক শত ভ্রাতাও হ'ল। 

এই সাবিন্রীব উপাখ্যান যে ভান্তসহকাবে শোনে সে সুখী ও সর্বাবষয়ে 
সদ্ধকাম হয, কখনও দুঃখ পাষ না। 


॥ কণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
&৬। কর্ণেব কবচ-কুণ্ডল দান 


লোমশ মুন যাধষ্ঠিকে জানিষেছিলেন (১) যে ইশ্দ্র কর্ণেন সহজাত 
কু্ডল ও কবচ হবণ ক'বে তাঁব শান্তক্ষষ করবেন। পাণন্ডবদেব বনবাসেব দ্বাদশ 
বংসব প্রা আতিক্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তীব প্রাতিজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইনৈ 
আভগপ্রাব বুঝে সূর্য নাদ্রত কর্ণেব নিকট গেলেন এবং স্ব্নযোগে বাহখণেব মৃর্তিতে 
দর্শন দিযে বললেন, বৎস. পান্ডবদেব হিতেব জন্য ইন্দ্র তোমাব কুণন্ডল ও কবচ হবণ 
করতে চান। 'তাঁন জানেন যে সাধূলোকে তোমার কাছে কিছ; চাইলে তুমি দান 
কব। তিনি ব্রাহমণেব বেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা কবতৈে তোমাব কাছে যাবেন। তুমি 
দিও না, তাতে তোমাৰ আযুক্ষষ হবে। 

কর্ণ প্রশ্ন কবলেন, ভগনান, আপাঁন কে* সূর্য বললেন, আমি সহন্ত্রাংশু 
সূর্য, তোমাব প্রতি স্নেহেব জন্য দেখা দিষেছি। কর্ণ বললেন, বিভাবসু. সকলেই 
আমার এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহণকে আমি প্রাণও দিতে পাবি। হন্দ্ 
পাণ্ডবদের হিতেব জন্য ব্লাহন্নণবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা কবেন তবে আমি অবশাই 
দান কবব, তাতে আমাব কণীর্ত এবং ইন্দ্রে অকণীর্তি হবে। 

কর্ণকে নিবৃত্ত কববার জন্য সূর্য বহ? চেম্টা কবলেন. কিন্তু কর্ণ সম্মত 
হলেন না। তিনি বললেন, আপাঁন উদাঁবগন হবেন না. অজ্ন যাঁদ 


(১) বনপর্ব, ২০-পরিচ্ছেদে। 
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কার্তবীর্যাজ€নের তুল্যও হয় তথাঁপ তাকে আম যুদ্ধে জয কবব। আপনি তো 
জানেন যে আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্বল লাভ করোছি। সূর্য বললেন, 
তবে তুম ইন্দ্রকে এই কথা বলো -_-সহস্রাক্ষ, আপাঁন আমাকে শবুনাশক অব্যর্থ শস্তি 
অস্ত দিন তবে কবচ-কুশ্ডল দেব। কর্ণ সম্মত হলেন। 

প্রত্যহ মধ্যাহ্কালে কর্ণ স্নানের পব জল থেকে উঠে সূযেব স্তব কবতেন, 
সেই সমযে ধনপ্রার্থঁ ব্রাহনমণবা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তাঁর কিছুই অদেষ থাকত 
না। একাঁদিন ইন্দ্র ব্রাহননণেব বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যাঁদ সত্যরত 
হও তবে তোমাব সহজাত কবচ ও কুশ্ডল ছেদন ক'বে আমাকে দাও । কর্ণ বললেন, 
ভূমি স্ত্রী গো বাসস্থান বিশাল বাজ্য প্রভৃতি যা চান দেব, কিন্তু আমাব সহজাত 
কবচ-কুণ্ডল দিতে পাবি না, তাতেই আমি জগতে অবধ্য হযোছি। ইন্দ্র আব কিছুই 
নেবেন না শুনে কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেববাজ, আপনাকে আম পূর্বেই চিনোছ। 
আমার কাছ থেকে ব্থা বব নেওযা আপনাব অযোগ্য। আপনি দেবগণেব ও অন্য 
প্রাণিগণেব ঈশ্বব, আপনারও উচিত আমাকে বব দেওযা। ইন্দ্র বললেন, সূর্যই 
পূর্বে জানতে পেবে তোমাকে সতর্ক ক'রে দষেছেন। বৎস কর্ণ, আমাব বজ্র ভিন্ন 
যা ইচ্ছা কব তা নাও। কর্ণ বললেন, আমাব কবচ-কুণ্ডলেব পাঁববর্তে আমাকে 
অব্যর্থ শান্ত-অস্ত দিন যাতে শব্রুসংঘ ধংস কবা যায। 

ইন্দ্র একটু চিন্তা ক'বে বললেন, আমাব শান্ত তোঞ্লাকে দেব, তম তা নিক্ষেপ 
কবলে একজন মাত্র শত্রুকে বধ ক'বে সেই অস্ত্র আমাব কাছে ফিবে আসবে । কর্ণ 
বললেন, আমি মহাযুদ্ধে একজন শন্রুকেই বধ কবতে চাই, যাকে মামি ভয কাঁব। 
ইন্দ্র বললেন, তুমি এক শত্রুকে মাবতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হাব নাবাষণ 
আঁচন্ত্য প্রীতি বলে সেই কৃষই তাকে বক্ষা কবেন। কর্ণ বললেন, যাই হ'ক আপাঁন 
আমাকে অমোঘ শান্ত 'দন যাতে একজন প্রতাপশালী শব্রুকে বধ কবা যায। আম 
কবচ-কুণ্ডল ছেদন ক'বে দেব, কিন্তু আমাব গান্র যেন 'বরূপ না হয। ইন্দ্র বললেন, 
তোমাব দেহেব কোনও বিকীতি হবে না। কিন্তু অনা অস্ত থাকতে অথবা তোমাব 
প্রাণসংশয না হ'লে যাঁদ অসাবধানে এই অস্ব নিক্ষেপ কব তবে তোমাব উপরেই 
পডবে। কর্ণ বললেন. আম সত্য বলছি, পবম প্রাণসংশয হ'লেই আম এই অস্ত্র 
মোচন কবব। 

ইন্দ্রে কাছ থেকে শন্ত-অস্ত নিষে কর্ণ নিজেব কবচ-কুণ্ডল কেটে দিলেন, 
তা দেখে দেব দানব মানব নিংহনাদ ক'বে উঠল। কর্ণেব মুখেব কোনও বিকাব দেখা 
গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর নাম কর্ণ। আর্দ্র 


৬৪ মহাভারত 


কবচ-কুণ্ডল নিষে ইন্দ্র সহাস্যে চলে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁব বণ্নাব ফলে 
কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ডবরাও উপকৃত হয়েছেন। 


॥আরণেয়পর্বাধ্যায় ॥ 
৫&৭। মক্ষ-যধিচ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর 


একাঁদন এক ব্রাহম্ণ যু'ধম্ঠিবের কাছে এসে বললেন, আমার অরাঁণ আর 
মল্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হবিণ এসে তার শিঙে আটকে নিষে পালিয়ে 
গেছে। আপনাবা তা উদ্ধার ক'বে দিন যাতে আমাদের আঁশ্নহোত্রের হানি না হয়। 
যাঁধান্ঠবৰ তখনই তাঁব ভ্রাতাদেব সঙ্গে হবিণের অন্বেষণে যান কবলেন। তাঁরা 
হরিণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পাবলেন 
না। তার পর সেই হাবণকে আব দেখা গেল না। পান্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দুহাঁখত- 
মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শ'তল ছায়াষ বসলেন। 

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয নি, আলস্যের ফলে 
কোনও কার্য আসদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে ফিরিয়ে দিই নি; কিন্তু 
আজ আমাদের শান্তর সম্বন্ধ সংশয় উপাঁস্থত হ'ল কেন? য্বাধান্ঠর উত্তব দিলেন, 
বিপদ কতপ্রকার হয় তাব সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপণ্যের ফল 
ভাগ কবে দেন' ভনম বললেন, দুঃশাসন দ্রৌপদনীর অপমান করোছিল তথাপ তাকে 
আমি বধ করি নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হয়েছে। অজর্ুন বললেন, স্‌তশ্্র 
কর্ণের তীক্ষ কটুবাক্য সহ্য করেছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি 
যখন দ্যূতে জয়? হয় তখন আম তাকে হত্যা কার নি সেজন্য এমন হয়েছে । 

পান্ডবগণ তৃষার্ত হযোছিলেন। হযাাধান্ঠরেব আদেশে নকুল বটগাছে উঠে 
চাঁরাদকে দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের 
রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব 'নিকটেই জল পাওয়া যাবে। হযুধান্ঠর বললেন, তুমি 
শীঘ্র গিয়ে তণে ক'রে জল নিয়ে এস। 

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে শুনলেন 
অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে--বৎস, এই জল আমার আঁধকারে আছে, আগে আমার 


(১) এক খণ্ড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডাকার কাঠ মল্থন ক'রে আগুন জবালা 
হ'্ত। নীচের কাঠ অরণি, উপরের কাঠ মল্থ। 


বনপর্ব ২৬৫ 


প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান ক'রো। 'পিপাসার্ত নকুল সেই কথা অগ্রাহ্য ক'রে 
জলপান করলেন এবং তুখনই ভূপাঁতত হলেন। 


নকুলেব বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠিব সহদেবকে পাঠালেন। সহদেবও আকাশ- 
বাণ শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন। তার পর যাুধান্ঠব একে একে 
অজর্ন ও ভীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ব জলপান ক'রে ভূপাঁতত হলেন। 
ভ্রাতাবা কেউ ফিরে এলেন না দেখে য্দাধাঁন্ঠর উদ্‌বিশ্ন হযে সেই জনহান মহাবনে 
প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময-পদ্মশোভিত সরোবব দেখতে পেলেন। সেই 
সবোববের তীবে ধনুর্বাণ বাক্ষপ্ত হয়ে বয়েছে এবং তাঁর ভ্রাতারা প্রাণহীন 'নিশ্চ্ষ্ট 
হয়ে প'ড়ে আছেন দেখে যুধাষ্ঠব শোকাকুল হযে বিলাপ কবতে লাগলেন । ভ্রাতাদেব 
গায়ে অস্ত্রাঘাতেব চিহ নেই এবং ভূমিতে অন্য কাবও পদাঁচহ নেই দেখে যাঁধান্ঠির 
ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণী এদের বধ করেছে, অথবা দূর্যোধন বা শকুনি এই 
গুপ্তহত্যা করিষেছে। 

যুধিষ্ভব সবোববে নেমে জলপান কবতে গেলেন এমন সময উপব থেকে 
শুনলেন- আম মংস্যশৈবালভোজী বক. আঁমই তোমার ভ্রাতাদের পবলোকে 
পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তব না দিযে যাঁদ জলপান কর তবে তুমিও সেখানে 
যাবে। যাীধান্ঠর বললেন, আপাঁন কোন্‌ দেবতা 2 মৃহাপর্বততুল্য আমার চার 
ভ্রাতাকে আপনি নিপাঁতত কবেছেন, আপনার আভিপ্রায় কি তা বুঝতে পাবছি না, 
আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতূহলও হচ্ছে। ভগবান, আপাঁন কেঃ য্দাধাচ্ঠর 
এই উত্তর শুনলেন-_- আমি যক্ষ। 


তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় 'বিকটাকার, সূর্য ও আগ্নর ন্যায় তেজস্বশ 
এক ফক্ষ বৃক্ষে ভর 'দষে দাঁড়য়ে মেঘগম্ভনরস্বরে বললেন, বাজা, আমি বহুবার বারণ 
করেছিলাম তথাপি তোমার ভ্রাতারা জলপান করতে গিয়োছল, তাই তাদের মেরেছি। 
যৃধাষ্ঠব, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পব জলপান ক'রো। য্াধান্ঠব 
বললেন, ষক্ষ, তোমার আঁধকৃত বস্তু আমি নিতে চাই না। তুমি প্রশ্ন কর, আম নিজের 
বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দেব। 

তার পর ষক্ষ একে একে অনেকগ্ীল প্রশ্ন করলেন, যাঁধান্ঠরও তাব উত্তর 
দিলেন। যথা-_ 

যক্ষ। কে সূর্যকে উধের্ব রেখেছে 2 কে সূর্যেব চতুর্দকে ভ্রমণ করে? কে 
তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় [তান প্রাতাষ্ঠিত আছেন ? 


৬ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির । ব্হম সূর্যকে উধের্ব রেখেছেন, দেবগণ তাঁর চতুর্দকে বিচরণ 
কবেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রাতা্ঠিত আছেন। 

য। ব্রাহমণের দেবত্ব কি কাবণে হয? কোন্‌ ধর্মেব জন্য তাঁবা সাধু ? 
তাঁদের মানুষভাব কেন হয? অসাধূভাব কেন হয? 

যু। বেদাধ্যযনের ফলে তাঁদের দেবত্ব, তপস্যাব ফলে সাধূতা, তাঁরা মবেন 
এজন্য তাঁরা মানুষ, পবনিন্দার ফলে তাঁবা অসাধু হন। 

' য। ক্ষান্রযের দেবত্বক£ সাধ্ধর্ম কিঃ মানুষভাব কি” অসাধূভাব 
কি? 

যু। অস্নিপুণতাই ক্ষান্তষৈব দেবত্ব, যজ্ঞই সাধ্ধর্ম, ভষ মানুষভাব, 
শরণাগতকে পবিত্যাগই অসাধূভাব। 

য। পাঁথবী অপেক্ষা গ্বূতব কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বাু 
অপেক্ষা শীঘ্বতর কে” তৃণ অপেক্ষা বহুতব কে? 

যু্‌। মাতা পাঁথবী অপেক্ষা গুবুতব, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতব, মন 
বাধ অপেক্ষা শীঘ্রতব, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহতব। 

য। সুপ্ত হযেও কে চক্ষু মদ্রত কবে নাঃ জন্মগ্রহণ ক'বেও কে স্পান্দত 
হয় না? কাব হৃদয নেই * বেগ দ্বাবা কে বৃদ্ধি পা? 

যূ। মংস্য নিদ্রাববলেও চক্ষু মুদ্রুত কবে না, অণ্ড প্রসৃত হযেও স্পান্দিত 
হয না. পাষাণেব হৃদয নেই, নদী বেগ দ্বাবা বৃদ্ধি পাষ। 

য। প্রথাসীী, গৃহবাসী, আতুব ও মুমূর্ষ_--এদের মিন্র কারা ? 

যু। প্রবাসীব মির সঙ্গী, গৃহবাসশীব মিত্র ভার্যা, আতুবেব 'িন্র চাকৎসক, 
মুমৃষব মিত্র দান। 

য। "ক ত্যাগ কবলে লোকাপ্রষ হওযা যায» ক ত্যাগ কবলে শোক হয 
নান কি ত্যাগ কবলে মানুষ ধনী হয? কি ত্যাগ কবলে সুখী হয? 

যু । আঁভমান তাগ কবলে লোকাপ্রষ হওয়া যায, ক্রোধ ত্যাগ কবলে শোক 
হয না, কামনা ত্যাগ কবলে লোকে ধনী হয়, লোভ ত্যাগ কবলে সখা হয। 

তাব পব যক্ষ বললেন, বার্তা ক? আশ্চর্যকি* পন্থা কি* সুখী কেন» 
আমাব এই চাব প্রশ্নেব উত্তব দিযে জলপান কর। 

ধুধাম্ঠভব উত্তব দিলেন, 

আস্মন্‌ মহামোহময়ে কটাহে 
সর্ধাশ্ননা রান্রীদনেন্ধনেন। 


বনপর্ব ২৬৭ 


মাসর্তৃদবাঁপা বঘট্টনেন 
ভূতানি কালঃ পচতশীত বার্তা ॥ 


_-এই মহামোহরুপ কটাহে কাল প্রাণসমূহকে পাক কবছে, সূর্য তাব আঁগ্ন, 
রান্রাদন তার ইন্ধন, মাস-ধতু তার আলোড়নেব দবাঁ হোতা); এই বার্তা। 

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছান্তি যমমান্দিরম্‌। 

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চরযমতঃ পবমৃ॥ 
_ প্রাণিগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবাঁশম্ট সকলে চিবজীবা হ'তে চায, এর 
চেযে আশ্চর্য কি আছে ? 

বেদা বিভিন্নাঃ স্মতযো 'বাভন্না 

নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নমূ। 

ধর্মস্য তত্বং নাহতং গূহাযাং 

মহাজনো যেন গতঃ স পল্থাঃ॥ 
_বেদ বাভন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নেই যাঁব মত ভিন্ন নয। ধর্মে তত্ব 
গুহায নিহিত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পল্থা। 

দিবসস্যান্টমে ভাগে শ্াকং পচাঁত যো নুবঃ। 

অনৃণন চাপ্রবাসী চ স বাঁবচব মোদতে ॥ 


-হে জলচব বক, যে লোক খণী ও প্রবাসী না হয়ে দবক্ষের অন্টম ভাগে 
(সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন কবে সেই সুখী । 
যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রমেনেব যথাযথ উত্তর দিয়েছ, এখন বল, 
পুবুষ কে? সর্ধধনেশ্বব কে? 
যঁধান্ঠর উত্তব দিলেন, 
[দবং স্পৃশতি ভূমি শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা। 
যাবং স শব্দো ভবাঁতি তাবৎ পুবুষ উচ্যতে ॥ 
তুলো প্রিয়াপ্রিয়ে খস্য সুখদুঃখে তখৈব চ। 
অতাঁতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনেশ্বরঃ ॥ 


_প.ণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে, যত কাল সেই শব্দ 


(১) বিখ্যাত সাধূজন, অথবা বহুজন। 


৬৬ মহাভারত 


থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয়। "প্রয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও 
ভবিষ্যং যিনি তুল্য জ্ঞান করেন 'তাঁনই সর্বধনে*বর। 

যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভ্রাতাব নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাও। যুধাষ্তর 
বললেন, মহাবাহ নকুল জীবনলাভ করুন। হযক্ষ বললেন, ভীমসেন তোমার প্রিয় 
এবং অজুন তোমার অবলম্বন; এ"দেব ছেড়ে 'দিয়ে বৈমান্র ভ্রাতা নকুলের জীবন 
চাচ্ছ কেন» যাধাম্ঠিব বললেন, যাঁদ আম ধর্ম নম্ট কার তবে ধর্মই আমাকে 'বিনজ্ট 
করবেন। ক্ষ, কুল্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার 1পতাব ভার্যা, এ'দেব দুজনেরই 
পূত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আমি দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান কার। যক্ষ বললেন, 
ভবতশ্রেম্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অনৃশংসতাই শ্রেম্ঠ মনে কর, অতএব তোমার 
সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ কবুন। 

ভীমাদ সকলেই গ্ান্রোখান কবলেন, তাঁদের ক্ষুতীপপাসা দূব হ'ল। 
যুধিষ্ঠব যক্ষকে বললেন, আপানি অপরাজিত হযে এই সরোবরের তারে এক পায়ে 
দাঁডযে আছেন, আপানি কোন্‌ দেবতা* আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদেব নিপাঁতিত 
করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দোখ না। এণ্রা সুখে অক্ষতদেহে জাগাঁরত 
হয়েছেন। বোধ হয আপানি আমাদেব সুহৃৎ বা পিতা। 

যক্ষ বললেন, বস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুঁম বর চাও। যাাধান্ঠব 
বললেন, যাঁর অবাঁণ ও মণ্থ হরিণ নিয়ে গেছে সেই ব্লাহমণের আগ্নহোন্র যেন লুপ্ত 
না হয। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরাঁক্ষা কববার জন্য আমই মঞ্রূপে অরাণ ও 
মল্থ হবণ করোঁছিলাম, এখন তা 'ফাঁবিষে ?দচ্ছি। তুম অন্য বর চাও। যুধিষ্ঠির 
বললেন, আমাদের দ্বাদশ বংসর বনে আঁতবাহিত হয়েছে, এখন ন্রয়োদশ বংসর 
উপাস্থত। আমরা যেখানেই থাকি, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। 
ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ কবলেও কেউ চিনতে পারবে না। 
তোমরা ত্রয়োদশ বসব বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা 
সেইপ্রকার বৃপ ধারণ করতে পারবে। 

তার পব পান্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহমণকে অরাণি ও মল্ধ 'দিলেন। 


&৮। ভ্রয়োদশ বংসনের আরম্ভ 


পান্ডবগণ তাঁদেব সহবাসী তপাঁস্বগণকে কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, আপনারা 
জানেন যে ধতরান্ট্রেব পূত্রেরা কপট উপায়ে আমাদেব রাজ্য হবণ করেছে, বহু দুঃখও 
দিয়েছে। আমরা দ্বাদশ বসব বনবাসে কম্টে যাপন করেছি, এখন শেষ ন্রয়োদশ 


বনপর্ব ২৬৯ 


বংসব উপস্থিত হযেছে । আপনারা অনুমতি দিন, আমরা এখন অক্ত্রাতবাস কবব। 
দ্ববাত্মা দুর্যোধন কর্ণ আব শকুন যাঁদ আমাদের সন্ধান পায তবে বিষম আনিষ্ট 
কববে। 

যুধাষ্তঠব বললেন, এমন দিন কি হবে যখন আমরা ব্রাহয়ণদেব সঙ্গে আবার 
নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুবুদ্ধকণ্ঠে এই কথা ব'লে তানি 
মূর্ঘিত হলেন। ধোম্য প্রভাতি ব্রাহমণগণ সান্তবনাবাক্যে যাঁধান্ঠবকে প্রবোধত 
কবলেন। ভীম বললেন, মহারাজ, আপনাব আদেশেব প্রতীক্ষায় আমরা এযাবং 
কোনও দুঃসাহসেব কর্ম কাব নি। আপানি যে কর্মে আমাদেব নিষুত্ত কববেন আমরা 
তা কখনও পাঁরত্যাগ কবব না। আপাঁন আদেশ দিলেই আমবা আবিলম্বে শনুজয় 
কবব। 

আশ্রমস্থ ব্রাহম্ণগণ এবং বেদাঁবৎ যাঁত ও মুনিগণ যথাবাঁধ আশশর্বাদ 
কবে প্‌নর্বাব দর্শনেব অভিলাষ জানিযে চ'লে গেলেন। তাব পব পণ্ুপাণ্ডব 
ধনুর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও পুবোহিত ধোৌম্যেব সঙ্গে যাত্রা কবলেন এবং এক ক্রোশ 
দৃূববতর্ঁ এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মল্ণার জন্য উপাবস্ট হলেন। 


বিরাটপর্ব 


॥পাণ্ডবপ্রবেশপবণাধ্যায় ॥ 
৬। অত্ঞাতবাসের মন্ত্রথা 


যুধাচ্ঠর বললেন, আমবা রাজ্যত্যাগ ক'বে দ্বাদশ বসব প্রবাসে আছ, 
এখন ত্রয়োদশ বংসব উপাঁস্থত হযেছে । এই শেষ বসব কম্টে কাটাতে হবে। 
অন, তুমি এমন দেশেব নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস কবতে পাবব। 
অজর্ন বললেন, যক্ষরূপ ধর্ম যে বব দিষেছেন তাব প্রভাবেই আমবা অজ্ঞাতভাবে 
বিচরণ করতে পাবব, তথাঁপ কযেকটি দেশেব নাম বলছি ।-_ কুবুদেশেব চাঁবাদকে 
অনেক রমণীষ দেশ আছে, যেমন পাণ্ডাল চোদ মৎস্য শৃবসেন পটচ্চব দশার্ণ সল্প শাল্ব 
যুগন্ধব কুন্তিবাস্ট্র স্‌বান্ট্র অবন্তী। এদেব মধ্যে কোনটি আপনার ভাল মনে হয 2 
যাঁধন্টির বললেন, মৎস্যদেশেব বাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, তানি 
আমাদের বক্ষা কবতে পারবেন. আমবা এক বংসব 'বিরাটনগবে তাঁৰ কর্মচাবী হযে 
থ।কব। 

অজর্ন বললেন, মহাবাজ, আপানি মৃদুস্বভাব লঙ্জাশনীল ধার্মিক, সামান্য 
লোকেব ন্যাষ পবগ্‌ৃহে কি কর্ম কববেন* য্দাঁধন্ঠিব বললেন, বিবাট রাজা দ্যৃতী প্রষ, 
আঁম কঙ্ক নাম নিয়ে ব্রাহনণবূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদূর্য স্বর্ণ বা হাঁস্তদল্ত 
নার্মত পাশক,. জ্যোতীবস (১) 'নার্ঘত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহিত গঁটকা 'নযষে 
অক্ষরুণড়া ক'রে বাজা ও তাঁব অমাত্যবর্গেব মনোবঞ্জন কবব। তিনি জজ্ঞাসা করলে 
বলব যে পর্বে আম যাঁধন্ঠিবের প্রাণসম সখা ছিলাম। বৃকোদব, বিরাটনগরে 
তুমি কোন্‌ কর্ম কববে * 

ভীম বললেন, আম বল্পব নাম নিষে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, 
পাককার্যে নিপুণতা দোঁখযে তাঁব সুশাক্ষত পাচকদের হারিষে দেব। তা ছাড়া 
আম রাশ রাশি কাঠ বযে আনব. প্রয়োজন হ'লে বলবান হস্তী বা বৃষকে দমন 
কবব। যাঁদ কেউ আমাব সঙ্গে মলযুদ্ধ কবতে চায় তবে তাকে প্রহার ক'রে ভূপাতিত 


(১) মাণাবশেষ, 10109005001) 
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কবব' কিন্তু বধ করব না। কেউ শ্রঁজজ্ঞাসা করলে বলব, আম রাজা যাঁধান্ঠরের 
হস্তী ও বৃষ দমন কবতাম এবং তাঁর সৃপকার ও মল্ল ছলাম। 

যুধিম্ঠরেব প্রশ্নের উত্তরে অন বললেন, আম বৃহন্নলা নাম নিয়ে 
নপৃংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ষণেব চিহ্ন আছে তা বলষ 1দষে ঢাকব, কানে 
উজ্জল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পবব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং বাজভবনেব স্ত্রীদের 
নৃত্য-গীত-বাদ্য শেখাব। জিজ্ঞাসা কবলে বলব, আম দ্রৌপদীব পাঁবচাবিকা 
ছিলাম। 

নকুল বললেন, আমি অশ্বেব বক্ষা ও চাঁকংসায নিপুণ, গ্রাল্থক নাম 'নিষে 

আম 'বিবাট বাজাব অশ্ববক্ষক হব। নিজেব পাঁরচষয এই দেব যে পূর্বে আম 
যাধাম্ঠবেব অশ্ববক্ষক ছিলাম। 

সহদেব বললেন, আম তন্তিপাল নাম নিষে 'ববাট বাজাব গোসমূহের 
তত্বাবধাধক হব। আম গবুর চিকিৎসা দোহনপদ্ধত ও পবীক্ষা জানি. সুলক্ষণ 
বৃষও চিনতে পাঁব। 

যুঁধান্ঠব বললেন, আমাদেব এই ভার্যা প্রাণাপেক্ষা 'প্রযা, মাতার ন্যায 
"পালনীযা, জ্যেন্ঠা ভাঁগনীব ন্যায় মাননীযা। হান সেখানে কোন কর্ম কববেন » 
দ্রোপদী সুকুমাবী, আভমানিন”, জন্মাবাধ মাল্য গন্ধ ও বাবধ বেশভূষায অভ্যস্ত। 
দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগৃহে দাসীব কর্ম কবে তাকে সোবল্ধী 
বলা হয। কেশসংস্কাবে নপুণ সৌরলন্ধীব বুপে আম যাব, বলব যে পূর্বে আমি 
দৌপদীর পাবিচাবিকা ছিলাম। বাজমহিষী সুদেষ্ণা আমাকে আশ্রম দেবেন, তুমি 
ভেবো না। য্াধান্তব বললেন, কল্যাণী, তোমাব সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমাব 
জন্ম, তুমি সাধৰী, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চ'লো যাতে পাপাত্বা শত্রুবা সুখী 
না হয, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পাবে। 


২। ধোৌম্যের উপদেশ __- অভ্ঞাতবাসের উপক্রম 


পণ্চপাণ্ডব ও দ্রেপদী নিজ নিজ কর্ম স্থিব করার পর য্বাধান্ঠব বললেন, 
পুরোহিত ধোম্য দ্রুপদ রাজাব ভবনে যান এবং সেখানে আঁগ্নহোন্র বক্ষা কুন, তাঁব 
সঙ্গে সারাঁথ, পাচক আর দ্রৌপদীর পাঁরচারিকারাও যাক। বথগলি নষে ইন্দ্রসেন 
প্রভীত দ্বারকায় চ'লে যাক। কেউ প্রশ্ন কবলে সকলেই বলবে, পাণ্ডববা কোথায় 
গেছেন তা আমরা জানি না। 


২৭৭ মহাভারত 


ধোম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহন্ণ সুহৃদ্‌বর্গ যান অস্ত্রাদ এবং 
আঁগ্নরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। য্যাধাম্ঠর ও অজরুন সর্বদা দ্রোপদণীকে রক্ষা 
করবেন। এখন তোমাদের এক বংসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার 
জান, তথাপি রাজভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আম বলাছ।-_-আম ব।জাব 
প্রয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্যঙ্ক আসন হস্তণ বা রথে আরোহণ করা অন্ীচত। 
রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্রী, যাবা অন্তঃপুবে 
থাকে, এবং যারা রাজার আঁপ্রয় তাদের "সঙ্গে মিত্রতা করবে না। আত সামান্য কার্য 
রাজার জ্ঞাতসাবে করবে। মতামত প্রকাশ করবাব সময রাজার যা হতকর ও 'প্রষ 
তাই বলবে, এবং 'প্রয় অপেক্ষা হিতই বলবে । বাকৃসংযম ক'রে রাজাব দাঁক্ষণ বা বাম 
পারে বসবে, পশ্চাদূভাগে অস্নধারশ রক্ষীদের স্থান। রাজাব সম্মুখে বসা সর্বদাই 
নিবদ্ধ। রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ কববে না। আমি বীর বা বাঁদ্ধমান 
এই ব'লে গর্ব করবে না, প্রিয়কার্য করলেই রাজাব প্র হওযা যায । রাজার সকাশে 
ওষ্ঠ হস্ত বা জানু সণ্টালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বাঘু ও নিম্ঠীবন নিঃশব্দে 
ত্যাগ কববে। কোতুকজনক কোনও আলোচনা হ'লে উন্মস্তের ন্যায় হাসবে না, 
মৃদুভাবে হাসবে । যানি লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দেখিয়ে অপ্রমত্ত থাকেন” 
রাজা কোনও লঘু বা গুর: কার্ষেব ভার দলে যিনি বিচলিত হন না, তাঁনিই বাজভবনে 
বাস করতে পারেন। রালা যে যান বচ্ত ও অলংকারাদি দান করেন তা নিত্য ব্যবহার 
করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বৎস যাঁধান্চঠর, তোমরা এইভাবে এক বৎসব যাপন 
ক'রো। 

যাঁধান্ঠর বললেন, আপান যে সদুপদেশ 'দলেন তা মাতা কুন্তী ও মহামাঁত 
বিদুর ভিন্ন আর কেউ 'দিতে পারেন না। তার পর ধোম্য পাণ্ডবগণের সমৃদ্ধিকামনায় 
মন্্পাঠ ক'বে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমাশ্নি ও ব্রাহনণগণকে প্রদক্ষিণ ক'রে 
পণ্জপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা কবলেন। 

তাঁরা যমুনার দাঁক্ষণ তীর 'দয়ে পদত্রজে চললেন। দুর্গম পর্বত ও বন 
আতিক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তব, পাণ্ালের দক্ষিণ, এবং যকৃল্লোম ও শূবসেন দেশেব 
মধ্য দয়ে পান্ডবগণ মৎস্য দেশে উপাস্থত হলেন। তাঁদের বর্ণ মলিন, মুখ শমশ্রুময, 
হস্তে ধনু, কঁটিদেশে খড়গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আমরা ব্যাধ। 'বিবাট- 
রাজধানীব অদূরে এসে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, যাঁধম্ঠরের আদেশে 
অর্জুন তাঁকে স্কন্ধে বহন ক'রে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপাস্থত হযে 
যুধিষ্ঠিব বললেন, আমরা যাঁদ সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ কার তবে লোকে উদবিশ্ন 


1বরাটপ্পর্ব ২৭৩ 


হবে; অজুনের গান্ডীব ধনু অনেকেই জানে, আ দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। 
অজ্ন বললেন, *মশানের কাছে পরবতশৃজ্গে ওই যে বৃহৎ শগীবৃক্ষ রয়েছে তাতে 
আমাদেব অস্ত রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পান্ডবগণ তাঁদের ধনু 
থেকে জ্যা বিষুস্ত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জল খড়গ, তৃণনীব ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ 
সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দৃঢ শাখায অস্ব্রগদাল 
এমনভাবে বজ্জুবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তান একাট মুতদেহ 
সেই বৃক্ষে বেধে দিলেন, যাতে পাতগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে। গোপাল 
মেষপাল প্রভাতি প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদেব মাতা, বস আঁশ বা 
এক শ, মৃতদেহ গাছে বেধে রাখাই আমাদেব কুলধর্ম। 

যাধাষ্ঠব নিজেদেব এই পাঁচাঁট গুপ্ত নাম বাখলেন--জয জযন্ত বিজয 
জয়সেন জযদ্‌্বল। তাব পব সকলে সেই বিশাল নগবে প্রবেশ কবলেন। 


৩। বিরাটভবনে যুধিষ্ঠরাদর আগমন 


বিরাট রাজার সভাষ প্রথমে রাহমণবেশী যাাধাষ্ঠব উপস্থিত হলেন। তাঁব 
বুপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, তিনি বৈদূর্ধখাঁচত স্বর্ণময় পাশক 
বস্নাণুলে বেধে বাহমূলে ধাবণ ক'রে আছেন। তাঁকে দেখে 'বিবাট তাঁর সভাসদ্‌গণকে 
বললেন, হীন কে» একে ব্রাহ্মণ মনে হয না, বোধ হয ইনি কোনও বাজা; সঙ্গে 
গজ বাজী রথ না থাকলেও এ'কে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। যুধিষ্ঠির নিকটে এসে 
বললেন, মহারাজ, আম বৈয়াঘ্রপদ্য-গোন্রীয় ব্রাহন্রণ, আমাব সর্বস্ব বিনষ্ট হযেছে, 
জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসোছ। পূর্বে আমি য্াধান্ঠরের সখা 'ছিলাম। 
আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যুতক্লীড়ায় নিপুণ । | 

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই 
মতস্যদেশ শাসন কর। দ্যৃতকারগণ আমার "প্রয়, আম তোমার বশবতর্ণ হয়ে থাকব। 
যুধন্ঠির বললেন, মৎসারাজ, এই বর দিন যেন দ্যৃতক্রীড়ায নীচ লোকের সঙ্গে আমার 
বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার ধন আটকে রাখতে পারবে না। 
বিরাট বললেন, কেউ যাঁদ তোমার আঁপ্রষ আচরণ করে তবে আমি তাকে নিশ্চয় বধ 
করব, যাঁদ সে ব্রাহনণ হয় তবে নির্বাঁসত করব। সমাগত প্রজাবৃন্দ শোন __ যেমন 
আম তেমনই কঞ্ক এই রাজ্যের প্রভূ। কঙ্ক, তুমি আমার সখা এবং আমাব সমান, 
তুমি প্রচুর পানভোজন ও বন্ত্ পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদঘাটিত 


২৭৪ মহাভারত 


থাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র তুমি পাঁরদর্শন করতে পারবে । কেউ যাঁদ অর্থাভাবের 
জন্য তোমার কাছে কিছ: প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানিও, যা প্রয়োজন তাই 
আমি দান করব। 

তার পর সিংহবিক্রম ভঈম এলেন, তাঁব পাঁরধানে কৃষ্ণ বস্ত্র, হাতে খান্ত হাতা 
ও কোবমূুক্ত কৃষবর্ণ আস। বিবাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সংহেব ন্যায় 
উন্নতফৃফন্ধ আতি রূপবান কে এই যুবা* ভীম কাছে এসে বনীতবাক্যে বললেন, 
মহাবাজ, আম পাচক, আমান নাম বল্পব, আম উত্তম ব্যঞ্জন বাঁধতে পাঁব, পূর্বে বাজা 
যাঁধান্ঠৰ আমার প্রস্তুত সুপ প্রভীতি ভোজন করতেন। আমাব তুল্য বলবানও কেউ 
নেই, আম বাহুযুদ্ধে পটু, হস্তী ও ীসংহেব সঙ্গে যুদ্ধ কবে আম আপন।কে তুষ্ট 
করব। বিবাট বললেন, তোমাকে আমি পাকশালাব কর্মে নিষুস্ত করলাম, সেখানে 
যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। কিন্তু এই কর্ম তোমার উপযযুন্ত নয, 
তুমি আসমুদ্র পৃঁথবীব বাজা হবার যোগ্য। 


আঁসতনযনা দ্রৌপদী তাঁব কুণ্টিত কেশপাশ মস্তকেব দক্ষিণ পারে তুলে 
কৃষ্ণবর্ণ পাঁবধেয় বস্ত দিযে আবৃত ক'রে বিচরণ করাছিলেন। 'বিবাট বাজাব মাহষী 
কেকয়বাজকন্যা সুদেষ্ণা প্রাসাদেব উপব থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন 
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্দে, তুমি কে, কি চাও” দ্রৌপদণ উত্তব দিলেন, বাজ্ৰী, আমি 
সৈবিল্পর, যিনি আমাকে পোষণ করবেন আমি তাঁব কর্ম কবব। সুদেষ্কা বললেন, 


নৈবংবৃপা ভবন্ত্যেব যথা বদাঁস ভাবান। 
প্রেষল্তী চ বৈ দাসীর্দাসাং্চ 'বাবধান্‌ বহন ॥। 
নোচ্চগুল্ফা সংহতোবাস্বিগম্ভীবা ষড়ুল্লতা। 
রন্তা পণ্চষু বন্তেষ হংসগদ্‌গদভাষণাী ॥ 
সুকেশন সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধবা। 
তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মণীরীব তুবঙ্গমী ॥ 

কা ত্বংব্ুহি যথা ভদ্রে নাস দাসাঁ কথণন। 
যক্ষী বা যাঁদ বা দেবী গন্ধবরট যাঁদ বা*্সরাঃ | 


--ভাঁবনী, তুমি যা বলছ তোমার মতন নারী তা হ'তে পাবেন না, তুমি 
শানজেই বহু দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য। তোমার গুল্ফ (গোড়াঁল) উচ্চ 
নয, উব্দ্বষ স্পর্শ ক'রে আছে, তোমাব নাভ কণ্ঠস্বর ও স্বভাব গভীর. স্তনদ্বয় 
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নিতম্বদ্বয় নাসিকা ও মন উন্নত, দুই পদতল দুই কবতল ও ওষ্ঠ বঞ্বর্ণ, তুমি 
হংসগদ্গদভাষিণী সুকেশনী সুস্তনশী শ্যামা পীননিতম্বা পীনপয়োধরা, কাশ্মীরী 
তুরঙ্গমনীব ন্যাঘ সুদর্শনা। তুমি কদাচ দাসী হ'তে পাব না। তুমি কে তা বল, 
যক্ষী দেবী গন্ধবাঁ না অপ্সরা 2 

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলাছি আম সোরল্প্রী। কেশসংস্কাব, চন্দনাদি পেষণ, 
বাঁচত্র মাল্যবচনা প্রভাতি কর্ম জান। আম পূর্বে কৃষ্ণেব প্রা ভার্ধা সত্যুভামা 
এবং পান্ডবমাহষা কৃষ্কার পাঁবচর্যা করতাম। তাঁদেব কাছে আম উত্তম খাদ্য ও 
প্রযোজনীয বসন পেতাম । দেবা সত্যভামা আমাব নাম মাঁলনী বেখোছিলেন। সুদেষা 
বললেন, রাজা যাঁদ তোমাব প্রাত লুব্ধ না হন তবে আম তোমাকে মাথায় ক'রে 
রাখব। এই বাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদুম্টিতে তোমাকে দেখছে, 
পূুবুষবা মোহিত হবে না কেনঃ এখানকাব বৃক্ষগ্ীলও যেন তোমাকে নমস্কার 
কবছে। সূল্দরী, তোমাব অলোৌগকক বূপ দেখলে বিবট বাজা আমাকে ত্যাগ কারে 
সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। ককর্টকী (স্ত্রী-কাঁকড়া) যেমন নিজেৰ 
মরণেব নিমিত্তই গভর্ধাবণ কবে, তোমাকে আশ্রষ দেওযা আমার পক্ষে সেইরৃপ। 
দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন 
মহাবলশালী গন্ধর্ব যূবা আমার স্বামণী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা কবেন। আম এখন 
ব্লতপালনেব জন্যই কষ্ট স্বীকার করাছি। 'যাঁন আমাকে উচ্ছিষ্ট দেন না এবং আমাকে 
দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পাঁতরা তুষ্ট হন। যে পুবুষ সামান্য 
স্ীব ন্যায আমাকে কামনা করে সে সেই রান্রতেই পরলোকে যায়। সুদেষ্কা বললেন, 
আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা ডীচ্ছস্ট 
তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না। 


তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ ক'রে বিবাটেব সভায় এলেন । রাজা বললেন, 
বংস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায গম্ভীবস্বরে 
উত্তর দিলেন, আম অরিষ্টনেমি নামক বৈশ্য, পূর্বে পান্ডবদের গোপবীক্ষক ছিলাম । 
তাঁরা এখন কোথায গেছেন জানি না, আঁম আপনাব কাছে থাকতে চাই । য্াঁধাম্ঠরের 
বহ7 লক্ষ গাভী ও বহর সহম্্র বৃষ ছল, আম তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে 
আমাকে তন্তিপাল বলত। আমি দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা কবতে এবং 
তাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারি, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয এবং 
রোগ না হয় তাও জানি। আম সূলক্ষণ বৃষ চিনতে পারি যাদের মূত্র আঘ্রাণ করলে 
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বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার 'বাভন্ন জাতঈয় এক এক লক্ষ পশু 
আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দলাম, তর্দের পালকগণও তোমার 
অধীন থাকবে। 

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন রূপবান বিশালকায পুরুষ 
আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণ নার্মত বলয়, কেশরাশি 
উল্মুন্ত। নপুংসকবেশী অজনকে বিরাট বললেন, তুমি হাঁস্তষূথপাঁতর ন্যায় 
বলবান স্দর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল প'রে বেণী উল্ম্ত 
করে এসেছ। যাঁদ রথে চ'ড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনর্বাণ ধারণ ক'রে আসতে 
তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্লীব হতে পারে না এই আমাব 
বি*বাস। আমি বৃদ্ধ হয়োছ, রাজ্যভাব থেকে মনীন্ত চাই, তুমিই এই মংস্যদেশ 
শাসন কব। 

অজর্ন বললেন, মহারাজ, আম নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনাব কন্যা 
উত্তবার শিক্ষার ভার আমাকে দন। আমার এই ক্লীবর্প কেন হয়েছে সেই দুঃখময় 
বৃত্তান্ত আপনাকে পবে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আম 'পতৃমাতৃহীন, আমাকে 
আপনার পত্র বা কন্যা জ্ঞান কববেন। রাজা বললেন, বৃহল্ললা, তোমার অভনষ্ট 
কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নত্যাঁদ 
শেখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অজনের র্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে 
অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দলেন। অজর্ন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরীদের নৃত্য-গীত- 
বাদ্য শাখয়ে এবং প্রিয়কার্য ক'রে তাঁদের প্রীতিভাজন হলেন। 

তার পর আকাশচ্যুত সর্ষের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মংস্যরাজ বিরাট 
বললেন, এই দেবতুল্য পুবুষট কে? এ সাগ্রহে আমার অ*বসকল দেখছে, নিশ্চয় 
এই লোক অশ্বতত্বজ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ'ক, 
সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আমি যুধান্ঠরের অ*বদলের তত্বাবধান করতাম, 
আমার নাম গ্রাল্থিক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের 
সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সেসকলের 
তত্তাবধানের ভার তোমাকে 1দলাম, সারাথ প্রভতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে যেন য্ীধাচ্ঠবেব দর্শন পেয়েছি । ভৃত্যের সাহায্য বিনা তানি এখন 
দি ক'রে বনে বাস করছেন? 

সাগর পর্যন্ত পাঁথবীর যাঁরা আধপাঁত ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইর্‌পে 
কষ্ট স্বীকার ক'রে মংস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন। 
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॥ সময়পালনপবধ্যায় ॥ 
*৪। মল্লগণের সাহত ভশমের যুদ্ধ 


যাধান্ঠব বিরাট রাজা, তাঁর পুত্র এবং সভাসদ্‌বর্গ সকলেরই "প্র হলেন। 
তান অক্ষহ্দষ€১) জানতেন, সেজন্য দ্যুতক্রীড়াফ সকলকেই সূত্রবদ্ধ পক্ষীীর ন্যায় 
ইচ্ছানূসারে চালিত কবতেন। যাধাষ্ঠটৰব যে ধন জয করতেন তা বিবাটের 
অজ্ঞাতসারে ভ্রতাদের ?দতেন। ভীম যে মাংস প্রভাতি 'বাঁবধ খাদ্য রাজাব* নিকট 
লাভ করতেন তা যুধিম্ঠরাঁদকে বিক্রয় ২) করতেন। অন্তঃপুরে অর্জুন যে সব 
জীর্ণ বস্তু পেতেন তা বিক্য়চ্ছলে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও 
দাঁধদুগ্ধাঁদ দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রোপদণীও তাঁব পাঁতদেব দেখতেন । 

এইর্‌পে চাব মাস গত হ'লে মংস্যরাজধানীতে ব্রহমার উদ্দেশে মহাসমারোহে 
এক জনাপ্রঘ উৎসবেব আযোজন হ'ল। এই মহোংসবে নানা দক থেকে অসুরতুল্য 
বলবান বহীবজষা মল্লগণ 'বিবাট বাজাব রঙ্গস্থলে উপাঁস্থত হ'ল। তাদের মধ্যে 
জীমূত নামে এক মহামল্ল ছিল, সে অন্যান্য মল্লপদের যুদ্ধে আহবান কবলে, কিন্তু 
কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিবাট ভনমকে যুদ্ধ কবতে আদেশ 'দলেন। 
বাজাকে আভবাদন ক'বে ভঈম অনিচ্ছায় রঙ্গে প্রবেশ কবলেন এবং কটিদেশ বন্ধন 
ক'রে জীমূতকে আহবান কবলেন। মদমন্ত মহাকায হস্কতীর ন্যায দুজনের ঘোর 
বাহযুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁবা হস্ত মু্টি কবতল নখ জানু পদ ও মস্তক 'দয়ে 
পরস্পরকে সগজনে আঘাত কবতে লাগলেন। অবশেষে ভীম জীমৃতকে তুলে 
ধাবে শতবাব ঘাাঁরয়ে ভীমতে ফেললেন এবং পেষণ ক'বে বধ করলেন। কুবেবতুল্য 
ধনন 'বিরাট হন্ট হয়ে তখনই ভনমকে প্রচ্ুব অর্থ পুবস্কার দলেন। তার পব ভনম 
আবও অনেক মল্লকে বিনম্ট করলেন এবং অন্য প্রাতিদ্বন্্বী না থাকায় 'বিবাটেব 
আজ্ঞায় সিংহ ব্যাঘ্র ও হস্তীব সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। 

অজ্ন নৃত্যগশীত ক'রে বাজা ও অন্তঃপুববাঁসনী নারীদের মনোবঞ্জন 
করতে লাগলেন। নকুল অশ্বদের শিক্ষিত ক'রে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও 
বৃষদের বিননত ক'বে রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সুখী হলেন 
না, মহাবল পান্ডবদের কষ্টসাধ্য কর্ম দেখে 'তাঁন দীর্ঘ*বাস ফেলতেন। 


(১) মহার্ধ বৃহদশ্বেব নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পাঁবচ্ছেদের পাদটীকা এবং 
১৯-পাঁবচ্ছেদেব শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য। 
(২) যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে। 





২৭৮ মহাভারত 


॥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৫। কাঁচক, সুদেষ্কা ও দ্রৌপদী " 


পাণ্ডববা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। একাদিন 
[বিরাটের সেনাপাঁতি কণচক তাঁর ভাঁগনশ বাজমাহষী সুদেষ্ার গৃহে পদ্মাননা 
দৌপদশীকে দেখতে পেলেন। তান কামাবন্ট হযে সুদেষ্জার কাছে গিষে যেন 
হাসতে হাসতে বললেন, বিবাটভবনে এই রমণীকে আম পূর্বে দোখি নি। মাঁদবা 
যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই বমণীব রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত কবেছে। এই 
মনোহারিণী সুন্দবী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমাব চিত্ত মাথত কবেছে, 
এব সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ওষধ নেই। তোমার এই পাঁবচাবিকা 
যে কর্ম কবছে তা তাব যোগ্য নয়, সে আমাব গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পান্তব উপব 
কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত কবূক। 

শৃগাল যেমন মগেন্দ্রকন্যাব কাছে যাষ সেইবুপ কাঁচক দ্রোপদীর কাছে 
গিয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নম্ট হচ্ছে, পদরুষে যাঁদ 
ধারণ না করে তবে পুজ্পমালা শোভা পায় না। চাবুহাঁসন, আমার পুরাতন 
স্ীদের আম ত্যাগ কবব, তাবা তোমার দাসী হবে, আম তোমার দাস হব। দ্রৌপদী 
উত্তব দিলেন, সৃতপুত্র, জামি নিম্নবর্ণের সৈরিল্ধ, কেশসংস্কাববৃপ হান কার্য কাব, 
আপনার কামনাব যোগ্য নই। আম পবেব পত্রী, বীবগণ আমাকে বক্ষা কবেন। 
যাঁদ আমাকে পাবাব চেষ্টা কবেন তবে আমাব গন্ধর্ব পাঁতগণ আপনাকে বধ কববেন। 
অবোধ বালক যেমন নদীব এক তাঁখে থেকে অন্য তবে যেতে চাষ, রোগার্ত যেমন 
কালবান্রিৰ প্রার্থনা কবে, মাতৃক্রোডস্থ শিশু যেমন চন্দ্র চায়, আপনি সেইবুপ 
আমাকে চাচ্ছেন। 

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কীচক সূুদেষ্কাব কাছে গিয়ে বললেন, 
সৈবিন্ধী যাতে আমাকে ভজনা কবে সেই উপায কর, তবেই আমাব জীবনরক্ষা হবে! 
সূদেষ্কা তাঁর ভ্রাতা কচকেব আভলাষ, নিজেব ইস্ট, এবং দ্রৌঁপদীব উদ্বেগ সম্বন্ধে 
[চন্ত্া ক'বে বললেন, তুম কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সৃবা ও অন্নাঁদ 
প্রস্তুত কবাও, আঁম সুবা আনবাব জন্য সোৌবিষ্ধীীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন 
তুমি নিন স্থানে তাকে চাটুবাক্যে সম্মত করিও। 

উত্তম মদ্য, ছাগ শকব প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পান"ষ প্রস্তুত 
কাঁবষে কচক রাজমাহষাঁকে নিমন্্ণ করলেন। সুদেষা দ্রৌপদীকে বললেন. 


1বরাটপব ২৭৯ 


কল্যাণী, তুমি কীঁচকের গৃহ থেকে পানীয নিয়ে এস, আমার বড় পিপাসা হয়েছে৷ 
দ্রোপদশী বললেন, রাজ্ঞী, আমি কঁচকের কাছে যাব না, তিনি নিরলজ্জ। আম 
বাভিচারিণী হ'তে পাবধ না, আপনার কর্মে নিষুন্ত হবাব কালে যে সময (শর্ত) 
কবোছলাম তা আপনি জানেন। আপনার অনেক দাসী আছে, তাদের কাকেও 
পাঠান। সদেষ্কা বললেন, আম তোমাকে পাঠালে কীচক তোমাব কোনও অনিষ্ট 
কববেন না। এই ব'লে তান দ্রোপদীকে একটি ঢাকনিযুন্ত স্বর্ণময পানপান্র 
দিলেন। 
দ্রৌপদী শাঁঙকতমনে সবোদনে কীচকেব আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল 


সূর্যেব আরাধনা কবলেন। সর্েব আদেশে এক বাক্ষন অদশ্যভাবে দ্রোপদীকে 
বক্ষা কবতে লাগল। 


৬। কাচকের পদাঘাত 


দ্রোপদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হযে উঠে বললেন, স্‌কেশশী, আজ 
আমার সপ্রভাত, তুমি আমার অধনীশ্ববী, তোম।কে সুবর্ণহাব শাঁখা কুণ্ডল কেযূব 
মাঁণরত্ব ও কৌষেয বস্ত্রাদ দেব। তোমার জন্য দিব্য শয্যা প্রস্তুত আহে, সেখানে চল, 
আমাব সঙ্গে মধমাধবী (মধূজাত মদ্য) পান কব। দ্রৌপদী বললেন, বাজমাহষী 
আমাকে সুবা আনবাব জন্য পাঠিষেছেন। কশচক বললেনু, দাসীবা তা নিষে যাবে। 
এই ব'লে তান দ্রোপদীর হাত এবং উত্তরাঁধ বদ্ৰ ধবলেন, দ্রৌপদী ঠেলা দিযে 
তাঁকে সাঁরয়ে দলেন। কণচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কাঁমপতদেহে ঘন ঘন 
নিঃ*বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাতআ্মা কীঁচক ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। দ্রৌপদী 
দ্রুতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কীচক সঙ্গে সঙ্গে এসে বাজাব সমক্ষেই 
দৌপদীব কেশাকর্ষণ ক'বে তাঁকে পদাঘাত কবলেন। তখন সেই সূর্যানঘুস্ত বাক্ষস 
বাুবেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত কবলে, কীচক ঘুরতে ঘুবতে ছিন্নমূল 
বক্ষের ন্যায ভূপাতিত হলেন। 

রাজসভায় যুধা্ঠব ও ভনম উপাস্থত ছিলেন। দ্রৌপদীব অপমান দেখে 
কাঁচককে বধ করবার ইচ্ছায ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ কবতে লাগলেন। পাছে লোকে 
তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যাধান্ঠর নিজের অগ্গুষ্য ভশমেব অঙ্গুষ্ঠে ঠোঁকষে 
তাঁকে নিবারণ করলেন। দ্রৌপদণী তাঁদের দিকে একবার দৃম্টিপাত ক'বে ব্দ্রনযনে 
বরাট রাজাকে যেন দণ্ধ ক'বে বললেন, যাঁদেব শন্রু বহুদূরদেশে বাস ক'বেও ভষে 
নিদ্রা যায না. তাঁদেবই আম মানিনী ভার্যা, সেই আমাকে সৃতপ্ন্র পদাঘাত 


ক্হঢে) মহাভারত 


কবেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথগণ আজ কোথায় আছেন ? 
বিরাট যাঁদ কাঁচককে ক্ষমা ক'রে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আমি কি করতে পারি 2 রাজা, 
আপনি কাঁচকের প্রাত রাজবৎ আচরণ কবছেন না, আপনার ধর্ম দস্যুর ধর্ম, তা এই 
রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কীচক ধর্মজ্ঞ নয়, মৎস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদ্‌গণ 
তাঁর অনুবতাঁ তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন। 

সাশ্রুনয়না দ্রোপদীব তিরস্কার শুনে বিরাট বললেন, সৈরিল্প্ী, আমার 
অজ্ঞাতে তোমাদের ক বিবাদ হযেছে তা আম জান না। তথ্য না জেনে আম কি 
ক'রে বিচার কববঃ সভাসদ্গণ দ্রৌপদীব প্রশংসা এবং কীচকের নিন্দা করতে 
লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই সর্বাঙ্গসন্দরী যাঁব ভার্যা তিনি মহাভাগ্যবান। এবুপ 
বববার্ণনী মনুষালোকে সুলভ নয, বোধ হয ইনি দেবা। 

ক্রোধে যুঁধাষ্ঠটরের ললাট ঘর্মান্ত হ'ল। তান বললেন, সৌবল্ধীী, তুম 
এখানে থেকো না, দেবী সুদোব গৃহে যাও। আমার মনে হয তোমার গন্ধর্ব 
পাঁতদেব বিবেচনা এই কাল ক্লোধেব উপযুক্ত নয, নতুবা তাঁবা প্রাতিশোধের জন্য 
দ্ুতবেগে উপস্থিত হতেন। তুমি আর এখানে নটীব ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে 
এই রাজসভায় যাবা দ্যুতক্লীড়া করছেন তাঁদের বিঘয হবে। তুম যাও, গন্ধবগণ 
তোমাব দুঃখ দূব কববেন। 

দ্ৌপদশী বললেন, যাঁদেব জ্যেম্ঠ ভ্রাতা দ্যুতাসন্ত সেই অতাব দযাল্‌দের 
জন্যই আমাকে ব্রতচাবণী হ'তে হয়েছে। আমাব অপমানকারশদেব বধ কবাই তাঁদের 
উচিত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুবে চ'লে গেলেন। তাঁব বোদনেব কারণ শুনে সুদেষ্ণা 
বললেন, সৃকেশী, আমার কথাতেই তুমি কচকেব কাছে সুবা আনতে গিয়ে 
অপমানিত হযেছ, যাঁদ চাও তবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওযাব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক 
যাঁদের কাছে অপবাধণ তাঁবাই তাকে বধ কববেন, সে আজই পবলোকে যাবে। | 

দ্রৌপদী নিজেব বাসগৃহে গিয়ে গান্র ও বস্ত্র ধুয়ে ফেললেন। তিনি দুঃখে 
কাতর হযে স্থির করলেন, ভীম ভিন্ন আর কেউ তাঁর 'প্রয়কার্য করতে পারবেন না। 
রান্রকালে তান শয্যা থেকে উঠে ভশমের গৃহে গেলেন, এবং দুগগম বনে সিংহ 
যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইবৃপ ভীমকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ভঈমসেন, 
ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভার্ধাকে স্পর্শ ক'রে কোনও 
পাপন বাঁচতে পারে না। পাঁপিন্ঠ সেনাপাঁত কীঁচক আমাকে পদাঘাত ক'রে এখনও 
বেচে আছে, তুমি কি ক'রে নিদ্রা যাচ্ছ? 

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ে কেন এসেছ? সুখ দুঃখ প্রিয় 
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আপ্রয় ধা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস কারো, আমি 
তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মস্ত করব। তোমার বন্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চ'লে 
যাও, যাতে কেউ জানতে না পাবে। 


৭। ভীমের নিকট দ্রৌপদশীর বিলাপ 


দ্রৌপদী বললেন, যাঁধান্ঠর যাব স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার 
সব দুঃখ জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্যুতসভাষ দুঃশাসন *সকলের 
সমক্ষে আমাকে দাসী বলোছল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে 
সন্ধুবাজ জধদ্রথ আমার চুল ধ'রে টেনেছিল, কে তা সইতে পাবে? আজ মংস্যবাজের 
সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানেব পব আমার ন্যায কোন্‌ 
নাবী জীবত থাকতে পাবে* 'বিবাট রাজাব সেনাপাঁতি ও শ্যালক দুর্মাত কণচক 
সর্বদা আমাকে বলে __ তুমি আমার ভার্যা হও। ভম, তোমার দ্যূতাসন্ত জ্যেন্ঠ 
ভ্রাতার জন্যই আমি অনন্ত দুঃখ ভোগ কবাঁছ। "তানি যাঁদ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণ 
বৌপ্য বস্ত্র যান অশ্বাঁদ পশু পণ রাখতেন তবে বহু বসব 'দিবাবান্্র খেললেও নিঃস্ব 
হতেন না। তান খেলায় প্রমত্ত হযে এশ্বর্য হাঁবয়েছেন, এখন মূটের ন্যায নীবব 
হযে আছেন, মৎস্যরাজের পাঁরচারক হয়ে নবকভোগ কবছেন। তুমি পাচক হয়ে 
ববাটেব সেবা কব দেখলে আমাব মন অবসন্ন হয। সন্ুদোর সমক্ষে তুমি সংহ- 
ব্যাঘ-মাহষেব সঙ্গে যুদ্ধ কব, তা দেখলে আমি মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থা 
দেখে তান তাঁব সাঁঙ্গনীদেব বলেন, এক স্থানে বাস কবার ফলে এই সৌরম্ধী পাচক 
বল্লবেব প্রাত অনুবন্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে হিংস্র পশুব সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে 
শোকার্ত হয়, স্ত্রীলোকের মন দনুজ্ঞেয়, তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পবস্পরের 
যোগ্য । দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অজন এখন নপুংসক সেজে শাঁখা আব 
কুণ্ডল প'রে বেণী ঝ্ীলষে কন্যাদেব নৃত্য শেখাচ্ছেন। যাঁকে যত্ন করবার ভাব ক্ুন্তী 
আমাকে 'দয়োছলেন, সেই সংস্বভাব লঙ্জাশশীল 'মস্টভাষীঁ সহদেব রন্তবসন প'রে 
গোপগণেব অগ্রণী হযে বিরাটকে আভবাদন করছেন এবং রাত্রকালে গোবংসেব চেরি 
উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন। রূপবান বাদ্ধমান অস্তবিশারদ নকুল এখন রাজার 
অশ্ববক্ষক হয়েছেন। দ্যৃতাসন্ত যুধিষ্ঠিরের জন্যই আম সৌরল্ধী হয়ে সুদেষ্াব 
শোচকার্যের সহায় হয়েছি। পান্ডবগণের মাহষী এবং দ্ুপদের দুহতা হয়েও আম 
এই দুর্দশায় পড়েছি। কুন্তণ ভিন্ন আব কারও জন্য আমি চন্দনাদি পেষণ করি নি, 
নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া পড়েছে দেখ। কুন্তী বা 


৮ মহাভারত 


তোমাদের কাকেও আমি ভয় কার নি, এখন কিংকরাঁ হয়ে আমাকে বিবাটের সম্মুখে 
সভয়ে দাঁড়াতে হয় _ আমার প্রস্তুত বিলেপন তিনি ভাল বলবেন কনা এই সংশষে; 
অন্যের পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভীম, আঁম দেবতাদেব আঁপ্রয় কোনও 
কার্য করি নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী ব'লেই বেচে আছ। 

শোকাঁবহবলা দ্রোপদীব হাত ধ'রে ভরম সজলনয়নে বললেন, ধিক আমাব 
বাহুবল, ধিক অজ“নেব গান্ডীব, তোমার রন্তাভ করযুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে 
হ'ল! 'আমি সভামধ্যেই বিবাটের নিগ্রহ কবতাম, পদাঘাতে কীচকেব-মস্তক চরর্ণ 
করতাম, মংস্যরাজের লোকদেরও শাঁস্ত দিতাম, 'িন্তু ধর্মনাজ কটাক্ষ ক'বে আমাকে 
নিবারণ করলেন। কলাণী, তুমি আব অর্ধমাস কষ্ট সযে থাক, তাব পব ভ্রযোদশ 
বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি বাজাদেব বাজ্ঞী হবে। 

দ্রৌপদী বললেন, আম দুঃখ সইতে না পেবেই অশ্রুমোচন কবাছ, বাজা 
যুধাষ্ঠরকে তিবস্কাব কবা আমার উদ্দেশ্য নয। পাছে বিরাট আমাব বৃপে আভিভূত 
হন এই অশঙ্কায সৃদেষ্কা উদ্ীবগন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দুর্বদ্ধিবশে 
দুরাত্মা কঁচক আমাকে প্রার্থনা কবছে। তোমবা যাঁদ কেবল অজ্ঞাতবাসেব প্রাতজ্ঞা 
পালনেই রত থাক, তর্ে আম আব তোমাদেব ভার্ধা থাকব না। মহাবল ভাঁমসেন, 
তুমি জটাসুরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধাব কবোছিলে, জযদ্রথকে জয কবোছিলে, এখন 
আমাব অপমানকারণ পাপিন্ঠ কর্চককে বধ কব. প্রস্তরেব উপর মৃৎকুন্ভেব ন্যায 
তাব মস্তক চূর্ণ কর। সে জাঁবত থাকতে যাঁদ সূর্যোদয হয় তবে আমি বিষ 
আলোড়ন ক'রে প্রন কবব, তাব বশীভূত হব না। এই ব'লে দ্রোপদ ভীমের বক্ষে 
লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ্ঃ 


৮। কাঁচকবধ 
ভীম বললেন, যাজ্জসেনশ, তুমি যা চাও তাই হবে, আঁম কণচককে সবান্ধবে 
হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময নৃত্যশালা তোমাব প্রতীক্ষা 


করে। কন্যাবা সেখানে দিবসে নৃত্য কবে, রান্রিতে নিজের নিজেব গৃহে চ'লে যাষ। 
সেখানে একটি উত্তম পর্যজ্ক আছে, তাব উপবেই আমি কীচককে তাব পূব পুরুষদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব। 

পরাদিন প্রাতঃকালে কঁচক রাজভবনে গিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন, আমি বাজ- 
কাবণ আমি পবাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মৎস্যদেশেব রাজা, বস্তুত সেনাপাঁতি 
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আমিই রাজা । সংশ্রোণন, তম আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমদ্রা দিচ্ছি। 
শত দাসাঁ, শত দাস এবং অশবতরাযুন্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রৌপদী বললেন, 
কাীচক, এই প্রাতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদেব সংগম জানতে পাববে 
না; আম আমার গন্ধর্ব পাঁতিদের ভয কার। কণচক বললেন, ভীরু, আমি একাকীই 
তোমার শুন্য গৃহে যাব, গন্ধর্ববা জানতে পাববে না। দ্রৌপদী বললেন, রান্রতে 
নৃত্যশালা শুন্য থাকে, তুম অন্ধকারে সেখানে যেযো। 

কীষ্ঠকের সঙ্গে এইরূপ আলাপের পব সেই দনেব অবাঁশন্ট ভাগ দ্রৌপদণীর 
কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল। তিনি পাকশালায় ভীমেব কাছে 
গিষে সংবাদ দিলেন। ভীম আনন্দিত হযে বললেন, আম সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদেব 
নামে শপথ ক'রে বলাছি, আমি গুপ্ত স্থানে বা প্রকাশ্যে কচককে চূর্ণ কবব, মৎস্য- 
দেশের লোকে যাঁদ যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেবও সংহাব কবব, তাব পব 
দুরযোধনকে বধ ক'রে রাজ্যলাভ কবব; যাধষ্ঠিব 'বিরাটেব সেবা কবতে থাকুন। 
দ্রৌপদাঁ বললেন, বীর, তুমি আমার জন্য সত্যন্রম্ট হযো না, কঁচককে গোপনে বধ কর। 

[সংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভনম রান্িকালে নৃত্য- 
শালাঘ গিষে কঁচকেব জন্য প্রতীক্ষা কবতে লাগলেন। সৌবন্ধীব সঙ্গে মিলনের 
আশায় কীচক সুসজ্জিত হযে সেই অন্ধকাবমষ বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যা শযান 
ভনমকে স্পর্শ কবে আনন্দে আস্থব হযে বললেন, তোমচ্ব গৃহে আম বহর ধন, রত, 
পাঁবচ্ছদ ও দাসী পাঠিষে দিযোছ; আল দেখ, আমার গৃহেব সকল স্তীরাই বলে ষে 
আমাব তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুবুষ আব নেই। 

ভীম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুমি সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা 
কবছ; তোমাব তুল্য স্পর্শ আমি পূর্বে কখনও পাই ন। তার পব মহাবাহু ভীম 
সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পাঁপিষ্ঠ, সিংহ যেমন হস্তকে করে সেইরূপ 
আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ কবব, তোমাব ভগিনী তা দেখবেন, তুম নিহত 
হ'লে সৌবিল্ধী অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁব স্বামীরাও সুখী হবেন। এই ব'লে ভীম 
কাঁচকের কেশ ধবলেন, কীচকও ভনমের দুই বাহু ধবলেন। বালী ও সগগ্রীবেব ন্যায় 
তাঁরা বাহরযুদ্ধে বত হলেন। 

প্রচন্ড বায়ু ফ্মেন বৃক্ষকে ঘার্ণত করে সেইরৃপ ভনম কীচককে গৃহ মধ্যে 
সণ্চালত কবতে লাগলেন। ভটমৈব হাত থেকে ঈষৎ মূন্ত হযে কীচক জানুব আঘাতে 
ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভাঁম তখনই উঠে আবাব আক্রমণ করলেন। তীঁব প্রহারে 
কঁচক ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহন দ্বাবা কঁচককে ধ'বে তাঁর 


২৮৪ মহাভারত 


কণ্ঠদেশ নিপীড়ত করতে লাগলেন। কাঁচকের সর্বাষ্ ভগ্ন হ'ল। ভীম তাঁকে 
ভূতলে ঘূর্ণিত ক'রে বললেন, ভার্যাকে যে পদাঘাত করোছল সেই শন্লুকে বধ ক'রে 
আজ আমি ভ্রাতাদের কাছে খণমুন্ত হব, সৌরম্পরীর কণ্টক দূর করব। 

কাঁচকের প্রাণ বাহর্গত হ'ল। পুরাকালে মহাদেব যেমন গজাসুবকে করে- 
1ছলেন, রুদ্ধ ভমসেন সেইবূপ কীচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহেব মধ্যে 
প্রাবম্ট ক'রে দিলেন। তার পর তান দৌপদণীকে ডেকে সেই মাংসাঁপন্ড দেখিয়ে 
বললেন, পাণ্চালী, কামূকটাকে কি করোছি দেখ। ভীমের ক্রোধেব শান্তি হ'ল, তিনি 
পাকশালায চ'লে গেলেন। দ্রৌপদী নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গিয়ে বললেন, পবস্ত্রী- 
লোভ কাীঁচক আমার গন্ধর্ব পাঁতদের হাতে নিহত হযে প'ড়ে আছে, তোমরা এসে 
দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কচকের র্বীধরান্ত দেহ দেখে তার 
হাত পা মুণ্ড গলা কোথায গেল অনুসন্ধান করতে লাগল। 


৯। উপকশীচকবধ -- দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা 


কাঁচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেম্টন ক'রে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ধৃত 
কচ্ছপেব ন্যায একটা পন্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্চিত হ'ল। সতপূনত্রগণ (১) যখন 
অন্ত্যেষ্টর জন্য মৃতদেহ বাইবে নিষে যাচ্ছিল তখন তাবা দেখলে অদূবে একটা স্তম্ভ 
ধ'রে দ্রোপদী দাঁড়যে আছেন। উপকঈচকরা বললে, ওই অসতনটাকে কচকের সঙ্গে 
দগ্ধ কব, ওব জন্যই তিনি হত হযেছেন। তাবা 'বরাটের কাছে গিয়ে অনুমাতি চাইলে 
[তান সম্মত হলেন, কাবণ কঈচকেব বাম্ধববাও পরাক্রান্ত। 

উপকাঁচকগণ' দ্রৌপদীকে বেধে শমশানে নিয়ে চলল। তান উচ্চস্বরে 
বললেন, জয় জযল্ত বিজয় জয়সেন জযদ্‌বল শোন. মহাবীর গন্ধর্বগণ শোন __ কৃত 
প্ন্রগণ আমাকে দাহ ফীবতে নিষে যাচ্ছে। ভীম সেই আহবান শুনে তখনই শয্যা 
থেকে উঠে বললেন, সৌরিন্ধী, ভয নেই। তিনি বেশ পাঁরবর্তন ক'বে অদ্বার 'দিয়ে 
নির্গত হযে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'বে সৃতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতাব নিকটে একটি 
শুদ্ক বৃহ বৃক্ষ দেখে তিনি উৎপাঁটিত ক'বে স্কন্ধে নিলেন এবং দন্ডপাঁণি কৃতান্তের 
ন্যায় ধাবিত হলেন। তাঁকে দেখে উপকশচকরা ভয় পেয়ে বললে, রুদ্ধ গন্ধর্ব বক্ষ 
নিয়ে আসছে, সোরিম্প্রীকে শনঘ্র মুন্তি দাও। তারা দ্রৌপদশীকে ছেড়ে দিযে রাজধানীর 
দিকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকাচককে ভাম যমালয়ে পাঠালেন। 


(১) এরা কীচকেব ভ্রাতৃসম্পকা্য বা উপকণচক। 


বিরাটপর্ব ২৮৫ 


তার পর তান দ্রোপদীকে বললেন, কৃষ্ণা, আর ভষ নেই, তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, 
আমও অন্য পথে পাক্রশালায় যাচ্ছি। 

প্রাতঃকালে মৎস্যদেশের নরনারীগণ সেনাপাঁতি কীচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন 
বান্ধব নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত 'বাস্মত হ'ল। তাবা রাজার কাছে গিয়ে সেই 
সংবাদ দয়ে বললে, সোরন্পী আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রূপবতী সেজন্য 
পুরুষরা তাকে কামনা কববে, গন্ধর্বরাও মহাবল। মহারাজ, সৌরিম্ধীব দোষে যাতে 
আপনার রাজধানণ বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন। 

কীঁচক ও উপকনচকগণেব অন্ত্যেষ্টীক্রিযার জন্য আদেশ দিযে বিবাট সুদেষ্জাকে 
বললেন, তুমি সৌরিন্্রীকে এই কথা বল-_স্ন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা 
হয় চ'লে যাও; রাজা গন্ধর্বদের ভয় কবেন, তান নিজে এ কথা তোমাকে বলতে 
পারেন না, সেজন্য আম বলাছ। 


মান্তলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গান্র ও বস্ত্র ধৌত ক'রে রাজধানীর 1দকে 
চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গন্ধর্বের ভষে ন্রস্ত হযে পালাতে লাগল। পাকশালার 
নিকটে এসে ভীমসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যান 
আমাকে মস্ত করেছেন। ভনম উত্তব দিলেন, এই নগবে যে পূবুষবা আছেন তাঁরা 
এখন তোমার কথা শুনে খণম:স্ত হলেন। 

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অজ'ন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। 
কন্যারা বললে, সোরিল্্রী, ভাগ্যক্রমে তুমি মান্তুলাভ কবেছ এবং তোমার আঁনম্টকারণ 
কঁচকগণ নিহত হয়েছে। অজর্ন বললেন, তুমি কি ক'রে মুন্তর হ'লে, সেই পাপীরাই 
বাকি ক'রে নিহত হ'ল তা সাঁবস্তাবে শুনতে ইচ্ছা কর। দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলা, 
সৈরিন্ধশর কথায় তোমার কি প্রযোজন? তুমি তো কন্যাদেরঞ্ধধ্যে সখে আছ, আমার 
ন্যায় দঃখভোগ কর না। অজর্ন বললেন, কল্যাণী, বৃহন্নলাও মহাদ,ঃখ ভোগ করছে, 
সে এখন পশনৃতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বঝছ না। আমরা এক স্থানেই বাস করি, 
তুম কন্ট পেলে কে না দুঃখিত হয়? 

দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সুদেষ্কার কাছে গেলেন। রাজার আদেশ অন,সারে 
সুদেষা বললেন, সোরঝ্পশ, তুমি শখ্ঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় চ'লে যাও। তুমি যুবতাঁ ও 
বৃপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রৌপদী বললেন, আর তের দনের 
জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত ক'রে 
আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদেরও সকলেব মঙ্গল করবেন। 


২৮৬ মহাভারত 


॥ গোহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। দুযোধনাদির মল্দ্রণা 


পাণ্ডবরা কোথায অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবাব জন্য দুর্ধোধন নানা দেশে 
চর পাঠিয়োছলেন। তারা এখন হস্তিনাপূরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহাবাজ, 
আমরা দ্বর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকার্ণ দেশে ও নগবে বহু অন্বেষণ ক'রেও পাণ্ডব- 
দেব পাই নি। তাঁদেব সারাঁথবা দ্বাবকায় গেছে, কিন্তু তাঁবা সেখানে নেই। পাণ্ডবগণ 
নিশ্চঘ 'বিনম্ট হয়েছেন। একটি প্র সংবাদ এই --মৎস্যরাজ বিবাটের সেনাপাঁত 
দুরাতআ্মা কীচক 'যাঁন 'ন্রিগর্তদেশীয় বীরগণকে বার বার পবাঁজত কবোছলেন __- তান 
আর জাবত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ বাব্রযোগে তাঁকে এবং তাঁর ভ্রাতাদেব বধ করেছে। 


দূর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডবদের অন্কঞাতবাসেব আর অজ্পকালই 
অবাশন্ট আছে, এই কালও যদি তাবা অতিক্রম করে তবে তাদেব সত্য রক্ষা হবে এবং 
তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রাতিকারের জন্য কি করা 
উচিত তা আপনারা শশঘ্র 'স্থর কবুন। কর্ণ বললেন, আর একদল আত ধূর্ত 
গৃপ্তচর পাঠাও, তারা সবর গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুগঃশাসন বললেন, আমাবও 
সেই মত, পাণ্ডবরা হযতো- নিগ্‌্চ হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপব পারে গেছে, বা 
মহাবণ্যে হংস্র পশুগণ তাদেব ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তাবা 
[চবকালের জন্য ব্সম্ট হযেছে। 


দ্রোণাচার্য বললেন, পান্ডবদেব ন্যায় বীব ও বুদ্ধিমান পুরুষরা কখনও বিনষ্ট 
হন না; আম মনে কার তাঁবা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তমরা 
বিশেষরূপে চিন্তা কারে যা য্যান্তসঙ্গত তাই কর। ভম্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক 
বলেছেন, পান্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে বাক্ষত, তাঁরা উপযুস্ত 
কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকেব ষে ধারণা, আমার 
তা নয়। ধর্মবাজ যাধান্ঠর যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হবে, 
কোনও গহপ্তচব তবি সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, পান্ডবদের আত্মপ্রকাশের 
কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তাঁরা নিজ রাজ্য অধিকারের জন্য উৎসাহ হবেন। 
দূর্যোধন, তুমি নজের বল ও কোষ বাঁদ্ধ কর, তার পর অবস্থা বুঝে সাম্ধ বা 
বিগ্রহের জন্য প্রস্তুত হয়ো। 

ন্রিগর্তদেশের আধপাঁত সুশর্মা দূর্যোধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন, মৎস্য 
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ও শাজ্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজত করোছল। 'তাঁন দূর্োধনকে 
বললেন, মৎস্যবাজ বিরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর 
কণচক তাঁর সেনাপতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দুবাত্মা কীঁচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, 
তাব ফলে ববাট এখন অসহায় ও নরুৎসাহ হযেছেন। আমাব মতে এখন বিরাটের 
বিবুদ্ধে যুদ্ধযান্্রা করা উচিত। আমবা তাঁর ধনবত্র, গ্রামসমূহ বা বাষ্ট্র আঁধকাব 
কবব, বহু সহশ্তর গো হরণ কবব। কিংবা তাঁর সঙ্গে সান্ধ ক'বে তাঁব পৌরুষ নষ্ট 
কবব, অথবা তাঁব সমস্ত সৈন্য সংহার কবে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার 
বলবাদ্ধ হবে। 

কর্ণ বললেন, সুশর্মী কালোচিত হিতবাক্য বলেছেন। আমাদেব সেনাদল 
একত্র বা বিভন্ত হযে যাত্রা কবুক। অর্থহীন বলহাীন পৌবুবহীন পান্ডবদেব জন্য 
আমাদেব ভাববাব প্রয়োজন ফি, তাবা অন্তাঁহ্ত হযেছে অথবা যমালযে গেছে। 
এখন আমবা নিবুদবেগে বিবাটবাজ্য আন্রণণ কবে গো এবং 'বাবধ ধশণহ 
হরণ করব। 

কৃষপক্ষেব সপ্তমশীব দিন সুশর্মী সসৈন্যে ?ববাটবাজ্যেব দাক্ষিণ-পূর্ব 1দিকে 
উপস্থিত হলেন। পবাঁদন কৌববগণও গেলেন। 


১১। দাঁক্ষণগোগ্রহ ১ -_ সশম্মার পরাজয় 


পান্ডবগণের নির্বাসনের ভ্রয়োদশ বর্ষ যোৌদন পূর্ণ হ'ল সৈই দিনে সশর্মা 
বিবাটেব বহু গোধন হবণ করলেন। একজন গোপ বেগে বাজসভাম গিষে বিবাটকে 
বললে, মহাবাজ, ব্রিগর্তদেশীয়গণ আমাদেব নাঁজতি ক'বে শতসহস্্র গো হবণ কবেছে। 
বিবাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দিলেন । বিরাট, তাঁব ভ্রাতা শতানীক 
-এবং জ্যেম্ঠ রাজপূত্র শঙ্খ রত্রভীষিত অভেদ্য বর্ম প'বে সজ্জিত হলেন । বিবাট বললেন, 
কঙ্ক বল্পব তান্তিপাল ও গ্রান্থিক এবাও বীর্যবান এবং যৃদ্ধ করতে সমর্থ, এদেরও 
অস্তশস্ কবচ আর রথ দাও। রাজার আজ্ঞানুসাবে শতানীক য্যাধা্ঠরাঁদকে অস্ত্র 
বথ ইত্যাদ দিলেন, তাঁবা আনান্দিত হযে মৎস্যবাজের বাহিনীব সঙ্গে যান্রা কবলেন। 
মধ্যাহম অতাঁত হ'লে মৎস্যসেনাব সঙ্গে ব্রিগর্তসেনাব স্পর্শ হ'ল। 

দুই সৈন্যদলে তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল। সুশর্মা ও বিবাট দ্বৈরথ যুদ্ধে 


সপ পপ পর 


(১) বিরাটবাজ্যের দক্ষিণে যেসব গবু ছিল তাদেব গ্রহণ বা হবণ। 


ত১ট৮ নহাভারত 


নিযুন্ত হলেন। বহহক্ষণ যুদ্ধের পব সশর্মা বিরাটকে পরাজত করলেন এবং তাঁকে 
বন্দী ক'রে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে চললেন। মংস্যসেনা ভয়ে পালাতে 
লাগল। তখন যুধিষ্ঠিব ভীমকে বললেন, মহাবাহ7, তুমি বিরাটকে শন্রুর হাত 
থেকে মস্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে, সসম্মানে বাস করোছি, তার প্রাতদান 
আমাদের কর্তব্য। ভীম একটি বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছেন দেখে যুধাম্ঠিব 
বললেন, তুমি বৃক্ষ নিষে যুদ্ধ ক'বো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনু 
খড়গ পরশ: প্রভৃতি সাধারণ অস্ত নাও। 

পান্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির ভম নকুল সহদেব সকলেই বহশত যোদ্ধাকে বিনন্ট 
করলেন। তাব পর যাধান্ঠব সংশর্মার প্রাত ধাবিত হলেন। ভশম সুশর্মাব অ*ব 
সারাঁথ ও পষ্ঠরক্ষকদের বধ কবলেন। বন্দী ববাট সুশর্মার রথ থেকে লাঁফিষে 
নামলেন এবং সুশর্মাব গদা কেডে নিয়ে তাঁকে আঘাত কবলেন। বিবাট বৃদ্ধ 
হ'লেও গদাহস্তে ষুবকেব ন্যায় বিচবণ কবতে লাগলেন । ভীম সুশর্মাব কেশাকর্ষণ 
ক'বে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত কবলেন, সংশর্মা মূর্ত হলেন। . ব্রিগর্ত- 
সেনা ভষে পালাতে লাগল। ী 

সশর্মীকে বন্দী ক'বে এবং গবু উদ্ধাব ক'বে পাণ্ডববা বিবাটেব কাছে 
গেলেন। ভীম বললেন, এই পাপন সুশর্মা জীবনলাভের যোগ্য নয, কিন্তু আম 
ক করতে পাঁর, রাজা যাধাষ্ঠব সর্বদাই দযাশীল। বথের উপবে অচেতনপ্রায 
সূশর্মা বদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মাস্তি 
দাও। ভীম বললেন, ম্‌, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে--আমি বিরাট রাজার 
দাস। যাঁধান্ঠর বললেন, এ তো দাস হযেছেই, দুবাত্মাকে এখন ছেড়ে দাও। শর্মা, 
তুমি অদাস হয়ে চ'লে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। সহশর্মা লজ্জা অধোমুখ হযে 
নমস্কার ক'রে চলে গেলেন। 

পাণ্ডবগণ যুদ্ধস্থানের নিকটেই সেই রান্র যাপন করলেন। পরাঁদন বিরাট 
তাঁদের বললেন, 'বিজাঁয়গণ, আপনাদের আম সালংকারা কন্যা, বহয ধন এবং আর 
যা চান তা 'দচ্ছি, আপনাদের বিরুমেই আম মুত হয়ে নরাপদে আছি, আপনারাই 
এখন মংস্যরাজ্যের অধীশবর। যুধিম্ঠরাঁদ কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, মহারাজ, 
আপনার বাক্যে আমরা আনান্দত হযেছি, আপাঁন যে মাীন্তলাভ করেছেন তাতেই 
আমরা সন্তুষ্ট। বিরাট পদনর্বার যাধান্ঠরকে বললেন, আপাঁন আসুন, আপনাকে 
রাজপদে অভিধিন্ত করব। হে বৈয়াঘ্রপদা-গোত্রীয় ব্রাহমণ, আপনার জন্যই আমার 
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রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যুধান্তির বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে 
আমি আনান্দিত হয়োছ, আপাঁন অনিম্ঠুর হয়ে প্রসন্নমনে প্রজাপালন করুন, আপনার 
বিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্বর রাজধানীতে দূত পাঠান । 


১২। উত্তরগোগ্রহ -_ উত্তর ও বৃহন্নলা 


[বরাট যখন '্রগর্তসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভঁম্ম দ্রোণ 
কর্ণ প্রভীতির সঙ্গে দূর্যোধন মৎস্যদেশে উপাঁস্থত হলেন এবং গোপালকদের তাঁড়য়ে 
দিয়ে বাট হাজার গর হরণ ০১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চ'ড়ে দ্ুতবেগে 
রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পত্র ভূমিঞ্জয় বা উত্তরকে সংবাদ দযে বললে, রাজ- 
পুত্র, আপাঁন শীঘ্র এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শুন্য 
রাজধানশর রক্ষক নিযুস্ত ক'€বে গেছেন। 

উত্তর বললেন, যাঁদ অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারাথ পাই তবে এখনই 
ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পাঁরি। আমার যে সারাঁথ ছিল সে পূর্বে এক মহাষুদ্ধে 
নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারাঁথ দেখ। উপযযন্ত অশ্বচালক পেলে আম 
দুর্যোধন ভীম্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভাীতকে বিনম্ট ক'রে মুহূর্তমধ্যে গরু উদ্ধার ক'রে 
আনব। আমি সেখানে ছিলাম না ব'লেই কৌরবরা গোধন' হবণ কবেছে। কৌরবরা 
আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং তাজুুন আমাদের আক্রমণ করলেন নাক ? 

দ্রৌপদী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং শঅজর্নের উল্লেখ 
সইতে পারলেন না। তিনি ধীরে ধারে বললেন, রাজপুত্র, বৃহন্নলা পর্বে 
অজরুনের সারাথ ও শিষ্য ছিলেন, তিনি অস্ত্রবিদ্যায় অজর্নের চেয়ে কম 
নন। আপনার কাঁনষ্ঠা ভাঁগনণ উত্তরা যাঁদ বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার 
সারথি হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অর্্নকে সকল 
ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারাথ হযে যাও, তোমার উপর 
আমাব প্রণীত আছে সেজন্য একথা বলাছ, যাঁদ না শোন তবে আম জীবন ত্যাগ 
করব। অজরুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, য্দ্ধস্থানে সারথ্য করতে পাব এমন 
কি শান্ত আমার আছে? আমি কেবল নত্য-গীত-বাদ্য জান। উত্তর বললেন, 
তুমি গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শশঘ্ন আমার রথে উঠে অ*বচালনা কর। 


(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাটরাজ্যের উত্তবে হযেছিল। 
১৯ 


৯১০ মহাভারত 


অজঃন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। 
তান উলটো ক'রে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল। তখন উত্তর 
স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পাঁরয়ে দিলেন। যাব্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখারা 
বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভনম্ম-দ্রোণাঁদকে জয় ক'রে আমাদের পত্তালকাব জন্য শবাঁচন্র 
সৃক্ষম কোমল বস্ত এনো। অজর্ুন সহাস্যে বললেন, উত্তব যাঁদ জযী হন তবে 
নিশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্ত্র আনব। 

অজুন বায়বেগে রথ চালালেন। কিছন্দুর গিয়ে *মশানের নিকটে এসে 
উত্তর দেখতে পেলেন, বহুব্ক্ষসমান্বিত বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যহ রচনা 
ক'রে রয়েছে, সাগরগজনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাণ্চিত ও উদাবিগ্ন 
হয়ে উত্তর বললেন, আমি কোৌববদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর 
আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার পতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার 
সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনাভিজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুম ফিরে চল। 

অজ্ন বললেন, রাজপন্্র, তুমি যান্রা করবার সময় স্ত্রী আব পুবৃষদেব 
কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পশ্চাংপদ হচ্ছ কেনঃ তুমি যাঁদ অপহৃত 
গোধন উদ্ধার না ক'রে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৌরিম্ধ আমার 
সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আম কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, 
কৌরবরা সংখ্যায় অনেক” তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রীপুরুষেও আমাকে 
উপহাস করুক। এই ব'লে উত্তর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও 
ধন্র্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অজর্ন তাঁকে ধরবার জন্য পিছনে 
ছুটলেন। 

বন্তবর্ণ বস্ প'রে দীর্ঘ বেণী দুঁলম়ে অজনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন 
সৌনক হাসতে লাগল। কৌববগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাঁদত অশ্নির ন্যায় এই লোকাঁট 
কে? এর রূপ কতকটা পুরুষের কতকটা স্তীর মত। এর মস্তক গ্রশবা বাহ ও 
'গাঁত অর্জনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পত্র আমাদের দেখে ভয়ে পালাচ্ছে আর 
অজন তাকে ধরতে যাচ্ছেন। 

অজ্ন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। উত্তর কাতর হযে বললেন, 
কল্যাণী সুমধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেবাও, বে'চে থাকলেই মানুষেব 
মঙ্গল হয়। আম তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণে গ্রাথত আটাট বৈদূর্য মাঁণ, 
স্বর্ণধবজযুন্ত অ*বসমেত একটি রথ এবং দশাঁট মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে 
দাও। অর্জুন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যাঁদ না পাব 


[বরাটপৰ ২৯১ 


তবে আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারাঁথ হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত অনচ্ছায় 
বথে উঠলেন এবং অজনের নির্দেশে শমাবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন। 


কৌরবপক্ষয় বীরগণকে দ্রোণাচার্য বললেন, নানা প্রকার দুল্লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে, বাধ বালুকাবর্ষণ কবছে, আকাশ ভস্মের ন্যায় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, 
অস্সকল কোষ থেকে স্খাঁলত হচ্ছে। তোমরা ব্যাহত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন 
বক্ষা কর, মহাধনহূর্ধর পাখই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই। 

কর্ণ বললেন, আপাঁন সর্বদা অজরনেব প্রশংসা আব আমাদেব 'নন্দা কবেন, 
অজর্নেব শান্ত আমার বা দূর্োধনের ষোল ভাগেব এক ভাগও নয়। দূর্যোধন 
বললেন, ওই লোক যাঁদ অর্জুন হয় তবে আমাদের কার্য ?সম্ধ হয়েছে, আমরা জানতে 
পেরোছি সেজন্য পান্ডবদেব আবাব দ্বাদশ বৎসব বনে যেতে হবে। আব যাঁদ অন্য 
কেউ হয় তবে তীক্ষণ শবে ওকে ভূপাতিত কবব। 


শমীবৃক্ষের কাছে এসে অজর্কন উত্তরকে বললেন, তুমি শঈঘ্র এই বক্ষে 
উঠে পাশ্ডবদের ধনু শর ধৰজ ও কবচ নামিযে আন। তোমাব ধনু আমার আকর্ষণ 
সইতে পারবে না, শত্রুর হস্তী বিনম্ট করতেও পারবে না। উত্তব বললেন, শুনোছ 
এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আম রাজপুত্র হযে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জন 
বললেন, ভয় পেযো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, ষা আছে তা ধন; প্রভাতি অন্ত্র, তুমি 
স্পর্শ করলে পাবত্র হবে। তোমাকে দিযে আম 'নান্দত কর্ম কবাব কেন? অজরুনের 
আজ্ঞানূসারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্বরসমূহ নামবে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন 
এবং সূর্ধতুল্য দশীপ্তিমান সর্পাকীতি ধনুসকল দেখে ভযে বোমাণিত হলেন। তাঁর 
প্রমেনের উত্তরে অজন বললেন, এই শতস্বর্ণীবন্দুযুন্ত সহম্গোধাঁচাহৃত ধনু 
অজর্নের, এবই নাম গান্ডীব, খাশ্ডবদাহকালে বরণের নিকট অর্জন এই ধনু 
পেয়েছিলেন। এই ধনু, যার ধারণস্থান স্বর্ণময, ভীমের; ইন্দ্রগোপাঁচাহৃত এই 
ধনু যুধিম্তিরের; স্ববর্ণসূ্ধাচীহ্ত এই ধনু নকুলেব; স্বর্ণময পতঙ্গাঁচাহত 
এই ধন সহদেবের। তাঁদের বাণ তৃণীর খড়গ প্রভীতও এই সঙ্গে আছে। 

উত্তর বললেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণের' অস্পসকল এখানে বয়েছে, কিন্তু 
তাঁবা কোথায়? দ্রৌপদশই বা কোথায়? অজ্ন বললেন, আম পার্থ, সভাসদ 
কঙ্কই যুধন্ঠিব, পাচক বল্লপব ভীম, অশ*্বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। 


১১২ মহাভারত 


সোরল্ধই দ্রৌপদী, যাঁর জন্য কীচক মরেছে। উত্তর বললেন, আমি অর্জনের 
দশাঁট নাম শুনেছি, যাঁদ বলতে পারেন তবে অপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জন 
বললেন, আমার দশ নাম বলছি শোন।-_ আমি সর্বদেশ জব ক'রে ধন আহরণ কার 
সেজন্য আমি ধনপ্তয়। যুদ্ধে শত্রুদের জয় না ক'রে ফিরি না সেজন্য আমি বিজয়। 
আমার রথে রজতশনদ্র অশব থাকে সেজন্য আমি শেবতবাহন। হিমালয়পৃন্ঠে উত্তর 
ও পূর্ব ফল্‌গুনী নক্ষত্রের যোগে আমার জল্ম সেজন্য আম ফাল্‌্গুন। দানবদের 
সঙ্গে, যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্ধপ্রভ কিরাঁট 'দিযোৌছলেন, সেজন্য আম কিবাঁটী। 
যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম কার না সেজন্য আমার বীভৎস; নাম। বাম ও দাঁক্ষণ উভয় 
হস্তেই আমি গাণ্ডঁব আকর্ষণ করতে পাঁর সেজন্য সব্যসাচী নাম। আমার শর 
(নিম্কলঙ্ক) যশ চতুঃসমূদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমাব সকল কর্মও শবদ্র, এজন্য অজন 
(শুভ্র) নাম। আম শন্লুবিজষী এজন্য জিষু নাম। সন্দব কৃষ্বর্ণ বালক 
সকলের প্রিয়, এজন্য পিতা আমার কৃষ্ণ নাম বেখোছিলেন। 

অজরুনকে আভিবাদন ক'বে উত্তর বললেন, মহাবাহ, ভাগ্যক্রমে আপনাব 
দর্শন পেষেছি, আমি না জেনে যা বলোছি তা ক্ষমা করূুন। আমার ভয দূৰ হযেছে, 
আপানি বথে উঠুন, যোদকে বলবেন সোঁদকে নিষে যাব। কোন্‌ কর্মেব ফলে 
আপান ক্লীবত্ব পেষেছেন* অর্জন বললেন, জ্যেন্ঠ ভ্রাতাব আদেশে আম এক 
বৎসর ব্রহনচর্য বলত পালন করাঁছ, আম ক্লীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হযেছে। 
অর্জন তাঁর বাহু থেকে বলয খুলে ফেলে কবতলে স্বর্ণথচিত বর্ম পবলেন এবং 
শুভ্র বস্তে কেশ বন্ধন কবলেন। তাব পব তান পূর্বমূখ হযে সংযতচিন্তে তাঁর 
অস্ত্রসমূহকে স্মবণ কবলেন। তাবা কৃতাঞ্জল হয়ে বললে, ইন্দ্রপুত্র, কিংকরগণ 
উপাঁস্থত। অর্জন তাদেব নমস্কার ও স্পর্শ ক'রে বললেন, স্মরণ করলেই 
তোমরা এস। 

গাণ্ডীব ধনূতে গুণ পাঁবয়ে অজ্ন সবলে আকর্ষণ কবলেন। সেই 
বজ্রনাদতুলা টংকাব শুনে কৌববগণ বুঝলেন যে, অজর্নেবই এই জ্যানির্ঘোষ। 


১৩। দ্রোণ-দরযযোধনাদির বিতর্ক -: ভশঙ্মের উপদেশ 


উত্তরেব বথে যে সংহধবজ 'ছিল তা নাময়ে ফেলে অর্জুন বিশ্বকর্মা- 
ধনার্মত দৈবী মাযা ও কাণ্চনময় ধবজ বসালেন, যার উপরে 'সংহলাঙ্গুল বানব 'ছিল। 
আগ্নদেবেব আদেশে কযষেকজন ভূতও সেই ধ্জে আঁধান্ঠত হ'ল। তার পর 


বরাটপর্ব ২৯৩ 


শমশীবৃক্ষ প্রদাক্ষণ ক'রে অন রথারোহণে উত্তর দকে অগ্রসর হলেন। তাঁর 
মহাশঙ্খের শব্দ শুনে রথের অশবসকল নতজানু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সন্ত্রস্ত 
হলেন। অজর্ন রশ্মি টেনে অ*্বদের ওঠালেন এবং উত্তবকে আলিঙ্গন ক'রে 
আশ্বস্ত করলেন। 

অজর্টনেব বথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, 
দুর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অজুনের বাণে প্রপশীড়ত হবে, তাবা যেন এখনই 
পবাভূত হযেছে, কেউ যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা করছে না. বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখাছ। 
তুমি গবুগুলিকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যুহ বচনা ক'বে য্দ্ধের জন্য 
অপেক্ষা কাঁব। 

দূর্োধন বললেন, দ্যুতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বংসর 
বনবাস এবং এক বংসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তেব বসব পূর্ণ হয নি অথচ 
অজর্ন উপস্থিত হযেছে, অতএব পাণ্ডবদেব আবার বার বংসব বনবাস করতে হবে। 
হয়তো লোভেব বশে পাণ্ডববা তাদেব ভ্রম বুঝতে পারে নি। অক্াতবাসেব কিছুদিন 
এখনও অবশিষ্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল আঁতক্রান্ত হযেছে কিনা তা পিতামহ 
ভীম্ম বলতে পারেন। ন্রিগর্ত সেনা সপ্তমীর দিন অপবাহে] গোধন হবণ কববে এই 
স্থর ছিল। হযতো তারা তা করেছে, অথবা পবাঁজত হঘে বিরাটেব সঙ্গে সাঁন্ধ 
কবেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের 
কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বযং বিরাট। বিরাট বা অজর্ন যাঁনই আসুন+ আমবা যুদ্ধ 
কবব। আচার্য দ্রোণ আমাদেব সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয দেখাচ্ছেন 
আব অর্জনের প্রশংসা করছেন। আচার্যবা দযালু হন, সর্বদাই বপদের আশঙ্কা 
কবেন। এরা রাজভবনে আর যজ্জসভাতেই শোভা পান, লোকসভায় 'বাঁচত্র কথা 
বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চাঁবন্ধ বিচারে এবং খাদ্যেব দোষগুণ 
নির্ণয়ে এ'রা নিপুণ। এই পশ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শন্ুবধেব উপায় 
স্থর করুন। 

কর্ণ বললেন, মংস্যরাজ বা অজুন যিনিই আসুন আম শবাঘাতে নিবস্ত 
কবব। জামদগ্ন্য পরশুরামেষ কাছে যে অস্ত পেষেছি তাব দ্বাবা এবং নিজেব বলে 
আম ইন্দ্রের সঙ্গোও যুদ্ধ করতে পাঁব। অর্জনের ধৰজাস্থত বানর আজ আমার 
ভল্লের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আর্তনাদ ক'রে পালাবে । আজ অজনকে রথ 
থেকে নিপাঁতিত ক'রে আম দূর্োধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব। 

কূপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, সর্বদাই যুদ্ধ কবতে চাও, তার 


২5১৪ মহাভারত 


ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্নে অনেক প্রকার নীতির উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 
যুদ্ধকেই প্রাচীন পাণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যাঁদ 
অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অজর্নের সঙ্গে এখন আমাদের 
যুদ্ধ করা উচিত নয। কর্ণ, অজ্ঠন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি ক 
করেছঃ আমরা প্রতারণা করে তাঁকে তের বংসর নির্বাসনে রেখোঁছি, সেই সিংহ 
এখন পাশমুন্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ কববে নাঃ আমবা সকলে 'মাঁলত 
হয়ে অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ কবতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু কর্ণ, তুমি একাকী সাহস 
ক'রো না। 

অশ্বথামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহবণ ক'রে এখনও মতস্যরাজ্যের সীমা 
পার হই নি, হাস্তনাপুবেও যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমাব 
প্ররোচনা দুরোধন পান্ডবদেব সম্পা্ত হরণ করেছে, কিন্তু তুমি কি কখনও দৈবরথ- 
যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ ? কোন্‌ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ -__ 
তোমার প্রবোচনায় যাঁকে একবস্ত্রে বজস্বলা অবস্থায সভায় আনা হযেছিল ? 
মানুষ এবং কট-ীপপাীলকাদি পর্যন্ত সকল প্রাণনই যথাশান্ত ক্ষমা কবে, কিন্তু 
দ্রোপদণীকে যে কষ্ট দেওয়া হযেছে তার ক্ষমা পান্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্জ্ঞবা 
বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অজুন আমার পিতা দ্রোণের প্রয়। 
দুর্োধন, তোমার জন্যই দ্যুতক্কীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রোপদণীকে সভা আঁনিয়োছিলে, 
ইন্দ্প্রস্থরাজ্য, তুমিই হবণ করেছ, এখন তুমিই অজুনের সঙ্গে যুদ্ধ কব। তোমার 
মাতুল ক্ষত্রধর্মীবশারদ দুম্টদ্যতকার এই শকুনিও যৃদ্ধ করুূন। কিন্তু জেনো, 
অজর্নের গান্ডীঁব অক্ষক্ষেপণ করে না, তঁক্ষঃ নাঁশত বাণই ক্ষেপণ করে, আব 
সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যায় না। আচার্য (দ্রোণ) যাঁদ ইচ্ছা' করেন তো 
ঘুদ্ধ করুন, আম ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যাঁদ মৎস্যরাজ এখানে আসতেন 
তবে তাঁর সঙ্গে আম যুদ্ধ করতাম। 

ভীম্ম বললেন, আচার্যপূত্র (অশবথামা), কর্ণ যা বলেছেন, তার উদ্দেশ 
তোমাকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে নিজেদের মধ্যে ভেদ 
হওয়া ভাল নয, আমাদের মাঁলত হয়েই যুদ্ধ কবতে হবে। 

অশবখামা বললেন, গুরুদেব ছ্রোণ) কারও উপর আক্লোশের বশে অজর্নেব 
প্রশংসা করেন নি, 

শত্রোবাপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচা গুরোরাপি। 
সর্বথা সর্বযত্তেন পুনে শিষ্যে 'হতং বদেৎ॥ 


বিরাটপব ২৯৫ 


- শন্রুরও গুণ বলা উঁচত, গুরুবও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকাবে সর্বপ্রযত্ণে পনর 
ও শিষ্যকে হিতবাক্য বলা উঁচত। 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্ষের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভনম্ম ও কৃপেব 
অনুরোধে দ্রোণ প্রসন্ন হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অজন আমাদের 
দর্শন দিতেন না। আজ গোধন উদ্ধার না ক'রে তান নিবৃত্ত হবেন না। আপনারা 
এমন মল্ত্রণা দন যাতে দুর্যোধনের অযশ না হয় কিংবা ইনি পরাজত না হন। 

জ্যোতিষ গণনা ক'রে ভপম্ম বললেন, তের বংসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা 
নিশ্চিতভাবে জেনেই অন এসেছেন। পান্ডবগণ ধর্মজ্, তাঁরা লোভী নন, অন্যায় 
উপায়ে তাঁরা বাজ্যলাভ করতে চান না। দূর্যোধন, যুদ্ধে একান্তাঁসাদ্ধ হয় এমন 
আম কদাপি দোখ নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পবাজয় অবশ্যই হয়। 
অজর্ঁন এসে পড়লেন, এখন য্দ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সত্ব 
স্থিব কব। 

দূর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমি পাশ্ডবদেব রাজ্য ফিরিষে দেব না, 
অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। ভীঙ্ম বললেন, তা হ'লে আমি যা ভাল মনে করি 
তা বলাছ শোন।-_তুমি সৈন্যেব এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হস্তিনাপুবে যাও, আর 
এক-চতুর্থাংশ গরু নিয়ে চলে যাক। অবশিষ্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য নিষে আমরা 
অজরুনেব সঙ্গে যূদ্ধ করব। | 

দূর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে আব একদল সৈন্য 
গেল। তার পর দ্রোণ অশ্বথ্থামা কৃপ কর্ণ ও ভীম্ম ব্যূহ বচনা ক'রে যথারুমে সেনার 
মধ্যভাগে, বাম পার্রে দাক্ষিণ পারবে সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান কবলেন।' 


১৪। কোৌরবগণের পরাজয় 


দ্বোণ বললেন, অজর্নের ধৰজাগ্র দূব থেকে দেখা যাচ্ছে, তাঁব শঙ্খধৰনির 
সঙ্গে ধবজস্থত বানরও ঘোর গন কবছে। অন তাঁব গান্ডীব আকর্ষণ 
করছেন; এই তাঁব দুই বাণ এসে আমাব চবণে পড়ল, এই আব দুই বাণ আমার 
কর্ণ স্পর্শ করে চ'লে গেল। 'তনি দুই বাণ দিয়ে আমাকে প্রণাম কবলেন, আব 
দুই বাণে আমাকে কুশলপ্র*ন করলেন। 

অজর্ন দেখলেন, দ্রোণ ভাঁম্ম কর্ণ প্রভাতি রয়েছেন কিন্তু দূর্যোধন নেই। 
তিনি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দুর্যোধনেব সঙ্গে যুদ্ধ 
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করব। নিরামিষ (১) যুদ্ধ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় ক'রে গোধন উদ্ধার ক'রে 
আবার এদকে আসব। ৃ 

অজণুনকে অন্যাদকে যেতে দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দূর্যোধন ভিন্ন অন্য 
কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গিয়ে কে ধরব। 

পতঙ্গপালের ন্যায শবজালে অজণুন কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর 
শঙ্খের শব্দে, রথচক্কের ঘর্ঘর রবে, গাণ্ডীবের টংকারে, এবং ধ্ৰজাস্থত অমানৃষ 
ভূতগণেব গর্জনে পাঁথবশ কম্পত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উধ্বপূচ্ছ হযে 
হম্বারবে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় ক'বে অন 
দুর্যোধনেব আভমুখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বীবগণকে দেখে 
তিনি উত্তবকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিষে চল। 

দূর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আবও কষেকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে 
এলেন, কিন্তু অজ্ননের শরে বিধস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণে ভ্রাতা সংগ্রামাঁজৎ 
নিহত হলেন, কর্ণও অর্জনের বজ্রতুল্য বাণে নিপীড়িত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ 
থেকে প্রস্থান করলেন। 

ইন্দ্রাদ তেত্রিশ দেবতা এবং 'পতৃগণ মহার্ধগণ গন্ধর্বগণ প্রভাতি বিমানে 
ক'রে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যুদ্ধভূমির ধুঁল দূর হ'ল, 'দিব্যগন্ধ 
বায়ু বইতে লাগল। অজর্নের আদেশে উত্তর কৃপাচার্ধের কাছে রথ নিষে গেলেন। 
িছ:ক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্যের রথেব চার অশ্ব অজ্নের শরে বিদ্ধ হয়ে লাফিয়ে 
উঠল, কৃপ প'ড়ে 'গেলেন। তাঁব গৌরব রক্ষার জন্য অজুুন আব শরাঘাত করলেন 
না; কিন্তু কপ আবার উঠে অজজনকে দশ বাণে বদ্ধ করলেন, অর্জনও কূপের কবচ 
ধনু রথ ও অম্ব িনম্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে বেগে প্রস্থান 
করলেন। 

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অজ্ন আঁভবাদন ক'রে স্মিতমুখে সবিনয়ে 
বললেন, আমবা বনবাস সমাপ্ত ক'বে শন্রুর উপব প্রাতিশোধ নিতে এসোঁছি, আপনি 
আমাদের উপব ক্রুদ্ধ হ'তে পাবেন না। আপনি যাঁদ আগে আমাকে প্রহার করেন 
তবেই আমি প্রহার করব। দ্রোণ অজনের প্রাত অনেকগুলি বাণ নিক্ষেপ কবলেন। 
তখন দুজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল, অজঃনের বাণবর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। 
অশ্বথামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অর্জনের প্রশংসা করলেন কিন্তু 


(১) যে যুদ্ধে লোভ্য বা আকাক্ক্ষিত বস্তু নেই। 
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কূদ্ধও হলেন। অজুন অশ*্বখামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সরে যাবার পথ 
দিলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন। 

অজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বথামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, 
তখন অজ্ন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দুজনে বহুক্ষণ যুদ্ধের পব অজনের 
শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হ'ল, তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন। 

তার পর অজ্ুন উত্তরকে বললেন, তুমি ওই হিরণ্ময় ধবজের নকট রগ নয়ে 
চল, ওখানে পিতামহ ভীঁম্ম আমার প্রতীক্ষা করছেন। উত্তব বললেন, আমি বিহবল 
হয়েছি, আপনাদের অস্বক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দক ঘুরছে, বসা 
রূধির আর মেদের গন্ধে আমার মুছা আসছে, ভয়ে হূদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর 
কশা ও বল্‌গা ধরবার শান্ত নেই। অন বললেন, ভয পেযো না, স্থির হও, তুমিও 
এই যুদ্ধে অদ্ভূত কর্মকৌশল দৌঁখয়েছ। ধীর হযে অশ্বচালনা কর, ভীঙ্মেব নিকটে 
আমাকে নিয়ে চল, আজ তোমাকে আমার 'বাচন্র অস্ব্রশিক্ষা দেখাব। উত্তব আম্বস্ত 
হয়ে ভনম্মরাক্ষত সৈন্যেব মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। 

ভীম্ম ও অজুন পরস্পরের প্রাত প্রাজাপত্য এন্দ্র আগ্নেয় বারণ বায়ব্য 
প্রভীতি দারুণ অস্ত নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পাঁরশেষে ভীম্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় 
হলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সারয়ে নিষে গেল। তার পব দুর্যোধন 
রথারোহণে এসে অজনকে আক্রমণ করলেন। তিনি বহুক্ষণ যুদ্ধে পর বাণাবদ্ধ 
হয়ে রূধির বমন করতে করতে পলাযন করলেন। অর্জুন তাঁকে বললেন, কণীর্ত ও 
বিপুল যশ পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দূর্যোধন নাম আজ মিথ্যা 
হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালাচ্ছ। 

অজর্নের তাঁক্ষ! বাক্য শুনে দূর্যোধন ফিরে এলেন। ভীম্ম দ্রোণ কৃপ 
প্রভীতও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অজ্নকে বেন্টন ক'রে সবাঁদক থেকে 
শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অজুন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত প্রয়োগ কবলেন, 
কুবুপক্ষেব সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তবার অনরোধ স্মবণ ক'বে অন 
বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কৃপের শর বন্ত্র, কর্ণের পাত বস্ত, 
'এবং অশ্বর্থামা ও দূর্যোধনের নীল বস্ খুলে নিয়ে এস। ভীঁম্ম বোধ হয় সংজ্ঞাহীন 
হন ন, কারণ তান আমার অস্ত্র প্রাতষেধের উপায় জানেন, তুমি তাঁর বাম দক দিয়ে 
যাও। দ্রোণ প্রভৃতির বস্ত নিয়ে এসে উত্তর পুনর্বার রথে উঠলেন এবং অজ'নকে 
নিযে রণভূমি থেকে নিক্কান্ত হলেন। 

অজরুনকে যেতে দেখে ভীম্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, অরুন ভীম্মের 
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অ*বসকল বধ ক'রে তাঁর পার্বদেশ দশ বাণে বদ্ধ করলেন। দূর্যোধন সংজ্ঞালাভ 
ক'রে বললেন, পিতামহ, অজর্নকে অস্ত্াঘাত করুন, যেন ও চলে যেতে না পারে। 
ভীম্ম হেসে বললেন, তোমার বাাঁদ্ধ আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল? তুমি যখন 
ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিলে তখন অজন কোনও নৃশংস কর্ম 
করেন নি, তিনি ত্রিলোকের রাজ্যে জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমবা 
সকলে এই যদ্ধে নিহত হও ি। এখন তুমি নিজের দেশে ফিরে যাও, অনও 
গরু নিয়ে প্রস্থান কর্‌ূন। দৃর্যোধন দীর্ঘানঃ*বাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে 
নশরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীঁম্মের বাক্য অনুমোদন ক'বে দূর্যোধনকে নিয়ে 
1ফরে যাবার ইচ্ছা করলেন। 

কুরুবীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অন প্রীত হলেন এবং গুবুজনদের 
মিস্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। তান পিতামহ ভীম্ম ও 
দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বথামা কপ ও মান্য কৌরবগণকে 
বিচিত্র বাণ দিয়ে আভবাদন কবলেন, এবং শবাঘাতে দূর্োধনের রত্বভীষিত মুকুট 
ছেদন করলেন। তার পর অর্জন উত্তরকে বললেন, বথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমাব 
গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল। 


১৫। অজর্ন ও উত্তরের প্রত্যাবর্তন -__ বিরাটের পরত্রগর্ব 


যেসকল কোৌরবসৈন্য পাঁলযে গিয়ে বনে লুকিযৌছল তারা ক্ষধাতৃষায় 
কাতর হয়ে কাম্পতদেহে অজর্নকে প্রণাম ক'বে বললে, পার্থ, আমরা এখন 'কি 
করব? অর্জন তাদের আশবাস 1দষে বললেন, তোমাদেব মঙ্গল হ'ক, তোমরা নিয়ে 
প্রস্থান কর। তারা অজনের আযু কীর্ত ও যশ বাঁদ্ধব আশীর্বাদ ক'রে 
চ'লে গেল। 

অজর্ন উত্তবকে বললেন, বৎস, তুম বাজধানীতে গিয়ে তোমার পিতার 
নিকট এখন আমাদেব পাঁরচষ দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। 
তুমি নিজেই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদেব পবাস্ত কবেছ এবং গোধন উদ্ধাব করেছ এই কথা 
বলো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপাঁন যা করেছেন তা আব কেউ পাবে না, আমার 
তো সে শাল্ত নেইই। তথাপি আপাঁন আদেশ না দলে আম পিতাকে প্রকৃত ঘটনা 
জানাব না। 

অজন 'বিক্ষতদেহে মমশানে শমশবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর 


1বরাটপর্ ২৯৯ 


ধজাঁস্থত মহাকাঁপ ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈবী মায়াও অন্তাহত হ'ল। 
উত্তর রথেব উপবে পূর্বের ন্যায় সংহধবজ বাঁসযে দিলেন এবং পান্ডবগণের অস্বাঁদ 
শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগবের পথে এসে অজর্ন বললেন, রাজপূনত্র, দেখ, 
গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিষে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এখানে অ*বদের 
স্নান কাঁবযে জল খাইযে বিশ্রামের পর অপবাহেন 'বিবাটনগবে যাব। তুঁম কয়েকজন 
গোপকে ব'লে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিযে তোমাব জয ঘোষণা করুক অন 
আবার বৃহন্ললাব বেশ ধারণ করলেন এবং অপবাহে উত্তরের সারাথ হযে নগরে যান্রা 
কবলেন। 


ওঁদকে বিরাট রাজা ত্রিগর্তদেব পবাঁজত ক'বে চাব জন পাণ্ডবেব সঙ্গে 
রাজধানীতে ফিরে এলেন। 'তাঁন শুনলেন, কৌবববা বাজ্যেব উত্তর দিকে এসে গোধন 
হরণ করেছে, বাজকুমার উত্তর বৃহন্ললাকে সঙ্গে নিষে ভীঙ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দূর্যোধন 
ও অ*্বথামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিবাট অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হযে তাঁব 
সৈন্যদলকে বললেন, তোমবা শনঘ্ব গিয়ে দেখ কুমাব জাবত আছেন না; নপুংসক 
যাব সারাঁথ তাব বাঁচা অসম্ভব মনে কার। যাধাষ্ভব সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, 
বৃহন্নলা যাঁদ সারাঁথ হয় তবে শব্লুরা আপনার গোধন দিতে পাববে না, তার সাহায্যে 
আপনার পূর্ন কৌববগ্গণকে এবং দেবাসুব প্রভীতিকেও জঘ করতে পাববেন। 

এমন সময় উত্তরের দুতবা এসে বিজয়সংবাদ দিলে। ববাট আনল্দে 
রোমাণ্সিত হয়ে মল্লীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা 'দষে সাজাও, দেবতাদের 
পূজা দাও, কূমাবগণ যোদ্ধূগণ ও সালংকারা গাঁণকাগণ বাদাসহকাবে আমাব পনন্রেব 
প্রত্যুদগমন কবুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাঁজযে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা 
করা হ'ক, উত্তম বেশভূষায় সাঁজ্জত হযে বহু কুমারর সঙ্গে উত্তবা বৃহন্নলাকে 
আনতে যাক। তাব পর 'বরাট বললেন, সোরিল্ধী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে 
এস। য্যাধান্ঠব বললেন, মহারাজ, শুনৌছ হন্ট অবস্থা দ্যুতক্লড়া অনুচিত। 
দ্যূতে বহ্‌ দোষ, তা বর্জন কবাই ভাল। পাশ্ডুপাত্র যাঁধান্ঠবের কথা শুনে থাকবেন, 
[তিনি তাঁব বিশাল রাজ" এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যৃতন্রীড়ায হাবিয়োছলেন। তবে 
আপনিন যাঁদ নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব। 

খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমাব পত্র কৌরববীরগণকেও জয় 
করেছে। যাাঁধাম্ঠর বললেন. বৃহন্নলা যার সারাঁথ সে জযী হবে না কেন। বিরাট 
ক্লুদ্ধ হযে বললেন, নীচ ব্রাহন্নণ, তুমি আমার পুত্রের সমান জ্ঞান ক'রে একটা 


৩০০ মহাভারত 


নপুংসকের প্রশংসা করছ, কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। 
নপুংসক কি ক'রে ভীক্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য 
অপরাধ ক্ষমা করলাম, যাঁদ বচিতে চাও তবে আর এমন কথা বলো না। হযাাঁধান্ঠর 
বললেন, মহারাজ, ভনম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভাতি মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আব 
কে যুদ্ধ করতে পাবেন? ইন্দ্রাদ দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার 
নিষেধ করুলেও তুম বাক্য সংযত কবছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। 
এই ব'লে বিরাট অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হয়ে য্াধান্ঠবেব মুখে পাশা দিয়ে আঘাত কবলেন। 
যাঁধান্ঠবের নাক দিয়ে রন্ত পড়তে লাগল, 1তনি হাত দিয়ে তা ধ'বে দ্রৌপদীব দিকে 
চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একাটি জলপূর্ণ স্বর্ণপান্র এনে নিঃসৃত রন্ত ধবলেন। 
এই সমযে দ্বাবপাল এসে সংবাদ দলে যে রাজপূত্র উত্তব এসেছেন, তান বৃহন্নলার 
সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শনঘ্র নিয়ে এস। 

অর্জনের এই প্রাতিজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যাঁদ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে 
যাধচ্ঠিরের রন্তপাত কবে তবে সে জাঁবত থাকবে না। এই প্রাতজ্ঞা স্মবণ ক'রে 
যুধিষ্ঠর দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে 'নষে এস বৃহন্নলাকে নয়। উত্তর 
এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মবাজ যুধিম্ঠর এক প্রান্তে ভূমিতে ব'সে 
আছেন, তাঁব নাঁসিকা রক্তান্ত, দৌপদী তাঁর কাছে বয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা 
করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন, আম এই কুঁটিলকে 
প্রহাব করেছি, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপুংসকেব 
প্রশংসা কবছিল। উত্তব বললেন, মহাবাজ, আপানি অকার্য করেছেন, শীঘ্ব একে 
প্রসন্ন করুন, ইনি যেন ব্রহমশাপে আপনাকে সবংশে দগ্ধ না করেন। পুন্রের কথায় 
বিরাট যাধান্ঠটবের নিকট ক্ষমা চাইলেন। যুধিষ্ঠিব বললেন, রাজা, আম পূবেইি 
ক্ষমা করোছ, আমার ক্রোধ নেই। যাঁদ আমার রন্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি বাজ্য 
সমেত বিনষ্ট হতেন। 

যাধান্ঠবের বন্তম্রাব থামলে অজুন এলেন এবং প্রথমে রাজাকে তাৰ পব 
যুধিষ্ঠবকে অভিবাদন কবলেন। বৃহন্বলাবেশী অজর্নকে শুনিষে শুনিষে ববাট 
তাঁর পূন্রকে বললেন, বৎস, তোমাব তুল্য পত্র আমার হয় নি, হবেও না। মহাবীব 
কর্ণ, কালাগ্নর ন্যায় দুঃসহ ভীম্ম, ক্ষান্রয়গণের অস্রগুর্‌ দ্রোণাচার্য, তাঁর পত্র 
অশ্বথ্থামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ কপাচার্য, মহাবল দৃর্যোধন _- এ'দের সঙ্গে তুমি কি ক'রে 
যূদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেষ্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উদ্ধার করেছ. যেন 
শার্দূলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ। 


বিরাটপর্ব ৩০১, 


উত্তর বললেন, আমি গোধন উদ্ধার কার নি, শন্রুজয়ও কার নি। আম ভয় 
পেয়ে পালাঁচ্ছলাম, এক দেবপূত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তানিই রথে উঠে 
ভীঙ্মাদ ছয রথনীকে পবাস্ত ক'রে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায দ্রকায় 
সেই যুবা কৌরবগণকে উপহাস ক'রে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, 
সেই মহাবাহ্‌ দেবপূত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পিতা, তানি অন্তাহ্ত হয়েছেন, 
বোধ হয কাল বা পবশু দেখা দেবেন। 

বৃহুনলাবেশঈ অজুন বিরাটের অনুমাত 'নষে তাঁব কন্যা উত্তবান্কে কৌবব- 
গণেব মহার্ঘ বিচিত্র সক্ষম বসনগুলি দিলেন। তার পব তিনি 'নিজনে উত্তরের 
সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে যুধিন্ঠিবাদিব আত্মপ্রকাশেব উদ্যোগ কবলেন। 


॥ বৈবাঁহকপবাধ্যায় ॥ 
১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ __ উত্তরা-অভিমন্য;র বিবাহ 


[তন দিন পরে পণ্পাণ্ডব স্নান কবে শুক্র বসন প'রে রাজযোগ্য আভবণে 
ভুষত হলেন এবং য্বাধান্ঠবকে পুবোবতর্ঁশ ক'বে 'বিবাট রাজাব সভা গিষে 
বাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। 'বিবাট রাজকার্য কববার জন্য সভায এসে তাঁদেব দেখে 
সবোষে যুধষ্ঠিরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আম সভাসদ্‌ কবোছ, তুমি রাজাসনে 
বসেছ কেন? অজরুন সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবাব যোগ্য। 
ইনি মার্তমান ধর্ম, ভ্রিলোকবিখ্যাত রাজার্ষ, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতৌন্দ্রয়। ইান 
যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ সহম্্র হস্তীঁ এবং কাণ্চনমালাভূষিত অশ্বযুন্ত ন্রিশ 
সহত্্র বঘ এর পশ্চাতে যেত। হীনি বৃদ্ধ অনাথ অঙ্জাহনন পঙ্গু প্রভীতিকে পত্রের 
ন্যায পালন করতেন। এর এশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দূর্যোধন কর্ণ শকুনি প্রভৃতি 
সন্তপ্ত হতেন। সেই পুরুযশ্রেম্ঠ যুধাম্ঠব বাজাব আসনে বসবেন না কেন? 

বরাট বললেন, ইনি যাঁদ কুন্তীঁপুত্র যাঁধান্ঠর হন তবে এর ভ্রাতা ভীম 
অজর্বন নকুল সহদেব কারা? যশাস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? দ্যতসভাষ পাণ্ডবদের 
পবাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা জানি না। অজর্ন বললেন, 
মহাবাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে 
অজ্জঞাতবাস করেছি। এই ব'লে তান নিজেদের পরিচয় দিলেন। 

উত্তব পান্ডবগণকে একে একে দোঁখয়ে বললেন, এই যে শোঁধত স্বর্ণের 


৩০২ মহাভারত 


ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পুরদষ দেখছেন, যাঁর নাঁসকা দীর্ঘ, চক্ষু তাম্বর্ণ, ইনিই 
কুরুরাজ য্াধান্ঠর। মত্ত গজেন্দ্রের ন্যায় যাঁর গাঁত, যান তস্তকাণ্চনবর্ণ স্থুলস্কম্ধ 
মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, একে দেখুন, দেখুন। এ*র পারে যে"শ্যামবর্ণ [সিংহস্কন্ধ 
গজেন্দ্রগামী আযতলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনূর্ধব অজর্ন। কুরুরাজ 
যাাঁধান্ঠটরেব নিকটে বিফ ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রূপে বলে ও চারন্রে 
যাঁরা অতুলনীষ, এ*রাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কান্তি নীলোৎপলেব ন্যায়, 
মস্তকে স্নর্ণাভরণ, যান মূর্তিমত লক্ষমীব ন্যায় পাণ্ডবগণের পাশ্রবে বয়েছেন, 
ইানই কৃষ্কা। 

[ববাট তাঁব পাত্রকে বললেন, আম যাাঁধান্ঠরকে প্রসন্ন কবতে ইচ্ছা কাঁব, 
যাঁদ তোমাব মত হয তবে অজরুনকে আমাব কন/া দান করব । ধর্মাত্মা যাধান্ঠব, আমবা 
না জেনে যে অপরাধ করেছি তা ক্ষমা করুন! আমার এই রাজ্য এবং যা ছু আছে 
সমস্তই আপনাদের । সব্যসাচী ধনপ্য় উত্তবাকে গ্রহণ কবুন. তিনিই তাব 
যোগ্য ভর্তা । 

যাধান্ঠর অজর্নের দিকে চাইলেন। অজর্ন বললেন, মহাবাজ, আপনাব 
দূহিতাকে আম পূত্রবধূ বূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদেব উভয বংশেবই 
যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমাব কন্যা 'দাচ্ছ, আপাঁনই তাকে ভার্ধা 
রূপে নেবেন না কেন? অজ্র্ধন বললেন, অন্তঃপূুবে আঁম সর্বদাই আপনাব কন্যাকে 
দেখেছি, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে । নৃত্যগণীত 
শাখয়ে আমি তার প্রতি ও সম্মানের পাত্র হয়েছি, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে 
করে। ' আমি এক বংসর আপনাব বষস্থা কন্যার সঙ্গে বাস করেছি, আম তাকে 
বিবাহ করলে লোকে অন্যায সন্দেহ কবতে পারে; এই কারণে আপনাব কন্যাকে আমি 
পূত্রবধ্‌ বৃপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বুঝবে যে আম শুদ্ধস্বভাব িতেন্দ্য, আপনার 
কন্যারও অপবাদ হবে না। পত্র বা ভ্রাতাব সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পুত্রবধূ ও 
দ্াহতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ । আমাব পত্র মহাবাহ্‌ আভমন্যু কৃষণেব ভাগিনেয়, 
দেবঝলকের ন্যায় বৃপবান, অল্প বয়সেই অস্বশারদ, সে আপনার উপযুদৃ্ত 
জামাতা । 

অজর্নের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, হাঁধান্ঠরও অনুমোদন কবলেন। 
তার পর সকলে বিরাটবাজ্যের অন্তর্গত উপস্লব্য নগরে গেলেন এবং আত্মীয- 
স্বজনকে নিমল্্ণ ক'রে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতকর্মা ও সাত্যাঁক 
সুভদ্রা ও আঁভমন্যুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যরাও পান্ডবদের রথ নিষে 


বিরাটপর্ব ৩০৩ 


এল। এক অক্ষৌহণন সৈন্য সহ দ্ুপদ রাজা, দ্রোপদীর পণ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও 
ধৃষ্টদ্যুম্ণও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনম্ঠিত হ'ল। শত শত মৃগ 
ও অন্যান্য পবিত্র পশু নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। 
সর্বাঙ্গসুন্দরী সুভূষিতা নারীরা বিরাটমহিষী সুদেষ্জার সঙ্গে 'বিবাহসভায় 
এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন। জনার্দন কৃষ্ণের 
সম্মুখে আভমন্যু-উত্তরার 'ববাহ যথাঁবাধ সম্পন্ন হ'ল। বিরাট আঁভমন্যুকে সাত 
হাজার দ্রুতগামট অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্ত, এবং বহ7 ধন যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা 
উপহার দিলেন যুধিষ্ঠির সেই সকল ধনরত্ন, বহু সহমত গো, 'বাবধ বস্ত্র, ভূষণ যান 
শয্যা এবং খাদ্য-পানঈয ব্রাহন্ণগণকে দান কবলেন। 


ড্দযোগপর্ব 


॥ সেনোদযোগপবাধ্যায় ॥ 
১। ন্লাজ্যোদ্ধারের মন্মণা 


আভিমন্যু-উত্তরার বিবাহের পর রান্রতে বিশ্রাম ক'রে পান্ডবগণ প্রভাতকালে 
বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিবাট দ্রূপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ 
সাত্যকি প্রদ্যম্ন শাম্ব বিরাটপূত্রগণ আভমন্যু এবং দ্রোপদীর পণ পুত্র উপাস্থত 
ছিলেন। কিছুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রাতি দৃন্টিপাত 
করলেন। 

কৃ বললেন, আপনারা সকলে জানেন, শকুন দ্যৃুতক্রীড়ায় শঠতার দ্বারা 
য্যাধান্ঠরকে জয় ক'রে রাজ্য হরণ করোছিলেন। পান্ডবগণ বহর কষ্ট ভোগ ক'রে 
তাঁদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদেব বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাত- 
বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যাঁধাষ্তর ও দুর্ধোধন দুজনেরই হিতকব এবং 
কৌরব ও পান্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত য্ান্তীসদ্ধ ও যশস্কব, তা আপনারা ভেবে 
দেখুন। য্াধান্ঠর ধর্মীবরুদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তানি ধর্মসম্মত 
উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিত্বই বাঞ্চনীয় মনে করেন। দুরোধনাঁদ প্রতাবণা 
ক'রে পান্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি যুধান্ঠর তাঁদের শুভ কামনা 
করেন। এ*রা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, এখন যাদ্দি ন্যায্য 
ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাম্ট্রপুত্রগণকে বধ করবেন। যাঁদ আপনারা মনে করেন 
যে পান্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সেজন্য জযলাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মিলিত 
হয়ে এমন চেস্টা কবুন যাতে এ*দের শন্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জানি 
না দুরোধনের আভপ্রায় কি, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পার না।- 
অতএব কোনও ধার্মক সংস্বভাব সদৃবংশীয় সতর্ক দূতকে পাঠানো হ'ক, যাঁর 
কথায় দূর্যোধন প্রশামিত হয়ে যাঁধান্ঠরকে অর্ধরাজ্য দিতে সম্মত হবেন। 

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য যাঁধান্ঠর ও দূর্যোধন উভয়েরই 'হিতকর ॥ 


0১) উপপ্লব্যনগবস্থ 'ববাটবাজসভায়। 


উদ্দযোগপর্ব ৩০৫ 


শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যেধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তান গিয়ে 
ভীম্ম ধৃতরাম্ট্র দ্রোপ অশ্বর্থামা বদর কৃপ শকুনি কর্ণ ও ধৃতবাস্ট্রপত্রগণকে প্রাণপাত 
ক'বে যাাঁধান্ঠরের সপক্ষে বলবেন। দুরোধনাঁদ যেন কোনও মতেই ক্রুদ্ধ না হন, 
কাবণ তাঁরা বলবান, য্যাধান্ঠরের রাজ্য তাঁদেব গ্রাসে বযেছে। যাঁধান্ঠব দ্যৃতাপ্রয় 
িল্তু অজ্ঞ, স্হৃদৃগরণের বারণ না শুনে দ্যুতনিপৃণ শকুনিকে আহবান করেছিলেন। 
দ্যতসভায় বহু লোক ছিল যাদেব ইনি হারাতে পাবতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না 
খেলে হীন সুবলপূত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমত্ত হযে রাজ্য 
হারালেন। খেলবার সময যাঁধাচ্ঠরের পাশা প্রাতকূল হযে পড়াঁছল, বার বার হেরে 
গিষে ইনি ব্লুদ্ধ হচ্ছিলেন। শকুন নিজেব শান্ততেই একে পরাস্ত কবোছলেন, 
তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় ?নি। যাঁদ আপনারা শান্তি চান তবে 'মন্টবাক্যে 
দুর্যোধনকে প্রসন্ন করুন। সাম নীতিতে যা পাওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় 
ও অনর্থকব। 

সাত্যাক বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও 
কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায, একই বংশে ক্লীব ও বলশালী পুরুষ জল্ম- 
গ্রহণ কবে। হলধর, তোমাকে দোষ 'দাচ্ছ না, যাঁরা তোমাব বাক্য শোনেন তাঁরাই 
দোষাঁ। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজেব অল্পমান্র দোষের কথাও 
বলতে পাবে! অক্ষনিপুণ কৌরবগণ অনাভজ্ঞ যুধান্ঠবকে ডেকে এনে পরাজিত 
করোছল, এমন জযকে কোন্‌ য্যান্ততে ধম-সঙ্গত বলা যেতে পাবে 2 য্যাধম্ঠির যাঁদ 
নিজেব ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দুর্ধোধনাঁদ সেই খেলায যোগ 'দয়ে 
জয়লাভ করতেন তৰেই তা ধর্মসঙ্গত হ'ত। য্াযাধম্ঠির কপট দ্যূতে পরাঁজত 
হযেছিলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে 
ন্যায়ানুসারে পিতৃরাজ্যের আঁধকার চান, তার জন্য প্রাণপাত করবেন কেন? এরা 
যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাপি কৌরবরা বলে যে এরা অজ্ঞাতবাসকালে 
ধবা পড়োছিলেন। ভাঁম্ম দ্রোণ ও বিদূর অনুনয করেছেন তথাপি ধার্তরাম্ট্রগণ 
রাজ্য ফিরে 'দতে চায় না। আম তাদের যুদ্ধে জয ক'রে মহাত্মা য্াধাষ্তরের চরণে 
নিপাতিত করব, যাঁদ তারা প্রাণপাত না কবে তবে তাদের যমালযে পাঠাব। 
আততায়ী শন্লুকে হত্যা করল অধর্ম হয় না, তাদের কাছে অনুনয় করলেই অধর্ম 
ও অপযশ হয়। তারা য্ীধান্ঠরকে রাজ্য ফিরিয়ে দিক, নতুবা নিহত হয়ে রণভূমিতে 
শয়ন করুক । 

দ্রপদ বললেন, মহাবাহ সাত্যকি, দুর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফিরিয়ে 

২০ 
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দেবেন না। ধৃতরাম্ট্র তাঁর পুত্রের বশেই চলবেন, ভীম্ম ও দ্রেণ দনতার জন্য এবং 
কর্ণ ও শকুন মূর্খতার জন্য দুর্যোধনের অনুবতর্ঁ হবেন। বলদেব যা বললেন তা 
যান্তসম্মত মনে কার না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুনয় করা চলে। 
দূর্যোধন পাপবাদ্ধি, মৃদুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষাঁকে তিনি শাল্তহশীন 
মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দূত পাঠানো হ'ক। 
দুর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই 
যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরান্বিত হ'তে হবে। বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই 
ব্রাহমণ শশঘ্র হস্তিনাপূরে যান, ধৃতরাম্ট্র দূর্যোধন ভশম্ম ও দ্রোণকে ইনি ক বলবেন 
তা আপাঁন শিখিয়ে দন। 

কৃ বললেন, কৌরব আর পাশ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা 
এখানে বিবাহের নিমন্দরণে এসেছি; বিবাহ হযে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ 
গৃহে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপাঁন বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাম্দ্র আপনাকে 
সম্মান করেন, আপাঁন আচার্য দ্রেণ ও কূপের সখা । অতএব পান্ডবগণের যা 
[হতকর হয় এমন বার্তা আপাঁনই পুরোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দন। দুযোধন যদি 
ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুবুপাণ্ডবের সোভ্রান্ন নন্ট হবে না। তান যাঁদ দর্প ও 
মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপাঁন সকল রাজার কাছে দূত পাঠাবার 
পর আমাদের আহবান করবেন। 

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় 
প্রস্থান করলেন য্াধা্ঠর বিবাট ও দ্রুপদ প্রভৃতি যুদ্ধের আয়োজন করতে 
লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা 
সানন্দে আসতে লাগলেন। পান্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দুর্যোধনও তাঁর 
মিন্রগণকে আহবান করলেন। 

যৃধাষ্ঠবেব মত নিয়ে দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে বললেন, আপানি সংকুল- 
জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দূর্যোধনের আচরণ সবই জানেন। আপাঁন যাঁদ ধৃতরাম্ট্রকে 
ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দূর্যোধনাঁদরও মনের পাঁরবর্তন হবে। 
বিদুর আপনার সমর্থন করবেন, ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতিরও ভেদবাদ্ধি হবে। 
অমাত্যগণ যাঁদ ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ্ধারা যাঁদ বমুখ হন তবে তাঁদের 
প্মনর্বার স্বমতে আনা দুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈন্যসংগ্রহে বাধা পড়বে। 
সেই অবকাশে পান্ডবগণের যৃদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান 
প্রয়োজন এই যে আপনি ধর্মসংগত যুত্তির দ্বারা ধৃতরাম্ট্রকে স্বমতে আনবেন। 


উদযোগপর্ব ৩০৫ 


চর 


অতএব পান্ডবগণের হিতের 'নামত্ত আপাঁন পষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ 
মন্হূর্তে সত্বর যাত্রা করুন। দ্ুপদ কর্তৃক এইরূপে উপাঁদস্ট হয়ে পুরোহত তাঁর 
শিষ্যদের নিয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। 


২। কৃষ্ণ-সকাশে দুযোধন ও অজর্ন -_ বলরাম ও দুর্যোধন 


অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অরুন স্বয়ং দ্বাবকাষ যাত্রা কবলেন। 
পাণ্ডবগণ কি করছেন তার সমস্ত সংবাদ দূর্যোধন তাঁব গৃপ্তচবদেব কাছে পেতেন। 
কৃষ্-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিবে গেছেন শুনে দূর্যোধন অল্প সৈন্য নিষে 
অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে দ্বারকায় এলেন। অজর্নও সেই দিন সেখানে উপাস্থত 
হলেন। কৃষ্ণ নাদ্রত আছেন জেনে দূর্যোধন ও অজর্ন তাঁব শযনকক্ষে গেলেন। 
প্রথমে দূর্যোধন এসে কৃষকের মস্তকের নিকটে একাট উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার 
পব অজর্ন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে বিননতভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে বইলেন। 

জাগাঁবত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অজনকে দেখলেন, তার পর পিছন দিকে 
দৃষ্টিপাত ক'রে সিংহাসনে উপবিষ্ট দূর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ 
কবে দুজনেব আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দূর্যোধন, সহাস্যে বললেন, মাধব. 
আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অুনের সঙ্গে তোমাব সমান 
সখ্য, সমান সম্বন্ধ ১)। আমি আগে তোমাব কাছে এসেছি, সাধূজন প্রথমাগতকেই 
ববণ করেন, তুমি সঙ্জনশ্রেষ্ঠ, অতএব সদাচার রক্ষা কর। * 

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুমি প্রথমে এসেছ তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি 
ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখোছ, অতএব দুজনকেই সাহায্য করব! যারা বয়ঃকনিম্ঠ 
তাদের অভনম্টপুরণ আগে করা ডউীঁচত, সেজন্য প্রথমে অজুনকে বলাছ।-__ নারায়ণ 
নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৌহক বল আমারই তুল্য। 
পার্থ, তুমি সেই দূর্ধর্ষ নারায়ণ সেনা চাও, না যুদ্ধাবমুখ নিরস্ত্র আমাকে চাও ? 
তুমি বার বার ভেবে দেখ--যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দশ কোট যোদ্ধা নেবে, কিংবা 
কেবল সাঁচবরূপে আমাকে নেবে? 

কৃষ্ণ যুদ্ধ করবেন না জেনেও অজর্ন তাঁকেই বরণ করলেন। দূষোধন 

(১) কৃফ অজনের মামাতো ভাই, কৃফভাগনী সুভদ্রা অজর্থনেব পত্রী; কৃষপূতর 
শাম্ব দুর্যোধনের জামাতা। 
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দশ কোট যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্কেই পেয়েছেন। 
তার পর বলবামের কাছে গিয়ে দুোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলবাম 
বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আম যা বলোছলাম তা বোধ হয় তুমি জান। 
তোমার জন্যই আম বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলোছিলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই 
আমাদের সমান সম্বন্ধ। কিন্তু তান আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমও তাঁকে 
ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পাঁর না। কৃষ্ণের মাতগাঁতি দেখে আম স্থির কবোছি যে 
আম পার্থের সহায হব না, তোমাবও সহায় হব না। পুবুষশ্রেষ্ঠ তুমি মহামান্য 
ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। দুযোধন বলবামকে 
আলিঙ্গন ক'বে বিদায় নিলেন। তানি মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁব বশে এসেছেন, 
যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে । তার পব তান কৃতবর্মা১)র সঙ্গে দেখা কবলেন এবং 
তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণন সৈন্য লাভ কবলেন। 

দূর্যোধন চ'লে গেলে কৃ অজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আম যৃদ্ধ কবব 
না তথাঁপ তুমি আমাকে ববণ কবলে কেনঃ অজর্ন বললেন, নবোত্তম, তুমি 
একাকীই আমাদেব সমস্ত শত্রু সংহাব করতে পার এবং তোমাব যশও লোকাবখ্যাত। 
আমিও শন্রুসংহাবে সমর্থ এবং যশেব প্রার্থাণ এই কারণেই তোমাকে বরণ কবোছি। 
আমার চিরকালের ইচ্ছা তুম আমার সারাঁথ হবে, এই কার্ষে তুমি সম্মত হও। 
বাস্‌দেব বললেন, পার্থ, তুমি যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপয্স্ত। 
আম সারাঁথ হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কবব। তাব পর কৃষ্ণ ও দাশাহ্য (২) বীরগণের 
সঙ্গে অজ্ন আনান্দতমনে য্াধান্ঠবেব কাছে গফলে এলেন। 


৩। শল্য, দর্যোধন ও ঘুধান্ঠির 


আমন্দরণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর পত্রগণকে 
নিয়ে পান্ডবগণের নিকট যাচ্ছেলেন। এই সংবাদ শুনে দুরোধন পাথমধ্যে তাঁর 
সংবর্ধনাব উদ্যোগ কবলেন। তাঁর আদেশে 'শাঁজপগণ স্থানে স্থানে 'বাঁচন্র সভা- 
মণ্ডপ, ক্‌প, দীর্ঘিকা, পাকশালা প্রভাতি নির্মাণ করলে। নানাপ্রকার ব্লুঁড়া এবং 
খাদ্যপানীষেরও আযোজন করা হ'ল। শল্য উপাস্থিত হ'লে দুর্ধোধনের সাঁচবগণ তাঁকে 


পপ 


(১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইন কৌরবদেব পক্ষে ছিলেন। 
(২) সাত্যাক প্রভাতি। (৩) নকুল-সহদেবেব মাতুল। 


উদ্‌যঘোগপর্ব ৩০৯ 


দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, যাঁধা্ঠটরের কোন কর্মচারগণ 
এই সকল সভা নির্মাণ, করেছে £ তাদের ডেকে আন, যুধিষ্ঠরেব সম্মাতি নিয়ে আম 
তাদের পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা কার। দুর্োধন অন্তবালে ছিলেন, এখন শল্যের 
কাছে এলেন। দূুর্যোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হযে তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার কি অভীম্ট বল, আম তা পূর্ণ করব। 

দুর্োধন বলনেন, আপনার বাক্য সত্য হ'ক, আপাঁন আমাব সমস্ত সেনার 
নেতৃত্ব করুন। শল্য বললেন, তাই হবে; আর ক চাওঃ দূর্যোধন বললেন, আম 
কৃতার্থ হযোছ, আর কিছ চাই না। শল্য বললেন, দূর্যোধন, তুমি এখন নিজ দেশে 
ফিরে যাও, আম যাঁধন্ঠরের সঙ্গে দেখা কবতে যাচ্ছি। দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, 
আপনি দেখা ক'রে শীঘ্ন আমাদের কাছে আসবেন, আমবা আপনাবই অধীন, যে বব 
দিয়েছেন তা মনে রাখবেন । দুর্যোধনকে আশ্বাস 'দয়ে শল্য উপস্লব্য নগবে যাত্রা 
কবলেন। 

পান্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যাধান্ঠরাঁদকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্র*ন 
করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপেব পর দূর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। 
যুধিষ্ঠির বললেন, আপান দুর্যোধনের প্রাত তুম্ট হযে যে প্রাতশ্রুতি দিষেছেন তা 
ভালই। এখন আমার একটি উপকাব করুন, যাঁদ অকর্তৃবা মনে কবেন তথাঁপ 
আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপনি যুদ্ধে বাসদেবের 
সমান, কর্ণ আর অজর্নের যখন দ্বৈবথ যুদ্ধ হবে তখন আপনি নিশ্ষ কর্ণেব 
সাবাঁথ হবেন। আপাঁন অর্জনকে রক্ষা করবেন, এবং যাঁদ আমার "'প্রধকার্য করতে 
চান তবে কর্ণের তেজ নম্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম আপাঁন 
কববেন। 

শল্য বললেন, আম নিশ্চযই দ:রাত্মা কর্ণের সারাথ হব। সে আমাকে 
কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রাতকূল ও আঁহতকর বাক্য বলব 
যে তার দর্প ও তেজ নম্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনাযাসে বধ করতে পারবেন। 
বৎস, তুমি যা বলেছ তা আম করব, এবং তোমার প্রিয়কার্য আর যা পারব তাও 
করব। ঘযুধাম্ঠর, তুমি ও কৃষ্ণা দ্যতসভায় যে দুঃখ পেয়েছ, সৃতপন্র কর্ণেব কাছে 
যে নিষ্ঠুর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কাঁচকের কাছে দ্রৌপদী যে রেশ পেয়েছেন, সে 
সমস্তের ফল পাঁরণামে সুখজনক হবে। মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখভোগ করেন, 


কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভার্যার সঙ্গে মহৎ দ:ঃখভোগ করে- 
'ছিলেন। 


৩১০ মহাভারত 
৪। ব্রিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহষ ও অগস্ত্য 


যাঁধান্ঠর প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভার্থা ক প্রকারে দুঃখভোগ 
করোছলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন ।-__ 

ত্বস্টা নামে এক প্রজাপাঁতি ছিলেন, তিনি ইন্দ্রের প্রাতি বিদ্বেষষুন্ত হয়ে 
ন্রীশরা নামক এক পাত্রের জল্ম দিলেন। '্রাশরার তিন মুখ সূর্য চন্দ্র ও আগ্নর 
ন্যায়; তান এক মুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন 
সর্বাদক গ্রাস ক'রে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য ভ্রীশরা কঠোর তপস্যায় 
রত হলেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র বহু অ*্সরা পাঠালেন, কিন্তু ন্রিশিরা 
বিচলিত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বস্ত্র নিক্ষেপ করলেন । ন্রিশিরা 
নিহত হলেন, 'কল্তু তাঁর মস্তক জাীবিতেব ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন 
বর্ধকীছে5তোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধকী 
বললে, এর স্কম্ধ আতি বৃহৎ, আমার কৃঠারে কাটা যাবে না, এমন বিগাঁহ্হত কর্মও 
আমি পারব না। কে আপান?ঃ এই খাঁষপাত্রকে হত্যা কবে আপনার ব্রহমহত্যার 
ভয় হচ্ছে নাঃ ইন্দ্র বললেন, আম দেবরাজ, এই মহাবল পুরুষ আমার শত্রু সেজন্য 
বজ্রাথাতে একে বধ কবোছ, পরে আমি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করব। বর্ধকী, তুম শনঘ 
এর শিরশ্ছেদ কর, আমি তোমার প্রাত অনগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন 
নিহত পশুর মুণ্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে 'ত্রীশরার তিন মুন্ড কেটে 
ফেললে। প্রথম মৃণ্ডের মুখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও 
শ্যেন, এবং তৃতীয় মুখ থেকে তীন্তর পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দ্র হস্ট হয়ে 
স্বগ্‌হে চলে গেলেন। 

পুন্নের নিধনসংবাদ পেয়ে ত্বম্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের 
নামত্ত আশ্নতে আহত দিয়ে বৃত্রাসুরকে সৃষ্ট করলেন। ত্বস্টার আজ্ঞায় বত 
স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদাবশ্ন হয়ে জাম্ভকা হোই) সৃষ্টি 
করলেন, তার প্রভাবে বত্র মুখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত ক'রে বোরয়ে 
এলেন। তার পর ইন্দ্র বৃন্নের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তাঁকে দমন করতে 
না পেরে বিষফুর শরণাপন্ন হলেন। বিফ বললেন, দেবতা ধাঁষ ও গন্ধর্বদের নিয়ে 
তুমি বৃত্রের কাছে যাও, তার সঙ্গে সান্ধ কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। 
আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে অধিজ্ঠান করব। 


উদযোগপর্ব ৩১১ 


চু 


ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু তুমি ইন্দ্রকে জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে 
দেবাসুর মানুষ সকলেই পড়ত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সহিত সখ্য কর, তাতে 
তুমি সুখ ১৪ অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করবে । বৃত্র বললেন, আপনারা যাঁদ এই ব্যবস্থা 
করেন যে শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কাম্ঠ বা অস্ব্শস্তর দ্বারা, দিবসে বা 
রান্রিতে, আমি ইন্দ্রাদ দেবতার বধ্য হব না, তবেই আমি সাঁন্ধ করতে পাঁর। খাঁষরা 
বললেন, তাই হবে। বত্রের সঙ্গে সান্ধ করে ইন্দ্র চলে গেলেন। 

একদিন ইন্দ্র সমদ্রতীরে বৃত্রাসূরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, 
এখন সন্ধ্যাকাল, দনও নয় রান্রিও নয়; এই পর্বতাকার সমুদ্রফেন শহজ্কও নয় আরও 
নয়, অস্তও নয়। এই 'স্থর ক'রে ইন্দ্র বৃত্রের উপরে বজ্রের সাঁহত সমদ্রফেন 'নক্ষেপ 
কবলেন। বিষ সেই ফেনে প্রবেশ ক'বে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ব্রিশরাকে 
বধ ক'রে ইন্দ্র ব্রহন্হত্যার পাপ করেছিলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'বে অত্ন্ত 
দুশ্চন্তাগ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রকে বাব বার বহমহত্যাকার ব'লে 
লঙ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজেব দুম্কীতব জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জল- 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পৃথিবী বিধ্বস্ত, কানন 
শুদ্ক এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ'ল, জলাশয় শুখিষে গেল, অনাবৃন্টি ও অবাজকতার 
ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হ'ল। দেবতা ও মহার্ধবা ত্রস্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 
কে আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেববাজের পদ 'নিতে চাইলেন 
না। 

অবশেষে দেবগণ ও মহার্ধগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মিক পহুষকে বললেন, 
তুমিই দেবরাজ হও। নহুষ বললেন, আম দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই। দেবতা ও 
খাঁষরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য পালন কর। 
নহষ আঅভধিন্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধিপত্য করতে লাগলেন। তিনি 
প্রথমে ধাঁর্মক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হযে পড়লেন। একাঁদন 
[তান শচঈকে দেখে সভাসদ্গণকে বললেন, ইন্দ্রমাহষী আমার সেবা কবেন না 
কেনঃ উনি সত্ব আমার গৃহে আসুন। শচন উদ্‌ৃবিগ্ন হযে বৃহস্পতির কাছে 
গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পাঁত তাঁকে আশ্বস্ত ক'বে বললেন, ভয় 
পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মাঁলত হবে। 

শচী বৃহস্পাঁতর শরণ নিষেছেন জেনে নহষ রুদ্ধ হলেন। দেবগণ ও 
খাঁষগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পরস্বশসংসর্গের পাপ থেকে নিবৃত্ত 
হও); তুমি দেবরাজ, ধর্মানুসারে প্রজাপালন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গোৌতম- 
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পত্রী অহল্যাকে ধর্ষণ করেছিলেন এবং আরও অনেক ধর্মীবরুদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় 
কার্য করেছিলেন তখন আপনারা বারণ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা করুন, 
তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পাতির কাছে গিয়ে বললেন, 
আপনি ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তান ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
বরবার্ণনী শচী তাঁকেই এখন পাঁতত্বে বরণ করুন। শচ কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। বৃহস্পাতি বললেন, ইন্দ্রণী, আম শবণাগতকে ত্যাগ কার না, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমবা চলে যাও। 

দেবতারা বললেন, কি করলে সকলের পক্ষে ভাল হয আপাঁন বলুন। 
বৃহস্পাতি বললেন, ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা করুন, তাতে 
সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু ীবঘ] ঘটে, নহুষ বলশালী ও দাঁত হ'লেও 
কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহুষের কাছে গেলেন এবং কাঁম্পতদেহে 
কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, সুবেশবর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ 'দিন। ইন্দ্র কোথায় 
কি অবস্থায় আছেন আম জানি না; অনুসন্ধান ক'বেও যাঁদ তাঁর সংবাদ না পাই 
তবে নিশ্য আপনার সেবা কবব। নহুষ সম্মত হলেন, শচঁও বৃহস্পাতর কাছে 
ফিরে গেলেন। 

তার পর দেবতারা 'বষুর কাছে গিয়ে বললেন, আপনাব বীর্ষেই বৃত্র নহত 
হযেছে এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহমহত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁব মান্তব উপায় 
বলুন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা কবুন, তাতে তান 
পাপমূন্ত হযে দেববাজত্ব ফিরে পাবেন, দুর্মতি নহুষও বিনম্ট হবে। দেবগণ ও 
বৃহস্পাত প্রভাতি খাঁষগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অ*বমেধ যজ্ঞ কবলেন এবং তার ফলে 
ইন্দ্র ব্রহম্হত্যাব পাপ থেকে মুন্ত হলেন। তাঁর পাপ বিভন্ত হয়ে বৃক্ষ নদী*পর্বত 
ভূমি স্ত্রী ও প্রাণগণে সংকামত হ'ল। 

দেবরাজপদে নহুষকে দপ্রাতিষ্ঠিত দেখে ইন্দ্র পুনর্বার আত্মগোপন ক'রে 
কালপ্রতক্ষা কবতে লাগলেন। শোকার্তা শচট তখন উপশ্রীত নাম্নী রান্িদেবীর 
উপাসনা করলেন। উপশ্রুতি মূর্তিমতঁ হয়ে দর্শন দিলেন এবং শচীকে সঙ্গে 
নিয়ে সমুদ্রমধ্যে এক মহাদ্বীপে উপাঁস্থত হলেন। সেই দ্বীপের মধ্যে শত যোজন 
বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বৃন্তের উপরে একটি শ্বেতবর্ণ বৃহৎ পদ্ম 'ছিল। 
উপশ্রুতির সঙ্গে শচী সেই পদ্মের নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণাল- 
সূত্রের মধ্যে ইন্দ্র অতি সুক্ষতরূপে অবস্থান করছেন। শচণ তাঁকে বললেন, প্রভু, 
তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে । তুমি স্বমূর্তিতে 
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প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাঁপম্ঠ নহূষকে বধ ক'রে দেবরাজ্য 
শাসন কর। 

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময এখনও আসোনি, নহুষ আমার চেয়ে 
বলবান, খাষরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শান্ত বাঁড়যেছেন। তুমি নি্নে নহুষকে 
এই কথা বল--জগৎপতি, আপাঁন খাঁষবাহিত যানে আমার নিকট আসন, তা হ'লে 
আমি সানন্দে আপনার বশনীভূত হব। শচণ নহুষেব কাছে গিষে বললেন, দেবরাজ, 
আপাঁন যাঁদ 'আমাব একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগামিনী হব। 
আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ বুদ্র বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই। 
আমার ইচ্ছা, মহাত্মা খাঁষগণ মিলিত হযে আপনাব 'শাঁবকা বহন কবুন। নহষ 
বললেন, বববার্ণনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আমি তোমার কথা রাখব । 

এরাবত প্রভাত দিব্য হস্তী, হংসযুস্ত বিমান ও 'দিব্যা*বযোজত বথ ত্যাগ 
ক'বে নহুষ মহ্র্ধগণকে তাঁর শাবকাবহনে নিষুন্ত কবলেন। তখন বৃহস্পাঁত 
আঁগনকে বললেন, তুমি ইন্দ্রে অন্বেষণ কর। আঁগ্ন সর্বত্র অন্বেষণ ক'বে বললেন, 
ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিস্ট অছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ কবলে 
আমি নিরবাঁপত হব। আঁ্নর স্তুতি ক'বে বৃহস্পতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে 
প্রবেশ কব, তোমাকে আমি সনাতন ব্রাহয় মল্তে বার্ধত করব। আঁগ্ন সর্বপ্রকার 
জলে অন্বেষণ ক'রে অবশেষে পদ্মের মৃণালমধ্যে ইন্দ্রকে দৈখতে পেলেন এবং ফিরে 
এসে বৃহস্পাঁতকে জানালেন। তখন দেবতা খাঁষ ও গন্ধর্দেব সঙ্গে বৃহস্পাঁত 
ইন্দ্রে কাছে গিয়ে স্তব ক'বে বললেন, মহেন্দ্র, তুম দেবতা ও মর্নষ্যকে রক্ষা কর, 
বল লাভ কব। স্তুত হযে ইন্দ্র ধরবে ধাঁবে বৃদ্ধিলাভ কবলেন। 

দেবতারা নহুষবধেব উপায় চিন্তা কবাছলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য 
খাঁষ সেখানে এলেন। তান বললেন, পুবন্দব, ভাগারুমে তুমি শত্রুহীন হযেছ, 
নহূষ দেবরাজ্য থেকে ভ্রস্ট হয়েছেন। দেবার্ধ ও মহার্ষগণ যখন নহুষকে 'শাবিকায় 
বহন কবাঁছলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা শ্রান্ত হযে নহষকে প্রশ্ন করলেন, 
বিজাধিশ্রেষ্ঠ, ব্রহমা যে গোপ্রোক্ষণ যেজ্ঞে গোবধ) সম্বন্ধে মন্্ বলেছেন, তা তুমি 
প্রামাণক মনে কৰক না? নহূষ মোহবশে উত্তব দলেন, না, ও মন্ত্র প্রামাঁণক 
নয়। খাঁষরা বললেন, তুম অধর্মে নিরত তাই ধর্ম বোঝ না। প্রাচীন মহর্ষগণ 
এই মল্ন্ প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও কাঁর। খাঁষদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে 
নহুষ তাঁর পা 'দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আম এই শাপ দিলাম __ 
মূ, তুমি ব্রহমার্ষগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ 'দচ্ছ, চরণ 'দয়ে আমার মস্তক 
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স্পর্শ করেছ, ব্রহ্মার তুল্য ধাষগণকে বাহন করেছ, তুমি ক্ষীণপুণ্য (১) হয়ে মহীতলে 
পাঁতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প ২২) রূপে দশ সহস্ন বংসর [বিচরণ করবে, 
তার পর তোমার বংশজাত যাধান্ঠরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। 
শচাঁপাঁতি, দুরাত্মা নহনষ এইর্‌পে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ভ্রিলোক 
পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মিলিত হয়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন 
করতে লাগলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, য্যাধান্ঠর, ইন্দ্রের ন্যায তুমিও শত্রু 
বধ ক'রে রাজ্যলাভ করবে । আমি যে বেদতুল্য ইন্দ্রবিজয় নামক উপাখ্যান বললাম, 
তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও 
পরলোকে আনন্দলাভ এবং পূত্র, দীর্ঘ আয়ু ও সর্বত্র জয় লাভ হয়। 

যথাঁবাধ পাঁজত হযে শল্য বিদায় নিলেন। ফুধান্ঠর তাঁকে বললেন, 
আপনি অবশ্যই কর্ণেব সারাথ হবেন এবং অজর্নের প্রশংসা ক'রে কর্ণের তেজ নষ্ট 
কববেন। শল্য বললেন, তুমি ধা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তাও 
করব। 
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নানা দেশের রাজারা বিশাল সৈন্যদল 'নয়ে পান্ডব পক্ষে যোগ 'দতে 
এলেন। ক্ষুদ্র নুদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইবূপ 'বাভন্ন দেশের অক্ষৌহিণণ 
সেনা যধাম্তঠরের বাহননতে প্রবেশ কবে লীন হ'তে লাগল। সাত্বতবংশীয় 
মহাবথ সাত্যকি, চোদরাজ ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধপনত্র মগধবাজ জয়ংসেন, সাগরতুটবাসী 
বহু যোদ্ধা সহ পাণ্ড্যবাজ, কেকয়রাজবংশীয় পণ সহোদর, পূত্রগণসহ পাণ্চালরাজ 
দ্রুপদ, পর্বতীয় রাজগণ সহ মংস্যরাজ বিরাট এবং আবও বহু দেশের রাজারা 
সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডবপক্ষে সাত অক্ষোহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। 

দুর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে যোগ 'দলেন। 
কাণ্চনবর্ণ চীন ও কিরাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপত্র ভুরশ্রবা, মদ্ররাজ শলা, 
ভোজ ও অন্ধক সৈন্য সহ হাঁদিকপনত্র কৃতবর্মা, সিন্ধুসৌবীরবাসণী জবদ্রথ প্রভাতি 
রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সংদাক্ষণ, দাঁক্ষণাত্য সৈন্য সহ 


(১) যার পুণ্জনিত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে। 
(২) বনপর্ব ৩৭-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


উদযোগপর্ব ০১৫ 


মাঁহত্মতীরাজ নীল, অবল্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে 
উপস্থিত হলেন। দুধোধনের পক্ষে এগার অক্ষোহিণশী সেনা সংগৃহীত হ'ল। 
হস্তিনাপ্‌বে তাদের স্থান হ'ল না; পণুনদ, কুরুজাত্গল, রোহতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, 
আঁহচ্ছন্ন, কালক্‌ট, গঞ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যমুনাতীরস্থ পার্বত দেশ সমস্তই 
কোরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল। 


॥ সঞ্জয়যানপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। দ্ুপদ-প/রোহিতের দৌত্য 


দ্রুপদের পুরোহিত হাস্তিনাপুরে এলে ধৃতরাম্ট্রী ভীষম্মস ও বিদুর তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। কুশলাজজ্ঞাসার পর পুরোহিত বললেন, আপনারা সকলেই 
সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বন্তব্যের অঙ্গরূপে কিছু বলব। ধৃতরাম্ট্র 
ও পান্ডু একজনেরই পন্ত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান আঁধকার। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ 
তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পান্ডুপ্নত্রগণ পেলেন না কেন» আপনাবা জানেন, 
দুূযোধন তা আধকার ক'রে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার 
অনেক চেস্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই 
ধৃতরাম্ট্র প্ন্নের কর্ম অনুমোদন ক'রে পান্ডবগণকে তের বৎসর নির্বাসনে 
পাঠিযৌছলেন। দ্যুতসভায় বনবাসে এবং বিরাটনগবে পান্ডবগণ “ভার্ধা সহ বহু 
রেশ পেয়েছেন। এইসকল নির্যাতন ভূলে 'গিষে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সান্ধি 
করতে ইচ্ছা কবেন। এখানে যে সৃহ্‌দবর্গ রয়েছেন তাঁরা পাশ্ডবদের ও দূর্যোধনের 
আচরণ বিচার ক'রে ধৃতরাম্ট্রকে অনুরোধ করূন। পাণ্ডববা বিবাদ করতে চান না, 
লোকক্ষয় না ক'রেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দূর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান 
তা মিথ্যা, কারণ পাণ্ডবরাই আঁধকতর বলশালী। তাঁদের সাত অক্ষৌহিণ সেনা 
সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষৌহিণী আছে, অপর পক্ষে তেমন 
অন আছেন। অর্জন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই আঁধক। সেনার বহ্‌লতা, 
অজঃনের বিক্রম এবং কৃষের বাদ্ধিত্তা জেনে কোন্‌ লোক পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে 
যা পান্ডবগণের প্রাপ্য তা 'দিন। 


৩১৩৬ মহাভারত 


পুরোহিতের কথা শুনে ভরম্ম বললেন, ভাগ্যাক্রমে পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ 
কুশলে আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সাঁন্ধকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন সবই 
সত্য, তবে আপান ব্রাহ্মণ সেজন্য আপনার বাক্য আতরিন্ত তীক্ষ। পাণ্ডবদের বহু 
কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মানসারে তাঁরা পতৃধনের আঁধকারী এ বিষয়ে কোনও 
সংশয নেই। অজর্ন অস্ববিদ্যা় সাশাক্ষত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁ 
সমকক্ষ নন। 

কর্ণ ক্রুদ্ধ হযে বাধা দিষে দ্রুপদেব পুবোহতকে বললেন, ব্াহম্ণ, যা হযে 
গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা ব'লে লাভ কিঃ দুর্ধোধনেব জন্যই 
শকুনি দ্যতক্লীড়ায যুধিম্ঠরকে জয় করোছিলেন এবং যাুঁধান্ঠর পণরক্ষার জন্য বনে 
গিষেছিলন। প্রাতিজ্ঞানুযায়শ সমযের মধ্যে ৫১) তান মূর্খের ন্যায় বাজ্য চাইতে 
পারেন না। দুরোধন ধর্মানুসাবে শন্ুকে সমস্ত পাঁথবী দান করতে পাবেন, কিন্তু 
ভয় পেয়ে পাদপরিমিত ভূমিও দেবেন না। পাণ্ডববা যাঁদ পৈতৃক বাজ্য চান তবে 
অবাঁশল্ট কাল বনবাসে কাটিষে প্রাতজ্ঞা রক্ষা করুন, তার পর নিভ'য়ে দর্যোধনেব 
ক্লোড়ে আশ্রয নিন। 

ভীম্ম বললেন, রাধেয়, অহংকাব ক'রে লাভ কি, অজুন একাকী ছ জন 
রথীকে জয় (২) করোছলেন তা স্মরণ কব। এই ব্রাহনণ যা বললেন তা যাঁদ আমরা 
না কার তবে অজর্ন কর্তৃক নিহত হযে আমরা রণভূমিতে ধাঁলভক্ষণ কবব। 

কর্ণকে ভর্খসনা ক'বে ধৃতবান্ট্র বললেন, শান্তনুপূত্র ভীম্ম যা বলেছেন তা 
সকলের পক্ষে ঠিতকর। ব্রাহন্ণ, আম চিন্তা ক'রে পান্ডবগণের নিকট সঙ্জয়কে 
পাঠাব, আপনি আজই আঁবলম্বে ফিরে যান। তার পর ধৃতবাম্ট্ী দ্রুপদপুরোহতকে 
সসম্মানে বিদায় দলেন। ৰ 


৭। সঞ্জয়ের দোৌত্য 


ধৃতবান্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি উপপ্লব্য নগবে গিয়ে পান্ডবগণের সংবাদ 
নেবে এবং অজাতশন্রু যাঁধান্ঠবকে আভিনন্দন ক'রে বলবে, ভাগ্যনক্রমে তুম বনবাস 


(১) কর্ণ বলতে চান যে, অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পান্ডবগণ 
আত্মপ্রকাশ কবেছেন সেজন্য তাঁদের আবার বার বৎসর বনবাসে থাকতে হবে। 
(২) গোহরণকালে। 


উদযোগপর্ব ৩১৭ 


থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আম পাণ্ডবদের সুক্ষ দোষও দেখতে পাই না, 
ক্লুবস্বভাব মন্দব্দাদ্ধ দূর্যোধন এবং ততোঁধক ক্ষদদ্রমৃত কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন 
কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রাত 'বিদ্বেষযুস্ত। ভীম অজুন নকুল সহদেব এবং কৃ 
ও সাত্যাক যাঁর অনুগত সেই য্াধান্ঠরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিবিয়ে দেওয়া 
ভাল। গুপ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে পরাকুমের রুথা শুনোছ তা মনে ক'বে আম 
শান্ত পাচ্ছি না, অজন ও কৃষ্ণ মিলিত হযে এক রথে আসবেন শুনে আমার হৃদয় 
কম্পিত হচ্ছে' যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহমচর্যশালী, তাঁর ক্রোধকে আম ধত ভয় 
কাব অজ:ন কৃষ্ণ প্রভাীতকেও তত কার না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাণ্চালরাজের 
সেনানিবেশে যাও এবং যুধিম্ঠির যাতে প্রীত হন এমন কথা ব'লো। সকলেব মঙ্গল 
জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁকে জানও যে আম শান্তিই চাই। বিপক্ষকে যা বলা ডীচত, 
যা ভরতবংশেব হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয এমন কথাই তুমি বলবে। 

সৃতবংশীয় গবল্‌গনপুত্র সঞ্জয় উপপ্লব্য নগবে এসে যাীধান্ঠরকে 
আঁভবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কৃশল জিজ্ঞাসার পর য্াযীধন্ঠির বললেন, সঞ্জয়, 
দীর্ঘকাল পরে কুরুবৃদ্ধ ধৃতরান্ট্রের কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 
যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাম্ট্রকেই দেখাঁছ। তার পর যাঁধান্ঠর সকলেরই সংবাদ নিলেন, 
যথা--ভীম্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা কর্ণ, ধৃতবান্ট্রের পূত্রগণ, রাজপুরস্থ জননণিগণ, 
পুত্র ও পূব্রবধূগণ, ভাগনী ভাগিনেয় ও দৌহন্রগণ, দাসীগিণ প্রভীত। 

সকলের কুশলসংবাদ 'দয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দূর্ধোধনের কাছে 
সাধুপ্রকীতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছে। আপনাবা দুর্যোধনের 
কোনও অপকার করেন নি তথাপি তিনি আমাদের প্রাত 'বিদ্বেষযন্ত হয়েছেন। 
স্থাবব ধৃতবাম্ট্র যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তিনি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল 
পাতক অপেক্ষা মিন্রদ্রোহ গুরূতর-_-এ কথাও ব্রাহমণদেব কাছে শুনেছেন । অজাতশন্র, 
আপান নিজের বাঁদ্ধবলে শান্তির উপায় স্খির কবুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রতুল্, 
কন্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না। 

যুধিম্ঠর বললেন, এখানে সকলেই উপাস্থত আছেন, ধৃতরাম্ট্র যা বলেছেন 
তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্চপাণ্ডব বাসুদেব সাত্যাক চোঁকতান (১) বিরাট পাণ্ডাল- 
রাজ ও ধৃল্টদ্যুম্নকে সম্বোধন ক'রে আম বলাছ। রাজা ধৃতরাম্ট্র শান্তির প্রশংসা 
ক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের রুচিকর হ'ক, শান্তি স্থাপিত 





(১) যাদব যোদ্ধা বিশেষ। 


৩১৮ মহভারত 


হ'ক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হন কর্ম করা আপনাদের উীঁচত নয়, শুক্র বস্দ্ে 
অঞ্জনাঁবন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যাঁদ 
যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। 
কৃ সাত্যাক ধৃষ্টদ্যম্ন ও চোঁকতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? 
আবার দ্রোণ ভীম্ম অশ্বর্থামা কপ কর্ণ শল্য প্রভাতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই 
কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আমি কোনও মঙ্গলই 
দেখছ না। আম বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাণ্চালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছি, 
সকলের মঙ্গলের জন্য আমি সন্ধির প্রার্থনা করাছ। ভীম্ম ও ধৃতরাম্ট্র এই চান 
যে, আপনাবা শান্ত স্থাপন করুন। 

যাঁধান্ঠর বললেন, সঞ্জয়, আমি যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক এমন কথা তোমাকে 
বাল নি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযুদ্ধ ভাল, যাঁদ দারুণ কর্ম না 
ক'রেও অভনম্ট বিষয় পাওযা যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ কবতে চায়? বিনা যুদ্ধে 
অল্প পেলেও লোকে যথেম্ট মনে করে। প্রদীপ্ত আঁগ্ন যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় 
না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাম্ট্র ও তাঁব 
পূর্ণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধৃতরাম্ট্র সংকটে প'ড়ে পরের 
উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মঙ্গল হবে না। তান বহু এ*বর্ষের আঁধপাঁতি, 
এখন দরর্বাদ্ধ ক্রুরস্বভব কুমান্তিবেন্টিত প্দনত্নের জন্য বিলাপ করছেন কেন? 
দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও তান বিশ্বস্ত বিদঃরৈর উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে অধর্মের 
পথে চলছেন। *দুঃশাসন শকুনি আর কর্ণ--এ'রাই এখন লোভ দূুর্যোধনের মন্ত্রী । 
আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাম্্রী ও তাঁর পূত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের 
হস্তগত হয়েছে। এখনও তাঁরা নিচ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় 
শান্তি অসম্ভব। ভম অর্জন নকুল ও সহদেব জাঁবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের 
এশবর্য হবণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি জান; তোমার 
অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছ; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে 
সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অনুসারে শান্তিও স্থাঁপত 
হবে; কিন্তু দূর্যোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ইন্দুপ্রস্থ রাজ্য আবার 
আমার হ'ক। 

সঞ্জয় বললেন, অজাতশন্রু, কৌরবগণ যাঁদ আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন 
তবে অন্ধক ও বৃফদের রাজ্যে ১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ ক'রে 
0৯) যাদবগণের দেশে। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩১৯ 


রাজ্যলাভ উঁচত হবে না। মানুষের জীবন অজ্পকালস্থায়ী দুঃখময় ও আস্থর; 
যুদ্ধ করা আপনার শের অন্বৃূপ নয়, অতএব আপনি পাপজনক যদ্ধ থেকে 
নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যাক ও দ্লুপদ প্রভাতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, 
এদেব সাহায্যে পূর্বেই আপনি যুদ্ধ করে দৃর্যোধনের দর্প চূর্ণ কবতে পারতেন। 
কিন্তু বহ7 বংসর বনে বাস ক'রে বিপক্ষের শান্ত বাঁড়যে এবং স্বপক্ষের শন্তি ক্ষয় 
ক'রে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা 
ভাল নয়, ভীম্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভাঁতিকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার 1ক সুখ 
হবেঃ যাঁদ আপনার অমাত্যবর্থই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহত করেন, তবে তাঁদের 
হাতে সর্বস্ব দয়ে আপাঁন স'বে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রম্ট হবেন না। 

যাঁধান্ঠটৰ বললেন, সঞ্জয়, আম ধর্ম করছি কি অধর্ম কবাছ তা জেনে 
আমার নিন্দা ক'রো। আপংকালে ধর্মের পারবর্তন হয, বিদ্বান লোকে বাদ্ধিবলে 
কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না হ'লে পবধর্ম আশ্রষ করা নিন্দনীয়, যাঁদ 
আমরা তা ক'রে থাকি তবে আমাদেব দোষ দিও। আম পিতৃপিতামহের পথেই 
চাঁল। যাঁদ সাম নীতি বর্জন করি সেন্ধিতে অসম্মত হই) তবে আম নিন্দনীয় 
হব; যুদ্ধের উদযোগ ক'রে যাঁদ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালন না কার যুদ্ধে বিরত হই) 
তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষেব শুভার্থী, হানই 
বলুন আমাদের কর্তব্য কি। রঃ 

কৃষ বললেন, আম দুই পক্ষেরই 'হিতাকাক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর 
কিছ্‌র উপদেশ দিতে চাই না। যাুধাম্ঠর তাঁর শান্তিপ্রিয়তা দোঁখযেছেন, কিন্তু 
ধৃতরাম্ট্র আর তাঁর পূত্রবা লোভী, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। যাধচ্ঠির 
ক্ত্রধর্ম অনুসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হযেছেন, এতে তাঁব 
ধর্মলোপ হবে কেন? পাশ্ডবরা যাঁদ এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের 
বধ না ক'রে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এট্রা ভীঁমসেনকে দমন করেও সেই উপায় 
অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যাঁদ ভাগ্যদোষে 
এ*দের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, ক্ষন্রিয় রাজাদের পক্ষে 
যুদ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা । দস্যুবধ করলে পূণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ কোরবগণ দস্যবৃত্তিই 
অবলম্বন করেছেন। লে'কদূষ্টির অগোচরে বা প্রকাশ্যভাবে সবলে যে পরের ধন 
হরণ করে সে চোর। দূর্যোধনের সঙ্গে চোবের কি পার্থক্য আছে? পান্ডবগণের 
প্রিয়া ভার্যা দ্রোপদণীকে যখন দ্যুতসভায় আনা হয়োছিল তখন ভীম্মার্দ কিছুই 
বলেন নি, ধৃতরাম্ট্রও বারণ করেন নি। দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে শবশুরদের সমক্ষে 


৩২০ শহাভারত 


টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত বাজারা 
কোনও প্রাতিবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যতসভায় যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে 
তুমি এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের আনষ্ট না ক'রে যাঁদ আম শান্তি 
স্থাপন করতে পারি তবে আমার পক্ষে তা পুণ্যকর্ম হবে। আমি নীতিশাস্ন অনুসারে 
ধর্মসম্মত আহংস উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা কি 
85৭50875588 445493588 এই বুঝে 
তুমি ধতরাম্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানিও। 

টি তন নর দু আমি 
আবেগবশে কিছু অন্যায় বাল নি তো? জনার্দন, ভঁমার্জুন, নকুল-সহদেব, সাত্যকি, 
চোঁকতান, সকলকেই আঁভবাদন ক'রে আম বিদায় চাঁচ্ছ। আপনারা সুখে থাকুন, 
আমাকে প্রসন্ননযনে দেখুন । 

যাঁধম্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কটুবাক্যেও ক্রুদ্ধ 
হও না, কৌরব ও পান্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে কবেন, পূর্বে তুমি 
ধনপ্জয়ের আভন্নহ্‌দয় সখা ছিলে । তুমি এখন যেতে পাব। হস্তিনাপুবেব বেদাধ্যায়ী 
ব্রাহমণ ও পুরোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বৃদ্ধ অন্ধ রাজা 
ধৃতরাস্ট্রকে আমার আভবাদন জানিও। গন্ধর্কতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ত্রবিশারদ অশ্বথামা, 
মূর্খ শঠ দূর্যোধন, তার তুল্যই' মুর্খ দুজ্টস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধাবমুখ ধার্মক 
বৈশ্যাপূত্র যুষুৎসু, মহাধনুর্ধর ভৃরশ্রবা ও শল্য, আদ্বিতীয অক্ষপটু মিথ্যাবাদ্ধ 
গাম্ধাররাজ শকুনি, যান পান্ডবদেব জয় কবতে চান এবং দুর্যোধনাদিকে মুগ্ধ ক'রে 
রেখেছেন সেই কর্ণ, অগ্াধবৃদ্ধি দীর্ঘদশর্শ বিদুর যান আমাদের পিতামাতার তুল্য 
মাননীয় শুভার্থা ও উপদেষ্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভার্যা বা আমাদেক পূত্রবধূ- 
স্থানণয়া, তাঁদের সকলকে কুশলাঁজজ্ঞাসা কারো । তুমি অন্তঃপুরে গিষে কল্যাণীয়া 
কুমারীদের আলিঙ্গন ক'রে জানও যে আমি আশীর্বাদ করাঁছ তাবা অনুকূলে পাঁত 
লাভ করুক। বেশ্যা দাসদাসী খঞ্জ ও কুবৃজদের, এবং অন্ধ ও বাঁধর শজ্পীদের 
অনাময় জিজ্ঞাসা কারো । যে সকল ব্রাহণ আমার নিকট বৃত্তি পেতেন তাঁদের জন্য 
দুর্ধোধনকে বলো। ভশখম্মের চবণে আমাব প্রণাম জানিয়ে বলো, পিতামহ, যাতে 
আপনার সকল পৌর প্রীতিযুক্ত হয়ে জীবিত থাকে সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধনকে 
বলো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ ক'রো না, আমরা শাল্তিই চাই, তুমি রাজ্যের একাঁট 
প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও -_ কুশস্থল 
বৃকস্থল মাকল্দী বারণাবত এবং আর একটি, তা হ'লেই বিবাদের অবসান হবে। 


উদ্‌যোগপর্ ৩২৯ 


সঞ্জয়, আম সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মূদ বা দারুণ দুই কার্ষেই 
সমর্থ । 


যাাঁধান্ঠরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জষ সত্বর ধৃতরাস্ট্রের কাছে ফিরে এসে 
বললেন, ভরতশ্রেম্, আপনি পুত্রের বশবতর্ঁ হয়ে পাণ্ডবদেব রাজ্য ভোগ করতে 
চাচ্ছেন এতে আপনাব পাঁথবীব্যাপী অখ্যাত হযেছে। আপনার দোষেই 
কুরুপাণ্ডবদের "িবরোধ ঘটেছে, যাঁদ যুধান্ঠরকে তাঁর রাজ্য 'ফাঁরয়ে না দেন তবে 
অশ্নি যেমন শুজ্ক তৃণ দগ্ধ করে সেইবৃপ অজর্ন কোরবগণকে ধ্বংস করবেন । 
আপাঁন আঁবশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; 
আপনার এমন শান্ত নেই যে এই 'বশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আম রথের, 
বেগে শ্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। য্যাধান্ঠর যা বলেছেন কাল 
প্রভাতে আপনাকে জানাব। 


॥ প্রজাগর- ও সনৎসুজাত- পর্বাধ্যায় ॥ 
৮। ধৃতরাম্ট্র-সকাশে বিদর _ বিরোচন,ও সংধন্বা 


সঞ্জয় চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট্র বিদুরকে ডেকে আনিয়ে বললেন, পান্ডবদের 
কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জষ আমাকে ভর্খসনা করেছে, কাল সে ঘ্বধম্ঠিরের কথ্য 
জানাবে। আমি উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হচ্ছি, আমাব নিদ্রা আসছে না, মনের শান্ত নেই, 
সমস্ত ইন্দ্রিয যেন বিকল হয়েছে। বিদুর, তুমি আমাকে সংপরামর্শ দাও। 
বিদূর বললেন, মহারাজ, যাধচ্ঠির রাজোচিত লক্ষণযুন্ত এবং 'ন্রলোকের 
আধপাঁত হবার যোগ্য। তানি আপনার আজ্ঞাবহ ছিলেন সেজন্যই নির্বাসনে 
গিয়েছিলেন। আপান ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য বাজ্যলাভের যোগ্য নন। দুর্োধন 
শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনকে প্রভূত্ব দিয়ে আপান কি ক'রে শ্রেয়োলাভ করতে পারেন ? 
আপানি পাণ্ডবগণকে তাঁদের 'পতৃরাজ্য দান করুন, তাতে আপানি সপূত্র সুখী হবেন, 
আপনার অখ্যাতি দূর হবে। যত কাল মানুষের কণীর্ত ঘোষিত হয় তত কালই সে 
স্বর্গভোগ করে। আপনি পাশ্ডুপুত্রদের সঙ্গে সরল ব্যবহার করুন, তাতে আপনি 
ইহলোকে কণীর্ত এবং মরণাল্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলাছ 
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৩২৭ মহাভারত 


কেশিনী নামে এক অতুলনীয়া রূপবতী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে 
প্রহনাদের পুত্র বিরোচন উপাঁস্থত হ'লে কেশিন? তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্রাহন্তণ শ্রেষ্ঠ 
না দৈত্য শ্রেন্ভঠঃ বিরোচন বললেন, প্রজাপাঁত কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রে্ঠ, 
সর্বলোক আমাদেরই অধীন। কেশিনী বললেন, কাল সুধন্বা এখানে আসবেন, 
তখন তোমাদের দুজনকেই দেখব। পরাঁদন সুধন্বা এলে কোশনন তাঁকে পাদ্য 
অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। বিরোচন বললেন, সুধন্বা আমার এই শহরণ্ময় আসনে 
বসুন। সুধন্বা বললেন, তোমার আসন আম স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে 
বসব না, তোমাব পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। বিরোচন বললেন, স্বর্ণ গো 
অশ্ব প্রভীতি অসুরদের যে বিত্ত আছে সে সমস্তই আমি পণ রাখাঁছ; 'যাঁন আঁভন্ঞ 
তিনিই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেম্ঠ। সুধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভাতি তোমারই 
থাকুক, জীবন পণ রাখা হ'ক। 

দুজনে প্রহনাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহ্নাদ বললেন, তোমরা পূর্বে 
কখনও একসঙ্গে চলতে না, এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছে? 'বিরোচন বললেন, 
পিতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তকে মীমাংসার জন্য আপনার কাছে 
এসেছি। সুধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহনাদ পাদ্য জল, মধুপর্ক ও দুই স্থূল শ্বেত 
বৃষ আনতে বললেন। সমুধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপানি আমার প্রশ্নের যথার্থ 
উত্তর দিন __ ব্রাহম্ণ শ্রেষ্ঠ, না 'বিরোচন শ্রেষ্ঠ? প্রহ্যাদ বললেন, সহধন্বার পিতা 
আঁঙ্গরা আমাব চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেযে শ্রেম্ঠ। বিরোচন, 
তুমি পরাজিত হয়েছ, তোমার প্রাণ এখন সুধন্বার অধাঁন। সুধন্বা, আমার প্রার্থনায় 
তুমি িরোচনকে প্রাণদান কর। সমধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপনি ধর্মানসারে 
সত্য কথা বলেছেন, পত্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন নি, সেজন্য বিরোচনকে 
মস্তি দিলাম। ইনি কুমারী কেশিনীব সমক্ষে আমার পাপপ্রক্ষালন করুন। ৫১) 


উপাখ্যান শেষ ক'রে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা ব'লে 
আপনি পাত্র ও অমাত্য সহ বিনষ্ট হবেন না। পান্ডবদের সঙ্গে সান্ধ করুন, 
পাণ্ডবরা যেমন সত্যপালন করেছেন দুর্ধোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্ষায় প্রবৃত্ত করুন, 
তান পূর্বে যে পাপ করেছেন আপাঁন তার অপনয়ন করুন। 'বদূর আরও অনেক 


0১) মূলে আছে --'পাদপ্রক্ষালনং কুর্যাৎ কুমার্যাঃ সন্মীধৌ মম।' টাঁকাকার 
নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সান্নধানে কুমারী কোশনীর পাদপ্রক্ষালন কবূন, অর্থাৎ 
তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হারদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে। 


উদ্‌ঘোগপর্ব ৩২৩ 


উপদেশ দিলেন। ধৃতরাস্ট্র বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পাণ্ডবদের সঙ্গে 
আমি ন্যায়সংগত ব্যবহ্যর করতে চাই, কিন্তু দূর্যোধন কাছে এলেই আমার ব্দাদ্ধর 
পাববর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, পুরুষকাব নিবর্ঘক। বদুব, তোমার 
কথা আত 'বাঁচত্র, যাঁদ আরও কিছ বলবার থাকে তো বল। ীবদুব বললেন, আম 
শৃদ্রযোনিতে জন্মেছি, আধিক কিছু বলতে সাহস কার না। জ্ঞানিশ্রেম্ঠ সনৎসূজাত 
(সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন। 

িদুব স্মরণ করলে সনৎসুজাত তখনই আবির্ভূত হলেন। তাঁকে যথাবাঁধ 
অর্চনা ক'রে বদুর বললেন, ভগবান, ধৃতরাম্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপনি এমন 
উপদেশ দন যাতে এর সকল দুঃখ দুর হয়। 1বদুর ও ধৃতরাস্ট্রের প্রার্থনায় 
সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষ বিষয়ক বহু উপদেশ 'দলেন। 


॥ যানসন্ধিপর্বাধ্যায় ॥ 
৯। কোরবসভাম় বাদানবাদ 


ধৃতরাম্ত্র সমস্ত রাব্রি বিদূর ও সনৎসুজাতের সঙ্গে আলাপে যাপন 
করলেন। পবাঁদন [তান রাজসভায় উপাঁস্থত হয়ে ভশম্ম দ্বোণ দূর্যোধন কর্ণ 
প্রভীতর সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের 
বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে নিবেদন করলেন। 

ভশ্ম্ম বললেন, আমি শুনেছি দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ খাঁষদ্বয 
অজ:ন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ'রা সুরাসরেরও অজেয়। বৎস দুযোধন, 
ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বাদ্ধ চ্যুত হয়েছে, যাঁদ আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে 
বহুলোকের মততু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল --নিকৃষ্টজাতীয় সত্রপন্র 
কর্ণ যাঁকে পরশুরাম আভশাপ 'দিয়োছলেন, সুবলপাত্র শকুনি, এবং ক্ষুদ্রাশয় 
পাপব্যাঘ্ধ দুঃশাসন। 

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ক্ষন্রধর্ম পালন কার, ধর্ম থেকে অম্ট হই নি, 
আমার কি দুক্কর্ম দেখেছেন যে নন্দ করছেন? আমি সকল পাশ্ডবকে যুদ্ধে বধ 
করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সঙ্গে আর সান্ধ হ'তে পারে না। 
ভীম্ম ধৃতবাস্ট্রকে বললেন, এই দুর্মাত সৃতপূত্রের জন্যই তোমার দুরাত্মা পূত্ররা 
[বিপদে পড়বে। বিরাটনগরে যখন এর ভ্রাতা অজর্নের হস্তে নিহত হয়েছিলেন, 


৩২৪ মহাভারত 


তখন কর্ণ কি করাছলেন ? কৌরবগণকে পরাভূত ক'রে অজুন যখন তাঁদের বস্ হরণ 
করোছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন ? ঘোষযান্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে 
হরণ করেছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন 
করছেন। 

মহামাত দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীম্ম যা বলবেন আপান তাই করুন, 
গার্বত লোকের কথা শুনবেন না। যদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সান্ধি করা ভাল 
মনে কার, কারণ অর্জনের তুল্য ধনূর্ধর ভ্রলেকে নেই। ভঈঙ্ম ও দ্রোণের কথায় 
ধৃতরাম্ট্র মন 1দলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল সঞ্জয়কে প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। 

ধৃতবাম্ট্র বললেন, সঞ্জ, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যাধাচ্ঠিব 
কি বললেন” কাঁরা তাঁব আজ্ঞার অপেক্ষা কবছেন ? কাঁবা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিবস্ত 
হ'তে বলছেন? সঞ্জয বললেন, যুধিষ্ঠিবের ভ্রাতাবা এবং পাশণ্টাল কেকয ও মৎস্যগণ, 
গোপাল ও মেষপালগণ, সকলেই যাঁধষ্ঠিবের আজ্ঞাবহ । সঞ্জয দীর্ঘ্বাস ত্যাগ 
ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মূর্ছিত হলেন। বিদুরের মুখে সঞ্জয়ের 
অবস্থা শুনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পান্ডববা এ'কে উদ্যিশ্ন করেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জষঘ বললেন, মহারাজ, যাুধান্ঠরের মহাবল 
ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্লূপদ, তাঁর পত্র ধম্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী যিনি পূর্বজল্মে কাশীরাজের 
কন্যা ছিলেন এবং ভীঁম্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'বে পবে পুরূধ হয়েছেন ১১), কেকয়রাজেব পণ পত্র, বৃঞষ্ণিবংশশীষ মহাবীব সাত্যকি, 
কাশনবাজ, দ্রৌপদীর পণ্চ পত্র, কৃফতুল্য বলবান আঁভমন্য, শিশপালপাত্র ধষ্টকেতু, 
তাঁব ভ্রাতা শবভ, জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ংসেন, এবং স্বয়ং বাসুদেব _ এরাই 
যুধিন্ঠিবের সহায়। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আম ভশমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, 
শন্রকে ভোলে না, পাঁরহাসকালেও হাসে না, বরুভাবে দৃম্টপাত করে। উদ্ধতস্বভাব 
বহভোজী অস্পম্টভাষাঁ পিঙ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পূত্রদের বধ করবে। 
পাণ্ডবরা জযশী হবে জেনেও আম পুত্রদের বারণ করতে পারছি না, কারণ মানুষের 
ভাগ্যই বলবান। পাশ্ডবগণ যেমন ভম্মের পৌন্র এবং দ্রোণ-কৃপের শিষ্য, আমার 
পূত্রগণও তেমন। ভীম্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তিন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ*রা 


(১) উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পাঁরচ্ছেদে এই ইতিহাস আছে। 
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ঙ 


সজ্জন, যা কিছু এদের দান করেছি তার প্রাতদান এ"রা নিশ্চয় করবেন। এরা আমার 
পুত্রের পক্ষে থাকবেন এবং যুদ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কিন্তু দ্রোণ 
ও কর্ণ অজনের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশষ রয়েছে, কারণ কর্ণ 
ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবর ও অজর্নের গুরু । শুনৌছ তিন 
তেজ একই রথে মিলিত হবে--কৃষণ, অজর্ন ও গাণ্ডীঁব ধনু । আমাদেব তেমন 
সারাঁথ নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌববগণ, যুদ্ধ কবা আম ভাল মনে কার 
না। আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে আম শান্তির চেষ্টা 
করব। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপাঁন ধারব্যাম্ধি, অজনের পরাক্লমও জানেন, 
তথাঁপ কেন পূত্রদের বশে চলেন জান না। দ্যূতসভায় পাণ্ডবদের প্রাতবার 
পবাজয় শুনে আপাঁন বালকের ন্যায় হেসোছলেন। তাঁদের যে কট:বাক্য বলা 
হয়োছল তা আপানি উপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপানি 
বাব বার হেসোছলেন। এখন আপনি অসহাষের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। 
ভীমাজন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন 'তানিই নাখল বসুধাব বাজা হবেন। এখন 
আপনার দ:রাত্মা পুত্র ও তার অনুগামনীদের সর্ব উপাষে নিবৃত্ত করুন। 

দুযোধন বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, 
কেকয়গণ, ধূম্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্প্রস্থেব নিকটে এসে 
আমাদের নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা বলোছিলেন, পাশ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ 
ক'বে পুনর্বার রাজ্য আধকার করা । গুপ্তচরেব মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা 
হয যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রাতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদেব পবাস্ত 
কববেন। সেই সময়ে আমাদের মিত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিকৃকার 
দিচ্ছিল। তখন আম ভীম্ম দ্রোণ কপ ও অশ্বথথামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য 
দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভঈজ্মদ্রোণাদ আমাকে 
আশ্বাস দলেন,. ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না। মহারাজ; 
আমততেজা ভাঁম্মদ্রোণাঁদর তখন এই দূঢ় ধারণা ছিল। এখন পাণ্ডবগণ পূর্বাপেক্ষা 
বলহখন হয়েছে, সমস্ত পাঁথবী আমাদের বশে এসেছে, যে রাজারা আমাদের পক্ষে 
যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগী হবেন, অতএব আপাঁন ভয় 
দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে যুধিষ্ঠির ভীত হয়েছেন তাই তিনি কেবল 
পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপাঁন যা 
মনে করেন তা মিথ্যা। আমি যখন বলরামের কাছে অস্ব্রশিক্ষা করতাম তখন সকলে 
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বলত গদাযুদ্ধে আমার সমান পৃথিবীতে কেউ নেই। আম এক আঘাতেই ভণমকে 
যমালয়ে পাঠাব। ভীম্ম দ্রোণ কপ অশ্বর্থামা কর্ণ ভূঁরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দু__ 
এ'দের যে কেউ পাণ্ডবদের বধ করতে পারেন, এরা সাঁম্মীলত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের 
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শান্ত অস্ত্র লাভ করেছেন; সেই 
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অজর্ন কি ক'রে বাঁচবেন ? আমাদের যে দশ কোটি সংশস্তক (১) 
সৈন্য আছে তারা প্রাতজ্ঞা করেছে--হয় আমরা অজরুনকে মারব, না হয তান 
আমাদের মারবেন। আমাদেব এগার অক্ষোৌঁহণশ সেনা, আর পান্ডববের সাত, তবে 
আমাদের -পবাজয় হবে কেন* বৃহস্পতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যাঁদ এক-তৃতীয়াংশ 
ন্যুন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ কববে। আমাদের সেনার আঁধক্য 'বিপক্ষসেনার 
এক-তৃতীয়াংশকে আঁতন্রম কবে। মহারাজ, 'বপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের 
তুলনায় হাীন। 

ধৃতবান্ট্র বললেন, আমাব পত্র উল্মত্তের ন্যাষ প্রলাপ বকছে, এ কখনও 
ধর্মবাজ যুধাম্ভবকে জয় করতে পারবে না। পাশ্ডবদেব বল ভঈজ্ম বথার্থরূপে 
জানেন, সেজন্যই এর যুদ্ধে বুচি নেই। সঞ্জয, যুদ্ধে জন্য পাণ্ডবগণকে কে 
উত্তেজত করছে ? সঞ্জয় বললেন, ধৃ্টদ্যুম্ন; তিনিই পাশ্ডবগণকে উৎসাহ 'দিচ্ছেন। 
ধৃতরাস্ট্র বললেন, দূর্যোধন, যুদ্ধ হ'তে নিবৃত্ত হও, অর্ধরাজ্যই তোমাদেব জীবিকা 
নির্বাহের পক্ষে যথেল্ট, পাস্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আম যুদ্ধ ইচ্ছা কার 
না, ভীজ্মদ্রোণাঁদও করেন না। 

দুযোধব বললেন, আপনার অথবা ভীম্মদ্রোণাদির ভরসায় আমি বল সংগ্রহ 
কার নি। আম, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তিন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব। 
আম জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একন্র বাস করব 
না। তীক্ষম সূচীর অগ্রভাগ 'দয়ে যে পাঁরমাণ ভঁমি বিদ্ধ করা যায় তাও আম 
পাণ্ডবদের ছেড়ে দেব না। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমি দুযেোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যম্লালয়ে যাবে। 
যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। দেবগণ পাণ্ডবদের 
পিতা, তাঁবা পূত্রদের সাহায্য করবেন, ভনম্মদ্রোণাঁদর প্রাতি অতান্ত ক্রুদ্ধ হবেন। 
দেবতাদের সঙ্গে মিলত হ'লে পাণ্ডবদের প্রাতি কেউ দৃম্টপাত করতেও পারবে না। 

দুর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভাত ত্যাগ করেই 


তে টস 


(১) যে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করে। দ্রোণপর্ব ৪-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
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দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন না। যাঁদ করতেন তবে পাণ্ডবরা এত 
কাল কষ্ট পেতেন না। দেবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ 
আমারও পরম তেজ আছে। আমি মন্্বলে আন নির্বাপণ করতে পারি, ভূমি বা 
পর্বতশিখর বিদনর্ণ হ'লে পূর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, শিলাবৃম্টি ও প্রবল বায়ু 
নিবারণ করতে পারি, জল স্তম্ভিত ক'বে তার উপব 'দয়ে রথ ও পদাতি 'নিয়ে যেতে 
পাঁর। দেব গন্ধর্ব অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে ব্রাণ করতে পারবে না। 
আমি যা বাল তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে ? 

কর্ণ বললেন, আমি পরশুবামের কাছে যে ব্রহনাস্ত্ পেয়োছি তাতেই পান্ডব- 
গণকে সবান্ধবে সংহার করব। আম পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পারচষ 1দয়ে- 
[ছিলাম সেজন্য তান শাপ দেন-_- আন্তিম কালে এই ব্লহমাস্ত তোমার স্মবণে আসবে 
না। তার পর তান আমার উপর প্রসন্ন হযেছিলেন। আমার আয এখনও 
অবাঁশস্ট আছে, ব্রহমাস্ও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয করব। মহারাজ, 
ভীঙ্মদ্রোণাদ আপনার কাছেই থাকুন, পবশুবামেব প্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে 
পান্ডবদের বধ করব। 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ কৃতান্ত তোমার বুৃন্ধি আভভূত করেছেন তাই গর্ব 
করছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত্র কেশবেব সদর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভূত হবে। 
যে সর্পমূখ বাণকে তুম নিত্য পূজা কর তা অজনেব ধাণে তোমার সঙ্গেই 'বিনজ্ট 
হবে। যানি বাণ ও নরক অসুবের হন্তা, যিনি তোমাব অপেক্ষাও পরাক্রা্ত শত্রুকে 
সংহার করেছেন, সেই বাসুদেবই অজর্বনকে রক্ষা কববেন। 

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্যয়ই এইরূপ, কিংবা আবও আঁধক। 
কিন্তু পিতামহ ভনম্ম আমাকে কটুবাক্য বলেছেন, সেজন্য আম অস্ত্র ত্যাগ করলাম। 
ইনি যুদ্ধে বা এই সভায় আমাকে দেখতে পাবেন না। এর মৃত্যুর পর পাঁথবীর 
সকল রাজা আমার পরাক্ম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চ'লে গেলেন। 

ভীম্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রাতিজ্ঞ, কিন্তু কি ক'বে তাব প্রাতিজ্ঞা রক্ষা 
কববে?ঃ এই নবাধম যখন নজেকে ব্রাহ্মণ বলে পবশুবামেব কাছে অস্্রাবিদ্যা 
শিখোঁছল তখনই এর ধর্ম আব তপস্যা ন্ট হয়েছে। 

ধৃতরাম্টী তাঁর পূত্রকে অনেক উপদেশ 1দলেন, সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে 
বোঝালেন যে পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবধ, কিন্তু দূর্যোধন নীরবে রইলেন। তখন 
রাজারা উঠে সভা থেকে চলে গেলেন। তার পর ধৃতরাম্ট্ের অনুবোধে ব্যাসদেব ও 
গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃষমাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। 


৩২৮ মহাভারত 


॥ ভগবদযানপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। কৃ, যাঁধান্ঠিরাদ ও দ্রোপদীর আঁভিমত 


সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে গেলে যুধিষ্ঠির কৃফকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর 
কেউ নেই যিনি আমাদেব বিপদ থেকে ভ্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাম্দ্র আর 
দূর্যোধনেব আভপ্রায় কি তা তুম সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লব্ধ ধৃতরাম্ট্র আমাদের 
রাজ্য 'ফাঁরয়ে না দয়েই শান্তি কামনা করছেন, তানি স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের 
বশে মূর্খ পুত্রের মতে চলছেন। জনার্দদ, আমি আমার মাতা ও মিন্রগণকে পালন 
করতে পারছি না এর চেষে দুঃখ আব কি আছে ? দ্রুপদ বিরাট প্রভাতি রাজগণ এবং 
তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলাম, কিন্তু দুরাত্মা দূর্যোধন 
তাও দেবে না। ধনশাল' লোক ধনহীন হ'লে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক 
তত দুঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পান্ত ত্যাগ করতে পার না, 
উদ্ধারেব চেষ্টা যাঁদ আমাদের মততু হয় তাও ভাল। যাদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই 
পক্ষেরই ক্ষত হয়; যাঁরা সঙ্জন ধাঁব ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই 
বেচে থাকে । বৈব দ্বারা বৈরের নিবৃত্ত হয় না, বরং বাদ্ধ হয়, যেমন ঘতযোগে 
আঁগ্নর হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা 
সর্বতোভাবে সান্ধর চেষ্টা করব, তা যাঁদ বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুব প্রথমে 
লাঙ্গুল চালনা, তার পর গন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর যুদ্ধ করে, তাদের 
মধ্যে যে বলবান"সেই মাংস ভক্ষণ করে। মানুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ 
নেই। মাধব, এখন কি করা উঁচতঃ যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় 
এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সূহ্‌ৎ আমাদের কেউ নেই। 

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আমি কৌরবসভায় 
যাব, যাঁদ আপনাদের স্বার্থহানি না ক'রে শান্তি স্থাপন করতে পাঁর তবে আমার 
মহাপৃণ্য হবে। হযাাধান্ঠর বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার মত নয়। 
দুরোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যাঁদ তোমার প্রাত দুর্ববহার কবে তবে তা 
আমাদের অত্যন্ত দুঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দূর্যোধন পাপমাত তা আমি জানি, 
কিন্তু আমি যাঁদ সান্ধর জন্য তাঁর কাছে যাই তবে অন্য লাভ না হ'লেও লোকে 
আমাদের যষ্ধাপ্রয় বলে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ক্লূদ্ধ করতেও সাহস 
করবেন না। 

যুধাম্ঠর বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা আঁভরুচ তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে 


উদযোগপর্ব ৩২৯ 


নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের 
1হতকর তা মদদ বা কঠোর যাই হ'ক তুমি বলবে। 

কৃ বললেন, আপনাব বদ্ধ ধর্মাশ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শন্রুতা করতে 
চান। যুদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেন্ট মনে করেন। কিন্তু ষুণ্ধে 
জযী হওয়া বা হত হওযাই ক্ষান্রযেব সনাতন ধর্ম দুর্বলতা তার পক্ষে প্রশংসনীয় 
নয়। ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ্ণ সান্ধ করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভনম্মদ্রোণাঁদর ভরসায় 
তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপনি মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁবা শুনবেন 
না। আম কৌববসভায় গিষে আপনার গুণ আর দূুর্ধোধনের দোষ দুইই বলব, 
সকলের সমক্ষে দূর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আম যুদ্ধেরই আশঙ্কা করাছি, 
বাবধ দ্্লক্ষণও দেখাঁছ, অতএব আপাঁন ষদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। 

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুমি এমনভাবে কথা ব'লো যাতে শান্তি হয়, 
যুদ্ধের ভয় দোখও না। দূর্যোধন অসাঁহফু ক্রোধ, কিসে ভাল হয তা বোঝে না, 
তাকে মিষ্ট বাক্য বকলো। আমবা বরং হণঁনতা স্বীকাব করব, 'িল্তু ভরতবংশ যেন 
বিনম্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভীম্ম ও সভাসদগণকে ব'লো, তাঁদের যত্বে যেন 
দূর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌদ্রান্র স্থাঁপত হয়। আমি শান্তির জন্যই 
বলাছি, ধর্মরাজও শাল্তিব প্রশংসা করেন; অজর্ন দযাল_, 'তাঁনও যদ্ধার্থা নন। 

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ* করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য 
সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই ক'রে থাক। তুমি নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে 
শোও, সর্বদাই অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানূর 
মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষু মূদে থাক এবং প্রাযই ভ্রুকাট ও ওষ্ঠদংশন 
কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলেছিলে, “"পূবাঁদকে সূর্যোদয় 
এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি গদাঘাতে দুর্যোধনকে 
বধ করব এও সেরূপ সত্য।' তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শপথ করেছ, 
অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হযেছ। ক আশ্চর্য যুদ্ধকাল উপাস্থত হ'লে 
যুদ্ধকামীরও শচত্ত বিমুখ হয, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের বিচলন যেমন আশ্চর্য 
তোমার কথাও সেইর্‌্প। ভরতবংশধর, তোমার কুলগোৌরব স্মরণ কর, উৎসাহী হও, 
অবসার্দ ত্যাগ কর। আঁরন্দম, এই গ্লানি তোমার অযোগ্য, ক্ষত্রিয় নিজের বীর্ষে যা 
লাভ করে না তা ভোগও করে না। 

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় 'কাণৎ ধাবিত হযে বললেন, কৃষ্ণ, 
আমার উদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যরূপ মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমাব সঙ্গে 


৩৩০ মহাভারত 


বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে যে ভাসে 
সে যেমন জলের পাঁরমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি 
অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্ধসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। 
আত্মপ্রশংসা নচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার তিরস্কারে তাঁড়ত হযে আমি নিজের, 
বলের কথা বলাছ।-_-এই অন্তরণক্ষ ও এই জগৎ যাঁদ সহসা ক্ুুদ্ধ হয়ে দুই 
শিলাখন্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আমি দুই বাহ: দিয়ে তাদের রোধ করতে পাঁরি। 
সমস্ত 'পান্ডবশন্রকে আম ভূতলে ফেলে পা দিযে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর 
যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পাববে। আমাব দেহ অবসন্ন হয় 
না, মন কম্পত হয না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হ'লেও আমি ভয পাই না। সৌহার্দ্য ও 
ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আম শান্তি কথা বলোছ। 

কৃ বললেন, তোমার মনোভাব জানবাব জন্য আম প্রণয়বশেই বলোছি, 
তিরস্কার বা পাশ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমাব মাহাত্ম্য বল ও কীর্ত আম 
জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলছিলে সেজন্য শাঁজত হয়ে আম তোমার তেজ 
উদ্দীপত করোছ। 

অজরন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার 'ছল তা যাধান্ঠরই বলেছেন। 
তুম মনে করছ যে ধৃতরান্ট্রেব লোভ এবং আমাদেব বর্তমান দুববস্থাব জন্য শাঁন্তি- 
স্থাপন সুসাধ্য হবে না। "সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চই সফল হয়। তুঁম আমাদের 
িতার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর 'ি ভাবে সম্পন্ন হবে তা আনশ্চিত। 
তুম যাঁদ মনে কর যে ওদেব বধ কবাই উচিত তবে আঁবলম্বে আমাদের সেই উপদেশই 
দিও, আর বিচার ক'রো না। 

কৃ বললেন, তুমি যা বললে আম তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল 
না হ'লে কেবল পনর্ষকাবে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচ গ্রাম চেয়েছেন, 
ণিন্তু দূর্যোধনকে তা বলা উচিত নয, সেই পাপাত্সা তাতেও সম্মত হবে না। 
বাক্য ও কর্ম দ্বাবা যা সাধ্য তা আম করব, কিন্তু শান্তির আশা কার না। 

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও অর্জনের মত তুমি শুনেছ; 
সে সমস্ত আঁতনব্রম ক'বে তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের 
'স্থরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছিল, অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার 
হয়েছিল, এখন আবার অন্প্রকার হয়েছে। তোমাব প্রসাদে আমাদের কাছে সাত 
অক্ষৌহিণশ সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভাত হবে নাঃ তুমি কৌরব- 
সভায় গিয়ে প্রথমে মৃদুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শুনে 


উদ্‌যোগপর্ব ৩৩১ 


ভীম্ম দ্রোণ বিদুর ও বাহনীকরাজ অবশ্যই বুঝবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং 
তাঁরা ধৃতরাম্ট্র ও দূর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন। 
সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। 
দ্যতসভায় পাণ্টালীর নিগ্রহের পর যাঁদ দূর্যোধন নিহত না হয তবে আমার ক্রোধ 
কি ক'রে শান্ত হবে 2 ধর্মরাজ আর ভীমাজন যদ ধর্ম নিষেই থাকেন তবে আম 
ধর্ম ত্যাগ কত যুদ্ধ কবব। 
সাত্যাক বললেন, মহামাঁতি সহদেব সত্য বলেছেন, দূর্যোধন হত হ'লেই আমার 
ক্রোধের শান্তি হবে। রণককশি বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। 
সাত্যাকর কথা শুনে যোদ্ধারা চাঁরাঁদক থেকে বসংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই 
সাধ্‌ সাধন বললেন। 
অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রৌপদণ বললেন, মধুসূদন, তুমি জান যে দূর্যোধন শঠতা 
ক'রে পাণ্ডবগণকে রাজাচ্ট্যুত করেছে, ধৃতরান্ট্রের আঁভপ্রাযও সঞ্জয়ের মুখে শুনেছ। 
যাধান্ঠর পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন, দূর্যোধন সে অনুবোধও গ্রাহ্য কবে নি। রাজ্য 
না 'দয়ে সে যাঁদ সান্ধ করতে চায় তবে তুমি সম্মত হযো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের 
মিন্রদের সঙ্গে মালত হয়ে দূর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট কবতে পারবেন। তুমি কৃপা 
ক'রো না, সাম বা দান নীতিতে যে শন্রু শান্ত হয় নণ তার উপব দণ্ডপ্রয়োগই 
বিধেয়। এই কার্য পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমাব পক্ষে যশস্কব, ক্ষান্রযেরও সুখকর । 
ধর্মন্ররা জানেন, অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না রুরলে সেই দোষ 
হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদ থেকে আমার উৎপাত্ত, আমি দ্লুপদরাজেব কন্যা, ধৃঙ্টদ্যুম্নের 
ভিন, তোমার প্রিয়সখী, মহাত্মা পাশ্ডুর পূত্রবধ্‌, পণ ইন্দ্রতুল্য পণ পান্ডবের 
মাহষী; আমার মহারথ পণ্ট পুত্র তোমার কাছে আঁভমন্যুরই সমান। কেশব, তোমরা 
জীবিত থাকতে আম দ্যুতসভায় পাণ্ডবদেব সমক্ষেই নিগৃহীত হয়োছ, এদের 
নিশ্চেম্ট দেখে আমি গোবিন্দ রক্ষা কর বলে তোমাকে স্মবণ করোছ। অবশেষে 
ধৃতরাস্ট্রের বরে এ*রা দাসত্ব থেকে মাীস্ত পেয়ে বনবাসে যান্রা করেন। ধিক অজর্ননের 
ধন্রধারণ, ধিক ভীমসেনের বল, দূর্যোধন মুহূর্তকালও জীবত আছে! 
ইত্যুন্তৰা মৃদুসংহাবং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্‌। 
সুনগীলমাঁসতাপাঙ্গন সর্বগন্ধাধবাঁসতমৃ॥ 
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসমূ। 
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাঁণনা ॥ 


৩৭ মহাভারত 


পদ্মাক্ষীী পৃণ্ডরণীকাক্ষম্পেত্য গজগামনী। 
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃফা কৃফং বচনমব্রবীৎ॥ 
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ। 
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সান্ধামচ্ছতা॥ 
যাঁদ ভীমাজুনো কৃষ্ণ কৃপণো সান্ধকামূকো। 
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুনৈর্মহারথৈঃ ॥ 
পণ্ঠ চৈব মহাবীর্যাঃ পত্রা মে মধসৃদন। 
আভমন্যুং পুবস্কৃত্য যোতস্যন্তে কুরুভিঃ সহ॥৷ 
দুঃশাসনভূজং শ্যামং সংচ্ছিন্নং পাংশুগুশ্ঠিতম্‌। 
যদাহন্তু ন পশ্যাঁম কা শান্তিহদযস্য মে॥ 
ত্রযোদশ হি বর্ষাণি প্রতবক্ষন্ত্যা গতানি মে। 
নিধায হৃদয়ে মন্যুং প্রদস্তামবপাবকমৃ | 
বিদীর্যতে মে হৃদয়ং ভৰমবাকশল্যপশীড়তম্‌। 
যোহয়মদ্য মহাবাহনধর্মমেবানপশ্যাতি ॥ 


_এই কথা বলে আসতনয়না কৃষ্ণা তাঁর কোমল কৃষ্ববর্ণ কুঁগতাগ্র সুন্দর 
সর্বলক্ষণযুস্ত সর্বগন্ধাধবাঁসত মহাভুজগসদ্শ বেণী বাম হস্তে ধ'রে কৃষ্ণের কাছে 
গিয়ে বললেন, পৃন্ডবীকাক্ষ, তুমি যখন শন্লুদের সঙ্গে সাঁন্ধর কথা বলবে তখন 
সর্বদা এই বেণী. স্মরণ করো-__যা দঃশাসন হাত দিয়ে টেনোছল। ভাীমাজএন 
যাঁদ দীনভাবে সাঁন্ধ কামনা করেন তবে আমার বদ্ধ পতা ও তাঁর মহারথ পৃন্ররগণ 
কোরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, আভমন্যূকে অগ্রবতর ক'রে আমার পঁচি বীর পু্রও 
যুদ্ধ করবে। দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহ? যাঁদ ছিন্ন ও ধূলিলুশ্ঠিত না দেখি তবে 
আমার হূদয় কি ক'রে শান্ত হবেঃ প্রদীপ্ত আ্নর ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে আম 
তের বৎসর কাটিয়েছি, এখন ভীমের বাকৃশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। এই 
মহাবাহ7 আজ ধের প্রাতি মন দিয়েছেন! 

এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সন্ত ক'রে কাঁ*্পতদেহে গদ্‌গদকণ্ঠে 
রোদন করতে লাগলেন। 

কৃষ্ণ বললেন, ভাবনা, যাদের উপর তুমি বুদ্ধ হয়েছ সেই কৌরবগণ সসৈন্যে 
সবান্ধবে বনস্ট হবে, তাদের ভার্ধারা রোদন করবে। ধৃতরাম্ট্রের পূত্রগণ যাঁদ 
আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে প'ড়ে শৃগালকুরূ;রের খাদ্য হবে। 


উদযোগপর্ব ৩৩৩ 


হিমালয় যাঁদ বিচালত হয়, মোঁদন+ যাঁদ শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ 
যাদ পাঁতত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্রুসংবরণ কর, 
তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পাঁতগণ শত্ুবধ ক'রে রাজন্রী লাভ করেছেন। 


১১। কৃষ্ণের হঞ্তিনাপ;রগমন 


শরংকালের অন্তে কার্তক মাসে একাঁদন প্রভাতকালে শুভ মুহূ্তৈ কৃষ্ণ 
স্নানাহিক করে সূর্য ও আঁশ্নর উপাসনা করলেন। তার পর তান শুভযান্রার 
জন্য বৃযষস্পর্শ ব্লাহমণদের আভবাদন এবং আঁশ্ন প্রদাক্ষণ ক'রে শানর পোব 
সাত্যাককে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা তৃণীর শান্ত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অন্ন আমার রথে 
রাখ, কারণ শন্রুকে অবজ্ঞা কবা উচিত নয়। কৃষেব পাঁরচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে। 
এই রথ চতুর*বযোজিত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পুষ্পের চনে শোভিত, 
স্বর্ণ ও মাঁণরত্নে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রর্মে আবৃত। রথের উপরে গরুড়ধ্বজ স্থাঁপত 
হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাকিকে তুলে নিলেন। বশিম্ঠ বামদেব শুক্র নারদ প্রভাতি দেবর্ষধি ও 
মহর্ষগণ কৃষ্ণের দাক্ষণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দ্ুপদ বিরাট প্রভাত 
কিছুদূর অনুগমন করলেন। 

যাঁধন্ঠির বললেন, জনার্দন, যান আমাদের বাল্যর্ধাল থেকে বর্ধিত করেছেন, 
দুর্যোধনের ভয় ও মত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ ভোগ 
কবেছেন, পূাত্রাবরহবিধুরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি আভবাদন ও আঁলঙ্গন ক'রে 
আশ্বস্ত ক'রো। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি সবোদনে আমাদের পশ্চাতে 
ধাবিত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পারিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাম্ট্র 
ভীম্ম দ্রোণ কপ ও অশ*বখামা এবং বয়োজ্যেন্ঠ রাজগণকে আমাদের হযে আঁভবাদন 
ক'বো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন কারো । 

অজর্ন বললেন, গোবিন্দ, দুর্োধন যদি তোমাব কথায় অবজ্ঞা না ক'রে 
অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখ হব, তা যাঁদ না করে তবে তার পক্ষের 
সকল ক্ষান্িয়কে আম বিনষ্ট করব। এই কথা শুনে ভীম আনন্দিত হয়ে কম্পিত- 
দেহে সগর্বে গন ক'রে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈনাগণ কম্পিত হ'ল, হস্তাঁ 
অশ্ব প্রভাতি মলমূত্র ত্যাগ করলে। 

কৃষ্ধের সারথ দারুক দ্ুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর 
নারদ দেবল মৈন্রেয় কৃফদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভাত মহার্ধগণ কৃষের কাছে এসে 


৩৩৪ মহাভারত 


বললেন, মহামতি কৃষ, আমরা তোমার বাক্য ও তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় 
যাচ্ছ। তুমি নার্বঘ্। অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। 
সূর্যাস্তকালে আকাশ লোহতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বৃকস্থলগ্রামে পেশীছলেন। পাঁবচারকগণ 
তাঁর রান্রবাসের জন্য সেখানে শাবিরস্থাপন ও খাদ্যপানীীষ প্রস্তুত কবলে। কৃষ্ণ 
স্থানীয় ব্রাহমণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন। 


কৃ আসছেন এই সংবাদ দূতমূখে শুনে ধৃতরান্ট্র হ্‌স্ট হযে তাঁব উপযুত্ত 
সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দূর্যোধন নানা স্থানে সুসঙ্জিত পটমণ্ডপ 
শনর্মাণ এবং খাদ্য পেষ প্রভীতিব আযোজন করলেন। কৃষ্ণ সেসকল উপেক্ষা ক'রে 
কোরবরাজধানশর দিকে চললেন। 

ধৃতরাম্ট্র বিদুরকে বললেন, আমি কৃষকে অ*বসমেত ষোল স্বর্ণভুষত 
রথ, আটটি মদন্ত্রাবী হস্তণী, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ রুপবতন দাসী, এক শ 
দাস এবং বহ7 কম্বল ও মৃচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জল বিমল মাঁণ যা দিনে 
ও রান্রিতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দূর্যোধন ভিন্ন আমার সকল পত্র ও পো্র, 
সালংকারা বারাঙ্গনাগণ এবং অনাবৃতমনখে কল্যাণীয়া কন্যাগণ কৃষের প্রত্যুদগমনের 
জন্য যাবে। ধ্বজপতাকায় নগর সাজানো হ'ক, পথে জল দেওয়া হ'ক। 


বিদুর বললেন, মহারাজ, আপনি সরল পথে চলুন, আম বুঝতে পারাছ 
আপাঁন ধর্মের জুন্য বা কৃষের 'প্রযকামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূি- 
দক্ষিণা মিথ্যা ছল মান্ন। পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপাঁন তাও 1দতে প্রস্তুত নন, 
অথচ অর্থ দিযে কৃষকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা ৰা অন্য 
উপায়ে আপনি কৃষ্কাজ্জনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না। পূর্ণ কুম্ভ, 
পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। 'তাঁন 
কুরুপান্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপাঁন তাঁব সেই কামনা পূর্ণ করুন। 

দূর্যোধন বললেন, বিদূর সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রাতি অনুরন্ত, 
তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাবে না। তিনি নিশ্য়ই পূজাহ্ঁ কিন্তু দেশ কাল 
ণববেচনা ক'রে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তান মনে করবেন 
আমরা ভয় পেয়েছি । আমরা যুদ্ধে উদ্যোগ হয়েছি, যুদ্ধ ভিন্ন শান্তি হবে না। 


কুরু'পতামহ ভীম্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর তান 
ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। তান যা বলবেন 'বিশ্বস্তাঁচত্তে 


উদযোগপর্ব ৩৩৫ 


তোমাদের তাই করা উাঁচিত। তানি ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে 
প্রয়বাক্য বলো। 

দূর্যোধন বললেন, আম পান্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ্র করতে 
পারব না। যা'স্থির করেছি শুনুন -আম জনার্দনকে আবদ্ধ ক'রে রাখব, তা হস্ল 
যাদবগণ পাণ্ডবগণ এবং সমস্ত পাঁথবী আমার বশে আসবে। 

দুর্যোধনের এই দুরাভসান্ধ শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, এমন ধর্মীবরুদ্ধ 
কথা বলো না, হৃবীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর [তান তোমার বৈবাহিক, 
আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ । ভীঁম্ম বললেন, ধৃতরাম্ট্র, তোমাব দূুর্বদ্ধি পত্র 
কেবল অনর্থ বরণ করে, তুমিও এই পাপাত্মার অনুসরণ কবছ। কৃষককে বন্ধন করলে 
দুর্যোধন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বনষ্ট হবে। এই ব'লে ভীম্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হযে সভা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। 


প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ ক'রে হস্তিনাপুবে এলেন। দুর্যোধনের 
ভ্রাতারা এবং ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভাতি অগ্রসর হয়ে তাঁর প্রত্যুদ্গমন করলেন। রাজপথে 
বহু লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনাবীগণ উপর থেকে দেখতে লাগলেন, 
তাঁদের ভারে আতবৃহৎ অদ্রালিকাও যেন স্থানচ্ুত হ'ল। তিন কক্ষ্য মেহল) আতিন্রম 
ক'রে কৃষ্ণ ধৃতবান্দ্রের কাছে গেলেন। ধৃতরস্ট্রাদি সকলেই গান্রোথান ক'রে সংবর্ধনা 
কবলেন। পুরোহতগণ যথাবাধ গো মধুপর্ক ও জল দিয়ে কের সংকার করলেন। 
কিছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদূবের ভবনে গেলেন এবং অপরাহেন 'পিতৃজ্বস্া 
কুন্তীর সঙ্গে দেখা করলেন। 


১২। কুন্তা, দযযোধন ও বিদঃরের গৃহে কৃষ 

কৃষের কণ্ঠ আলিঙ্গন ক'রে কুন্তী সরোদনে বললেন, বংস, আমার পত্রের 
বাল্যকালেই 'পতৃহাীন হযোছল, আঁমই তাদের পালন করেছিলাম। পূর্বে যারা বহু 
এশ্বর্ষের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি ক'রে বনবাসেব কল্ট সইল? ধর্মাত্মা 
যাঁধান্ঠর ও মহাবল ভীমাজুন কেমন আছেঃ জ্যেন্ঠ ভ্রাতার বশবতর্ঁ আমার 
সেবাকারী বীর সহদেব কেমন আছেঃ যাকে আমি 'নিমেষমান্র না দেখে থাকতে 
পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? ধিনি আমার সকল পত্র অপেক্ষা প্রিয়, যান 
কুরুসভায় নিগৃহীত হয়েছিলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আম 
দূর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের 'পতারই 'নন্দা করি। বাল্যকালে যখন আম 


৩৩৬ মহাভারত 


কন্দুক নিয়ে খেলতাম তখন তিনি কেন আমাকে কুন্তিভোজের €১) হাতে 'দিয়ে- 
ছিলেনঃ আম পিতা ও ভাশনুর ধৃতরাম্দট্র কর্তৃক বাত হয়োছি, আমার বেচে লাভ 
কি? অজরনের জন্মকালে দৈববাণী হয়োছল -_ এই পাত্র পৃথবাঁজয়শী হবে, এর 
যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃষ্ণ, যাঁদ ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণশ সফল হয 
তার চেস্টা ক'রো। ধনঞ্জয় আর বুকোদরকে বলো, ক্ষান্রয় নারী যে 'নামত্ত পন্তর প্রসব 
করে তার কাল উপাস্থত হয়েছে। এই কাল যাঁদ বৃথা আতিন্রম কর তবে তা আত 
অশুভকর কর্ম হবে। উপযাস্ত কাল সমাগত হ'লে জীবনত্যাগও করতে হয়, 
তোমরা যাঁদ্ নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আম তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল- 
সহদেবকে বলো, তোমরা বিক্রমার্জত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া ক'রো না।॥ 
অজরনকৌ বলো, তম দ্রৌপদার নার্দষ্ট পথে চলবে। 

কুন্তীকে সান্তনা 'দয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনাব ন্যায় মহীয়সী কে আছেন ? 
হংসী যেমন এক হৃদ থেকে অন্য হদে আসে সেইরূপ আপনার পিতা শৃুবের (২) বংশ 
থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপানি বীবপত্রী, বীরজননণী। শীঘ্রই 
পূত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশন্নু রাজশ্রীসমন্বিত ও পাঁথবীর আঁধপাঁত দেখবেন। 

কুন্তীর নিকট বিদায নিয়ে কষ দূর্ধোধনের গৃহে গেলেন! সেখানে 
দুঃশাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে 
উপাবন্ট হ'লে দূর্যোধন তাঁকে ভোজনেব অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন 
না। দূর্যোধন বললেন, জনার্দন. তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার 
আযোজন করা 'হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরূপাণ্ডব দুই পক্ষেরই 
হিতাকাঙক্ষী ও আত্মীয, রাজা ধৃতরাস্ট্রের 'প্রয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান 
করলে এর কারণ কিঃ 

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহ্‌ তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত 
কৃতকার্য হ'লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দূর্যোধন বললেন, এমন কথা বলা 
তোমার উীঁচত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে 
পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শন্নুতা বা কলহ 
নেই, তবে আপান্ত করছ কেন? বং হাস্য ক'রে কৃ বললেন, সম্প্রীতি থাকলে অথবা 
বিপদে পড়লে পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আম 
1বপদেও পাঁড় নি। শন্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত । 


(১) আদিপর্ব ১৯-পবিচ্ছেদ দুষ্টব্য। (২) শূর-_ বসুদেবের পিতা । 
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চে 


তুমি পান্ডবদের বিদ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরূপ। যে পাণ্ডবদের শন্রুতা 
করে সে আমারও করে,যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অনুকূল। দুরাভসান্ধর 
জন্য তোমার অন্ন দূষিত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আম কেবল বিদুরের অন্লই 
খেতে পারি। 

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভীশম্ম দ্রোণ কৃপ প্রতভীতি সেখানে 
গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোম।র বাসের জন্য সুসাঁজ্জত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ 
বললেন, আপনাদের আগমনেই আমি সৎকৃত হয়োছি। ভীম্মাঁদ চলে গেলে বদুর 
বাবধ পাঁবন্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই ,তুম্ট হও, 
তোমার যোগ্য সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহন্ণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর 
অনুচরদের সঙ্গে বিদুরের অন্ন ভোজন করলেন। টি 

রান্রকালে বিদূর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উঁচত হয় নি। 
দূর্যোধন অধার্মিক ক্লোধী দুর্বনীত ও মূর্খ । সে ভঁম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির 
ভবসায় এবং বহু সেনা সংগ্রহ ক'রে নিজেকে অজেয় মনে করে। যার হিতাহিত জ্ঞান 
নেই তাকে কিছু বলা বাঁধরের নিকট গান গাওয়াব সমান। দুর্োধন তোমার কথা 
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের 
সঙ্গে পূর্বে তোমাব শত্রুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে 
এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শন্রুদে্ মধ্যে তুমি কি করে যাবে? মাধব, 
পাণ্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও আঁধক প্রীত তোমার উপর আছে, 
সেজন্যই এই কথা বল্ধছ। 

কষ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় 
হিতৈষী ব্যান্তরই উপযুস্ত। আঁম দুর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত 
রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসেছি। মৃত্যুপাশ থেকে পাঁথবীকে যে মস্ত করতে 
পাবে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানূষ যাঁদ ধর্মকার্ষে যথাসাধ্য যত্ন করে তবে সম্পন্ন 
করতে না পারলেও তার পুণ্য হয়; আবার, কেউ যাঁদ মনে মনে পাপাঁচন্তা করে 
কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজ্রগণ এইরূপ বলেন। আমি 
কুবুপান্ডবের মধ্যে শাক্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেস্টা করব, যাতে তাঁরা যুদ্ধে বিনষ্ট 
নাহন। জ্ঞাতদের মধ্যে ভেদ হ'লে যিনি সবর্্রযত্ে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিত্র 
বলা যায় না। আমি শান্তির চেম্টা করলে কোনও শত্রু বা মূর্খ লোক বলতে পারবে 
না যে কৃষ্ণ কূদ্ধ কুরুপাশ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দূর্যোধন যাঁদ আমার ধর্মসম্মত 
[হিতকর কথা না শোনেন তবে 'তিনি কালের কবলে পড়বেন। 


৬ 


৩৩৮ মহাভারত 


১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের আঁভভাবণ 


পরাঁদন প্রভাতকালে সুকণ্ঠ সূতমাগধগণের বন্দনায় 'এবং শঙ্খ ও দুন্দাভর 
রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দর্যোধন ও শকুনি তাঁর 
কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাম্ট্র ও ভীম্ম প্রীত তোমার প্রতনক্ষা করছেন। কৃষ্ণ 
আঁশ্ন ও ব্লাহমণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌস্তুভ মাণ ধারণ ক'বে বিদুরকে নিয়ে 
রথে উত্জীলেন। দর্যেধন শকুনি এবং সাত্যাক প্রভাত রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন 
করলেন। বহু সহম্ত্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষকের অগ্রে এবং বহ7 হস্তী ও রথ তাঁর 
পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অনুচরগণ শঙ্খ ও বেণুর ববে 
সবাঁদক [িনাদিত করলে। বিদুর ও সাত্যাকর হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাদ্বাবে রথ থেকে 
নামলেন। তিনি সভায় প্রবেশ করলে ধৃতরাম্ট্র ভীম্ম দ্রোণাঁদ এবং সমস্ত রাজাবা 
সসম্মানে গান্রোথান করলেন। 


ধৃতরাম্ট্রেরে আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একাট স্বর্ণভূষিত আসন কৃষ্ণের জন্য 
রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ক'রে কৃষ্ণ ভখম্মকে বললেন, নারদাঁদ 
খধাঁষগণ অন্তরীক্ষে রযেছেন, তাঁবা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা 
ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পাঁর না। ভীম্মের আদেশে 
ভৃত্যেরা মণিকাণ্চনভূষত' বহু আসন নিয়ে এল, খাঁষরা তাতে বসে অর্থ গ্রহণ 
করলেন। 


অতসাপুষ্পের ন্যায় শ্যামবর্ণ পাতবসনধারী জন্যর্দন সুবর্ণ গ্রাথত 
ইন্দ্রনশলমাঁণর ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে িবদূর একাঁট 
মৃগচর্মাবৃত মাঁণনয় পীঁঠে বসলেন। কর্ণ ও দূর্যোধন কৃষের অদূরে একই আসনে 
বসলেন। সভা নীরব হ'ল। নিদাঘান্তে মেঘধবানির ন্যায় গম্ভনীরকশ্ঠে কৃষ্ণ ধ তরাম্ট্রকে 
সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের 
বিনাশ না হয় তার জন্য আমি প্রার্থনা করতে এসোছ। আপনাদের বংশ সকল 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নামত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উীঁচত 
নয়। দূর্যোধনাদ আপনার পূন্রগণ আশিস্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভনী, এরা ধর্ম ও 
অর্থ পারহার ক'বে নিজের শ্রেম্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিম্ভুর ব্যবহার করেছেন। 
কৌরবগণের ঘোর বপদ উপাঁস্থত হয়েছে, আপনি যাঁদ উপেক্ষা করেন তবে 
পাথবীর ধংস হবে। আপাঁন ইচ্ছা করলেই এই বিপদ 'নিবারত হ'তে পারে। 
মহারাজ, যাঁদ পূর্রদের শাসন করেন এবং সান্ধর জন্য যত্নবান হন তবে দুই পক্ষেরই 


উদযোগণপর্ব ৩৩৯ 


মঙ্গল হবে। পান্ডবগণ যাঁদ আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্ও আপনাকে জয় করতে 
পারবেন না। যে পক্ষে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভাতি আছেন সেই পক্ষে যাঁদ 
পণ্পাণ্ডব ও সাত্যাক প্রভৃতি যোগ দেন তবে কোন্‌ দুর্বাদ্ধ তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে চাইবেঃ কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলিত হ'লে আপান অজেয় ও পত্রথব্ীর 
আঁধপাঁত হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সান্ধ করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা 
আপনার পূত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ'লে আপনার কি সুখ হবে বলুন। পাঁথবীর সকল 
রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধবংস করবেন। মহারাজ, 
এই প্রজাবর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপনি প্রকাতিস্থ হ'লে এরা জীবিত থাকবে। 
এরা নিরপরাধ, দাতা, লজ্জাশশীল, সঙ্জন, সদ্‌্বংশীয়, এবং পরস্পরের সূহৃৎ, আপাঁন 
মহাভয় থেকে এদের রক্ষা করুন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে 
এখানে সমবেত হয়েছেন, এরা ক্রোধ ও শন্রুতা ত্যাগ ক'রে পানভোজনে তৃপ্ত হয়ে 
নিরাপদে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যান। 'পিতৃহশন পাণ্ডবগণ আপনার আশ্রয়েই 
বার্ধত হয়েছিলেন, আপাঁন এখনও তাঁদের পুত্রের ন্যায় পালন করুন। পাশ্ডবগণ 
আপনাকে এই কথা বলেছেন -- আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং 
এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করেছি, তথাপি প্রাতিজ্ঞা ভঙ্গ করি নি। 
আপানি আমাদের 'পতা, আপনিও প্রাঁতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ 
দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপানি পিতা হয়ে 'আমাদর সংপথে আনুন, 
নজেও সৎপথে থাকুন। পান্ডবরা এই সভাসদ্গণকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন, এ*রা 
ধর্মজ্র, যেন অন্যায় কার্য না করেন, যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে 
বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদূগণও 'বিনম্ট হন। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহণপাল আছেন তাঁরা বলুন 
আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা । মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, আপান ক্ষান্তয়গণকে 
মৃত্যুপাশ থেকে মস্ত করুন, ক্রোধের বশনীভূত হবেন না। অজাতশন্রু ধর্মাত্মা যুধান্ঠর 
আপনার সঙ্গে যেরুপ ব্যবহার করেছেন তা আপাঁন জানেন। জতুগৃহদাহেব পর 
[তিনি আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসৌছলেন। আপাঁন তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়েছিলেন, 
[তিনি সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধশন করোছিলেন, আপনার মর্ধাদা লঙ্ঘন 
করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করোছলেন। সে 
অবস্থাতেও এবং দ্রোপদীর নিগ্রহ দেখেও যুধিষ্ঠির ধৈর্ষচ্যুত হন নি। মহারাজ, 
পাণ্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত, আপনি যা 'হিতকর 
মনে করেন তাই করূন। 
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১৪। প্লাজা দম্ভোদভব -_ সখমঠথ ও গর্ড় 


সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্কবাক্যের প্রশংস! 
করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে বোমাণ্চিত হযে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য 
পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দম্টান্ত বলাছি শুনুন ।-_ পুরাকালে, 
দম্ভোদূভব নামে এক রাজা ছিলেন, তান সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার 
অপেক্ষ, শ্রেঘ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে কনা। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে 
তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই পুবুষশ্রেষ্ঠ তপস্যা 
করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দম্ভোদভব বিশাল 
সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গিয়ে ক্ষুতীপপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই খাঁষকে দেখলেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে যদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ বললেন, এই আশ্রমে ক্রোধ 
লোভ অস্ত্রশস্ত্র বা কুঁটিলতা নেই, এখানে যুদ্ধ হ'তে পারে না, তুমি অন্য 
যাও, পৃথবীতে বহ: ক্ষান্রয় আছে। দম্ভোদভব শুনলেন না, বার বাব যুদ্ধ কবতে 
চাইলেন। তখন নর খাঁষ এক মুষ্টি ঈষীকা (কাশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যৃদ্ধকামী 
ক্ষান্রয়, তোমার অস্ত আর সৈন্যদল নিয়ে এস। বাজা শরবর্ষণ কবতে লাগলেন, কিন্তু 
তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর ধাঁষ ঈষাঁকা দিষে সৈন্যগণের চক্ষদ্র কর্ণ নাঁসকা বিদ্ধ 
করতে লাগলেন। ঈষাঁকাষ আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বেতবর্ণ হযে গেছে দেখে রাজা নর 
খাঁষর চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি ব্লাহমনণের হিতকামী 
এবং নির্লোভ নিরহংকার জিতোন্দ্িয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না 
জেনে কাকেও আরুমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদৃভব প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 


উপাখ্যান শেষ ক'বে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ খাঁষ নব 
অপেক্ষাও শ্রেম্ঠ, নর-নারায়ণই অজন-কৃষ হয়ে জন্মেছেন। আপনি সদব্দ্ধি 
অবলম্বন ক'বে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সান্ধ করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না। 


মহর্ষি কন্ব বললেন, দূর্যোধন, মনে করো না যে তুমিই বলবান, বলবান 
অপেক্ষাও বলবান দেখা যায। একটি পুবাতন ইতিহাস বলাছি শোন। __ইন্দ্রসারাঁথ 
মাতলির একটি অনুপমব্পবতী কন্যা ছিল, তার নাম গৃণকেশী। মাতাল তাঁর 
কন্যার যোগ্য বব কোথাও না পেষে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরণের 
কাছে যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর 'নর্বাচন ক'রে দেব। 
নারদ মাতলিকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে 'বাবধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। মাতাল 
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বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চলুন। নারদ মাতাঁলকে 
দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপুরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পুরুষকে 
নির্বাচন করতে পার। মাতাল বললেন, দানবদের সঙ্গে আম সম্বন্ধ করতে পারি 
না, তারা দেবগণের বিপক্ষ । অন্যত্র চলুন, আম জানি আপনি কেবল বিরোধ ঘটা্তি 
চান। তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নির্দয় 
সর্পভোজী, কিন্তু কাত ক্ষত্রিয় এবং বর উপাসক। মাতাল সেখানেও বর 
নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথবীতলে নিযে গেলেন, 
যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন, যাঁর ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপাত্ত। 

তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাসাকর পুবীতে গেলেন। সেখানে একট 
নাগকে বহঃক্ষণ দেখে মাতালি প্রশ্ন করলেন, এই স্দদর্শন নাগ কার বংশধর 2 একে 
গুণকেশনীর যোগ্য মনে কাঁর। নারদ বললেন, ইনি এঁরাবত নাগের বংশজাত আর্যকের 
পৌন্র, এর নাম সুমুখ। কিছুকাল পূর্বে এর পিতা চিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত 
হয়েছেন। মাতাল প্রীত হয়ে বললেন, এই সুমখই আমাব জামাতা হবেন। 
সমুখের পিতামহ আর্যকের কাছে গয়ে নারদ মাতাঁলর ইচ্ছা জানালেন। আর্ক 
বললেন, দেবার্ধ, ইন্দ্রের সখা মাতাঁলর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়» কিন্তু 
গবুড় আমার পন্ত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পবে সুমূখকেও 
খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মাতাল বললেন, সুমুখ আমাব সঙ্গে 
ইন্দ্রের কাছে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন। 

নারদ ও মাতাল সুমুখকে নিয়ে দেবরাজেব কাছে গেলেন, 'সৈখানে ভগবাম 
াবফুও ছিলেন। নারদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বিষ বললেন, বাসব, সুমুখকে 
অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায় দিলেন, কিন্তু অমৃত পান 
করালেন না। তার পর সৃমৃখ ও মাতাঁলকন্যা গুণকেশশীর বিবাহ হ'ল। 

সূমুখ দীর্ঘায় পেয়েছেন জেনে গবুড় ক্রুদ্ধ হযে ইন্দ্রকে বললেন, তুমি 
আমাকে নাগভোজনের বর 'দযোছলে, এখন বাধা দিলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আম 
বাধা দিই নি, বিফুই সুমুখকে অভয় 'দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আমি 
ন্রভুবনের অধশবর হবাব যোগ্য, তথাপি পরের ভৃত্য হয়োছি। তুমি থাকতে বিষ 
আমার জাঁবকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর 'বিষুই আমার গৌরব নম্ট করেছ। 
তার পর গরুড় 'বিফুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আম 
অক্রেশে বইতে পার, ভেবে দেখ কে আঁধক বলবান। বিষ বললেন, তুমি আত দুর্বল 
হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অন্ডজ, আমার কাছে আত্মশলাঘা ক'রো না। 


৩৪৭ মহাভাগ্ত 


আম নিজেই নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যাঁদ আমার বাম 
বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই ব'লে বিষ তাঁর বাম 
বাহ গরদড়ের স্কন্ধে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে 
গরুড় প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধবজবাসী পক্ষী মান্র, আমাকে ক্ষমা 
কব। তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই। তখন 
[বষ্ু তাঁর পদাঙ্গুজ্ঞ দয়ে সমুখকে গরুড়ের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবাঁধ 
সূমূখের সঙ্গে গরুড় আববোধে বাস করেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'বে কণ্ব বললেন, গবুডেব গর্ব এইবূপে নম্ট হযোছিল। 
বংস দুর্োধন, যে পযন্ত তুমি যুদ্ধে পাণ্ডবদেব সম্মুখীন না হচ্ছ সেই পর্য্তই 
তুমি জীবিত আছ। তুমি বিবোধ ত্যাগ কর, বাসুদেবকে আশ্রয ক'রে নিজের কুল 
রক্ষা কর। সর্বদশর্শ নারদ জানেন, এই কৃষই চক্ষগদাধর বিষু। 

দূর্যোধন কণ্বের দিকে চেষে উচ্চহাস্য করলেন এবং গ্রজশ[্ডতুল্য নিজেব 
উরুতে চপেটাঘাত ক'বে বললেন, মহার্ধ, ঈশবর আমাকে যেমন সৃন্টি কবেছেন এবং 
ভবিষাতে আমার যা হবে আম সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন ? 


১৫। 'বিশবামিন্র, গালব, যযাতি ও মাধৰী 


নারদ বললেন, দূর্যোধন, সৃহূদগণের কথা তোমার শোনা উচিত, কোনও 
[বিষয়ে নিবন্ধ (জিদ) ভাল নয়, তার ফল ভয়ংকর হয। একটি প্রাচীন ইতিহাস 
বলছি শোন।--পুরাকালে বিশ্বামিত্র যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর কাছে 
বাঁশম্ঠের রুপ ধ'রে স্বয়ং ধর্মদেব উপাঁষ্থত হলেন। ক্ষুধার্ত আতাঁথকে দেখে 
বিশ্বামন্ত্র ব্যস্ত হয়ে পরমান্নের চর পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করলেন 
না, অন্য তপস্বীদেব অন্ন ভোজন করলেন। তার পর বিশ্বামত্র অভুন্ত অন্ন নিয়ে 
এলে ধর্ম বললেন, আমি ভোজন করোছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আঁস তত কাল তুমি 
অপেক্ষা কর। বিশ্বামিত্র দুই হাতে মাথার উপর অন্নপান্ন ধবে বাযুভোজী ও 
নিশ্চেম্ট হযে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পাঁরচর্যা করতে লাগলেন। 
এক বৎসর পরে বাঁশষ্ঠর্পী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রার্ধ, আম তুম্ট হয়োছি। 
এই ব'লে তিনি অন্ন ভোজন ক'রে চলে গেলেন। 

বিশবামনর ক্ষত্রিয়ত্ব ত্যাগ ক'রে ব্রাহন্রণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে 
গালবকে বললেন, বৎস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, 
আপনাকে গবদাক্ষণা কি দেব? তান বার বার এই প্রশ্ন করায 'বিশ্বামন্তর 


উদযোগপর্ব ৩৪৩ 


ঝি 


1কশ্চিং ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কান্তি চন্দ্রের 
ন্যায় শুভ্র এবং একাট কর্ণ শ্যামবর্ণ। 

গালব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে 'বিষুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর 
সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হস্তব। 
গরুড় গালবকে নিয়ে নানা দকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পাঁরশেষে রাজা 
যযাতর কাছে এসে গালবের গরুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাঁতি 
বললেন, সখা, আমি পূর্বের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহমার্ধকে নিরাশ 
করতেও পার না। গ্ালব, আপাঁন আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, বাজারা এই 
কন্যাব শুজ্কস্বরূপ নিশ্চয় আপনার অভ৭স্ট আট শত অশ্ব দেবেন, আমও দৌহিত্র 
লাভ কবব। 

যযাঁতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব অযোধ্যার রাজা হর্যশ্বের কাছে 
গেলেন । তাঁব প্রার্থনা শুনে হর্য্ব বললেন, এই কন্যা আত শুভলক্ষণা, ইনি 
রাজচক্রবতরঁ পুত্রের জল্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপাঁন শুজ্কস্বরূপ যা চান 
তেমন অশ্ব দুই শত মান্র আমার আছে। আম এই কন্যাব গর্ভে একটি পত্র 
উৎপাদন করব, আপাঁন আমার অভীম্ট পূর্ণ করুন। মাধবী গালবকে বললেন, 
এক ব্রহমবাদী মুনি আমাকে বর দিয়েছেন -_-তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার 
কুমারী হবে। অতএব আপানি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে 
আরও তিন রাজার কাছে আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ 
হবে, আমারও চার পূত্র লাভ হবে। গালব হযশ্বকে বললেন, "মহারাজ, আফার 
শুল্কের চতুর্থাংশ দয়ে আপাঁন এই কন্যার গভে একাট পত্র উৎপাদন করুন। 

যথাকালে হর্যব বসূমনা নামে একটি পূত্র লাভ করলেন। তখন গালব 
তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি অভাঁম্ট পূত্র পেয়েছেন, এখন অবাঁশল্ট 
শুল্কের জন্য আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্যশ্ব তাঁর 
প্রাতশ্রুতি অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলেন, মাধবীও পনর্বার কুমারী হয়ে 
গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গালব একে একে কাশঈীরাজ 'দবোদাস এবং 
ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অ*ব দিয়ে মাধবীব 
গভে” পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পাত্রের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও 1 শাবি। 

গরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহার্ধ খচক কান্কুব্জরাজ গাধিকে 
এইরূপ সহম্র অশ্ব শুল্ক 'দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতশকে 'ববাহ করেছিলেন। এই 
সকল অশ্ব খচ়ীক বরুণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাধি ব্রাহমণগণকে সমস্ত 


৩৪৪ মহাভারত 


অশ্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্যশব দিবোদাস ও উশননর প্রত্যেকে দুই শত 
অধ্ব ক্রয় কবেন, অবাঁশম্ট চার শত পথে অপহৃত হয়। এই কারণে আর এরূপ অশ্ব 
পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামিন্রকে দক্ষিণা দাও। 
'. বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপাঁনি গুরদদাক্ষিণাস্বর্প এই 
ছয় শত অ*ব নিন এবং অবশিষ্ট দুই শতের পাঁববর্তে এই কন্যাকে নিন। তিন 
জন রাজার্ধ এ*র গর্ভে নট ধার্মক পূত্র উৎপাদন করেছেন, আপাঁন চতুর্থ পৃন্তর 
উৎপাদন করুন। বিশ্বামিন্র বললেন, গালব, তুম প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও মি 
কেন, তা হ'লে আমার চারটি বংশধব পূত্র হ'ত। বিশ্বামিন্র মাধবীকে নিলেন, 
অ*্বগ্ীল তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল । যথাকালে অস্টক নামে মাধবীর 
একাঁট পাত্র হ'ল। বিশ্বামিত্র এই পূত্রকে ধর্ম অর্থ ও অশ্বগাঁল দান করলেন এবং 
মাধবীকে শিষ্য গালবেব হাতে দিয়ে বনে চ'লে গেলেন। 

গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম পুত্র বসুমনা দাতা, 'দ্বতীষ 
প্রতর্দন বীঁব, তৃতীয় শাবি সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অস্টক যজ্ঞকারী। তুমি এই চার 
পুত্র প্রসব ক'রে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার পিতাকে উদ্ধাব করেছ ' 
তার পর গরুড়ের সম্মাত নিয়ে গালব মাধবীকে যযাঁতির হস্তে প্রত্যর্পণ ক'রে বনে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

যযাঁতি তাঁর কন্যাব স্বযংবব কবাবার ইচ্ছা কবলেন। যযাতিপাত্র যদ্‌ ও 
পুরু ভাঁগননকে রথে নিয়ে গঞ্গাষমুনাসংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহু রাজা এবং 
নাগ যক্ষ গন্ধর্ব "প্রভাতি স্বয়ংবরে উপাঁস্থত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান 
ক'রে তপোবনকেই বরণ করলেন। তিনি মৃগীর ন্যায় বনচারিণী হয়ে বিবিধ ব্লতনিষম 
ও ব্রহমচর্য পালন ক'রে ধর্মসণ্য় কবতে লাগলেন। 

দীর্ঘ আযু ভোগ ক'রে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহহ বর্ষ স্বর্গবাসেব পর 
তানি মোহবশে দেবতা খাঁষ ও মনুষ্যকে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্বর্গবাসী 
রাজার্ধগণ তাঁকে ধিক্কার 'দিষে কললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? 
সকলেই' বললেন, আমরা একে চিনি না। তখন যফাঁতির তেজ নম্ট হ'ল, 1তাঁন' তাঁর 
আসন থেকে চ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে 
তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি অত্যন্ত মদগার্বত, সকলকেই অপমান কর, তুম স্বর্গবাসের 
যোগ্য নও, গর্বের জন্যই তোমার পতন হ'্ল। যষাঁত 'স্থর করলেন, আম সাধুজনের 
মধ্যেই পাঁতিত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বসুমনা শাব ও অন্টক নৈমিষারণ্যে বাজপেয় 
যজ্ঞ করাছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন ক'রে যযাঁত সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ 
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করলেন। তখন মাধবীও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা যযাঁতিকে 
প্রণাম ক'রে বললেন, এই চার জন আমার পত্র, আপনার দৌহিন্র। আম যে ধর্ম সণ্য় 
করেছি তার অর্ধ আপাঁন নিন। প্রতর্দন প্রীতি রাজারা তাঁদের জননশ ও মাতামহকে 
প্রণাম করলেন। গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার 
অস্টম ভাগ নিয়ে আপান স্বর্গারোহণ করুন । 

সাধুজন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন তৎক্ষণাৎ যযাঁতর পতন নিবারিত 
হ'ল। প্রতর্দন প্রতীতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সংকর্মের ফলে যে পূণ্য লাভ করেছি 
তা আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপান স্বর্গারোহণ করুূন। যযাঁতি ভূমি স্পর্শ 
করলেন না, দৌহিন্রগণের উীন্তর সঙ্গে সঙ্গে পৃঁথবী ত্যাগ ক'রে স্বর্গে উঠতে 
লাগলেন। দেবতাবা তাঁকে সাদরে আঁভনন্দন করলেন। ব্লহম্বা বললেন, মহাবাজ, তুম 
বহ যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন ক'রে যে পণ্য অর্জন করোছলে তা তোমার আঁভমানের 
ফলে নম্ট হয়েছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদেব ধিক্কার পেয়ে পাঁতিত হয়োছলে। 
আভমান বলগর্ব হিংসা কপটতা বা শঠতা থাকলে স্বর্গভোগ চিবস্থাযী হয না। 
উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান ক'রো না, গার্বত লোকে শান্তি পাষ না। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যষাতি স্বর্গচ্যুত হয়ে- 
ছিলেন, আঁতশয় নির্বন্ধেব জন্য গালবও দুঃখভোগ কবোছলেন। দূর্যোধন, তুমি 
অভিমান ক্লোধ ও যুদ্ধের আঁভপ্রায় তাগ কর, পান্ডবদেব "সঙ্গে সন্ধি কর। 


১৬। দ;যোধনের দ;রাগ্রহ 


ধৃতরাম্ট্র বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমও সেরূপ ইচ্ছা কার, 
কিন্তু আমাব শাল্ত নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসঙ্গত ও ন্যাষ্য, কিন্তু বস, 
আমি স্বাধীন নই, দুরাত্মা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী িদুর ভাচ্ম 
প্রভীতির কথাও দূর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দর্বাদ্ধকে বোঝাবার চেষ্টা কর। 

কৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, পুবুষশ্রেম্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার 
জন্ম, তুমি শাস্তজ্ঞ ও সর্বগূণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সঙ্জনের প্রবৃত্ত 
ধর্মার্থযুস্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরণতই দেখাঁছ। ধৃতরাম্ট্র, ভীম্ম, দ্রোণ, 
কৃপ, অশ্বথামা, বদর, সোমদত্ত, বাহযীকরাজ, বিকর্ণ (১), 'বাবিংশাঁতি (১), সঞ্জয় এবং 
তোমার জ্ঞাতি ও মিন্রগণ সকলেই সান্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবতর্ঁ হও। 


(১) দুর্ধোধনের ভ্রাতা। 


৩৪৬ মহাভারত 


যে লোক শ্রেম্ঠ সূহৃদৃগ্গণের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হান মন্দ্রণাদাতাদের মতে চলে সে 
ঘোর বিপদে পড়ে। তুমি আজন্ম পান্ডবদের সঙ্গে দরব্যবস্থার করে আসছ কিন্তু 
তাঁরা তা সয়েছেন। পান্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, 
কর্ণ দুঃশাসন শুনি প্রভাতির সহায়তায় তুমি এ*বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত 
সৈন্য এবং ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভাতি সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
পারবেন না। খান্ডবপ্রস্থে যান দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভাতিকে জয় করেছিলেন, কোন্‌ 
মানুষ তাঁর সমকক্ষ ? শুনোছ বিরাটনগরে বহুজনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ 
হয়েছিল, সেই যুদ্ধই আমার উীন্তর যথেষ্ট প্রমাণ। যান সাক্ষাৎ মহাদেবকে যুদ্ধে 
সন্তুষ্ট করোছলেন, আমি যাঁর সঙ্গে থাকব, সেই অর্জনকে তুমি জয় করবার আশা 
কর! রাজা দূর্যোধন, কৌরবকুল যেন বিনস্ট না হয, লোকে যেন তোমাকে নষ্টকীর্ত 
কুলঘম না বলে। পান্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে এবং ধৃতরাম্ট্রকে মহারাজের 
পদে প্রাতিজ্ঠিত করবেন, তুমি তাঁদের অর্ধ রাজ্য দিয়ে রাজলক্ষণ লাভ কর। 

ভীম্ম দুরোধনকে বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুলঘ্য কুপুরুষ 
হয়ো না, হিতৈষাঁদের বাক্য লঙ্ঘন ক'রে কুপথে যেয়ো না, িতামাতাকে শোকসাগরে 
মগ্ন কারো না। দ্বোণ বললেন, বংস, কেশব ও ভনম্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাক্যই 
বলেছেন, তুমি এ*দের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান ক'রো না। আত্মীয়বর্গ ও সমস্ত 
প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ধাজুন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজেয় 
জেনো। বিদুর বললেন, দূর্যোধন, তোমার জন্য শোক কার না, তোমার বৃদ্ধ 1পতা- 
মাতার জন্যই কর্সি। তোমার কর্মের ফলে এ'রা অনাথ ও মিন্রহীন হয়ে ছিন্নপক্ষ 
পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশক কুপ্‌ত্রকে জল্ম দেবার ফলে ভক্ষুক হবেন। 
ধৃতরাম্ট্র বললেন, দূর্যোধন, মহাত্মা কের কথা আতিশয মঞ্গলজনক, তাতে অলব্ধ 
বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ বিষয়ের রক্ষা হবে। তুমি যাঁদ এ'র অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর 
তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে। ভীঁম্ম ও দ্রোণ বললেন, দূর্যোধন, য্ম্ধারম্ভের পৃবেইি 
শন্রুতার অবসান হ'ক। তুম নতমস্তকে ধর্মরাজ যাঁধান্ঠরকে প্রণাম কর, 'তাঁন তাঁর 
সুলক্ষণ দাক্ষণ বাহু তোমার স্কম্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দন; 
ভীমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমাকে মাঁলত দেখে 
এই রাজারা সকলে আনল্দাশ্র মোচন করুন। 

দুযোধন কৃষককে বললেন, তুমি বিবেচনা না ক'রে কেবল পাশ্ডবদের প্রাত 
প্রীতির বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি 'বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ__ 
তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না! বিশেষ চিন্তা ক'রেও 
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আম নিজের বৃহৎ বা ক্ষদুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাশ্ডবগণ দ্যুতক্ৰীড়া 
ভালবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসোছিলেন। সেখানে শকুনি তাঁদের রাজ্য জয় 
করোছিলেন তাতে আমার কি দোষ? বাঁজত ধন পিতার আজ্জায় তাঁদের ফিরিয়ে 
দেওয়া হয়োছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজত হয়ে বনে গিয়োছিলেন, তান্তেও 
আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে ক জন্য তাঁরা কৌরবদের শবুগণের সঙ্গে মালিত 
হয়ে আমাদের [িনম্ট করতে চান ? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে আমরা ইন্দ্র 
কাছেও নত হব না। পান্ডবদের কথা দূরে থাক, দেবতারাও ভ্জ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণকে 
পবাস্ত করতে পারেন না। আমরা শন্লুব নিকট নত না হযে যাঁদ যুদ্ধে বীরশয্যা 
লাভ কার তবে বন্ধ্গণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশব, পূর্বে আমার পিতা 
পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দয়েছিলেন, আম জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা 
তা পাবেন না। যখন আমি অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের 
বশে পিতা যা দিতে চেয়োছলেন এখন তা আম দেব না। তাঁক্ষণ সূচীর অগ্রভাগে 
যে পাঁরমাণ ভূমি 'বিদ্ধ হয, তাও আম ছাড়ব না। 

ক্রোধচণ্ঠলনযনে হাস্য ক'রে কৃ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ীরা যুদ্ধে 
বীবশয্যাই লাভ করবে। পাশ্ডবদের এ*বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুনিব সঙ্গে 
দ্যতসভার আয়োজন করেছিলে । তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে 
নির্যাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দুঃশাসন অনার্ষের ন্যায় বহু 'নিম্ঠুর কথা 
বলোছলে। বারণাবতে পণ্টপান্ডব ও কুন্তকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে । 
সর্বদাই তুম পান্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার ক'বে আসছ, তবে তুমি অপরাধণ 
নও কেন” তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাত্মা, 
এশ্বর্যভ্রন্ট ও 'নিপাতিত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে। 

দুঃশাসন দূর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপনি যাঁদ সাম্ধ না করেন, তবে 
ভীঁত্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে 
দেবেন। এই কথা শুনে দূর্ধোধন কুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃবাস ফেলতে 
ফেলতে সভা থেকে উঠে চলে গেলেন; তারি ভ্রাতারা মল্তীরা এবং অনুগত রাজারাও 
তাব অনুসরণ করলেন। 

ভীঙ্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন 'দয়ে যে লোক ক্রোধের বশবতর হয়, 
শশঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শত্রুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বত্ধগণ 
মহা অন্যায় করেছেন, একটা মুর্খকে রাজার ক্ষমতা 'দয়েছেন অথচ তাকে নিয়াল্মিত 
করেন নি। ভরতবংশশয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা কার তা 


১৪৮ মহাভারত 


আপনাদের অনুমোদিত হবে।--দরাত্মা কংস তার পিতা ভোজরাজ উগ্রসেন জশীবত 
থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আম তাকে বধ ক'রে পুনর্বার উগ্রসেনকে 
রাজপদে বঁসয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ ও অন্ধক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ 
ক*র স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসুরের যুদ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে 
'বিভন্ত হয়ে ধবংসের মুখে যাচ্ছিল তখন ব্রহন্ার আদেশে ধর্মদেব দৈত্যদানবগণকে বজ্ধন 
ক'রে বরুণের নিকট সমর্পণ করোছলেন। আপনারাও দুর্ধোধন কর্ণ শকুনি আর 
দুঃশাসনকে বন্ধন ক'রে পাশ্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দুর্েধনকেই সমর্পণ 
ক'রে সাম্ধ স্থাপন করুন। মহাবাজ ধৃতরাম্ট্র, আপনার দুর্বলতার জন্য যেন ক্ষত্রিয়- 
গণ বিনম্ট না হন।-_- 

ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। 

গ্রামং জনপদস্যার্থে আল্মার্থে পৃথিবীং ত্যজে॥ 


__-কুলরক্ষাব প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষাব জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষাব 
জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করবে। 


১৭। গান্ধারীর উপদেশ -_কৃষ্ণের সভাত্যাগ 


কৃষের কথায ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে বদুরকে বললেন, দূরদার্শনী গান্ধারীকে 
'এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দুোধনকে অনুনয় করব। গ্রান্ধারী এলে 
ধৃরাম্ট্র বললেন্ট তোমার দুরাত্মা অবাধ্য পত্র প্রভুত্বের লোভে রাজ্য ও প্রাণ দুই 
হারাচ্ছে, সুহ্‌দূগরণের উপদেশ না শুনে সে অশিল্টের ন্যায় সভা থেকে চ'লে গ্নেছে। 

গান্ধারী বললেন, আশম্ট আবনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উঁচত 
নয় তথাপি সে পেয়েছে। মহারাজ, তুমিই দোষী, পুত্রের দুষ্ট প্রবৃত্ত জেনেও 
স্নেহবশে তার মতে চলেছ, মৃঢ দূরাত্মা লোভী কুসঙ্গণ পনত্রকে রাজ্য 'দয়ে এখন তার 
ফল ভোগ করছ। 

ধৃতরাম্ট্েরে আদেশে বিদুর দুর্োধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। 
'গান্ধারী বললেন, পুত্র, তোমার 'পতা ও ভগজ্মদ্রোণাঁদ সৃহ্দূবর্গের কথা রাখ। 
রাজত্বের অর্থ মহৎ প্রতুত্ব, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। 
যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, কেউ 
তার সহায় হয় না। পান্ডবগণ এঁক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মালিত হ'লে 
ভাম সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভঙ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য. 


উদযোগপবঁ ৩৪৯ 


কৃফাজুন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তিন উভয় পক্ষের 
মঙ্গল করবেন। যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় 
না। তুমি তের বংসর পান্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের 
জন্য তা বার্ধত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মূঢ়, তুমি মনে কর ভাঁম্ম ঘ্লোণ 
কৃপ প্রভীত তোমার জন্য যুদ্ধে সর্ব শান্ত প্রয়োগ করবেন, 'িন্তু তা হবে না। কারণ, 
এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান আঁধকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এদের 
সমান স্নেহসম্বঙ্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা আধকতর ধর্মশীল। ভাম্মাদ তোমার অন্নে 
পালিত সেজন্য জীবন বিসর্জন দতে পারেন, কিন্তু যুধান্ঠরকে শব্রুরুপে দেখতে 
পারবেন না। বংস, কেবল লোভ করলে সম্পান্তলাভ হয় না, লোভ ত্যাগ কর, 
শান্ত হও। 

মাতার কথায় অনাদব দেখিয়া দুর্োধন রুদ্ধ হয়ে শকুনি কর্ণ ও 
ঃশাসনের কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে স্থির করলেন, কৃষ্ণ ক্ষিপ্রকার, তিনি 
ধৃতরাম্ট্র আর ভীম্মের সঙ্গে মিলত হয়ে আমাদেব বন্ধন করতে চান; অতএব 
আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহশত করব, তাতে পাণ্ডবরা বিমূঢ় ও নিরুৎসাহ 
হযে পড়বে। ধৃতরাম্ট্র রুদ্ধ হয়ে বারণ করলেও আমরা কৃষককে বন্ধন ক'রে শন্রুর, 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

দূর্যোধনাদির এই আঁভসান্ধি বুঝতে পেবে সাত্যকি সভা থেকে বোরয়ে 
কৃতবর্মাকে বললেন, শীঘ্র আমাদের সৈন্য ব্যৃহবদ্ধ কর এবং বর্ম ধারণ ক'রে তুমি 
এই সভাব দবারদেশে থাক। তার পর সাত্যকি সভায িষে কৃষণ ধৃতর্াষ্ট্র ও 'বিদুরকে 
দুযোধনাঁদর অভিসান্ধি জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়বুদ্ধি যেমন বস্ত্র দ্বারা 
প্রজবালত অশ্নি আবরণ করতে চায়, এই মূর্খগণ সেইরূপ কৃষ্ণকে বন্ধন করতে 
চাচ্ছে। 'বিদুর ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার পনন্নেরা কালের কবলে 
পড়েছে, তারা বিগাঁহ্ত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে। 

কষ বললেন, রাজা, এরা যাঁদ আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপাঁনি 
অন্মাঁত দিন, এরা আমাকে বাঁধুক কিংবা আমই এদের বাঁধ। আম এদের 
সকলকে নিগৃহীত ক'রে পাণ্ডবদের হাতে দিতে পার, তাতে অনায়াসে তাঁদের 
কার্যাসম্ধি হবে। কিল্তু আপনার গমক্ষে আমি এই 'নান্দিত কর্ম করব না। আমি 
অনুমাত দিচ্ছি, দূর্যোধন যা ইচ্ছা হয় করূক। 

দূরোধনকে আবার ডেকে আনিয়ে ধৃতরাম্ী বললেন, নৃশংস পাপিম্ঠ, তুমি 
ক্ষুদ্রবৃদ্ধি পাপাত্বাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়ুকে ধরা 


৩৫৬০ মহাভারত 


যায় না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তক দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না; 
সেইরূপ কৃফকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না। ৃ 

কৃষ্ণ বললেন, দূর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আম একাকী, তাই 
আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ-_-পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃফিবংশীয়গণ, 
আঁদত্য রুদ্র ও বসুগণ, মহার্ধগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই বলে কৃষ্ণ 
উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহমনা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে অগ্নি, 
এবং অন্যান্য অঙ্গ থেকে ইন্দ্রাদ দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রতীতি হলধর বলরাম 
ও পণ পান্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়ুধ উদ্যত ক'রে অন্ধক ও বৃঁফবংশীয় বীরগণ 
তাঁর সম্মখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শান্ত শার্গধন; প্রভাতি সর্বপ্রকার প্রহরণও 
উপাস্থত হ'ল। কৃষের ঘোর মূর্ত দেখে সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল 
ভীম্ম ছোণ বিদুর সঞ্জয় ও খাঁষরা চেয়ে রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের 
দিব্যক্ষু দয়োছলেন। ধূৃতরাম্ট্রও 'দিব্যদৃম্ট পেয়ে কৃষের পরম রূপ দেখলেন। 
দেবতা গন্ধর্ব খাঁষ প্রভৃতি প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হও, 
তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনম্ট হবে। তখন কৃফ পূর্ব রূপ গ্রহণ 
করলেন এবং খাঁষদের অনুমাত নিয়ে সাত্যাক আর বিদুরেব হাত ধ'রে সভা থেকে 
বোরয়ে এলেন। নারদাঁদ মহর্ষগণও অন্তত হলেন। 

দাবুকের আনত রথে উঠে কৃষক যখন প্রস্থানের উপক্রম করছিলেন তখন 
ধৃতরাম্দ্র তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পুত্রদের উপর আমার কতট;কু প্রভাব 
তস তুমি দেখলে আমার দুরভিসন্ধি নেই, দূর্যোধনকে যা বলোছি তা তুমি শুনেছ। 
সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রবত্নে শান্তির চেষ্টা করেছি। 

ধৃতরাম্্র ও ভীম্মদ্রোণাঁদকে কৃষ্ণ বললেন, কৌরবসভায় যা হ'ল তা আপনারা 
দেখলেন, দূর্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেছে তাও জানেন। ধৃতরাম্ট্রও 
বলছেন তাঁর কোনও প্রভূত্ব নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দিন আম যাঁধান্ঠরের 
কাছে ফিরে যাব। এই ব'লে কৃষ্ণ রথারোহণে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 


১৮। কৃষ্ণ ও কুল্তী--বিদলার উপাখ্যান 
কুন্তীকে প্রণাম ক'রে কৃফ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি যুধিষ্ঠিরকে আমার এই কথা ব'লো।--পন্র, তুমি 
মন্দমাত, শ্রোন্রিয় ব্লাহমণের ন্যায় কেবল শাস্ম আলোচনা ক'রে তোমার বাঁদ্ধ বিকৃত 
হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষান্রয়ের যে ধর্ম স্বয়জ্ভু ব্রহনা নির্দিষ্ট 


উদযোগ্পর্ব ৩৫১ 


করেছেন তুমি তার দকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহ থেকে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট করেছেন 
সেজন্য বাহবলই ক্ষািয়গণের উপজীব্য, সর্বদা নর্দয় কর্মে নিষুস্ত থেকে তাঁদের 
প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যাঁদ উপযুস্ত রূপে দণ্ডনশীতি প্রয়োগ করেন তবেই 
চার বর্ণের লোক স্বধর্ম পালন করেন। এমন মনে ক'রো না যে কালপ্রভাবেই রাজার 
দোষগুণ হয়; রাজার সদসং কর্ম অনসারেই সত্য ন্রেতা দ্বাপর বা কাঁল যুগ উৎপন্ন 
হয়। তুম পিতাঁপতামহর আচারত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম আশ্রয় করতে 
চাও তা রাজর্ধিদের ধর্ম নয়। দূর্বল বা আঁহংসাপরায়ণ রাজা প্রজাপালন করতে 
পারেন না। আম সর্বদা এই আশশর্বাদ করছি যে তুমি যজ্ঞ দান ও তপস্যা কর, 
শোর্ষ প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর। মহাবাহ, সাম দান ভেদ বা দণ্ডনশীতির দ্বারা 
তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদত্ত 
অল্নাঁপন্ডের প্রত্যাশা থাকতে হয় এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছে? কৃষ্ণ, আমি 
[বিদুলা ও তাঁর পুত্রের কথা বলছি, তুমি যাঁধান্ঠরকে শানও ।-__ 

বিদুলা নামে এক যশাস্বনী তেজাঁস্বিনন ক্ষত্রিয়নারী ছিলেন। তাঁর পুত্র 
সঞ্জয় সম্ধূবাজ কর্তৃক পরাঁজত হয়ে দুঃখিতমনে শুয়ে আছেন দেখে বিদুলা 
বললেন, তুমি আমার পত্র নও, তুমি কোথা থেকে এসেছ ? তুমি ক্রোধহশন ক্লীবতুল্য, 
তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা ক'রো না, অল্পে তুষ্ট 
হয়ো না, নিভর্ঁক ও উৎসাহী হও। রে ক্লীব, তোমার সকল কনীর্ত নম্ট হয়েছে, 
রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চরিন্রের 
আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়, স্ত্রীও নয়, সে কেবল মানুষেৰ সংখ্যা বাড়ায়। 
যার দান তপস্যা শোর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মান্র। 
পুত্র, নির্বাপত আশ্নর ন্যায় কেবল ধূমায়িত হয়ো না, মূহূর্তকালের জন্যও 
জহলে ওঠ, শল্রুকে আক্রমণ কর। 

বিদুলার পত্র সঞ্জয় বললেন, আমি যাঁদ যুদ্ধে মার তবে সমস্ত পাঁথবী 
পেয়েও আপনার কি লাভ হবে? অলংকার সুখভোগ বা জীবনেই বা কি হবেঃ 
শীবদুলা বললেন, যিনি নিজের বাহুবল আশ্রষ ক'রে জীবনধারণ করেন তিনিই 
কশীর্ত ও পরলোকে সদ্‌গাঁত লাভ করেন। 'সিম্ধুরাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়. কিন্তু 
তারা মূঢ় ও দুর্বল, তাই রাজাব 'বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেম্ট হয়ে আছে। তুমি 
যাঁদ নিজের পৌর্ষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। 
তাঁদের সঙ্গে 'মাঁলত হয়ে তুমি গিরিদুর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর, সিম্ধ্রাজ 
অজর অমর নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সমাঘ্ধলাভ হবে কিংবা ক্ষাত হবে তার 
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বিচার না করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি মহাকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমাদের 
মহাকুলে এসৌছ, আমি রাজ্যের অধাশ্বরী মঙ্গালময়ী ও পাঁতর আদাঁরণী 'ছিলাম। 
সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যাঁদ দানদশাগ্রস্ত দেখ তবে তোমার জশবনে 
প্রশ্মোজন কি? শন্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুখ লাভ করেন সে সুখ 
ইন্দ্রভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণাবসরজন অথবা শব্ুব বিনাশ--এ ছাড়া ক্ষাত্রয়ের 
শান্তিলাভ হ'তে পারে না। 

"সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রাতি নিষ্ঠুর, আপনার হ'দয় কৃষলোহে 
নীর্মত। আমার ধন নেই, সহায়ও নেই, ক ক'রে জয়লাভ করব? এই দারুণ 
অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোদ্ধারের ইচ্ছা নিবৃত্ত হষেছে। আপান পাঁরণতবদীদ্ধ, 
যাঁদ কোনও উপায় জানেন তো বলুন, আমি সর্বতোভাবে আপনার আদেশ পালন 
করব। 

বিদুলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বীরত্ব দৌখয়েছ তা আবাব দেখাও, 
তা হ'লেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা 'সিম্ধুরাজের উপর ক্লুদ্ধ, যাদের তিনি 
'শ্ক্তিহখন ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে 
, তুমি মিত্রতা কর। তুম জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। তোমার 
অনেক সূহ্‌ংও আছেন যাঁরা সুখদুঃখ সইতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে পালান না। 

ধবদুলার কথায় সঞ্জয়ের মোহ দূর হ'ল, তানি বাক্যবাণে তাঁড়ত হয়ে 
জননীর উপদেশে যুদ্ধে উদ্যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন। কোনও রাজা 
শঘ্নুর পড়নে "অবসন্ন হ'লে তাঁকে তাঁর মন্দ এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক 
উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েচ্ছু রাজা 'জয়' নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গাভী 
এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বারপ্রসবিনী হন। 

কুন্তীকে প্রণাম ও প্রদাক্ষণ ক'রে কৃষ্ণ ভঈঙ্মাঁদর নিকট 'বদায় 'নলেন, 
তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সঙ্গে যাত্রা করলেন। 


১৯। কৃফ-কর্ণ-সংবাদ 
যেতে যেতে কৃ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহননণদের সেবা 
করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্তের সূক্ষ7ন তত্বসকল শিখেছ। কুমারী কন্যার 
গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয়, কানীন (১) ও সহোঢ় (২)। শাস্ত্জ্ঞ পশ্ডিতগণ বলেন, 


(১) কুমারী যাকে ববাহের পূর্বে প্রসব করে। 
(২) গভর্বতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে। 


উদৃযোগপনৰ ৩৫৩ 


কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার প্দত্রের পিতা । কর্ণ। তুমি 
কানীন পূত্র এবং ধর্মানুুসারে পান্ডুরই পত্র। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমারু” 
'পতৃপক্ষীয় পান্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃফগণ দুই পক্ষকেই তোমার সহায় বলে 
জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাশ্ডবরা জানুন যে তুমি যাঁধাম্ঠরের 
অগ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র এবং আভমনাদ তোমার চরণ ধারণ 
করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও বৃঞ্চবংশীয় সকলেই তোমার পদানত 
হবেন। রাজা "৪ রাজকন্যারা তোমার আঁভষেকের জন্য হিরশ্ময় রজতময় ও” মৃূন্ময় 
কুম্ভ এবং ওষাঁধ বীজ রত্ব প্রভাতি উপকরণ নিয়ে আসবেন, দ্রোপদণীও যন্ঠ ৫১) কালে 
তোমার সঙ্গে মালত হবেন। আমরা তোমাকে পাঁথবীর রাজপদে আঁভাঁষস্ত করব, 
যুধিষ্ঠর যুবরাজ হবেন এবং শ্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভাীমসেন 
তোমার মস্তকে শ্বেত ছন্র ধববেন, অজর্ন তোমার রথ চালাবেন, আভমন্ু সর্বদা 
তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রোপদীর পাঁচ পূন্র, পাণ্টালগণ ও মহারথ 
[শিখণ্ডী তোমার অনুগমন করবেন। কুন্তীপ্র, তুম ভ্রাতৃগণে বেন্টিত হয়ে রাজ্য- 
শাসন কর, কুল্তী ও মিন্রগণ আনন্দিত হ'ন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার 
সৌোহার্দ হ'ক। 


কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বা বললে তা আম জানি, ধর্মশাস্ল অনুসারে আমি 
পাশ্ডুরই পূত্র। কুল্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের ওরসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন 
এবং 'হিতাঁচন্তা না ক'রে আমাকে ত্যাগ করেন। সতবংশীয় আধিবথ আমাকে তাঁর 
গৃহে আনেন, স্নেহবশে তখনই তাঁর পত্নী রাধার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত ইয়েছিল, তিনি 
আমার মলমূত্রও ঘে'টেছিলেন। আমি কি ক'বে তাঁর 'পিশ্ডলোপ করতে পারি ? 
অধিরথ আমাকে পূর্ন মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে করি। তান আমার 
জাতকর্মাঁদ কাঁরয়েছেন, তাঁর নিয্স্ত ব্রাহন্নণরা আমাকে বসুষেণ নাম 'দয়েছেন, তাঁর 
আশ্রয়েই যৌবনলাভ ক'রে আমি বিবাহ করেছি। পত্রীদের সঙ্গে আমার প্রেমের 
বন্ধন আছে, তাঁদের গভে আমার পূত্র-পৌঁত্ও হয়েছে। গোবিন্দ, সমস্ত পৃথিবশ 
এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পারি না, সুখের 
লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আম দূর্ষোধনের আশ্রয়ে তের বংসর 'িজ্কণ্টক রাজ্য 
ভোগ করেছি; সৃতগণের সঙ্গে আমি বহ যজ্ঞ করেছি, তাঁদের সঙ্গে আমার 


(১) পণ্চপাস্ডবের জন্য নিরধধারত পণ্চকালের আতারম্ত। 
হত 


৩৫৪ মহাভারত 


বিবাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দূর্যোধন যুদ্ধের উদযোগ করেছেন, 
দ্বৈরথ যুদ্ধে অজ“নের প্রাতযোদ্ধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধনের 
ভয়ে অথবা লোভের বশে আম তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে 
ত৷ অবশ্য হাতের জন্যই । মধুসূদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, 
ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাঁদ জানতে পারেন যে আমিই কুন্তণর প্রথম পুত্র তবে আর তিনি 
রাজ্য নেবেন না। যাঁদ আমই সেই রাজ্য পাই তবে দুর্ধোধনকেই সমর্পণ করবা 
অতএব যুধিষ্ঠিরই রাজ্য লাভ করুন, হৃষণীকেশ তাঁর নেতা এবং অর্জন তাঁর যোদ্ধা 
হয়ে থাকুন। কেশব, ন্রিলোকের মধ্যে পণ্যতম স্থান কুরুক্ষেত্রে বিশাল ক্ষত্রিয়মন্ডল 
যেন অস্ব্যুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন স্বর্গলাভ করেন। 


মৃদচ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণণ আম তোমাকে পাঁথবীর রাজ্য দিতে 
চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি 
ফিরে গিয়ে ভম্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলো, এই মাস 0১) আত শৃভকাল, এখন পশুখাদ্য 
ও ইন্ধন সুলভ, শস্য পাঁরপুষ্ট, বৃক্ষ সকল ফলবান, মাঁক্ষকা অক্প, পথে কর্দম নেই, 
জল স্বাদু হয়েছে, শীত বা গ্রীক্ম আঁধক নয়। সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন 
সংগ্রাম আরম্ভ হ"ক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের বলো যে তাঁদের অভনষ্ট পূর্ণ 
হবে, দুর্ধোধনের অনুগম্মী রাজা ও রাজপূত্্রগণ অস্ত্াঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গাঁত 
লাভ করবেন। 


কর্ণ ন্ললেন, মহাবাহু, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছঃ এই 
পাঁথবীর ধংস আনন্ন, দূর্যোধন দুঃশাপন শকুনি আর আম তার 'নিমিত্তস্বরূপ। 
আমি দারুণ স্বপ্ন ও দুর্লক্ষণ দেখোছ, তুমি যেন র্বাধরান্ত পৃথিবীকে হাতে "ধ'রে 
নিক্ষেপ করছ, অস্থিস্তূপের উপরে উঠে যুধিষ্ঠির যেন সুবর্ণপান্রে ঘৃতপায়স ভোজন 
করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পৃথিবা গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন 
তোমার হূদয়ে প্রবেশ করলে না তখন অবশ্যই পাঁথবীর বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, 
কৃ, এই মহায্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা 'কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? 
অথবা স্বগ্গেই আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছি। এই ব'লে কর্ণ কৃষকে 
গাঢ় আলঙ্গন ক'রে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান 
করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যাক তাঁদের সারাঁথকে বললেন, শীঘ্র চল। 


(১) অগ্রহায়ণ । 


উদঘোগপর্ব ৩৫৫ 


২০। কর্ণ-কুম্তী-সংবাদ 


কৃষ্ণ চলে গেলে 'বিদ্দুর কুন্তীকে বললেন, আপাঁন জানেন, যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য আমি সর্বদা চেম্টা করোছি, কিন্তু দুর্ধোধন আমার কথা শোনে 'নি। কৃদ্ধ 
ধৃতরাম্ট্র পদুত্রের বশবতাঁ হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে 
গেলেন, এখন পান্ডবগগণ যুদ্ধের উদ্যোগ করবেন। কৌরবদের দুনীশতর ফলে 
বব্রগণ বিনষ্ট *হবেন, এই িল্তা ক'রে আম 'দিবারান্ন 'বানদ্র হয়ে আঁছ। * 

কুন্তী দুঃখার্ত হয়ে/দীর্ঘ*বাস ফেলে ভাবলেন, যুদ্ধ হ'লেও দোষ, না হ'লেও 
দোষ। দুর্যোধনাদির পক্ষে ভীম্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাকবেন এজন্যই আমার ভয়। 
হয়তো দ্রোণ তাঁর শিষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন না, পিতামহ ভপম্ম হয়তো পান্ডব- 
গণের প্রতি স্নেহশীল হবেন। আঁববেচক দুর্মাত কর্ণই দুযোধনের বশবতণ” হয়ে 
পান্ডবদের বিদ্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয়। কন্যাকালে যাকে আম গভে' 
ধারণ করোছ সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে না? 


এই চিন্তা ক'রে কুল্তী গঞ্গাতীরে গেলেন। দয়ালু সত্রষ্ঠ কর্ণ সেখানে 
পূর্বমখ ও উধর্ববাহু হয়ে জপ করাছলেন। সূর্ধতাপে হয়ে শুম্ক পদ্ম- 
মালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরায়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়য়ে জর্গেক্ষা করতে লাগলেন। 
কর্ণ মধ্যাহকাল পর্য্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে 'ফিরে কুন্তীকে দেখতে 
পেলেন। তান সাঁবস্ময়ে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জীলপুটে বললেন, আম আঁধরথ-রাধার 
পত্র কর্ণ, আপনাকে আঁভবাদন করাছ, আজ্ঞা করূন আমাকে 'ক করতে হবে। 

কুন্তী বললেন, কর্ণ, তুম কৌন্তেয়, রাধার গরজাত নও, আঁধরথ তোমার 
পিতা নন, সৃতকুলেও তোমার জন্ম হয় নি। বৎস, রাজা কুল্তিভোজের গৃহে আমার 
কন্যা অবস্থায় তুম আমার প্রথম পূত্ররূপে জল্মোছলে। তুমি পার্থ€১), জগৎপ্রকাশক 
তপনদেব তোমার জনক । তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ ক'রে দেবাশশুর ন্যায় শ্রীমশ্ডিত 
হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। পুর, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে 
মোহবশে দুরোধনাদর সেবা করেছ, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষনী অজর্ন পূর্বে 
অর্জন করোছলেন, ধার্তরাম্ট্ুগণ যা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে আঁধকার 
ক'রে ফ্যাধম্ঠিরের সঙ্গে ভোগ কর । কৌরবগণ আজ দেখুক ষে কর্ণার্জন সৌন্রা্- 
বন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃফ-বলরামের ন্যায় মিলিত হ'লে তোমাদের অসাধ্য কি 





(১) পৃথা বা কুল্তীর পনতর। 


৩৬৬ মহাভারত 


থাকতে পারে£ তুমি সর্বগ্ণসম্গন্ন, আমার পূত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ; তুমি পার্থ, 
শ্তামাকে যেন কেউ সতপনত্র না বলে। 

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্নেহবাধ্য শুনতে পেলেন--তোমার 
জননণ পৃথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঙ্গল হবে। মাতাঁপতার 
অনুরোধেও কর্ণ বিচালত হলেন না। তানি কুল্তীকে বললেন, ক্ষত্নিয়জনন?, 
আপনার্‌ বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে কার না। 
আপানি আমাকে ত্যাগ ক'রে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও কীর্তি নষ্ট 
হয়েছে। জন্মে ক্ষত্রিয় হ'লেও আপনার জন্য আম ক্ষান্রয়োচত সংস্কার পাই নি, 
কোন্‌ শন্রু এর চেয়ে অধিক অপকার করতে পারেঃ আপনি যথাকালে আমাকে 
দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের 'হিতের জন্যই আমাকে উপদেশ 'দচ্ছেন। কৃষ্ণের 
সাঁহত মালত অজনকে কে না ভয় করে? এখনযাঁদ আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে 
সকলেই বলবে আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জানে না যে আমি পাণ্ডবদের 
ভ্রাতা। এখন যুদ্ধকালে যাঁদ আম পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কি 
বলবে? ধাতরাস্ট্রগণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, 
এখন আমি কি ক'রে তা নিম্ষল করতে পার ঃ যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা 
আমার ভরসাতেই শন্রুর মঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আম কি ক'রে 
ছিন্ন করব? যে সকল আঁস্থরমাত পাপাত্মা রাজার অন:গ্রহে পুষ্ট ও কৃতার্থ হয়ে 
কার্যকালে কতব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্যদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। 
আমি সৎপুরুষোচিত অন্শংসতা ও চাঁরন্র রক্ষা করে আপনার পূত্রদের সঙ্গে 
যথাশান্তি যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ'লেও তা পালন করতে প্রার না। 
[িল্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল পুত্রকে 
বধ করব না। কেবল অজুনকে নিহত ক'রে অভীম্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর 
হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। যশাষ্বনী, যেই মরুক, অন অথবা আমাকে 
নিয়ে আপনার পাঁচ পূত্রই থাকবে। 


শোকার্তা কুন্তী কাম্পতদেহে পূত্রকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, কর্ণ তুমি 
যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অন ভিন্ন অন্য চার 
ভ্রাতাকে তুমি অভয় 'দিয়েছ এই প্রাতিজ্ঞা মনে রেখো। 


কুল্তী শভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে আভবাদন করলেন, তার পর 
দুজনে দাাদকে চলে গেলেন। 


উদযোগপর্ব ৩৫৭ 


২১। কৃষের প্রতযাবত'ন 


উপস্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যুধষ্ঠিরকে জাবির্রে 
বললেন, আমি দৃর্যোধনকে মিম্টবাক্যে অনুরোধ করোছ, তার পর সভাস্থ রাজ্যুদের 
ভর্চসনা করেছি, দুর্যোধনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা ক'রে কর্ণ ও শকুনিকে ভয় দৌখয়োছ, 
দ্যতসভায় ধার্তরাম্দ্রগণের আচরণের বহু নিন্দা করোছি। অবশেষে দুর্যোধনকে 
বলোছ, পাশ্ডর্গণ আভমান ত্যাগ ক'রে ধৃতরাম্ট্রী ভীত্ম ও 'বদুরের আজ্ঞাঞীন হয়ে 
থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ. শাসনের ভারও তোমার হাতে দেবেন; ধৃতরাম্দ্র ভীম্ম ও 
বদর তোমাকে ষে হতকর উপদেশ "দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পাণ্ডবদের 
পাঁচাট গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাস্ট্রের কর্তব্য। তার পর কৃষ্ণ বললেন, 
মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি দুক্লীরবসভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু; 
চেম্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও 
উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন বিনাশের নামত্ত কুরুক্ষেত্রে 
যান্তা ররেছেন। দূর্যোধনাদি বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না। 


॥ সৈন্যানর্বাণপর্বাধ্যায় ॥ 


২২। পাণ্ডবয।দ্ধসজ্জা 


যাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, তোমবা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা- 
বিভাগ কর। সাত অক্ষোহিণী এখানে সমবেত হয়েছে, অর্দের নায়ক __দ্রুপদ, বিরাট, 
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখন্ড, সাত্যাক, চোঁকতান ও ভীমসেন। এরা সকলেই যৃম্ধাবশারদ 
বীর এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে 'যাঁন এই সাত জনের নেতা 
হবার যোগ্য, 'যান সেনাবিভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীঙ্মের প্রতাপ সইতে 
পারবেন, তাঁর নাম বল। 

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাটই এই কার্ষের যোগ্য। ইন আমাদের 
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, বলবান ও অস্বাবশারদ, এর সাহায্যেই আমরা রাজ্য 
উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের *বশনুর দুপদই সেনানায়ক হবাব যোগা, ইনি 
বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্নশিক্ষা করোছলেন এবং সর্বদা দ্রোণ 
ও ভীঙ্মের সাঁহত স্পধ্য করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্ধার সাহত ঘোর 


৩৬৮ মহভোারত 


তপস্যা করেছিলেন (১)। অজরুন বললেন, যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং খাঁষ- 
গ্রণের অন:গ্রহে উৎপন্ন হয়োছিলেন, যিনি ধনু খড়া ও কবচ ধারণ ক'রে রথারোহণে 
আগ্নকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন (১)ই সেনাপাঁতত্বের যোগ্য । ভম বল্পলেন, 
সিদ্শগণ ও মহর্ষিগণ বলেন যে, দ্ুপদপূত্র শিখণ্ডখই ভম্মবধের 'নামত্ত জন্মেছেন, 
ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্মাহত করতে পারে। একেই 
সেনাপাঁত করুন। 

যাধম্ঠির বললেন, কৃফই আমাদের জয়পরাজয়ের মূল, আমাদের জাঁবন 
রাজ্য সুখদুঃখ সবই এ*র অধীন, ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপাঁত হবেন। এখন 
রান্র আসন্ন, কাল প্রভাতে আমরা আঁধবাস (২) ও কৌতুকমঞ্গল (৩) ক'রে যুদ্ধষান্না 
করব। 

অজরুনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁরা 
সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য। আপান এখন যথাবাঁধ সৈন্যযোজনা করুন, আপনার 
পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দুর্ধোধনাঁদ কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। 
আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপাঁতি মনোনীত করাছি। কৃষ্ণের কথায় পান্ডবগণ আনন্দিত 
হলেন। 

যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্চল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তী 
ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদুন্দভর নিনাদে সর্ব দিক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই 
[বিশাল সৈন্যসমাগম মহাতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অস্দ্ে 
সজ্জিত যোদ্ধারা *আনান্দত হয়ে চলতে লাগলেন, যুধা্ঠর তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, 
দুর্বল সৈন্য ও পাঁরচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, 'বপাঁণ, বেশ্যাদের রস্ত্রগৃহ, 
কোষ, যল্লায়ুধ ও চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও 
অন্যান্য স্ীদের নিয়ে উপস্লব্য নগরেই রইলেন। 

পাণ্ডববাঁহনী কুরুক্ষেত্রে উপাঁস্থত হ'ল। য্বীধান্ভর *মশান, দেবালয়, 
মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পরিহার করলেন এবং যেখানে, প্রচুর ঘাস ও কাঠ 
পাওয়া যায় এমন এক সমতল স্নিগ্ধ স্থানে সেনা সন্নবেশ করলেন। পাবিন্র 'হিরশ্বতী 
নদীর নিকটে পাঁরখা খনন কাঁরয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের শাবির স্থাপন করলেন। 
শত শত বেতনভোগণী 'শিজ্প এবং 'চাকৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ শাঁবরে রইলেন । 


(১) আদিপর্ব ২৯-পরিচ্ছেদ দুস্টব্য। 
(২) অস্বপূ্জা বা নীরাজন। (৩) রক্ষাসূত্র- বা রাঁখ-বম্ধন। 


উদযোগপর্ব ৩৫৯ 


প্রাত শিবিরে প্রচুর অস্ব্শস্ম, মধ্য ঘৃত, সর্জরস , ধুনা), জল, ঘাস, তুষ ও অঙ্গার 
রাখা হ'ল। 


কোরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যুধান্ঠর আরও জান্বতে 
চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দুব্ধাম্ধ দূর্যোধন আপনার প্রস্তাব এবং ভম্ম 'বিদূর 
ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সে মনে করে তার জয়লাভ 
হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ 'দিয়োছল, 'িল্তু তার ইচ্ছা পূর্ণ ছয় 'নি। 
ভনম্ম-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, বিদুর ছাড়া সকলেই দূর্যোধনের অনুবতরশ। 


যুধিষ্ঠির দীর্ঘ*বাস ত্যাগ ক'রে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আম 
বনবাস স্বীকার ক'রে বহু দুঃখ পেয়োছ, সেই মহা অনর্থই উপাস্থিত হ'ল। যাঁরা 
অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কি ক'রে যুদ্ধ করব? গুরুজন ও বৃদ্ধদের হত্যা ক'রে আমাদের 
কির্প িজয়লাভ হবেঃ অর্জুন বললেন, মহারাজ, কষ কুন্তঁ ও বদুব কখনও 
অধর্ম করতে বলবেন না; যুদ্ধ না ক'রে ফিরে যাওয়া আপনার অকতব্য। ঈষৎ 
হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, ঠিক কথা । 


দ্রপদ বাট সাত্যকি ধষ্টদ্যম্ন ধূন্টকেতু শিখন্ডী ও মগধরাজ সহদেব -__ 
এই সাত জনকে যাধান্ঠর যথ্াঁবাঁধ আঁভীঁষন্ত ক'রে সেনাপ্রাতর পদ দলেন। তার 
পর তিনি ধ্টদাম্নকে সর্বসেনাপতি, অজর্নকে সেনাপাতপাঁতি, এবং কৃষ্ণকে 
অজুনের নিয়ন্তা ও অশবচালক নিযুস্ত করলেন। 


২৩। বলরাম ও রুকমশ 


কুরুপাণ্ডবের ঘোর আনিম্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অক্তুর 
উদ্ধব শাম্ব প্রদ্যুম্ন প্রভীতর সঙ্গে হলায়ুধ বলরাম য্দাধান্ঠরের ভবনে এলেন। 
[তান কৈলাসশিখরের ন্যায় শভ্রকান্তি, সিংহসখেলগঁতি ৫১), তাঁর চক্ষু মদ্যপানে 
আরম্ত, পাঁরধান নীল কৌষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালেন 
এবং যাধাঁষ্ঠর তাঁর কব গ্রহণ করলেন। আঁভবাদনের পর সকলে উপাঁবন্ট হপ্ুল 
বলরাম কৃষের 'দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারূণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন 
হয়েছে তার নিবারণ কবা অসাধ্য । আমি এই কামনা করি যে আপনারা সকলে 


০১) ক্রীঁড়ারত সিংহের ন্যায় যাঁর গাঁত। 


৩৬০ মহাভারত 


নীরোগে অক্ষতদেহে এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ হযাধান্ঠর, আম 
»কৃঁফকে বহু বার বলোছ যে আমাদের কাছে পাশ্ডবরা যেমন দহুর্যাধনও তেমন, অতএব 
তুম দুর্যোধনকেও সাহায্য করো। কিন্তু কৃ আমার কথা শোনেন 'নি, অজর্নের 
প্রান্চ স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শীল্ত নিয়োগ করেছেন, একারণে আপনারা 
অবশ্যই জয়লাভ করবেন। আম কৃফকে ছেড়ে অন্য পক্ষে যেতে পাঁর না, অতএব 
কৃষের অভাঁম্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধাবশারদ ভীম ও দূর্যোধন আমার শিষ্য, 
দুজনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কোরবদের বিনাশ আম দেখতে পারব না, 
সেজন্য সরস্বতাঁ তণর্থে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। 

বলরাম চ'লে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের আঁধপাঁত ভনম্মকের পত্র 
রূকনী এক অক্ষৌহিণী সেনা নিয়ে উপাস্থত হলেন। ইনি কিন্নরশ্রেষ্ঠ দ্ুমের 
কাছে ধনূর্বেদ শিখে বিজয় নামক এন্দ্রধনু লাভ কবোছলেন। এই ধনু অর্জনের 
গাণ্ডীব ও কৃষের শাঙ্গ ধনুর তুল্য। কৃষ্ণ যখন রুকি্ণীহরণ করেন তখন তাঁর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রূকমী পরাজিত হন। 

যুধিষ্ঠির সসম্মানে রুকমীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
রকমনী বললেন, অজু, যাঁদ ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায় 
হব। আমার তুল্য বর্ম কারও নেই, শন্রুসেনার যে অংশের সঙ্গে আমাকে য্দ্ধ 
করতে দেবে সেই অংশই' আম বিনম্ট করব, দ্রোণ কৃপ ভম্ম কর্ণ কেও আম বধ 
করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শন্রুসংহার ক'রে 
তোমাদের রাজ্য উদ্ধার করে দেব। 

অজুন রুকন্নীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আমি, পান্ডুর 
পু, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আম গান্ডীবধারী, কি করে বলব যে 
ভয় পেয়োছঃ আমি যখন ঘোষযাত্রায় মহাবল গন্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও 
কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং বিরাটরাজ্যে বহু? কোরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম 
তখন কে আমার সহায় ছিল? আমি রূদ্রু ইন্দ্র কুবের যম বরুণ অগ্নি কূপ দ্রোণ ও 
মাধবের অনুগৃহীত; আমার তেজোময় দিব্য গান্ডীব ধনু, অক্ষয় তৃণ ও 'বাবধ 
দব্যাস্্ আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কি ক'রে বলব? মহাবাহ7, আম 
ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় 
ফিরে যাও। 

রুকন তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দূর্োধনের কাছে গেলেন এবং 
অজনকে যেমন বলোছিলেন সেইরূপই বললেন। বারাভিমানী দূর্যোধনও তাঁকে 
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চে 


প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরূপে রোহণনন্দন বলরাম এবং ভীম্সকপূন্ন রুকনী 
কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন। 


২৪। কোৌরবঘদ্ধসজ্জা 


কৃ হস্তিনাগ্গব থেকে চলে গেলে দূর্যোধন কর্ণ প্রভীতকে বললেন, 
বাসুদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তিনি নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণটৈ যুদ্ধে 
উত্তেজিত করবেন। তান যুদ্ধই চান, ভনমার্জনও তাঁর মতে চলেন। দ্ুপদ আর 
বিরাটের সঙ্গেও আম শন্রুতা করোছ, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবতরণ হবেন। অতএব 
কুরুপান্ডবের মধ্যে তুমুল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । তোমরা অতীন্দ্রুত হয়ে 
যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহম্্র শিবির স্থাপন করাও, সর্বাদকে 
'ষেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। 'শাবিরমধ্যে জল কান্ত ও 'বাঁবধ অস্ত এবং উপরে 
ধবজপতাকা থাকবে। খাদ্যাদি আনয়নের পথ যেন শন্রুরা রোধ করতে না পারে। 

দুর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্রে সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল। সমাগত রাজারা 
উষ্ণীষ অন্তরায় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভাতিতে সাঁজ্জত হলেন। রথী অশ্বারোহী 
গ্রজারোহণী ও পদাঁত সৈন্যগ্রণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। রান্র প্রভাত হ'লে 
দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিভন্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অ*ব যোজত 
হ'ল এবং দুই অধ্বরক্ষক ও দুই পৃচ্ঠরক্ষক নিযুস্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই 
অঙ্কুশধারী, দুই ধনুর্ধারী এবং একজন শান্ত- ও পতাকা-ধারী রইল । + 

দূর্যোধন কৃতাপ্জাল হয়ে ভৰম্মকে বললেন, সেনাপাঁত না থাকলে বিশাল 
সেনাও 'পিপাঁলিকাপহঞ্জের ন্যায় বাচ্ছি্ন হয়ে যায়। শুনেছি একদা ব্রাহণ বৈশ্য ও 
শদ্র এই তন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষান্রয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, িল্তু তারা 
বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহমণরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের 
পরাজয়ের কারণ কিঃ ধর্মজ্ঞ ক্ষব্রিয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন --আমরা সকলে একজন 
মহাবুৃদ্ধিমানের মতে চাল, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধতে পৃথক পৃথক 
চলেন। তখন ব্রাহনণরা একজন যৃদ্ধানপুণ ব্রাহন্ণকে সেনাপাঁত করলেন এবং 
ক্ষ্িযদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন। 

তার পর দুূধোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শক্রাচার্য তুল্য যুম্ধনিপৃণ, 
ধর্মে নিরত এবং আমার 'হিতৈষী, আপনিই আমাদের সেনাপাঁত হ'ন। গোবংস 
যেমন ধাষভের অনুগ্গমন করে আমরা সেইর্প আপনার অনুগমন করব। ভাঁজ্ম 
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বললেন, মহাবাহু, আমার কাছে তোমরা যেমন পাণ্ডবরাও তেমন, তথাপ প্রাতজ্ঞা 
»অনসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অজরুন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা কেউ নেই, 
তাঁর অনেক 'দব্যাস্ও আছে; কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করবেন না। 
পান্দুপুত্রদের বিনষ্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত 'দিন তাঁদের হাতে অর্টুম না 
মার তত দন আম প্রত্যহ পান্ডবপক্ষের দশ সহম্্র যোম্ধাকে বধ করব। কিন্তু 
কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনপাতি আমি না হয়ে 
তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন, ভীঁম্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, 
এ*র মৃত্যুর পর আঁম অরনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

দুরোধন রাশি রাশ উপহার দিয়ে ভীঙ্মকে সেনাপাঁতিব পদে যথাবিধি 
আঁভষিস্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খ বেজে উঠল। এই সমযে নানাপ্রকার 
অশুভ লক্ষণ দেখা গেল, বজধনি ভূমিক্প উন্কাপাত ও রুধিরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। 
যোদ্ধারা নিরদদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীঁব্মকে অগ্রবতাঁ ক'রে প্রচুর স্কন্ধাবাৰ 
সহ দূর্যোধন প্রভাতি কুরুক্ষেত্রে উপাস্থত হলেন। 


॥.উল্‌কদতাগমনপবাধ্যায় ॥ 
২৫। উল্‌কের দৌত্য 


কুরুক্ষেত্রে হিরপ্বতী নদীর নিকটে পাণ্ডববাঁহনী সন্নিবোশত হ'লে 
কৌরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাঁপত করলেন। কর্ণ দুঃশাসন ও শকুনির 
সঙ্গে মল্লণা ক'রে দূর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পূত্র উল্‌ক দূত হয়ে 
পাস্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উলৃককে এইরূপ উপদেশ 'দিলেন।-_ 

তুমি যুধিম্ঠিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় 'দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের 
ন্যায় জগৎ ধ্বংস করতে চাও কেন? পারাকালে দেবগণ প্রহন়াদের রাজ্য হরণ করলে 
প্রহনাদ এই শ্লোকটি গেয়োছিলেন-_-হে সুরগণ, প্রকাশ্যে ধর্মের ধৰজা উন্নত রাখা 
এবং প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল ব্রত। উলূক, নারদকাথত এই 
উপাখ্যানটি তুমি য্যাধানণ্ঠরকে শুনও।--এক দুষ্ট বিড়াল গঞ্গাতশরে উধর্ববাহ 
হয়ে তপস্মার ভান করত। পক্ষারা তার কাছে গিয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন 
গড়াল ভাবলে, আমার ব্রত সফল হয়েছে । দীর্ঘকাল পরে এক দল মৃষিক 'স্থির 
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করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইনি আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মাষকদের 
প্রার্থনা শুনে বিড়াল বর্ধালে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে 
করা অসম্ভব, তথাঁপ তোমাদের যাতে হিত হয় তা করব। কিন্তু আমি তপস্যায়ি 
পারশ্রাদূত হয়ে আছি, কঠিন ব্লত পালন করাছ, কোথাও যাবার শান্ত আমার নেই। 
বংসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতরে বহন ক'রে নিয়ে যেয়ো। মৃঁষকরা 
সম্মত হ'ল এবং বালক বৃদ্ধ সকলেই বিড়ালের আশ্রয়ে এল। মৃষিক ভক্ষণ ক'রে 
বিড়ালের শরশর ক্রমশ স্থূল চিন্ধণ ও বাঁলম্ঠ হ'তে লাগল। মূষিকরা "ভাবলে, 
মাতুল নিত্য বৃদ্ধ পাচ্ছেন 'কিল্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একাঁদন 'ডাঁণ্ডক 
নামে এক মাষক বিড়ালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, বিড়াল 
তাকে খেয়ে ফেললে । তখন কোলিক নামে এক আত বৃদ্ধ মূষক বললে, এ'র 
শিখাধারণ ছল মাত্র, এ'র বিজ্ঞায় লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমৃলভোজাীর বিজ্ঠায় 
তাথাকে না। ইনিস্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষীণ হচ্ছে, সাত আট দিন থেকে 
'ডিণ্ডির্ককেও দেখাঁছ না। এই কথা শুনে মূষিকরা পালিয়ে গেল, দুষ্ট বিড়ালও তার 
পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দুরাত্বা যাাধান্ঠর, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন ক'রে 
জ্ঞাঁতদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলে, আমি তা দিই নি, কারণ 
আমার এই ইচ্ছা যে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর। তুমি কৃষ্ণকে 'দয়ে বলে পাঠিয়েছিলে 
যে তুমি শান্তি ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তুত আছ। আম "যুদ্ধের আয়োজন করোঁছ, 
এখন তুমি ক্ষান্রয়ের ধর্ম পালন কর। 

উলূক, তুমি কৃফকে বলবে, কৌরবসভায় ষে মায়ারুপ দেখিন্সোছিলে সেই রূপ 
ধারণ ক'রে আমার প্রাত ধাবিত হও। ইন্দ্রজাল মায়া কুহক বা 'বিভীষকা দেখলে 
অস্নধারশ বীর ভয় পায় না, 'সিংহনাদ কবে। আমরাও বহ:প্রকার মায়া দেখাতে 
পারি, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্ধাসাঁঘ্ধ করতে চাই না। কৃষ্ণ, তুম অকস্মাৎ যশস্ধী 
হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি প্ংশ্চহ্ধারী নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের 
ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি। 

উল্‌ক, তুমি সেই শৃঞঙ্গহীন বৃষ বহভোজী মূর্খ ভীমকে বলবে, 'বিরাট- 
নগরে তুমি বল্লব নামে পাচক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুূষের ফল। দ্যূতসভায় 
ষে প্রাতজ্ঞা করেছিলে তা যেন মিথ্যা না হয়, যাঁদ শান্ত থাকে তবে দুঃশাসনের রন্ত 
পান কর। নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রৌপদাঁর কল্ট স্মরণ ক'রে এখন যুদ্ধে তোমাদের 
পৌরূষ দেখাও। বিরাট আর দ্ুপদকে বলবে, প্রভূ ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ 
[বিচার করে না, তাই গোৌরবহণন যুধাম্ঠর আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধ্টদ্যুম্নকে 
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বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপযুদ্ধ করবে এস। শিখণ্ডীকে বলবে, তুমি নিভয়ে যুদ্ধ 
করতে এস, ভীঙ্ম তোমাকে স্বী মনে করেন, তোমাকে রধ করবেন না। 

|] উল্‌ক, তুম অুনকে বলবে, রাজ্য থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রৌপদীর 
রেশ স্মরণ ক'রে এখন পুরুষত্ব দেখাও। লোহময় অস্সমূহের সংস্কার হয়েছে, 
কুরুক্ষেত্রে কর্দম নেই, অ*্বসকল খাদ্য পেয়ে পুষ্ট হয়ে আছে, যোদ্ধারাও বেতন 
পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই যুদ্ধ কর। তুমি কৃপমণ্ডুক তাই 
দূুধধর্য শবশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না। বাসুদেব তোমার সহায় 
তা জানি, তোমার গান্ডীব চার হাত দীর্ঘ তাও জান, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও 
জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ ক'বে তের বংসর ভোগ করোছ। দ্যুতসভায় 
তোমার গান্ডীব কোথায় ছিল? ভনঈমের বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস 
হয়োছিলে, দ্রৌপদীই তোমাদের মস্ত করেন। তুমি নপুংসক সেজে বেণী দুলিয়ে 
বিরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে । এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আম তোমাদের 
ভয় কার না। সহম্র সহম্র বাসদেব এবং শত শত অজনও আমার অব্যর্থ বাণের 
প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে। 


উল্‌ক পাশণ্ডবাঁশবিরে গিয়ে দূর্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভাীমকে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ 'সহাস্যে বললেন, শকুনিনন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্যোধনকে 
জানিও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনেছি, অর্থও বুঝেছি, তিনি যা ইচ্ছা করেছেন 
তাই হবে। ভাঁম বললেন, মূর্খ, তুমি দূরোধনকে বলবে, আম দুঃশাসনের রন্তপান 
ক'রে প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উল্‌ক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ 
করব তার পর সেই পাপিষ্তকে বধ করব। 

অজন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শন্রুতা তারা 
এখানে নেই, উল্‌ককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উচিত নয়। উল্‌ক, দূর্যোধন 
যে গার্বত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা আম তার প্রত্যুত্তর 
দেব। য্াধাম্ঠর বললেন, বংস শকুনিপূত্র উল্‌ক, তুমি দূর্যোধনকে বলবে, যে লোক 
পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শান্ততে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, 
সে নপুংসক। দূর্যোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে ক'রে গর্জন করছ 
কেন? অজর্ন বললেন, উল্‌ক, দূর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীম্মকে যৃম্ধে 
নামিয়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। যাঁর ভরসায় তুমি গর্ব করছ 
সেই ভীম্মকে আম প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দুপদ বললেন, আমরা সাধ্‌- 
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জনের দাসত্ব কামনা কার। আমরা দাস হই বা যাই হই, তার কত পৌরুষ আছে 
কাল দেখা যাবে। শিশ্নন্ডী বললেন, বিধাতা ভীব্মবধের নামত্তই আমাকে সৃস্টি 
করেছেন, আম তাঁকে রথ থেকে নিপাঁতিত করব। ধৃম্টদ্যুম্ন বললেন, আম দ্রোণকে 
সসৈন্যে সবান্ধবে বধ করব, আম যা করব তা আর কেউ পারবে না। 

উল্‌ক কোৌরবাঁশবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালেন। 


॥ রথ্যতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায় ॥ 
ই৬। রথাী-মহারথ-অতিরথ-গণনা __ ভীম্ম-কর্ণের বিবাদ 


সেনাপাতির পদে নিষুন্ত হয়ে ভঁম্ম দূর্যোধনকে বললেন, শান্তধর কুমার 
কার্তিকেয়কে নমস্কার ক'রে আম সেনাপাতিত্বেব ভার নিলাম। তুমি দুশ্চিন্তা দূর 
কব, আম শাস্ত্রানূসারে যথাবাঁধ যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব। 

দুর্োধন বললেন, পিতামহ, আপাঁন গণনা দক্ষ, উভয় পক্ষে রথ (১) 
ও অতিরথ (১) কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

ভীম্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ- 
বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য 'যান নিজের ভাঁগনেয়দের ছেড়ে তোমাব পক্ষে এসেছেন, 
সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা--এ*রা আতিরথ। সিন্ধ্ররাজ জয়দুথ দুই রথীর সমকক্ষ। : 
কম্বোজরাজ সদক্ষিণ, মাঁহজ্মতশর রাজা নীল, অবান্তিদেশের বিন্দ ও অনবিন্দ, 
বিগর্তদেশয় সতারথ প্রভাত পণ্য ভ্রাতা, তোমার পূ লক্ষণ, দুঃশাসনের পুর 
কোশলরাজ বৃহদ্‌্বল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র ব্ষসেন, মধ্ু- 
বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক--এণরা রথী। কৃপাচার্য আতরথ। 
দ্রোণপত্ন অশ্বামা মহারথ (১), কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আম তাঁকে রথণ বা 
আঁতরথ মনে করতে পাঁর না,_-হীনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, 
নতুবা ইনি আদ্বতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ আতিরথ, হানি দেব 
গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই 'বিনম্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অজ্নকে বধ করবেন 


(১) রথশী _- রথারোহশী পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধা । মহারথ -_ রথযৃথপাত বা 
বহন রথাঁর আঁধনায়ক। অতিরথ -- যিনি আমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুম্ঘ করেন, অথবা 'বান 
মহারথগণের অধিপাতি। 
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না। বাহনীক আতরথ। তোমার সেনাপাঁত সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস 
, অলম্বুষ, প্রাগ্জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত -- এরা মহারথ। তামার 'প্রয় সখা ও 
মল্লণাদাতা নচপ্রকীতি অত্যন্ত গার্বত এই কর্ণ আতরথ নয়, পূর্ণরথণও নয়। 
এ প্সর্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে 
এর শান্তরও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অজর্নের সঙ্গে যুদ্ধ করলে 
জাঁবিত অবস্থায় ফিরবে না। 

" দ্রোণ বললেন, ভীম্মের কথা সত্য, কর্ণের আভমান আছে, অথচ এ'কে যুদ্ধ 
থেকে পালাতেও দেখা যায়। কর্ণ দয়াল ও অসাবধান, সেজন্য আমিও একে 
অর্ধরথ মনে কার। 

ক্রোধে চক্ষু বস্ফারিত ক'রে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আপাঁন 'বিনা অপরাধে 
আমাকে বাক্যবাণে পীড়িত করেন, দূর্যোধনের জন্যই আমি তা সহ্য করি। আমার মতে 
আপনিই অর্ধরথ। লোকে আবার বলে ভম্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপান ইচ্ছামত 
রথ আর আতরথ বলে যোদ্ধাদের মধ্যে ভেদ সৃন্টি করছেন। ভীম্ম সর্বদাই 
কৌরবগণের আহিতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, 
ভীম্মের আভসান্ধ ভাল নয়, তুম একে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা 
করেন, কাকেও পুরুষ ব'লে গণ্য করেন না, অথচ একে দেখলে সব পন্ড হয় (১)। 
বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু অতিবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভাঁব্ম 
জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এ*র মৃত্যুর পর আম বিপক্ষের সকল মহারথের 
সঙ্গেই য্দ্ধ করব । 

ভীম্ম বললেন, সৃতপূ্র, ষুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ, হওয়া 
অনুচিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদশ্ন্য পরশুরাম আমাকে 
অস্মাঘাতে পীড়ত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে ঃ 

দূর্যোধন বললেন, পিতামহ, আমার কিসে শুভ হবে সেই চিন্তা করুন, 
আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বলুন পাণ্ডবপক্ষে রথণ মহারথ 
ও অতিরথ কে কে আছেন। 

ভগম্ম বললেন, যীধান্ঠব নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথী। ভীম আট রথশীর 
সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অর্জনের সমান বীর ও রথ উভয় সৈন্যের 
মধ্যে নেই, কেবল আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হ'তে পাঁর। দ্রৌপদশীর 


(১) ভশম্ম নিঃসন্তান এই কারণে। 
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এ 


পাঁচ পত্র সকলেই মহারথ। বিরাটপ্যত্র উত্তর, উত্তমৌজা, যুধামনঢু এবং দুপদপন্র 
শুশখন্ডী _ এরা উত্তম্ব রথী। আঁভমনদূ, সাত্যকি ও দ্রোণাশিষ্য ধন্টদাদম্ন __ এ'রা 
আঁতিরথ। বৃদ্ধ হ'লেও দ্ুপদ ও বিরাটকে আম মহারথ মনে করি। ধন্টদ্যুম্নের 
পত্র ক্ষত্রধর্মা এখনও বালক সেজন্য অর্ধরথ। 'শিশুপালপাত্র ধূষ্টকেতু, জন্পন্ত, 
আঁমতোৌজা, সত্যাঁজৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান--এণরা মহারথ। কেকয়দেশীয় পণ 
ভ্রাতা, কাশশীরাজ কুমার, নঈল, সূর্যদত্ত, শঙ্খ, মাঁদরা*ব, ব্যাঘ্রসেন, চন্দ্রুত্ত, সেনাবন্দর, 
ক্রোধহন্তা, কাশ্য-_-এ'রা সকলেই রথী। দ্ুপদপনত্র সত্যাঁজৎ, শ্রোণমান ও" বসুদান 
রাজা, কুঁন্তভোজদেশনীয় পাণ্ডবমাতুল পুরুজিৎ, এবং ভীম-হাঁড়ম্বার পুত্র মায়াবী 
ঘটোৎকচ-_-এ"রা সকলেই আতরথ। 

তার পর ভীঙ্ম বললেন, আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, কিন্তু 
[শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ব ছিল, পরে 
পদ্রুষ হয়েছে । পাণ্ডবগণকেও আমি বধ করব না। 


॥ অম্বোপাখ্যানপ্বাধ্যায় ॥ 


২৭। অন্বা-শিখণ্ডীর ইতিহাস 


দূর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপাঁন পূর্বে বলেছিলেন যে পাণ্ডাল 
ও সোমকদের বধ করবেন, তবে শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেনঃ, ভীম্ম বললেন, 
তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলাছ শোন।-_ 

আমার ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিম্ঠ 'বিচিন্রবীর্যকে আম 
রাজপদে আভষিন্ত কার এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবর- 
সভা থেকে সবলে হরণ করে আনি (১)। বিবাহকালে জ্যেষ্ঠকন্যা অম্বা লাঁজ্জতভাবে 
আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্জাতসারে তিনি ও শাজ্বরাজ 
পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আম কয়েকজন বদ্ধ ব্লাহমণ ও একজন ধান্রীর 
সঙ্গে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁব দুই ভাঁগনণী আঁম্বকা ও 
অম্বালকার সঙ্গে 'বিচিন্রবীর্ষের বিবাহ দলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, 
আম তোমাকে ভার্যা করতে পার না, তুমি অন্যপূর্বা, ভীম্ম তোমাকে হরণ 
করোছিলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হযোছলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অম্বা 


0১) আঁদপর্ব ১৭-পঁরিচ্ছেদ দ্রম্টব্য। 


৩৬৮ মহাভারত 


বহু অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই বলে 
বিলাপ করতে লাগলেন--ভীত্মকে ধিক, আমার মূঢ় পিতাকে ধিক যিনি পণ্যস্মীর 
ন্যায় আমাকে বীর্যশুজ্কে দান করতে চেয়েছিলেন, শাজ্বরাজকে ধিক, বিধাতাকেও 
ধিক। ভীম্মই আমার বিপদের মুখ্য কারণ, তাঁর উপর আম প্রাতশোধ নেব। 
অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন এবং নিজের হীতহাস 
জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা কাঁর। তপস্বীরা বললেন, তুম 
তোমার 1পতার গৃহে ফিরে যাও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না। 

এই সময়ে অম্বার মাতামহ রাজার্ধ হোন্রবাহন সেই তপোবনে উপাস্থত 
হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার 
অনুরোধে জামদগ্ন্য পরশুরাম ভীম্মকে বধ করবেন, তান আমার সখা। এমন 
সময়ে পরশরামের "প্রিয় অনচর অকৃতররণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে 'তানি 
অম্বাকে বললেন, তুমি কিরুপ প্রাতকার চাও? যাঁদ ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের 
আদেশে শাজ্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যাঁদ ভঁম্মকে নাঁজতি দেখতে 
চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাল্বের 
প্রীত আমার অনুরাগ না জেনেই ভীম্ম আমাকে হরণ করোছিলেন, এই বিবেচনা ক'রে 
,আপাঁনই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন। অকৃতব্রণ বললেন, ভীঁম্ম যাঁদ তোমাকে 
হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশুরামের আজ্ঞায় শান্ব তোমাকে মাথায় তুলে 
নিতেন; অতএব ভীম্মেরই শান্তি হওয়া ডাঁচত। 

পরাঁদন 'আখ্নতুল্য তেজস্বী পরশ্দরাম শিষ্যগরণে পাঁরবোন্টিত হয়ে আশ্রমে 
উপাস্থত হলেন। রূপবতী সুকুমারী অম্বার কথা শুনে পরশুরাম দয়ার হয়ে 
বললেন, ভাঁবনী, আম ভীঁম্মকে সংবাদ পাঠাব, তিনি আমার কথা রাখবেন (১); 
যাঁদ অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বিন্ট করব। আর 
তা যাঁদ না চাও তবে আমি শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভূগুনন্দন, 
শাল্বের প্রাতি আমার অনুরাগ জেনেই ভাঁম্ম আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু শাজ্ব 
আমার চরিত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপনি বিচার ক'রে দেখুন কি 
করা ডাঁচত। আমার মনে হয় ভীম্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপনি বধ 
করুন। পরশুরাম সম্মত হলেন এবং অন্বা ও ধাঁষগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতাঁ 
নদীর তারে এলেন। 


(১) তারার বন 


উদযোগপর্ব ৩৬৯ 
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তাব পব ভাম্ম বললেন, তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে 
আহ্বান কবলেন। আবম ব্রাহনণ ও পুরোহতগণেব সঙ্গে সত্বব তাঁর কাছে গেলাম 
এবং একাঁট ধেনু উপহার দলাম। নি আমার পূজা গ্রহণ ক'বে বললেন, ভীল্ম, 
তুমি অম্বাকে তাঁব ইচ্ছার বিবৃদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে পাঁরত্যাগ করত্ন 
তোমাব স্পশেবি জন্যই শাল্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতএব আমাব আদেশে 
তুমি একে গ্রহণ কব। আম পরশবামকে বললাম, ভগবান, আমাব ভ্রাতা 1বাঁচিন্র- 
বর্ষের সঙ্গে এব বিবাহ দিতে পাঁর না, কাবণ পূর্বেই শাজ্বেব্‌ প্রাত এ'ব 'অনুরাগ 
হযেছিল এবং আমি মানত দিলে হানি শাল্বেব কাছেই গিষেছিলেন। ভূগুনন্দন, 
আপানি আমাকে বাল্যকালে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন, আম আপনাব শিষ্য, তবে আমাব 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান কেন” পবশহবাম রুদ্ধ হযে বললেন, তুমি আমাকে গুবু 
ব'লে মানছ অথচ আমাব 'প্রযকার্য করছ না। তুমিই একে গ্রহণ ক'বে বংশরক্ষা কব। 


তাঁব আজ্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পবশুবাম বললেন, আমাব সঙ্গে 
যুদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃধ্ত ক্ক ও কাক তোমাকে ভক্ষণ 
কববে, তোমাব মাতা জাহ্বী তা দেখবেন। তার পব কুবৃক্ষেত্রে পবশুবামের সঙ্গে 
আমাব ঘোব যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, খাঁৰ ও দেবতাবা সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন। 
আমাব জননন গঙ্গা মূর্তিমতা হযে আমাকে ও পবশহবামক্ক নিরস্ত কবতে এলেন, 
কন্তু তাঁৰ অনুবোধ বিফল হ'ল। আম পরশুবামকে বললাম, ভগবান, আপনি 
ভীমতে আছেন, আমি রথে চ'ড়ে আপনাব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে ইচ্ছা কার না। আপনি 
কবচ ধারণ ক'বে রথারোহন হয়ে যুদ্ধ কবূন। পবশুবাম সহ।স্যে বললেন, মোঁদনন 
আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায়, আমার সাবাঁথ, বেদমাতাবা আমাব কবচ। 
এই ব'লে তান বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন আম দেখলাম, নগবের ন্যায 
[বিশাল দব্যামবযাস্ত বাচন্র বথে তান আরূঢ় রষেছেন, তাঁর সঙ্গে চন্দ্রসূর্যাচাহৃত 
কবচ, অকৃতন্রণ তাঁব সাবাঁথ। 


বহুদিন ধ'রে পরশুরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'ল। তিনি আমার সারাথকে 
বধ করলেন, আমাকেও শ্রাঘাতে ভূপাতিত করলেন! তখন আঁম দেখলাম, সূর্য 
ও আঁগ্নর ন্যায তেজস্বী আট জন ব্রাহমণ আমাকে বাহ দ্বারা বেম্টন ক'রে আছেন, 
আমার জনন গঙ্গা রথে রয়েছেন। আমি তাঁব চরণ ধ'রে এবং পিতৃগণকে নমস্কার 
ক'রে আমার রথে উঠলাম । গঙ্গা অন্তাহ্হত হলেন। আম এক হৃদয়বিদারক বাণ 
নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মূছিত হয়ে জানতে ভর 'দিষে পড়ে গেলেন। কিছু ক্ষণ 
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পরে তিনি প্রকীতিস্থ হয়ে আমাকে মারবার জন্য তাঁর চতুহ্স্ত ধনূতে শরযোজন 
করলেন, কিন্তু মহাষগিণ তাঁকে নিবারণ কবলেন। | 

রাব্রকালে আম স্বপ্ন দেখলাম, পূর্বদস্ট আট জন ব্রাহমণ আমাকে বলছেন, 
গঙ্গানন্দন, পরশুবাম তোমাকে জয কবতে পাববেন না, তুমিই জষী হবে। তুম 
প্রস্বাপন অস্ত্র প্রযোগ কব, তাতে পবশুবাম নিহত হবেন না, কিন্তু নিদ্রায় আভভূত 
হযে পবাস্ত হবেন। পবাদন কিছ; কাল প্রচ্ড যুদ্ধের পব আমি প্রস্বাপন অস্ত্র 
নিক্ষেপেব উদ্যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে নারদ আমাকে বললেন, তুমি এই 
অস্ত্র প্রয়োগ কারো না, দেবগণ বাবণ কবছেন, পবশহবাম তপস্বী ব্রাহমণ এবং তোমার 
গুব। এমন সমযে পবশহবামের িতৃগণ আঁবর্ভৃত হযে তাঁকে বললেন, বংস, 
ভীব্মেব সঙ্গে আব যুদ্ধ কবো না, ইনি মহাযশা বসু. একে তুমি জয করতে পাববে 
না। তাব পব নাবদাঁদ মুনগণ এবং আমাব মাতা ভাগ্ীবথ যৃদ্ধস্থানে এলেন। 
মুনিগণ বললেন, ভার্গব, রাহমণেব হৃদ নবননীতেব ন্যাঘ, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, 
তোমবা পবস্পবেব অবধ্য। উাঁদত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহ্মণ আবার 
আঁব্ভূতি হয়ে আমাকে বললেন, মহাবাহ;, তুমি তোমার গুবুব কাছে যাও, জগতের 
মঙ্গল কব। আম পবশুবামকে প্রণাম কবলাম। তান সম্নেহে বললেন, ভটজ্ম, 
তোমাব সমান ক্ষান্রয বীব পৃথবীতে নেই, আম তুষ্ট হযোছ, এখন যাও। 

পবশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবিনী, আম সর্ব শাস্তি প্রযোগ ক'রেও 
ভীম্মকে জয করতে পাঁব 'ন, এখন তুমি তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। 
অম্বা বললেন, শহগবান, আপনি যথাসাধ্য কবেছেন, অস্ত্র দ্বাবা ভীম্মকে জয কবা 
অসম্ভব। আম স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাঁতত করব। ৃ 

পবশুবাম মহেন্দ্র পর্বতে চ'লে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর 
তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তান দুঃসাধ্য ব্লত গ্রহণ ক'রে নানা তীর্থে 
অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপদ্বীবা তাঁকে নিবস্ত করতে গেলে অম্বা 
বললেন, আমি ভীম্মের বধেব 'নামত্ত তপস্যা করাছ, স্বর্গকামনায় নয়। তাঁর জন্য 
আম পাঁতিলাভে বাত হযোছ, আম যেন স্নীও নই পুরুষও নই। আমার স্বীত্ব 
ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য পুর্ষত্বলাভের জন্য দৃঢ় সংকজ্প করেছি, আপনারা আমাকে 
বারণ করবেন না। 

শৃলপাঁণ মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আম যেন 
ভীম্মকে বধ করতে পাঁর। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে' পুরুষত্ব পেয়ে ভনম্মকে 
বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে। তুমি দ্ুপদের কন্যা 
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হযে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছু কাল পরে পুরুষ হবে। মহাদেব অন্তাহ্হত হলেন, 
অম্বা নবজল্মকামনায় চ্িতারোহণে দেহত্যাগ করলেন। 


সেই সমযে দ্ুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা করছিলেন। 
মহাদেব বর দিলেন, তোমার এক ম্্রীপুবূষ সন্তান হবে। বথাকালে দ্রুপদমাহষী 
একটি পবমরুপবতণী কন্যা প্রসব কবলেন, কিন্তু তিনি প্রচার কবলেন যে তাঁব পূন্র 
হযেছে। এই কন্যাকে দ্ুূপদ প.ন্রেব ন্যায় পালন করতে লাগলেন এবং নাম, দিলেন 
_শিখন্ডনী। গুপ্তচবেব সংবাদে, নাবদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বাব তপস্যার 
বিষয় জ্ঞাত থাকায় আমি বুঝোঁছলাম যে শিখন্ডীই অম্বা। 

কন্যাব যৌবনকাল উপাঁস্থত হ'লে দ্রুপদকে তাঁব মাহষাঁ বললেন, মহাদেবের 
বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ডী পুবুষ হবেই, অতএব কোনও কন্যাব সঙ্গে এর বিবাহ 
দাও। দশার্ণবাজ হরণ্যবর্মাব কন্যার সঙ্গে শিখন্ডীব াববাহ হ'ল। কিছ কাল 
পবে এই কন্যা কযেক জন দাসীকে তাঁব তাব কাছে পাঠিষে জানালেন যে দ্রুপদকন্যা 
শিখাণ্ডনীব সঙ্গে তাঁর বিবাহ হযেছে। হিবণ্যবর্মা অত্যন্ত ক্লুম্ধ হযে দূত দ্বারা 
দ্রুপদকে ব'লে পাঠালেন, দুর্মতি, তুমি আমাকে প্রতাঁবত করেছ, আম শীঘ্রই তোমাকে 
অমাত্যপবিজন সহ বিনষ্ট কবব। 

দ্রুপদ ভীত হযে তাঁব মাহষীব সঙ্গে মন্তরণা কবলন। মাঁহষী বললেন, 
মহাবাজ, আমার পত্র হয নি, সপত্রীদের ভযে আমি শখাঁণ্ডনীকে পুবুষ ব'লে 
প্রচাব করেছি, মহাদেবও বলেছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তাব পব পুরুষ 
হবে। তুমি এখন মন্ত্রীদের পরামর্শ নিয়ে বাজধানী সূবাক্ষত কব এবং প্রচুব দাক্ষণা 
দষে দেবপূজা ও হোম কব। পিতামাতাব এই কথা শুনে শিখাঁণ্ডনী ভাবলেন, 
আমাব জন্য এ*বা দ7ঃখ পাচ্ছেন, আমার মবাই ভাল। 


[শখাণ্ডনী গৃহ ত্যাগ ক'রে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থৃণাকর্ণ নামে 
এক যক্ষের ভবন ছিল। শিখাণ্ডিনী তাতে প্রবেশ ক'রে বহু দিন অনাহারে থেকে 
শবীব শুল্ক কবলেন। একাদন যক্ষ দযার্র হযে দর্শন 'দয়ে শিখাণ্ডনীকে বললেন, 
তোমাব অভনম্ট কি তা বল, আমি পূর্ণ করব। আম কুবেবের অনুচর, অদেষ 
বস্তুও দিতে পাঁর। শিখণ্ডিনী তাঁর ইতিহাস জানিষে বললেন, যক্ষ, আমাকে 
পুবুষ ক'রে দন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পুবুষত্ব িছুকালেব জন্য 
তোমাকে দেব, তাতে তুঁমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধূগণকে রক্ষা করতে 
পাববে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পুরুষত্ব ফিরিষে দিও। দ্লুপদকন্যা 


৩৭৭ মহাভারত 


সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে 'লিঙ্গাবনিময করলেন। স্থ্ণাকর্ণ স্ত্ীরূপ পেলেন, 
শিখণ্ডী পুরুষ হযে পিতাব কাছে গেলেন। 


দ্রূপদদ আনান্দিত হযে দশার্ণবাজকে ব'লে পাঠালেন, বিশ্বাস কবুন, আমার 
পূত্ন পুবুষই। আপাঁন পবাঁক্ষা কবুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। 
রাজা 'হিরণ্যবর্মা কযেকজন চতুরা সুন্দরী যুবতকে পাঠালেন। তাবা শিখণ্ডকে 
পরীক্ষা, ক'বে সন্তুষ্ট হয়ে ফিবে গেল। তাদের কাছে সংবাদ পেয়ে দশার্ণরাজ 
আনান্দিত হয়ে বৈবাঁহক দ্রুপদেব ভননে এলেন এবং কযষেকাদন থেকে কন্যাকে 
ভর্সনা ক'বে চলে গেলেন। 


কিছু কাল পবে কুবের স্থ্‌ণাকর্ণের ভবনে এলেন। তিনি তাঁব অনুচব- 
গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সাঁজ্জত দেখাঁছ, কিন্তু মন্দবাদ্ধ স্থুণাকর্ণ 
আমাব কাছে আসছে না কেন? বক্ষবা বললে, মহারাজ, দ্রুপদেব শখান্ডনী নামে 
একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্থুণাকর্ণ তাঁকে নিজেব পুব্ুষলক্ষণ 'দিষে তাঁব 
স্ত্ীলক্ষণ নিয়েছেন। তান এখন স্ত্রী হয়ে গৃহমধ্যে বযেছেন, লজ্জায় আপন্যব 
কাছে আসতে পাবছেন না। কুবেবের আজ্ঞায় তাৰ অনদ্ভ্ুগণ স্থ্ণাকর্ণকে নিষে 
এল। কুবেব র্লুদ্ধ হযে শাপ দিলেন, পাপবুদ্ধি, তুমি যক্ষগণেব অপমান কবেছ, 
অতএব স্বী হয়েই থাক, আর দ্ুপদকন্যা পুরুষ হযে থাকুক। িখণ্ডীব মৃত্যুব 
পর তুমি পূর্ববৃপ ফিবে পাবে। এই ব'লে কুবেব সদলে চ'লে গেলেন। 


” পৃবেন্র প্রাতিজ্ঞা অনুসাবে িখন্ডী এসে স্থ্ণাকর্ণকে বললেন, আম 
ফিবে এসেছি। স্থূণাকর্ণ বহন বার বললেন, আমি প্রীত হযেছি। তাব পর তিনি 
কুবেবেব শাপেব কথা জানিষে বললেন, বাজপূন্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচবণ 
কর, দৈবকে আঁতন্রম কবা আমাদের সাধ্য নয। খণ্ড আনাঁন্দত হযে রাজভবনে 
ফিবে গেলেন। দ্রুপদ বাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যেব কাছে অস্শিক্ষাব জন্য পাঠালেন। 
কালরুমে ধূল্টদ্যুম্নেব সঙ্গে শিখণ্ডীঁও চতুষ্পাদ ধনূর্বেদ শিক্ষা করলেন। 


অম্বার ইতিহাস শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, দুর্যোধন, আমি গ্রুস্তচবদেব 
জড় অন্ধ ও বাঁধব সাঁজযে দ্রুপদেব কাছে পাঠাতাম, তাবাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত 
জানিয়োছল। শিখন্ডী স্ত্রী ছিল, পবে পুরুষত্ব পেষে বাঁথশ্রেম্য হযেছে, কাশশ- 
রাজের জ্যেম্ঠা কন্যা অম্বাই শিখণ্ডী। আমার এই প্রাতিজ্ঞা সকলেই জানে যে 
স্ললোকক্রে, সী থেকে পূরুষ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্মীনামধারী ও 
স্তীরুপধারী পুরুষকে আমি শবাঘাত কার না। 


উদযোগপর্ব ৩৭৩ 


২৮। য.ম্ধযান্রা 


পরাদন প্রভাতকালে দূর্যোধন ভম্ম প্রভাঁতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভশমাজন-ধূম্টদ্যুম্নাদি কর্তৃক বাঁক্ষত এই বিশাল পাণ্ডববাহনী আপনারা কত 
কালে বিনষ্ট কবতে পাবেন? 

ভীম্ম বললেন, আম প্রাতাঁদন দশ সহম্্র সৈন্য এবং এক সহম্ত্র রথীকে বধ 
কধব, তাতে এক নাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ বললেন, আম স্থাঁবব হয়ো, 
শান্ত কমে গেছে, তথাপি আমিও ভনদল্মে ন্যায এক মাসে পাণ্ডববাহনশ ধবংস 
কবতে পাবি। কৃপ বললেন, আম দুই মাসে পাঁব। অশ্বথামা বললেন, আম 
দশ দনে পাবি। কর্ণ বললেন, আম পাঁচ দিনে পাঁব। 

কর্ণেব কথায ভশম্ম উচ্চ হাস্য কবে বললেন, বাধেষ, এখন পর্যন্তি তুমি 
শঙ্খধনূুর্বাণধাবী বাসদেবসাহত বথাবোহশী অর্জনেব সঙ্গে যুদ্ধে মালত হও নি 
তাই এমন মনে কবছ। তুমি যা ইচ্ছা হয তাই বলতে পাব। 

যাঁধচ্ঠিব তাঁর গৃস্তচবদেব কাছে কৌববগণেব এই আলোচনার সংবাদ 
পেলেন। 'তনি তাঁর ভ্রাতাদেব জানালে অন বললেন, কৌববপক্ষেব অস্ববশারদ 
যোদ্ধারা নিজেদেব সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্ত আপাঁন মনস্তাপ 
দূব কবুন, আম বাসুদেবেব সহাযতাষ একাকীই নিমেষমধ্যে তিলোক সংহার কবতে 
পাঁর, কারণ কিবাতবৃপী পশুপাঁতিব প্রদত্ত মহাস্ত আমাব কাছে আছে। 'কন্তু এই 
দব্য অস্ত্র দ্বাবা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমবা সবল উপায়েই শত্রু জয় 
কবব, পবাক্রান্ত মহারথগণ আমাদেব সহায আছেন। 

প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীঘ বাজগণ স্নানেব পর মাল্য ও শুভ্র বসন ধারণ 
কবলেন, তাৰ পর হোম ও স্বাস্তবাচন ক'বে দূর্মোধনেব আদেশে পান্ডবগণেব 
অভিমুখে যান্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলেব, ভঁম্ম দ্বিতীয় দলের, এবং 
দুর্যোধন তৃতীয় দলেব অগ্রণী হযে চললেন। কোরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের 
পশ্চিম দকে সমবেত হলেন। হযাাধান্তরেব আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণও 
সসাঁজ্জত হয়ে যান্রা করলেন। ধৃষ্টদ্যম্ন প্রথম সৈন্যদলেব, ভর্ম সাত্যাক ও 
অজএ$ন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রুপদ প্রভৃতির সঙ্গে য্াধান্ঠর তৃতীষ দলের 
অগ্রবতর্ঁ হলেন। 85588575554 
ধান করতে করতে পান্ডবদের পশ্চাতে গ্েল। 


ভীম্মপর্ব 


॥ জম্বুখণ্ডাবানর্মাণ- ও ভাম- পর্বাধ্যায় ॥ 
১। যঃদ্ধের নিয়মবন্ধন 


পান্ডবগণ কুবুক্ষেত্রেব পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূরবমুখ হযে অবস্থান 
করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায সেই উদ্দেশ্যে যাধন্ঠিব ও দূোধন নিজ নিজ 
বাঁবধ সৈন্যদলেব 'বাভন্ন নাম বাখলেন এবং পাঁরচযসূচক আভরণ 1দলেন। 


অনন্তর বথাবুট বাসৃদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাণ্জন্য ও দেবদত্ত নামক দিব্য 
শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘেষ শুনে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যবা হস্ট হ'ল, বিপক্ষ সৈন্য ও 
তাদের বাহনগণ ভযে মলম্ত্র ত্যাগ করলে । ভূমি থেকে ধাঁল উঠে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত 
হ'ল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তাঁমিত হলেন। বাষুব সঙ্গে কাঁকর উড়ে 
সৈন্যগণকে আঘাত কবতে লাগল । কুবুক্ষেত্রে দুই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশেব 
ফলে বোধ হ'ল যেন পাঁথবীর অন্যত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব 
মথ হস্তী অবাঁশন্ট নেই। 


যুদ্ধাবম্ভেব পূর্বে উভয পক্ষের সম্মাততে এইসকল নিয়ম অবধাবিত 
হ'ল।--যৃদ্ধ নিবৃত্ত হ'লে বিবোধী দলেব মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতির সম্বন্ধ 
স্থাঁপত হবে, আব ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপব পক্ষ 
বাক্য দ্বাবাই প্রাতযুদ্ধ করবেন। যাবা সৈন্যদল থেকে বোববে আসবে তাদের হত্যা 
করা হবে না। বথীব সঙ্গে রথী, গজাবোহনীর সঙ্গে গজাবোহাী, অশ্বারোহীব সঙ্গে 
অশ্বারোহী, এবং পদাতিব সঙ্গে পদাতি যুদ্ধ করবে। পক্ষকে আগে জানাতে 
হবে, তার পব নিজেব যেগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শান্ত অনুসাবে আক্রমণ করা যেতে 
পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা বিহৰ্ল লোককে প্রহার কবা হবে না। অন্যের সঙ্গে 
যুদ্ধে রত, শবণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্ত্রহীন বা বর্মহীন লোককে কখনও মারা হবে 
না। স্তুতিপাঠক সৃত, ভাববাহক, অস্ত যোগানো যাদের কাজ, এবং ভেরণ প্রভৃতির 
বাদ্যকারকে কখনও প্রহার করা হবে না। 


ভশব্মপর্থ ৩৭৫ 


২। ব্যাস ও ধৃতরাম্ট্র 


এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শৰ ন্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁব কাছে এসে বললেন, ব্লাজা, 
তোমার পূভ্রদেব এবং অন্য বাজাদের মতত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁবা যুদ্ধে পরস্পরকে 
বিনম্ট করবেন। কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূব কর। প্র, যাঁদ 
সংগ্রাম দেখতে ইচ্ছা কর তবে আমি তোমাকে 'দিব্যদৃন্টি দেব। * 

ধৃতবান্দ্র বললেন, ব্রহমার্ষ শ্রেষ্ঠ, জ্ঞাঁতিবধ দেখতে আমার রুচি নেই, 'কন্তু 
আপনাব প্রসাদে এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা কবি। ব্যাস বললেন, 
গবল্‌গনপুত্র এই সঞ্জষ আমার ববে দিব্যচক্ষু লাভ কববেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এব 
প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হযে তোমাকে যুদ্ধেব বিববণ বলবেন 0১)। ইনি অস্দ্ে 
আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জীবিত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে 'নিম্কীত 
পাবেন। আমিও কুবুপাণ্ছবেব কীর্তকথা প্রচরিত করব। তুমি শোক ক'বো না, 
সমস্তই দৈবেব বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয হবে। এই যুদ্ধে মহান 
লোকক্ষয় হবে, আম তার 'বাঁবধ ভয়ংকর দুনিমন্ত দেখতে পাচ্ছি। উদয় ও 
অস্ত কালে সূর্যমণ্ডল কবন্ধে বৌন্টত হয। রান্রে বিড়াল ও শূকব যুদ্ধ কবে, তাদের 
ভয়ংকব নিনাদ অন্তবীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রাতমা কাঁ্শত হয়, হাস্য কবে, রূধিরু 
বমন কবে, স্বেদান্ত হয়, এবং ভূপাতিত হয। যান ভ্রলোকে সাধ্বী ব'লে খ্যাত সেই 
অব্ন্ধতী নেক্ষত্র) বাঁশচ্ঠের দকে পিউ 'ফাঁরযেছেন। কোনও কোন্ও স্ত্রী চার পাঁচটি 
ক'বে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হযেই নাচছে গাইছে আর হাসছে। বৃক্ষ 
ও চৈত্য প'ড়ে যাচ্ছে, আহ্তির পর যজ্ঞাগ্ন থেকে দুগন্ধিমষ নীল লোহিত ও পাত 
বর্ণেব শিখা বামাবর্তে উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপবীত হচ্ছে। পক্ষীবা পক্কা 
পক্কা বব ক'বে ধহজাগ্রে বসে রাজাদের ক্ষ সূচনা কবছে। ধৃতবাম্্র, তোমার আত্মীয 
ও সূহ্‌দ্বর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ ানবাবণে সমর্থ। জ্ঞাঁতবধ 
আত হণন কার্য এবং আমাব অপ্রিয়, তুমি তা হাতে দিও না। যাতে তুমি পাপগ্রস্ত 
হবে তেমন রাজ্যে তোমার ?ক প্রয়োজন* পাণ্ডববা তাদের বাজ্য লাভ কবুক, 
কোবববা শান্ত হ'ক। 

ধৃতবান্ট্র বললেন, পিতা, মানুষ স্বার্থেব জন্য মোহগ্রস্ত হয, আমিও মানুষ 


(১) সঞ্জয বস্তা এবং ধৃতবাম্ট্র শ্রোতা _ এইভাবে কুব্ুক্ষেত্রযুদ্ধেব সমগ্র ঘটনা 
মহাভাবতে বিবৃত হয়েছে । 


৩৭৬ মহাভারত 


মান্ত। আমার অধর্মে মাত নেই, কিন্তু পূত্রগণ আমাব বশবতর্ণ নয। আপাঁন আমাব 
উপর প্রসন্ন হ'ন। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতত্ডে যে জযলাভ হয ত।ই 
শ্রেম্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বাবা যা হয তা অধম। সেনার 


বাহল্য থাকলেই জযলাভ হয না, জয আঁশশ্চিত এবং দৈবেব বশেই ঘটে। যাঁবা 
পূর্বে বিজয়ী হন তাঁবাই আবাব পবে পবাঁজত হন। 


৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভূবৃত্তান্ত কথন 

ব্যাসদেব চলে গেলে ধৃতবাম্দ্র সঞ্জবকে বললেন, বাজাবা ভীম আধকাবেব 
জন্যই যুদ্ধ কবেন, অতএব ভুমি বহু গুণ আছে। আম তা শুনতে ইচ্ছা কার। 

সঞ্জয বললেন, মহা 7াজ, আমাব যা জানা জাছে তা বলছি। জগতে দুই 
প্রকাব ভূত (জীব) আছে, গম ও স্থবন। জঙ্গম ভূত 'ভ্রাবধ __ অণ্ডন্র স্বেদজ ও 
জরাযুজ, এদেব মধো জবাযুজই শ্রেষ্ঠ, আবাব জবাধুজব মধ্যে মানুষ ও পশু শ্রেষ্ঠ । 
সিংহ ব্যাঘর বরাহ মহিষ হস্তাঁ ভল্লুক ও বানব-_-এই সপ্ত প্রকাব বন্য জবাধুজ। গো 
ছাগ মেষ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতব ও গর্দভ--এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জবাযূজ। গ্রাম্য 
জঁবদেব মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদেব মধ্য সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবই পবস্পবেব 
উপব নর্ভব কবে। উদ্[ীভজ্জ সকল স্থানব, তাদেব প% জাতি--বৃক্ষ গুল্ম লতা 
বল্লী ও ত্বক্সাব তৃণ। চতুর্দশ জঙ্গম ভূত, পণ স্থাবব ভূত, এবং পণ মহাভূত-_ এই 
চতর্বংশাঁত পদার্থ গাযন্রীব তুল্য। যান এই গাযন্রী যথার্থরূপে জানেন তিনি 
বিনম্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হযে ভূমিতেই 1বনাশ পাষ, ভূমিই সর্ব 
ভূভেব পবম আশ্রয। যাব ভূশি আছে সে স্থাববজঞ্গমেব আঁধকারী, এই কারণেই 
রাজাবা ভূমিব লোভে পবস্পবকে হত্যা কবেন। 

তার পব সঞ্জব ভূমি জল বায় আগ্ন ও আকাশ এই পণ মহাভূত এবং তাদের 
গুণাবলী বিবৃত ক'রে সুদর্শন দ্বীপ বা জম্বু দ্বীপেব কথা বললেন । জম্ব্‌ দ্বীপে 
ছয বর্ষপর্বত আছে, যথা _হিমালয হেমকুট নিষধ নশল শ্বেত ও শৃঙ্গবান। এই 
সকল বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে বস্তৃত এবং উভয় প্রান্তে সমুদ্রে অবগাহন ক'বে 
আছে। এদেব মধ্যে মধ্যে বহু সহমত যোজন বস্তৃত পুণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের 
নাম বর্ষ। হিমালযেব দাক্ষিণে ভাবতবর্ষ, উত্তবে িম্পুবুষগণের বাসভূঁমি হৈমবতবর্ষ। 
হেমকূটের উত্তরে হরিবর্ষ। নিষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে 
মাল্যবান পর্বত। মাল্যবানের পব গন্ধমাদন, এবং এই দুই 'গারর মধ্যে কনকময় 
মেরু পর্ত। মেরু পর্বতের চার পারে চার দ্বীপ মেহাদেশ) আছে -- ভদ্রাশ্ব 


ভীম্মপর্ব ৩৭৭ 


কেতুমাল জনম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুরু। নল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর 
হৈবণ্যকবর্ষ, এবং তাব পর এরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে এরাবতবর্ষ*_ 
এই দুইএব মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচাটি (১) বর্ষ। রর 

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা ক'রে সঞ্জয় বললেন, মহাবাজ, ভারতবর্ষে সাতাঁট কুল- 
পর্বত আছে, যথা __মহেন্দ্র মলয় সহ্য শক্তিমান খক্ষবান 'বন্ধ্য ও পাঁরপান্ন। গঙ্গা 
সিন্ধু, সবস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্র; বিপাশা চন্দ্রভাগা ইবাবতাী |বিতস্তা যম-না 
প্রীতি অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভাবতে বহু 
দেশ আছে, যথা--কুব্‌পাণ্চাল শাল্ব শৃরসেন মৎস্য চোঁদ দশার্ণ পাণ্টাল কোশল মদ্্ 
কাঁলঙ্গ কাশী 'িদেহ কাশ্মীব 'সম্ধু সৌবীর গান্ধার প্রভাতি, দাক্ষণে দ্রাবড় কেরল 
কর্ণটক প্রভাত এবং উত্তবে বন চীন কাম্বোজ হণ পাবসীক প্রভাত ম্লেচ্ছ জাঁতর 
দেশসমূহ ৷ কুকুব যেমন মাংসখণ্ড নিষে কাড়াকাঁড় কবে, বাজাবাও তেমনি পবস্পরের 
ভূমি হবণ কবেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কানও কামনাব তৃশ্তি হয নি। 

তাব পব সঞ্জয চতুর, শাক কুশ শাল্মাল ও কৌ দ্ব'পের বৃত্তান্ত, এবং 
বাহু ও চন্দ্রসূর্যের পরিমাণ বিবৃত ক'বে বললেন, মহাবাজ, আমবা যেখানে আঁছ 
এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেবেই সর্বপ্রকার পুণ্যকর্ম প্রবার্তিত হযেছে। 


॥ভগবদৃগ ঈতাপর্বাধ্যায় ॥ 
৪। কুরপাণ্ডবের ব্যহরচনা 


পবাঁদন সূর্ধোদষ হ'লে কৌবব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সাঁত্জত হযে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তৃত হ'ল। বিশাল কৌরববাহিনীব অগ্রভাগে ভীম্ম শ্বেত উষ্ণীষ ও বর্ম 
ধাবণ ক'রে শ্বেত*্বযুস্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ'ল যেন চন্দ্র উাদত হযেছেন। 
কুবাপতামহ ভাঁম্ম এবং দ্রোণাচার্য প্রাতাদন প্রাতঃকালে উঠে বলতেন -_ পান্ডুপু্র- 
দেব জয হ'ক; কিন্তু তাঁবা ধৃতরাম্ট্রেরে আনুগত্য স্বীকার কবোছলেন এই কারণেই 
কোববপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন। 

কুরুপক্ষীয় রাজাদেব আহ্বান ক'বে ভীম্ম বললেন, ক্ষন্িগণ, স্বর্গযান্রার 
এই মহৎ দ্বার উল্মৃন্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্লহনলোকে যেতে 
পারবে। গৃহে রোগভোগ ক'রে মবা ক্ষন্িষের পক্ষে অধর্মকর, লোহাস্রেব আঘাতে 


(১) হৈমবত হার ইলাবৃত শ্বেত ও হৈরণ্যক। 


৩৭৮ মহাভারত 


যিনি মরেন তিনিই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজাবা রথারোহণে 
নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধ্গ্ণকে ভনম্ম নিবৃত্ত 
করলেন। অন্বথামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দূর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্ুথ ভগদত্ত 
প্র্তীত সসৈন্যে অগ্রসব হলেন। ভীঁম্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বামা দূর্যোধন ও বাহনীকরাজ 
যে বাহ রচনা করলেন তাব অজ্গে গজারোহাী সৈন্য, শীর্ষদেশে নূপাঁতগণ এবং পারব 
দেশে অশ্বাবোহা সৈন্য স্থাঁপত হল। সেই সর্বতোশুখ ভযংকব ব্যহ বেন হাসতে 
হাসতে চলতে লাগল। 

কৌবববাহিনী ব্যৃহবদ্ধ হযেছে দেখে যাাধম্ঠিব অজর্নকে বললেন, 
বৃহস্পাঁতির উপদেশ এই যে সৈন্য যাঁদ অল্প হয. তবে সংহত কে যুদ্ধ কববে, যাঁদ 
বহু হয, তবে ইচ্ছানুসাবে বিস্তাবত কববে। বহু সৈন্যেব সঙ্গে যাঁদ অল্প সৈন্যেব 
যুদ্ধ কবতে হয, তবে সচাঁমুখ বাহ কববে। অজর্ণন, আমাদেব সৈন্য বিপক্ষে 
তুলনীঘ অল্প. তুমি মহার্ধ বৃহস্পাতিব বচন অনুসারে ব্যুহ রচনা কব। অর্জন 
বললেন, মহারাজ, বজ্রপাঁণ ইন্দ্র যে ব্যুহেব বিধান 'দিষেছেন সেই 'অচল' ও বজ্র 
নামক ব্যহ আমি রচনা কবছি। 

কৌরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পরিপূর্ণ গঙ্গাব ন্যায় পান্ডববাহনী 
ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধাঁবে ধীঁবে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভন সেই বাহিনীর 
অগ্রে রইলেন, ধষ্টদ্যুম্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুরের সাহত 'বিরাট বাজা ভীমের 
প্ঠভাগ রক্ষা কবতে লাগলেন। অভিমনাঢু, দ্রৌপদীব পণ পূত্র ও শিখন্ডী গঙ্গে 
সঙ্গে গেলেন। পাত্যকি অজঃনেব পৃষ্ঠবক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় 
বৃহৎ হাস্তিদলসহ রাজা য্াঁধান্ঠর সেনাব মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্চালরাজ" দ্ুপদ 
[ববাটেব অনুগমন কবলেন। পাণ্ডব ও কৌববগণের সমস্ত বথধবজ আঁভভত ক'রে 
মহাকাঁপ হনুমান অজর্নেব বথেব উপর অধিষ্ঠিত হলেন। 

দুরোধনেব বিশাল সৈন্যদল এবং ভনম্মবাঁচিত ব্যহ দেখে যাঁধন্ঠর বিষণ্ন 
হযে বললেন, ধনঞ্জষ, পিতামহ ভীম্ম যাদের যোদ্ধা সেই ধার্তরাস্ট্রগণেব সত্গে আমবা 
কি ক'রে যুদ্ধ কবতে পারবঃ তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যহ নির্মাণ করেছেন তা 
থেকে কোন্‌ উপাযে আমরা নিস্তাব পাব? অজর্বন বললেন, মহাবাজ, সত্য আনিম্তুবতা 
ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জযলাভ হয, বলবীর্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার 
অধর্ম ও লোভ ত্যাগ ক'রে নিবহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যুদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম 
জ্সেখানেই জয হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চষ জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, 
ধৈধানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। 


ভশম্মপর্ ৩৭১ 


যাধান্ঠরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকাযুন্ত শ্বেতবর্ণ ছন্ত্র ধরা হ'ল, 
মহার্ধরা স্তুতি ক'বে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পুবোহিত ব্রহনর্ষি ও 
সম্ধগণ শবুবধের আশীর্বাদ ক'রে যথাবাঁধ স্বস্তযমন কবলেন। যাাঁধষ্টিব ব্রাহন্ণ- 
গণকে বস্ত্র গো ফল পুষ্প ও স্বর্ণ দান ক'বে ইন্দ্রের ন্যায যুদ্ধযান্রা করলেন । * 

কৃ অজনকে বললেন, মহাবাহ7।তুঁম শাঁচ হযে য্দদ্ধেব আভমনখে থেকে 
শরুর পবাজযের নিমিত্ত দ্র্াস্তোত্র পাঠ কর। অজএন দ্তব কবলে দর্্গা প্রীত হযে 
অন্তরপক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপ্যত্র, তুমি শীঘ্রই শত্রু জয কববে, কারণ নারাষণ 
তোমাব সহায এবং তুমিও নর-খাঁষর অবতাব। এই ব'লে দুর্গা অন্তারহ্হত হলেন। 


&। ভগবদশগীতা 

দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাশ্ডুপুত্রগণেব বিপুল সেনা দেখুন, 
আপনাব শষ্য ধূষ্টদ্যম্ন ওদেব ব্যৃহবদ্ধ কবেছেন। ওখানে সাত্যাক বিবাট ধৃজ্টকেতু 
চোঁকতান কাশীরাজ প্রভাতি এবং আভমন্যু ও দ্রোপদব পূত্রগণ সকল মহারথই 
আছেন। আমাদের পক্ষে আপাঁন ভনম্ম কর্ণ অশ্বথথানা ?বকর্ণ ভূিশ্রবা প্রভীত যুদ্ধ- 
বিশারদ বহু বীঁব রয়েছেন, আপনাবা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্য।গে প্রস্তুত । 
এখন আপনারা সর্বপ্রকাবে ভনম্মকে বক্ষা কবুন। 

এমন সময় কুরুবৃদ্ধ পতামহ ভম্ম সংহনাদ ক'বে শঙ্খ বাজালেন। তখন 
ভেবী পণব আনক প্রীতি রণবাদ্য সহসা তুমুল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীকেশ কৃষ্ণ 
তাঁর পাণ্চজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। শ্যুধিচ্ঠিব প্রভৃত্তিও 
নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ আকাশ ও পাঁথবী অনুনাঁদত ক'রে 
দুর্যোধনাঁদর হৃদয় যেন বিদীর্ণ কবে দিলে। শস্ত্রসম্পাত আসন্ন জেনে অন 
তাঁব সারাঁথ কৃষ্ণকে বললেন, অস্যুত, দুই সেনার মধ্যে আমার রথ রাখ, কাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে হবে আমি দেখব। 

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনাব মধ্যে রথ নিমে গেলেন। দুই পক্ষেই 'পতা ও 
পিতামহ স্থানীয় গুবুজন, আচার্য মাতুল *বশুর ভ্রাতা পূত্র ও সুহ্দৃগণ বযষেছেন 
দেখে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এই য্দ্ধার্থাঁ স্বজনবর্গকে দেখে আমাব সর্বাঞ্গ অবসন্ন 
হচ্ছে, মুখ শুখচ্ছে, শরীব কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গাণ্ডীব প'ডে যাচ্ছে। 
আমি বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তাঁবাই যুদ্ধে প্রাণ 
শাবসজ্ন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ ক'বে আমাদের কোন্‌ সখ হবে» হায়, 
আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়োছ। যাঁদ ধৃতরান্ট্রের পন্নগণ 


৩৮০ মহাভারত 


আমাকে নিরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই বলে অর্জন 
ধনুর্ধাণ ত্যাগ ক'রে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। ! 

_ীবিষাদগ্রস্ত অজরনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে 
কেন£& ক্লীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌবল্য ত্যাগ কর। অজর্ন বললেন, মধুসূদন, 
পূজনীয় ভীম্ম ও দ্রোণকে আমি কি করে শবাঘাত করব? মহানূভব গুরুজনকে 
হত্যা কবা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আম বিহ্বল হয়োছ, ধর্মাধর্ম 
বুঝতে পাঁবাছ না, আমাকে উপদেশ দাও, আম তোমার শরণাপন্ন । 

কৃ বললেন, যাবা অশোচ্য তাদেব জন্য তম শোক করছ আবাব প্রজ্ঞাবাক্যও 
বলছ। মৃত বা জীবিত কাবও জন্য পণ্ডিতগণ শোক কবেন না।-__ 
দোহনোহাস্মন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
তথা দেহান্তবপ্রাপ্তিধৰবস্তন্র ন মূহ্যাতি॥. 
আঁবিনাঁশ তু তদ্‌ 'বাদ্ধ যেন সর্বামদং ততম্‌। 
বনাশমব্যযস্যাস্য ন কাশ্চং কর্তুমহ্হাত॥ . 
ন জাতে মতে বা কদাঁচ- 
ননায়ং ভূত্বা ভাঁবতা বা ন ভূষঃ। 
অজো নিত্যঃ শাশবতোহয়ং পুরাণে 
ন হন্যতে হনামানে শরীবে ॥. 
বাসাংীস জীর্ণান যথা 'িহায 
নবানি গৃহশাতি নবোহপরাণি। 
তথা শরীবাণি হায় জীর্ণা- 
ন্যন্যান সংযাঁতি নবানি দেহ ॥ 
_দেহধারী আত্মাব যেমন এই দেহে কৌমাব যৌবন জরা হয, সেইবৃপ দেহান্তর- 
প্রাপ্তি ঘটে; ধার ব্যান্ত মোহগ্রস্ত হন না। যাঁর দ্বারা এই সমস্ত বিশব ব্যাপ্ত 
তাঁকে আবনাশী জেনো, কেউ এই অব্যষের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ 
জন্মেন না বা মবেন না, অথবা একবাব জন্াগ্রহণ কবে আবার জন্মাবেন না-_- এও 
নয়; ইনি জন্মহীন নিত্য অক্ষ অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। 
মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ ক'রে অন্য নৃতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরৃপ দেহ 
€আত্মা) জঈর্ণ শরীর ত্যাগ ক'বে অন্য নব শরীর পান।-__ 
জাতস্য হি ধরবো মতত্যুধ্র€বং জন্ম মৃতস্য চ। 


তস্মাদপারহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহ্ণাস ॥ 


ভীহ্মপর্ব ৩৮১ 


অব্যক্তাদসীন ভূতানি ব্ন্তমধ্যানি ভারত। 

অব্যন্তানধনান্যেব তন্ন কা পাঁরদেবনা ॥ 

স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকাম্পতুমর্হাস। 

ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎ ক্ষত্রষস্য ন বিদ্যতে ॥ 

যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদবাবমপাবৃতম্‌। 

সবীখনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যৃদ্ধমীদৃশমূ ॥ 

অথ চেৎ ত্বামমং ধর্মং সংগ্রামং ন কারবাস। 

ততঃ স্বধর্মং কার্তিঞ 'হত্বা পাপমবাপস্যাস॥ . 

হতো বা প্রাপস্যাঁস স্বর্গং জত্বা বা ভোক্ষাসে মহীম্‌। 

তস্মাদ্নীত্তষ্ঠ কৌন্তেয যুদ্ধায় কৃতানিশ্চয়ঃ ॥ 

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জযাজযো । 

ততো যৃদ্ধায যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যাঁস ॥ 
_-যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্য় হবে এবং মৃতব্যন্তি নিশ্চয পুনর্বাব জন্মাবে; 
অতএব এই অপাঁরহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পাব না। হে ভাবত, জীবসকল 
আদতে জেন্মের পূর্বে) অব্যন্ত, মধ্যে (জাঁবিতকালে) ব্য্ত, নিধনে (মবণের পব) 
অব্য্ত, তবে কিসেব খেদ? আর, তোমাব স্বধর্ম 'বিচাব ক'বেও তুমি বিকম্পিত 
হ'তে পাব না, কাবণ ধর্মযুদ্ধেব চেষে ন্পন্রষের পক্ষে শ্রেষস্কব ছু নেই। উন্মুক্ত 
স্বর্গদ্বাব আপনা থেকেই উপস্থিত হযেছে, সুখা ক্ষান্রযবাই এমন যুদ্ধ লাভ করেন। 
সাঁদ তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কব তবে স্বধর্ম ও কণীর্ত হাঁবষে পাগ্রগ্রস্ত হবে। বাদ 
হত হও তবে স্বগ" পাবে, যাঁদ জষী হও তবে পৃথিবীব বাজ্য ভোগ কববে। অতএব 
হে কেন্তেষ, যুদ্ধে কৃতনিশ্চষ হয়ে গান্রোথান কব। সুখদুঃখ লাভ-অলাভ জয- 
পবাজয সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে নিযুত্ত হও, এব্‌প কবলে তুমি পাপগ্রস্ত হবে না। 

তাব পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আম কর্ম যোগ অনুসাবে ধর্মতত্ব বলছি 

শোন, এই ধর্মের স্বপও মহাভয হ'তে ত্রাণ কবে। বেদসকল ন্রিগুণাত্বক পার্থব 
বিষয়েব বর্ণনাষ পূর্ণ, তৃমি ব্রিগ্ণ আতিক্রম ক'রে বাগদ্বেষাঁদর অতীত, সণ্টব ও 
রক্ষণে নিস্পৃহ এবং অঞআ্ানভরশনীল হও ।-_- 

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষ্‌ কদাচন। 

মা কর্মফলহেতুভূর্মী তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি ॥ 

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তবা ধন্য । 

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 


৩৮৭ মহাভারত 


_কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নয; কর্মের ফল কামনা ক'বো না, 
নক্র্মীও হয়ো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসান্ত ত্যাগ ক'রে সাদ্ধ-আসাদ্ধতে 
সমান হয়ে কর্ম কর; সমত্বকেই যোগ বলা হয়।__ 

যদ যদাচবাত শ্রেষ্ঠন্তত্তদেবেতবো জনঃ। 

স যং প্রমাণং কুবুতে লোকস্তদনূবততে ॥ 

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ভ্রিষ্‌ লোকেষ কিণ্ন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ করীণ॥ 

শ্রোন্‌ স্বধর্মো বিগ পবধর্মীৎ স্বন7ম্ঠতাৎ। 

স্বধর্মে নধনং শ্রেষঃ পবধর্শো ভমাবহঃ | 
_ শ্রেষ্ঠ পুবুষ যে যে আচরণ কবেন ইতব (সাধাবণ) জনও সেইবূপ করে, তিনি যা 
প্রমাণ বা পালনীয গণ্য কবেন লোকে তাবই অনুবতর্ঁণ হয। পার্থ,  ন্রলোকে আমার 
কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাঁপ আম কর্মে নিযুক্ত আঁছি। 
স্বধর্ম যাঁদ গুণহীনও হয তথাঁপ তা উত্তমবূপে অনুষ্ঠিত পবধর্মেব চেষে শ্রেষ; 
স্বধর্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পবধর্ম ভযাবহ ।__ 

অজোহাঁপ সন্নব্যযাত্মা ভূতানামীশববোহপি সন্‌। 

প্রকীতিং স্বামাধজ্ঠাষ সম্ভবাম্যাত্মমাষঘা ॥ 

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবাত ভারত। 

অভ্যু্থানমধর্মস্য তদাতআ্মানং সৃজম্যহমৃ॥ 

পাবন্রাণায় সাধ্‌নাং বনাশায চ দুজ্কৃতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি যুগে যৃগে॥ 
. জন্মহণন আঁবিকাবশ এবং সরবভুঁতের ঈ্বর হয়েও আমি ক্বীয প্রকৃতিতে আঁধষ্ঠান 
ক'রে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ কাঁব। হে ভারত, যখন যখন ধর্মের গ্লাঁন ও 
অধর্মের অভ্যুঙ্থান হয় তখন আমি নিজেকে সৃল্টি কার। সাধূগণের পরিন্রাণ, 
দুক্কৃতগণেব বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ 


হই। 

কৃষ্ণ পরমার্থীবিষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অজ?নেব অনুরোধে নিজের 
বিশ্বররৃুপ প্রকাশ করলেন। বিস্মষে অভিভূত ও রোমাণ্চিত হয়ে অর্জুন 
কৃতাঞ্জীলপুটে বললেন, হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, 'বাভন্ন প্রাণিসংঘ 
কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহমা, সর্ব খাঁষগণ এবং দিব্য উরগগণ দেখাছ। হে বিশ্বেশবির 
শাবধ্বরূপ, অনেক-বাহু-উদর-মুখ-নেন্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্র দেখাছ, 





ভগজ্মপর্থ ৩৮৩ 


পিন্তু তোমার অল্ত মধ্য বা আদ দেখতে পাচ্ছ না। দংঘ্ট্রাকরাল কালানলসীল্নভ 
তোমার মুখসকল দেখে দিক জানতে পারাছ না, সুখও পাচ্ছ না; হে দেব্রেশ 
জগন্লিবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাম্ট্রপনত্রগণ, রাজাদের সঙ্গে ভীম্ম দ্রোণ ও সতপঙ্ুত্র, 
এবং তাঁদেব সঙ্গে আমাদের মৃখ্য যোদ্ধাবাও তোমার আভমুখে ত্ববান্বিত হুয়ে 
তোমাব দংস্দ্রাকরাল ভযানক মুখসমূহে প্রবেশ কবছে; কেউ বা চার্ণতমস্তকে তোমার 
দশনেব অল্তরালে বিলগ্ন হযে দণ্ট হচ্ছে। পতঙ্গগণ যেমন নাশেব জন্য সমদ্ধবেগে 
প্রদীপ্ত অনলে" প্রবেশ কবে সেইবূপ সর্বলোকও নাশের জন্য সম্ধবেগে, তোমাব 
মুখসমূহে প্রবেশ কবছে। তুমি জবলন্ত বদনে সর্বাদক থেকে সমগ্র লোক গ্র।4স কবতে 
কবতে লেহন কবছ, বিষ, তোমাৰ উগ্র প্রভা সমস্ত জগং তেজে পারত ক'বে 
সন্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্রব্পঃ তোমাকে নমস্কার; হে দেবেশ, প্রসন্ন 
হও, আদিন্ববৃপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা কাব, তোমাব প্রবৃত্তি বুঝতে পাবাছ না। 
তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষবকারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা 
সমবেত হয়েছে, তুমি না মাবলেও তাবা মরবে। আম পূর্বেই তাদের মেরোছি; 
সব্যসাচী, তুমি নামিত্তমান্র হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত্রু জয় ক'রে সমৃদ্ধ রাজ্য 
ভোগ কর। 
অজ্ন বললেন, হে সর্ব তোমাকে সহম্রবাব সর্বাদকে নমস্কাব কাঁব। 
তোমার মাহমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণযবশে তোমাকে “কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে 
সম্বোধন কবেছি, বিহার ভোজন ও শযন কালে উপহাস কবেছি, সে সমস্ত ক্ষমা 
নব। তোমাব অদ্টপূর্ব রুপ দেখে আমি বোমাণ্টিত হযোছি, যে আমাব মন্ম 
প্রব্যাথত হমেছে. তুমি প্রসন্ন হও, পূর্ববূপ ধাবণ কর। 
কৃষ্ণ তাঁব স্বাভাবক ব্‌প গ্রহণ কবলেন এবং আবও বহু উপদেশ দিয়ে 
পাঁবশেষে বললেন, অজর্ন, যাঁদ অহংকাববশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে 
সংকল্প 'মথ্যা হবে, তোমাব প্রকীতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আম করছি-_ 
এই ভাব যাঁর নেই তাঁব বাঁদ্ধ কর্মে আসন্ত হয না, তিনি সর্বলোক হত্যা ক'বেও 
হত্যা কবেন না। ঈশ্বব হৃদয়ে আঁধম্ঠান ক'বে সর্বভূতকে যন্তার্টের ন্যায চালিত 
করেন, তুমি সর্বভাবে তাবি শবণ নাও ।-_ 
মন্মনা ভব মদভন্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যাস সত্যং তে প্রাতিজানে 'প্রযোহসি মে॥ 
সর্বধর্মান্‌ পারত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যাম মা শুচঃ॥ 


৩৮৪ মহাভারত 


-_- আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভন্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুম 
অ.'মার প্র, তোমার কাছে সত্য প্রাতজ্ঞা করাছ-_-তুঁম আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম 
ত্য/গ ক'রে একমান্র আমাকে শরণ ক'রে চল, আম তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মুন্ত 
করব, শোক কবো না। 

অজন বললেন, অু্যুত, আমাব মোহ বিনস্ট হযেছে, তোমাব প্রসাদে আমি 
ধর্মজ্ঞান লাভ কবোছ, আমার সন্দেহ দূর হযেছে, তোমাব আদেশ আমি পালন করব। 


॥ ভীত্মবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। যাঁধচ্ঠিরের শিম্টাচার__কর্ণ__যুযৎস 


যুধিষ্ঠব দেখলেন, সাগবতুল্য দুই সেনা যুদ্ধে জন্য সমুদ্যত ও চণ্ল 
হয়েছে। তিনি তাবি বর্ম খুলে ফেলে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে সত্বব রথ থেকে নামলেন এবং 
শন্রুসেনার ভিতর দিষে পদব্রজে কৃতাঞ্জীলপুটে ভশম্মের আঁভমুখে চললেন। তকে 
এইর্‌পে যেতে দেখে তাঁব ভ্রাতাবা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান বাজারা উৎকশ্ঠিত হযে 
তাৰ অনুসরণ করলেন! ভীমাজনাদি জিজ্ঞাসা করলেন, মহাবাজ, আপনাব 
আভপ্রায় কঃ আমাদেব ত্যাগ ক'বে নিরস্ত্র হযে একাকী শত্রুুসেনাব আভমখে 
কেন যাচ্ছেন» য্ীধান্ঠর উত্তব দিলেন না, যেতে লাগলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 
আম এর আভপায় বুঝোছ, ইনি ভীশক্মদ্রোণাঁদ গুবূজনকে সম্মান দোখষে তাব পর 
শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। শাস্তে আছে, গ্বুজনকে সম্মানিত ক'বে যুদ্ধ কবলে 
নিশ্চয় জযলাভ হয়, আমিও তাই মনে করি। 

যাঁধান্ঠবকে আসতে দেখে দূর্যোধনের সৈন্যরা বলাবাল করতে লাগল, এই 
কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভম্মের শবণ নিতে আসছে; ভমাজুনাঁদ 
থাকতে যাঁধান্তর যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষান্রয় বংশে নিশ্চয় এব জল্ম 
হয় নি। সৈন্যরা এই ব'লে আনন্দিতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল। 

ভশম্মেব কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধ'রে য্াধম্ঠির বললেন, দুধধর্য 
পিতামহ, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপাঁন 
অনুমতি দিন, আশীর্বাদ করুন। ভাঁম্ম বললেন, মহারাজ, যাঁদ এই ভাবে আমাব 
কাছে না আসতে তবে তোমাকে আম পরাজয়ের জন্য আঁভশাপ দিতাম। পাশ্ডুপুত্ 
আম প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জযাঁ হও, তোমার আর যা অভশন্ট তাও লাভ 
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কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ 
দযে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি-_-আঁম পান্ডবপক্ষে 
যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পার না, এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর ক চাও বল। 
যুধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার হিতের জন্য আপাঁন মল্রণা দন এবং কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা । ভীম্ম বললেন, আম তোমার শন্লুদের পক্ষে 
যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে কি সাহায্য চাও? য্াধান্ঠর বললেন, পিতামহ, 
আপনি অপরাজেয়, যাঁদ আমাদের শুভকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্‌ 
উপাযে জয কবব? ভীম্ম বললেন, কোন্তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয করতে পাবে 
এমন পুরুষ দোৌখ না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপাঁস্থত হয় ন; তুমি আবার 
আমার কাছে এসো । 

ভনম্মেব কাছে বিদায় নিষে যাাধান্ঠব দ্রোণাচারযেব কাছে গেলেন এবং প্রণাম 
ও প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করছি, আম নিষ্পাপ হযে যুদ্ধ 
কবব, কোন: উপায়ে সকল শন্রু জয করতে পারব তা বলুন। ভীম্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও 
বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যাঁদ আমাব কাছে না আসতে তনে আম আভশাপ 'দিতাম। 
মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগণ অর্থ দিষে আমাকে বেধে 
রেখেছে, সেজন্য ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলাছ--আঘম কৌরবদেব জন্যই যুদ্ধ করব, 
কিন্তু তোমার বিজয়কামনায় আশীর্বাদ কবাছ। যেখানে ধর্ম সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে 
কৃষ্ণ সেখানেই জয। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আব যাঁদ কিছ জিজ্ঞাস্য থাকে তো 
বল। যাাঁধান্ঠর বললেন, 'দ্বিজশ্রেন্ঠ, আপাঁন অপবাজেয়, যুদ্ধে ঝি কবে আপনাকে 
জয় করব* দ্রোণ বললেন, বৎস, আম যখন রথাবূট হয়ে শরবর্ষণ কার তখন 
আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দৌখ না। আম যাঁদ অস্ত্র ত্যাগ করে 
অচেতনপ্রাঘ হযে মবণের প্রতণক্ষা কার তবেই আমাকে বধ কবা যেতে পাবে। যাঁদ 
কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত আঁপ্রষ সংবাদ দেষ তবে আমি যদ্ধকালে 
অস্ত্র ত্যাগ করি_-তোমাকে এই কথা সত্য বলাছ। 

তার পর যাাঁধান্ঠর কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। 'তাঁনও ভনম্ম-দ্রোণের ন্যায় 
নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আম অবধ্য, তথাঁপ তুমি যুদ্ধ কর, 
জযীঁ হও। তোমার আগমনে আমি প্রীত হযোছ; সত্য বলছি, আমি প্রত্যহ নিদ্রা 
থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব। 

তার পর যাঁধান্ঠর শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আভবাদন ও প্রদাক্ষিণ 
করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়োছি, তুমি না 


৫ 
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এলে আমি শাপ দিতাম। আম কৌরবগণের বশীভূত, তোমার ?ক সাহায্য করব 
বল। যাঁধা্ঠর বললেন, আপনি পূর্বে 0১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে 
সূউপনুত্রের তেজ নম্ট করবেন, সেই বরই আমাব কাম্য। শল্য বললেন, কুন্তীপনর, 
তোষ্জার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কব, তুমি নিশ্চয় জয় হবে। 

কৌরবগণের মহাসৈনা থেকে নির্গত হযে যাাধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে 
[ফিরে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনোছ তুমি ভীম্মের প্রাত 
[বিদ্বেষের জন্য এখন যুদ্ধ কববে না, যত দিন ভীম্ম না মবেন 'তত দিন তুমি 
আমাদের পক্ষে থাক। ভীচ্মের মৃত্যুব পব যাঁদ দুর্যোধনকে সাহায্য কবা উচিত মনে 
কব তবে পদনর্বাব কৌরবপক্ষে যেয়ো। কর্ণ বললেন, কেশব, আম দুর্ধোধনেব 
আঁপ্রয কার্য করব না; জেনে রাখ, আম তাঁব হিতৈষণ, তাঁব জন্য প্রাণ 'দতে প্রস্তুত 
হয়েছি। 

কৃষ্ণ পান্ডবদেব কাছে ফিবে গেলেন। অনন্তর যাধান্ঠৰ কুবূসৈন্যেব 
উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যান আমাদেব সাহায্য কবতে চান তাঁকে আম ববণ ক'বে 
নেব। এই কথা শুনে যুষুংসু বললেন, যদি আমাকে নেন তবে আম ধার্ত বাস্ট্রদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। যুধান্ঠব বললেন, যুযুৎসু, এস এস, আমবা সকলে মিলে 
তোমাব নির্বোধ ভ্রাতাদেব সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমবা একযোগে তোমাকে 
বরণ করছি। দেখছি তুমিই ধৃতবান্ট্রেব পিণ্ড ও বংশ রক্ষা করবে। 

দ্রাতাদের ত্যাগ করে যুযুৎসু দুল্দুভি বাঁজয়ে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ 
করলেন। হাীধাঁন্ডরাঁদ পুনর্বাব বর্শ ধারণ ক'রে রথে উঠলেন, রণবাদ্য বেজে উঠল, 
বীরগণ 'সিংহনাদ করলেন। পান্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য 
ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদ্গদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। ৃ 


৭। কুরঃক্ষেব্রযদ্ধারম্ভ -_ বিরাটপত্র উত্তর ও ্বেতের মৃত্যু 
(প্রথম 'দনের যুদ্ধ) 
ভশম্মকে অগ্রবতর্ঁণ ক'রে কৌরবসেনা এবং ভণমকে অগ্রবতর্ণ কারে পান্ডব- 
সেনা পরস্পরের প্রত ধাবিত হ'ল। সংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদগ্গ প্রভৃতির 
বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীব রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল। মহাবাহ্‌ ভমসেন বৃষভের 
ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত 'ননাদ আঁভভূত হয়ে গেল। 


(১) উদযোগপর্ব ৩-পারচ্ছেদ দ্রম্টব্য। 
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দূর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভম্মকে বেম্টন ক'রে 
রইলেন। দ্রৌপদীর ণুপন্ত্র, আভমন্যু, নকুল, সহদেব ও ধল্টদ্যুম্ন বাণ বর্মণ 
কবতে করতে দূর্যোধনাঁদর আঁভমৃখে এলেন। তখন দুই পক্ষের রাজারা পবস্পর্ধকে 
আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভনম্ম যমদশ্ডতুল্য কাম“ক নিষে গাণ্ডীবধারী অঞ্জনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাক ও কৃতবর্ম, আভমন্য ও কোশলবাজ 
বৃহদ্‌্বল, ভীমসেন ও দুর্োধন, নকুল ও দুঃশাসন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা 
দুম্খ, বুধিষ্ঠব ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণ, বিবাটপূত্র শঙ্খ ও পভৃবিশ্রবা, 
ধূন্টকেতু ও বাহনীক, ঘটোঘৎকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, [শখন্ডন ও অশ্বথ্থামা, বিবাট ও 
ভগদত্ত, কেকযবাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দ্রুপদ ও 'সিম্ধুবাজ জযদ্রথ, ভমেব পন্ত্র 
সূতসোম ও দূর্ধোধনভ্রাতা 'বিকর্ণ, চোঁকতান ও সশর্মা, যাঁধান্ঠবপূনত্র প্রাতীবন্ধ্য 
ও শকুনি, অজর্ন-সহদেব-পুত্র শ্রুতকর্মা-শ্রুতসেন ও কাম্বোজবাজ সংদাক্ষিণ, 
অজনপূত্র ইবাবান (১) ও কাঁলঙ্গবাজ শ্রুতায্‌, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অননীবন্দ, 
ববাটপূত্র উত্তব ও দুর্যোধনভ্রাতা বীববাহ, চোঁদবাজ ধৃজ্টকেতু ও শকুনিপূত্র উল্‌ক 
--এ"দেব পরস্পরের মধ্যে তুমূল দ্বন্দযুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষণকাল পবেই শৃঙ্খলা 
নম্ট হ'ল, সকলে উন্মন্তেব ন্যাঘ যুদ্ধ কবতে লাগলেন। পিতা প্র ভ্রাতা মাতুল 
ভাঁগনেষ সখা পবস্পবকে চিনতে পাবলেন না, পাশ্ডবগণ ভূতাবিষ্টের ন্যায কৌবব- 
গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 


আঁভমনন্যুব শবাঘাতে ভীম্মের স্বর্ণভাষত রথধব্জ ছিন্ন ও ভূপাতিত হ'ল। 
ভীম্ম আভমন্কে শবজালে আবৃত করলেন, 'বিবাট ভামসেন* সাত্যাক প্রভাতি 
আঁভমন্যুকে বক্ষা কবতে এলেন। 'বিবাটপূত্র উত্তব একটি বৃহৎ হস্তীতে চ'ড়ে 
শল্যকে আরুমণ কবলেন, সেই হস্তীব পদাঘাতে শল্যেব বথেব চাব অশ্ব বিনম্ট হ'ল। 
শল্য ভূজঙ্গসদৃশ শক্তি-অস্ন নিক্ষেপ কবলেন, তার আঘাতে উত্তব প্রাণশন্য হয়ে 
প'ড়ে গেলেন। উত্তবকে নিহত দেখে বিবাটের অপব পুত্র ও সেনাপাঁত শ্বেত 
শল্যকে আক্রমণ কবলেন। শল্য কৃতবর্মাব রথে উঠলেন, শলাপুত্র রুক্সবথ এবং 
বৃহদ্‌বল প্রভাত অপর ছ জন বাব শল্যকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। ্বেতের শরাঘাতে 
শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভঈম্ম সত্বব এলেন এবং ভল্লের আঘাতে শ্বেতের 
অশ্ব ও সারাথ বধ করলেন। রথ থেকে লাফিয়ে নেমে শ্বেত ভীম্মের প্রীত শান্ত- 
অস্ত নিক্ষেপ করলেন। ভীম্মের শরাঘাতে শান্ত ছিন্ন হ'লে শ্বেত গদাব প্রহারে 








(১) ১৪-পাঁরচ্ছেদের পাদটীকা দ্ুস্টব্য। 


৩৮৮ মহাভারত 


ভীম্মের রথ অ*ব ও সারাঁথ বিনম্ট করলেন। তখন ভম্ম এক মন্ত্রীসদ্ধ বাণ মোচন 
করলেন, জলন্ত অশানির ন্যায সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হদয ভেদ ক'রে ভূমিতে 
প্রাঘষ্ট হ'ল। নরশার্দল শ্বেতের মতযুতে পাশ্ডবপক্ষীষ ক্ষব্রয়গণ শোকমগন হলেন, 
ঘোর বাদ্যধব্নির সাঁহত দুঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন। 

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃস্ত করলেন, দুই পক্ষের 
অবহার য্দদ্ধাববাম) ঘোষিত হ'ল। 


৮। ভনমাজ?নের কৌরবসেনা দলন 
(দ্বিতীয 'দনেব যুদ্ধ) 


প্রথম দিনের যুদ্ধের পর যাাধম্ঠির শোকার্ত হযে কৃকে বললেন, গ্রী্ম- 
কালে আগ্ন যেমন তৃণবাশ দগ্ধ কবে সেইবৃপ ভীম্ম আমাদের সৈন্য ধবংস কবছেন। 
যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয কবা যায, কিন্তু ভীম্মকে জয করা অসম্ভব । 
কেশব, আমি বুদ্ধিব দোষে ভীম্মবূপ অগাধ জলে মগ্ন হযোছ। আমি ববং ধনে 
যাব, সাক্ষাৎ মৃত্যুস্ববূপ ভশম্মেব কবলে আমাব মিত্র এই নবপাঁতিগণকে ফেলতে চাই 
না। মাধব, কিসে আমাব মঙ্গল হবে বল। আম দেখাঁছ সব্যসাচী অজ্ন যুদ্ধে 
উদাসীন হয়ে আছেন, এফমান্র ভীমই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ ক'বে যথাশন্তি যুদ্ধ করছেন, 
গদাঘাতে শব্রুব সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনম্ট কবছেন। কিন্তু এই সরল যুদ্ধে 
শত শত বংসবেও ভীম শন্লুসেনা ক্ষয় কবতে পারবেন না। 

কৃষ্ণ বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, আপনাব শোক কবা উচিত নব; আম্মি, মহারথ 
সাত্যাক, বিবাট ও দ্রুপদ সকলেই আপনার পপ্রযকারঁ। এই রাজাবা এবং এদের 
সৈন্যদল আপনাব অনবস্ত। এও শুনোছি যে শিখন্ডী ভনম্মেব মৃত্যুব কাবণ হবেন। 
কৃষ্ের এই কথা শুনে যাাঁধান্ঠর ধূম্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি বাসদেবতুল্য যোদ্ধা, 
কাতিকেয় যেমন দেবগণের সেনাপতি, সেইবূপ তুমি আমাদের সেনাপাঁত। পুরুষ- 
শার্দল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। 
ধম্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের 'বধানে আঁমই দ্রোণের হন্তা, ভীম্ম কপ 
দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি যুদ্ধ কবব। 

যুধিষ্ঠিরের উপদেশে ধৃজ্টদ্যুম্ন ক্রৌঞন্াবুণ নামক ব্যূহ রচনা করলেন। 
পরাঁদন পনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, আঅভিমন্যু ভীমসেন সাত্যাক কেকয়রাজ বিরাট 
ধূষ্টদ্যুম্ন এবং চোঁদ ও মংস্য সেনার উপর ভীঁম্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই 


ভীচ্মপর্ব ৩৮৯ 


পক্ষেরই ব্যহ চণ্টল হ'ল, পাণ্ডবদের বহ; সৈন্য হত হ'ল, রথারোহী সৈন্য পালাতে 
লাগল। তখন অর্জন কৃকে বললেন, ভীগ্মের কাছে রথ নিয়ে চল। অর্জনের 
রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অশ্বসকল বলাকার ন্যায় শুভ্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধাঁনব 
তুল্য, ধজের উপর মহাকাঁপ গর্জন করছেন। কৌববপক্ষে ভীঁম্ম কূপ দ্রোণ শল্য 
দূর্যোধন ও বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অন সাত্যকি বিবাট ধৃঙ্টদ্যু্ন ও দ্রৌপদণীর 
পূত্রগণ যুদ্ধে নিবত হলেন। 

অন বহু কৌরবসৈন্য বধ কবছেন দেখে দুর্ষোধন ভাম্মকে বললেন, 
গাঞঙ্গেষ, আপাঁন ও রাথশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবত থাকতেও অজুন আমাদের সমস্ত সৈন্য 
উচ্ছেদ কবছে, আমাব হতকামী কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্রত্যাগ কবেছেন। অর্জন 
যাতে নিহত হয় আপনি সেই চেষ্টা করুন। এই কথা শুনে ভীম্ম বললেন, 
ক্ষত্রধর্মকে ধিক! এই বলে তিনি অজর্নের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শঙ্খের 
নিনাদে এবং রথচক্লের ঘর্ঘবে ভীম কাঁম্পত শাব্দত ও বিদীর্ণ হ'তে লাগল। 
দেবতা গন্ধর্ব চাবণ ও খাঁষগণ বললেন, এই দুই মহাবথই অজেষ, এদের যুদ্ধ 
প্রলযকাল পর্যন্ত চলবে। 

ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণেব মধ্যে ঘোব যুদ্ধ হ'তে লাগল। পাণ্ডবপক্ষীয চোঁদ- 
সৈন্য বিপক্ষের কাঁলঙ্গ- ও 'িষাদ-সৈন্য কর্তৃক পরাভূত্ত হযেছে দেখে ভীমসেন 
কালজ্ঞসৈন্যেব উপব শরাঘাত করতে পাগলেন। কলিঙ্গরাজ শ্রুতাযু এবং তাঁর 
পূত্র শক্রদেব ও ভানুমান ভনমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ 
কবছেন দেখে ভগম্ম তাঁব কাছে এলেন এবং শবাঘাতে ভণমের “অ*বসকল বনষ্ট 
করলেন। ভীম ভাীম্মেব সারথকে বধ করলেন, ভীম্মের চাব অশ্ব বায়ূবেগে তাঁর 
বথ নিষে রণভূমি থেকে চ'লে গেল। কলিঙ্গবাজ শ্রুতাষু ও তাঁর দুই পূত্র ভীমের 
হস্তে সসৈন্যে নহত হলেন। 

দুর্যোধনপুত্র লক্ষণের সঙ্গে অভিমন্যুব যুদ্ধ হ'তে লাগল, দুর্োধন 
ও অজন নিজ নিজ পুত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অজ:নেব শরাঘাতে অসংখ্য 
সৈন্য নিহত হচ্ছে এবং বহ্‌ যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীঁঙ্ম দ্রোণকে বললেন, এই 
কালান্তক যম তুল্য অঙ্জনকে আজ 'কছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা 
শ্রান্ত ও ভীত হয়েছে। 

বিজয়ী পান্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সর্যাস্ত হওয়ায় 
অবহার ঘোঁষত হ'ল। 


৩৯০ মহাভারত 


৯। কৃষ্ণের ক্রোধ 
(তৃতীষ দিনের যুদ্ধ) 


রান্র প্রভাত হ'লে কুরাপিতামহ ভীম্ম গারুড় ব্যৃহ এবং পাণ্ডবগণ 
অধণন্দ্র ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষেব যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোণরাক্ষত 
কৌরবব্যহ এবং ভীমাজনরাক্ষত পাণ্ডবব্াযহ কোনওটি 'বাচ্ছন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ 
ব্যহের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হযে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অশ্ব ও হস্তাঁর 
মৃতদেহে এবং মাংসশোণিতেব কর্মে বণভূমি অগম্য হয়ে উঠল। জগতের 
বিনাশসূচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভীম্ম দ্রোণ জয়দুথ 
প্রুমন্্র বিকর্ণ ও শকুনি, এবং পাণ্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যাক চোঁকতান 
ও দৌপদাব পনত্রগণ বিপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। ভীমেব শরাঘাতে 
দূর্যোধন অচেতন হযে বথেব উপব প'ড়ে গেলেন। তাঁব সাবাঁথ তাঁকে সত্বর 
রণভাম থেকে সাবষে নিষে গেল, তাঁর সৈন্যবাও ছত্রভঙ্গ হযে পালাল। 

সংজ্ঞলাভ কবে দূর্যোধন ভনম্মকে বললেন, পিতামহ, আপাঁন, অস্তজ্ঞ- 
গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনূর্ধর কূপ জী'বত থাকতে আমাদেব সৈন্য পালাচ্ছে, 
এ অতি অসংগত মনে কাঁর। পান্ডবগণ কখনও আপনাদেব সমান নয, তারা 
নিশ্য় আপনাব অনযগ্রহভাজন তাই আমাদেব সৈন্যক্ষম আপাঁন উপেক্ষা কবছেন। 
আপনাব উঁচত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাশণ্ডব, সাত্যাক ও ধূল্টদ্যুম্নেব 
সঙ্গে আপাঁন য্ধ কববেন না। আপনাব দ্রোণেব ও কপেব মনোভাব পূর্বে 
জানতে পাবলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কতর্য স্থিব কবতাম। যাঁদ 'আপনারা 
আমাকে ত্যাগ না ক'রে থাকেন তবে এখন যথাশান্ত যুদ্ধ কব্ন। 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফাঁরিত ক'রে ভীম্ম সহাস্যে বললেন, বাজা, তোমাকে আমি 
বহ বার বলোছ যে পান্ডবগণ ইন্দ্রাদ দেবতাবও অজেয়। আমি বৃদ্ধ, তথাপি 
যথাশন্তি যুদ্ধ কবব, আজ আম একাকাঁই পান্ডবগণকে তাদেব সৈন্য ও বন্ধু 
সমেত প্রত্যাহত কবব। ভনম্মের এই প্রাতিজ্ঞা শুনে দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা 
আনন্দিত হযে শঙ্খ ও ভেবী বাজালেন। 

সেই দিনে পূর্বাহয? অতাঁত হ'লে ভীম্ম বৃহৎ সৈন্দল নিয়ে এবং 
দুর্ষোধনাঁদ কর্তৃক রক্ষিত হযে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে 
পণীড়ত হয়ে পান্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, 
অন প্রভাতি চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেনা 
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ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একন্র রইল না, সকলে বিমূঢ হয়ে হাহাকার 
করতে লাগল। 

কৃষ্ণ অজ্নকে বললেন, পার্থ, তোমার আকাংক্ষত কাল উপাস্থত হয়েছে, 
যাদ মোহগ্রস্ত না হও তবে ভঁম্মকে প্রহার কর। অর্জনের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীক্তমর 
কাছে বথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীম্ম ও অজনেব ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
অর্জ;নেব হস্তলাঘব দেখে ভীম্ম বললেন, সাধ পার্থ, সাধু পাশ্ডুপত্র! বৎস, 
আমি আতশষ প্রীত হয়েছ, আমাব সঙ্গে বুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অঞ্বচালনায 
পরম কৌশল দেখালেন, তানি ভীম্মের বাণ ব্যর্থ ক'বে দ্ুতবেগে মণ্ডলাকারে 
রথ চালাতে লাগলেন। 

ভম্মের পরাক্রম এবং অজর্নেব মৃদু যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই 
চিন্তা কবলেন--য্াধন্ঠিব বলহাঈীন হযেছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হযে পালাচ্ছে 
এবং কৌববগণ হন্ট হযে দ্রুতবেগে আসছে। তীক্ষণ শবে আহত হযেও অর্জন 
নিজেব কর্তব্য বুঝছেন না, ভীজ্মের গৌরব তাঁকে আভিভূত কবেছে। আজ আঁমই 
ভঈম্মকে বধ ক'বে পাণ্ডবদের ভাব হবণ করব। 

সাত্যকি দেখলেন, কৌববগণেব শত সহমত অশ্বাবোহশ গজাবোহশী বথী 
ও পদাতি অজুনকে বেষ্টন করছে এবং ভীঙ্মের শববর্ষশে পীড়িত হয়ে বহ্‌ 
পাণ্ডবসৈন্য পালিষে যাচ্ছে। সাত্যাক বললেন, ক্ষত্রিয়গণ,” কোথাঘ যাচ্ছ» পলায়ন 
সজ্জনের ধর্ম নয়, প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ ক'রো না, বীরধর্ম পালন কব। কৃষ্ণ বললেন, 
সাত্যাক, যাবা যাচ্ছে তাবা যাক, যাবা আছে তাবাও যাক। দ্রেখ, আজ আই 
অনুচব সহ ভীম্ম-দ্রেণকে নিপাতিত কবব। এই পার্থসাবাথব কাছে কোনও 
কৌরব নিস্তাব পাবে না, আজ আমি ভঁম্ম-দ্রোণাঁদ এবং ধার্তরাষ্ট্রগণকে বধ ক'বে 
অজাতশন্নু ষুধিন্ঠিরকে রাজপদে বসাব। 

স্মরণমান্র কৃষেব হস্তাগ্রে সুদর্শন চক আরুঢ় হ'ল। তান বথ থেকে 
লাফিষে নেমে সেই ক্ষুরধার সূর্যপ্রভ সহম্রবজ্তুল্য চক ঘার্ণত করলেন, এবং 
সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তীকে বধ করতে যায সেইরূপ ভীজ্মেব দিকে ধাঁবত হলেন। 
কৃষের অঙ্গে লম্বমান পনীতবর্ণ উত্তরীয়, তিনি বদ্দূবোন্টত মেঘের ন্যায সগর্জনে 
সক্ষোধে চক্রহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌববগণেব বিনাশেব ভযে সকলে আর্তনাদ 
কবে উঠল। ভীম্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধাঁবভাবে কৃষককে 
বললেন, দেবেশ জগান্নিবাস চক্ষপাঁণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার কাঁব। 
সর্বশরণা লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে 
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ীনহত হ'লে আম ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেযোলাভ করব। তুমি আমার প্রাত 
ধান্বিত হয়েছ তাতেই আমি সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হযেছি। 


অজর্ঁন রথ থেকে লাফিষে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহ ধরলেন এবং প্রবল 
বায়ুতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয সেইবৃপ কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, 
তার পর কৃষ্ণেব দুই চরণ ধ'রে তাঁকে সবলে 'নবৃস্ত কবলেন। অর্জুন প্রণাম 
ক'বে বললেন, কেশব, তুমিই পান্ডবদেব গতি, কোধ সংববণ কব। আম পত্র 
ও ভ্রাতাদেব নামে শপথ কবাছি আমাৰ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কবব না, তোমার নিয়োগ 
অনসাবে কৌববগণকে বধ কবব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হযে আবাব বথে উঠলেন এবং 
পাণ্চজন্য শঙ্খ বাঁজষে সর্ব দক ও আকাশ নিনাদত কবলেন। 


তাব পব অজর্ন আতি ভযংকব মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রযোগ কবলেন। কোরব- 
পক্ষের বহু পদাতি অশ্ব বথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূঁমিতে বন্তেব নদী বইতে 
লাগল। সূর্যাস্ত হলে ভীম্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভাতি যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন। 
কোবব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অজর্ন দশ হাজাব রথ, সাত শ হস্তাঁ এবং 
সমস্ত প্রাচ্য সৌবীর ক্ষুদ্রক ও মালব সৈন্য নিপাঁতিত কবেছেন, তান একাকই 
ভীম্ম দ্রোণ কৃপ ভূবিশ্রবা শল্য প্রভীত বীবগণকে জয করেছেন। এই ব'লে তাবা 
বহু সহস্র মশাল জ্বেলে ব্রস্ত হয়ে শাবিবে চলে গেল। 


১০। ঘটোধকচের জয় 
চতুর্থ দিনেব যাদ্ধ) 


পনাঁদন প্রভাতে ভঈম্ম সসৈন্যে মহাবেগে অনের আভমুখে ধাঁবত হলেন। 
অ*্বথ্থামা ভূরিশ্রবা শল্য শল্যপূত্র ও িন্রসেনেব সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
ধূম্টদ্যম্নঞ্গদুঘাতে শল্যপব্রেব মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে 
ধৃজ্টদ্যম্নকে আক্রমণ করলেন, দুর্োধন দুঃশাসন বিকর্ণ প্রভাতি শল্যের রথ রক্ষা 
করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দূর্যোধন দশ 
হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হস্তীব দল গদাঘাতে বিনম্ট ক'রে রণস্থলে 
শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন। 

সেনাপাঁতি, জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহহ, ভীম, ভীমরথ, সুলোচন প্রভাত 
দূর্যোধনের চোদ্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশন্দলের মধ্যে ব্যাঘ্রের 
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ন্যায় সূণণী লেহন ক'রে ভীমসেন সেনাপাঁতির শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হূদয় 
বিদীর্ণ করলেন এবং সুষেণ বীরবাহ? ভনম ভীমরথ ও সুলোচনকে যমাঙ্ঈয়ে 
পাঠালেন। দুর্যোধনের অন্য ভ্রাতাবা ভয়ে পাঁলষে গেলেন। তখন ভঁ্মের 
আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তীতে চ'ড়ে ভঁমসেনকে দমন করতে এুলন। 
ভগদত্তেব শবাঘাতে ভনম মৃত হয়ে বথেব ধএজদণ্ড ধ'বে বইলেন। পিতা ভশমসেনের 
এই অবস্থা দেখে ঘটোতকচ তখনই অন্তহ্তি হলেন এবং মায়াবলে ঘোব মার্ত ধারণ 
ক'রে এবাবত হস্তীতে আবূঢ় হযে দেখা দিলেন। তাঁব অনূচব রাক্ষসগণ অঞ্জন 
বামন ও মহাপদ্ম (পুণ্ডবীক) নামক 'দিগ্গজে চ'ড়ে উপাঁস্থত হ'ল। এইসকল 
চতুদন্তি দগৃ্গজ চতুর্দক থেকে ভগদত্তের হস্তকে আক্রমণ করলে । ভগদত্তের 
হস্ত আর্তনাদ ক'রে পালাতে লাগল। 

ভাঁম্ম দ্রোণ দূর্যোধন প্রভাতি ভগদত্তকে বক্ষা করবার জন্য দ্ুতবেগে এলেন, 
যু'ধান্ঠবাঁদও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সমযে ঘটোংকচ অশাঁনগর্জনের ন্যায় 
[সংহনাদ কবলেন। ভীঁম্ম বললেন, দুবাত্মা 'হাঁড়ম্বাপুত্রের সঙ্গে এখন আম যুদ্ধ 
কবতে ইচ্ছা কাব না, ও এখন বলবাীর্য ও সহায সম্পন্ন। আমাদেব বাহনসকল শ্রান্ত 
হযেছে, আমবা ক্ষতাঁবক্ষত হযোছি, সূর্যও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের 
বিবাম হ'ক। 


১১৯। সাত্যাকপাত্রগণের মৃত্যু 
(পণ্চম 'দনেব যুদ্ধ) 


রান্রিকালে দুূযেণধন ভীম্মকে বললেন, পিতামহ, আপান এবং দ্রোণ শল্য কৃপ 
অশ*্ব্থামা ভুঁরশ্রবা ভগদত্ত প্রীতি সকলেই মহারথ, আপনারা এই যুদ্ধে দেহত্যাগে 
প্রস্তুত এবং 'ন্রলোকজয়েও সমর্থ। তথাঁপ পান্ডববা আমাদেব জয় করছে কেন? 

ভীম্ম বললেন. রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আম বহুবার বলোঁছ, কিন্তু 
তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও 
জগতের মঙ্গল হবে। তুম পান্ডবদের অবজ্ঞা কবতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। 
শাঙ্গধর কৃষ্ণ যাঁদেব রক্ষা করেন সেই পাশ্ডবদের জয় কবতে পারে এমন কেউ 
অতাঁত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও হবে না। আমি এবং বেদজ্ 
মুনিরা পূবেই তোমাকে বারণ করেছিলাম যে বাসুদেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না, 
পাণ্ডবদের লঞ্গে যুদ্ধ ক'রো না, কিন্তু তুম মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর ন। আমার 
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মনে হয তুমি মোহ্গ্রস্ত রাক্ষস। পান্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রক্ষিত, 
সের্জন্য তাবা জয়শী হবেই। € 
পরান প্রভাতকালে ভীম্ম মকর ব্যহ এবং পাণ্ডবগণ শ্যেন 

ব্যহ" রচনা কবলেন। দুই পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ হ'তে লাগল। পূর্বাদনে 
কোববপক্ষের সৈন্যক্ষষ এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু স্মবণ ক'রে দূর্যোধন বললেন, 
আচার্য আপনি সর্বদা আমাব হিতকামী, আপনার ও ীপতামহ ভণজ্মেব 
সাহায্যে ' আমবা দেবগণকেও জয করতে পার, হশনবল পাণ্ডবরা তো 
দূরেব কথা। আপনি এমন চেষ্টা কবুন যাতে পান্ডববা মরে। দ্রোণ ক্রুদ্ধ 
হয়ে বললেন, তুমি নিবোধ তাই পাণ্ডবদেব পবারুম জান না। তাদের জয় করা 
অসম্ভব, তথাপি আম যথাশান্তি তোমাব কর্ম কবব। 

ভীম্ম তুমূল য্দ্ধ কবতে লাগলেন। ভম্মেব সাহত অন, দুর্যোধনেব 
সাঁহত ভীম, শল্যেব সাঁহত য্দাধান্ঠব, এবং দ্রোণ-অ*বথামার সাঁহত সাত্যাঁক চোঁকতান 
ও দ্রুপদ যুদ্ধে নিবত হলেন। আকাশ থেকে শিলাবৃম্টি হ'লে যেমন শব্দ হয, 
তীক্ষ; বাণে ছিন্ন নরম:ণ্ডেব পতনে সেইবৃপ শব্দ হ'তে লাগল। সাতাঁকর মহাবল 
দশ পত্র ভুবিশ্রবাকে বেষ্টন ক'রে বাণবর্ষ করতে লাগলেন। ভুঁবশ্রবা ভল্লেব 
আঘাতে দশ জনেরই শিবশ্ছেদন কবলেন। 

পুত্রদেব নিহত দেখে সাত্যাক ভূবিশ্রবাকে আক্রমণ করলেন। দুজনেবই 
রথ ও অশ্ব বনম্ট হ'ল, তাঁবা খড়গ ও চর্ম ঢোল) ধারণ ক'বে লম্ফ দষে পরস্পবের 
সম্নুখীন হলেন।* তখন ভাীমসেন সাত্যকিকে এবং দুযোধন ভূবিশ্রবাকে নিজের 
রথে তুলে নিলেন। এই 'দিনে অর্জনেব শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পাঁচশ হাজার 
মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীঙ্ম অবহার ঘোষণা করলেন। 


১২। ভীমের জয় 
(ষ্ঠ দিনের যুদ্ধ) 


পরাদন ধূ্টদ্যুম্ন মকব ব্যুহ এবং ভীজ্ম কৌন ব্যুহ নির্মাণ করলেন। ভীম্ম- 
দ্রোণের সঙ্গে ভীমাজ্নেব ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শববর্ষণে পীঁড়ত হযে 
দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পাঁলযে গেল। 

যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাম্দ্রী বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ 
বহ্‌গুণসম্পন্ন, তারা আতিবদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী 


ভগজ্মপব ৩৯৫ 


দীর্ঘাকার দৃঢদেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্রপ্রয়োগে শাক্ষত এবং হস্ত 
অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। পরীক্ষা ক'রে উপযুন্ত বেতন দিয়ে তাদের নিথ্য্ত 
করা হযেছে, গোষ্ঠী আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধূদের অনুরোর্ধেও 
নেওয়া হয় নি। সেনাপাতির কর্মে আঁভজ্ঞ খ্যাত মহাবথগণ তাদেব নেতা, তথাঁপ 
যুদ্ধে বিপরীত ফল দেখা যাচ্ছে। হযতো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে 
আমাব সৈন্য সংহাব করছেন। বিদুব সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কিন্তু আমাব 
মূর্খ পাত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নার্দন্ট কবেছেন তাব অন্যথা হবে না। 

সঞ্জয় বললেন, মহাবাজ, আপনাব দোষেই দ্যুতন্রীড়া হযোছল, তাৰ ফল 
এই যুদ্ধ। আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ কবছেন। তাব পব সঞ্জয় পৃনর্বাব 
যুদ্ধবিববণ বলতে লাগলেন। 

ভীম রথ থেকে নেমে তাঁর সারাঁথকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং 
কৌরবসেনাব মধ্যে প্রবেশ কারে গদাঘাতে হস্তী অ*্ব রথশ ও পদাতি 'িনম্ট কবতে 
প।গলেন। ভীমেব শুন্য বথ দেখে ধৃঙ্টপ[ম্ন উদ্‌বিগন হযে ভীমেব কাছে গেলেন 
এবং তাঁব দেহে বদ্ধ বাণসকল তুলে ফেলে তাঁকে আলঙ্গন ক'বে নিজেব রথে 
উঠিষে নিলেন। দূর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতাবা ধষ্টদ্যুম্নকে আক্রমণ কবলেন। ধৃ্টদ্রুম্ন 
প্রমোহন অস্ন প্রয়োগ করলেন, তাতে দর্যোধনাঁদ মৃত হখে প'ড়ে গেলেন। এই 
অবকাশে ভীমসেন 'বশ্রাম ও জলপান কবে সুস্থ হলেন এবং ধন্টদ্যুম্নের সহযোগে 
আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুরযোধনাদব অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সত্বব এলেন 
এবং প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা প্রমোহন, অস্্ের প্রভাব নম্ট কবলেন। 

যধিষ্ঠিবেব আদেশে আভমন্যু, দ্রৌপদীর পাত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে 
ভীম ও ধৃজ্টদ্যুম্নকে সাহায্য কবতে এলেন এবং সূচীমুখ ব্যৃহ বচনা ক'রে 
বৃঝুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দূর্যোধনাঁদর সঙ্গে ভপমসেন ও 
ধম্টদ্যুম্নেব প্রবল যুদ্ধ হচ্ছিল। 
ও মঅপবাহ? আগত হ'ল, ভাম্কব লোহত বর্ণ ধাবণ কবলেন। ভণম 
দুর়োধনকে বললেন, বহর বর্ষ যাব কামনা করোছ সেই কাল এখন এসেছে, যাঁদ 
যদ্দ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ কবব, জননণ কুল্তী ও দ্রৌপদীব 
সকল ক্লেশ এবং বনবাসেব কন্টের প্রাতশোধ নেব। আজ তোমাকে সবাম্থবে বধ 
কবে তোমাব সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভশমের শরাঘাতে দূর্যোধনের ধন্‌ ছিন্ন, 
সারথ আহত, এবং চাব অশ্ব নিহত হ'ল। দূর্যোধন শববিদ্ধ হযে মূছিতি হলেন, 
কপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। 


৩৯৬ মহাভারত 


আভমনা এবং দ্রৌপদীপতর শ্রুতকর্মা সৃতসোম শ্রুতসেন ও শতানীকেব 
শর।ঘাতে দূর্যোধনের চাব ভ্রাতা বিকর্ণ দুর্মখ জয়ংসেন ও দুক্কর্ণ বিদ্ধ হযে 
ভূপীতত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছুক্ষণ যৃদ্ধ চলল, তার পর অবহাব ঘোঁষত 
হ'লে কোরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শাবরে ফিরে গেলেন। 


১৩৬। বিরাটপত্র শঙ্খের মৃত্যু -_ ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয় 
(সপ্তম দনেব যুদ্ধ ) 


রক্বান্তদেহে চিন্তাকুলমনে দূর্যোধন ভীম্মের কাছে গয়ে বললেন, পাণ্ডবরা 
আমাদেব বাহবদ্ধ বীব সৈন্যগণকে নিপাঁড়ত ক'রে হৃূষ্ট হযেছে। আমাদেব মকব 
ব্যহেব ভিতরে এসে ভীম আমাকে পবাস্ত করেছে, তাব ক্লোধ দেখে আম মাত 
হয়েছিলাম, এখনও আম শান্তি পাচ্ছি না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনাব প্রসাদে যেন 
পাণ্ডবগণকে বধ কর্রে আমি জযলাভ কবতে পাঁর। ভম্ম হেসে বললেন, রাজপন্র, 
আম নিজের মনোভাব গোপন করাছ না, সর্বপ্রযত্ণে তোমাকে বিজয়ী ও সুখী কবতে 
ইচ্ছা কীর। কিন্তু পাণ্ডবদের সহায় হয়ে যাঁরা ক্রোধাবষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা 
সকলেই মহারথ অস্ত্রবশারদ ও বলগার্বত, তুমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে শন্রুতাও 
করেছিলে । তোমাব জন্য আম প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জাবনবক্ষার চেস্টা 
করব না। পান্ড্বগণ ইন্দ্রের তুল্য বিরুমশালী, বাসুদেব তাঁদেব সহায, তাঁরা 
দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আমি তোমার কথা রাখব, হয় আম পাণ্ডবদের জয় 
করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় কববেন। 

ভীম্ম দুরোধনকে বিশল্যকরণী ওষধি দিলেন, তার প্রযোগে দূযোধন 
সুস্থ হলেন। পরাঁদন ভণম্ম মণ্ডল ব্যূহ এবং য্বাধান্ঠর বজ্ঞু ব্যহ বচনা করলেন। 
য্ুদ্ধকালে অজনের বিক্রম দেখে দূর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনুপনত্র 
ভাম্ম জীবনের মায়া ত্যাগ ক'বে অজ্নের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে 
ভীম্মকে রক্ষা করূন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীম্মের কাছে গেলেন। 

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অ*ব ও 
সারাথ বিনন্ট হ'লে তান তাঁর পুত্র শঙ্খের রথে উঠলেন। দ্োণ এক আশাবিষতুল্য 
বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ভাত 
শবরাট কালান্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। 


ভগম্মপর্ব ৩৯৭ 


সাত্যাকর এন্দ্র অস্বে রাক্ষস অলম্বুষ রণস্থল থেকে 'বতাঁড়ত হ'ল। 
ধূম্টদ্যুম্নেব শবাঘাতে দুুর্যোধনের রথের অ*্ব বিনষ্ট হ'ল, শকুনি তাঁকে নিজের বথে 
তুলে নিলেন। অবান্তদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ অজনপাত্র ইবাবানেব (১) সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অনুবিন্দের চাব অশ্ব নিহত হ'ল, তান 'বিন্দের ,বথে 
উঠলেন। ইরাবান বিন্দেব সারাথকে বধ করলেন, তখন 'বিন্দের অ*বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিষে চার দিকে ছুটতে লাগল! ভগদত্তেব সাহত যুদ্ধে ঘটোত্কচ পবাস্ত 
হযে পাঁলযে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পর প্রত 
সহকাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বাবা নকুলেব রথধবজ ও ধন 
ছিন্ন এবং সারাথ ও অ*ব নিপাঁতিত করলেন, নকুল সহদেবেব রথে উঠলেন। তখন 
সহদেব মহাবেগে এক শব 'নক্ষেপ ক'বে মাতুলের দেহ ভেদ করলেন, শল্য অচেতন 
হযে বথমধ্যে প'ড়ে গেলেন, তাঁব সাবাঁথ তাঁকে নিষে বণস্থল থেকে চ'লে গেল। 
চোঁকতান ও কৃপাচার্যেব বথ নস্ট হওযায তাঁবা ভূমিতে যুদ্ধ করাছলেন। তাঁরা 
পবস্পরেব খড়্গাঘাতে আহত হযে মূর্ছিত হলেন, শিশুপালপূত্র কবকর্ষ ও শকুনি 
নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন। 

ভীম্ম শিখণ্ডীব ধনূ্‌ ছেদন কবলেন। যাধান্তব ক্রুদ্ধ হযে বললেন, 
শিখন্ডনী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রাতিজ্ঞা কবোছলে যে ভনম্মকে বধ করবে। 
তোমাব প্রতিজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা' রক্ষা কব। ভীঙ্মেব কাছে 
পবাস্ত হযে তুমি নিরুৎসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদেব ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোম'ব 
বাব খ্যাতি আছে, তবে ভীম্মকে ভয করছ কেন? 

যধষ্ঠিবের ভরখপনায় লজ্জিত হযে শিশখন্ডণ পুনর্বাব ভগচ্মেব প্রীত ধাবিত 
হলেন। শল্য আগ্নেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, িখন্ড তা ববৃণাস্তর দয়ে প্রাতিহত 
কবলেন। তাব পব িখণ্ডী ভীম্মেব সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বের স্্ীত্ব 
স্মবণ ক'রে ভনম্ম শিখন্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন। 

সূর্যাস্ত হ'লে পান্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'বে নজ নিজ 'শাঁববে 
গিষে পরস্পরের প্রশংসা কবতে লাগলেন। তার পর তাঁবা দেহ থেকে শল্য (বাণাগ্র 
প্রভাত) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান ক'বে স্বস্ত্যয়ন করলেন। স্তুতিপাঠক বন্দী 
এবং গাযক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল । সমস্ত শাবির যেন স্বর্গতুল্য 
হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পব তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নীদ্রুত হলেন। 


০০০০ পর 


(৯) মহাভারতে ইরাবানেব জননীব নাম দেওয়া নেই। বিষুপ্বাণে আছে, ইনিই 
উল্‌পী। আঁদপর্ব ৩৯-পারিচ্ছেদ ও ভগম্মপর্ব ১৪-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৩৯৮ মহাভারত 


১৪। ইরাবানের মৃত্যু _ ঘটৌৎকচের মায়া 
(অষ্টম দিনের যুদ্ধ) 


পরাঁদন ভীঁম্ম কর্ম ব্যহ এবং ধচ্টদ্যুম্ন শৃঙ্গাটক ব্যহ রচনা করলেন। 
যোদ্ধারা পবস্পবেব নাম ধবে আহবান ক'রে য্বদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভী্ম পাশ্ডব- 
সৈন্য মর্দন কবতে লাগলেন। এই 'দিনেব যুদ্ধে দুর্যোধনেব ভ্রাতা সূনাভ অপরাজিত 
কুণ্ডধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদব আঁদত্যকেতু ও বহৰাশী ভীমেথ হস্তে নিহত 
হলেন। ভ্রাতুশোকে কাতব হযে দুরোধন ভীম্মে কাছে বলাপ করতে লাগলেন। 
ভীম্ম বললেন, বংস, আমি দ্বোণ 'বিদুব ও গান্ধারী পর্বেই তোমাকে সাবধান 
কবোছিলাম. কিন্তু তুমি আমাদেব কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলেছি 
যে আম বা আচার্য দ্রোণ পান্ডবদেব হাত থেকে কাকেও বক্ষা কবতে পাবব না। ভীম 
ধৃতরাম্ট্রপূত্রদেব যাকে পাবে তাকেই বধ করবে । অতএব তুমি স্থিবভাবে দঢচিন্তে 
স্বর্গকামনায যুদ্ধ কর। 

অজনপূত্র ইবাবান কোৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সন্ধু 
প্রীত বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব স্‌সাঁজ্জত হয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'বে চলল। এই 
ইবাবান নাগবাজ এঁরাবতের দুহিতার গর্ভে অজুনের ওরসে জন্মেছিলেন । এঁরাবত- 
দুহিতার পূর্বপাঁত গরুড় কর্তৃক নিহত হন, তার পব এরাবত তাঁব শোকাতুবা 
অনপত্যা কন্যাকে অজনেব নিকট অর্পণ করেন। কর্তব্যবোধে অজ্ন সেই কামার্ত 
পবপত্নীব গর্ভে ক্ষেত্জ পূত্র উৎপাদন করোছিলেন। এই পূত্রই ইবাবান। হান 
নাগলোকে জননী কর্তৃক পালিত হন। অজনেব প্রীতি বিদ্বেষবশত এর পিতৃব্য 
দুবাত্মা অ*বসেন একে ত্যাগ করেন। অর্জন যখন সুরলোকে অস্ব্শিক্ষা কবছিলেন 
তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পাঁরচয় দেন। অরুন তাঁকে বলোছলেন, 
যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য কবো। 

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান আর্জক ও শুক-__-শকুনির এই ছয ভ্রাতাব সঙ্গে 
ইরাবানের যুদ্ধ হ'ল। ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধবংস কবতে 
লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভভীতি ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দূর্যোধন রুদ্ধ 
হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অজনের এই মায়াবী পত্র আমার ঘোর ক্ষাত 
করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধায় পারবোন্টত হয়ে অলম্বূষ ইরাবানকে 
আক্রমণ করলে । দুজনে মায়াযুদ্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল 
মৃর্ত ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘিরে রইল। অলম্বুষ 


ভশচ্মপর্ব ৩৯৯ 


গরুড়ের রূপ ধ'রে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে । তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, 
অলম্বুষ খড়গরাঘাতে ফ্রাকে বধ করলে। 

ইবাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গন ক'রে উঠলেন, তাতে ধুরু-. 
সৈন্যদেব উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্মস্রাব হ'ল। দুর্োধন ঘটোৎকচের দিকে ফাঁবত 
হলেন, বঞ্গবাজ্যের আধপাঁত দশ সহত্র হস্তী নিয়ে তাঁব পিছনে গেলেন । দুর্যোধনের 
উপব ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তাঁব শান্তব আঘাতে 
বঙ্গাঁধিপেব বাইন হস্ত নিহত হ'ল। ঘটোৎকচ দ্রোণেব ধনু ছেদন করলেন, বাহনীক 
চন্রসেন ও 'িকর্ণকে আহত কবলেন, এবং বৃহদূবলেব বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। এই 
লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রা পবাস্ত হ'ল। 


অশবখামা সত্বব এসে ঘটোতকচ ও তাঁব অনুচব বাক্ষসদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে 
লাগলেন। ঘটোংকচ এক দারুণ মায়া প্রযোগ কবলেন, তাব প্রভাবে কৌববপক্ষেব 
সকলে দেখলে, দ্রোণ দুযোধন শল্য ও অশ্বামা রক্তান্ত হয়ে ছিন্নদেহে ছটফট 
কবছেন, কৌবববীবগণ প্রায় সকলে নিপাঁতত হযেছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও 
আবোহন খণ্ড খণ্ড হযে গেছে। সৈন্যগণ শাবিবেব দিকে ধাঁবত হ'ল। তখন ভনজ্ম 
ও সঞ্জয় বললেন, তোমবা পাঁলও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসী মাযা। সৈন্যরা 
[ব*্বাস কবলে না, পালিষে গেল। 


দুরোধনের মুখে এই পরাজযসংবাদ শুনে ভীম্ম বললেন, বংস, তুমি 
সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যাধান্ঠব বা তাঁৰ কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, 
কারণ রাজধর্ম অনুসাবে রাজাব সঙ্গেই রাজা যুদ্ধ কবেন। তার পরি ভগম্ম ভগদত্তকে 
বললেন, মহারাজ, আপাঁন শ"ঘ্ৰ হাঁড়ম্বাপুত্র ঘটোৎকচেব কাছে সসৈন্যে গিষে তাকে 
বধ করুন, আপাঁনই তার উপয্ত প্রাতযোদ্ধা। 


ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, আঁভমন্যু, দ্রৌপদীর পণুপনর, চোঁদরাজ, 
দরশার্ণবাজ প্রভাত ছিলেন। ভগদত্ত সপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তঁতে আবোহণ ক'রে 
এলেন এবং ভীষণ শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জান্তে বেখে ভেঙে 
ফেললেন। তখন ভগদন্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে 
অজরন তাঁর পুত্র ইরাবানের মৃতু/সংবাদ শুনে শোকাবিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভীম্ম কৃপ 
প্রভীতিকে আর্ুমণ করলেনন। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের সাত ভ্রাতা অনাধৃন্টি 
কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহ্‌ সুবাহয ও কনকধবজ বিনষ্ট হলেন. তাঁদের 
অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পাঁলয়ে গেলেন। 


৪8০99 মহাভারত 


সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হ'ল, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ 'নজ 'শাঁবরে 
চ'লে গেলেন। 


১৫। ভশ্চ্মের পরাব্রম 
(নবম 'দনের যুদ্ধ) 


ক্ষর্ণ ও শকুনিকে দুযোধন বললেন, ভাঁম্ম দ্রোণ কৃপ শল্য ও ভারশ্রবা 
পাণ্ডবগণকে কেন দমন কবছেন না তাব কারণ জান না, তারা জীবত থেকে আমার 
বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদের বধ করেছে। কর্ণ বললেন, 
রাজা, শোক ক'বো না। ভীম্ম যুদ্ধ থেকে স'বে যান, তিনি অস্ত্ত্যাগ কবলে তাঁব 
সমক্ষেই আম পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভীঁম্ম সর্বদাই পাণ্ডবদেব দযা কবেন, 
সেই মহারথগণকে জয কববাব শান্তও তাঁব নেই। অতএব তুমি শীঘ্র ভীচ্মেব শাঁববে 
যাও, বৃদ্ধ িতামহকে সম্মান দোৌখযে তাঁকে অস্ত্রত্যাগে সম্মত করাও। 

দূযোধন অশবাবোহণে ভশম্মেব শিবিবে চললেন, তাঁব ভ্রাতারাও সঙ্গে 
গেলেন। ভূত্যগণ গন্ধতৈলযাস্ত প্রদীপ নিষে পথ দেখাতে লাগল । উষ্ণীষকণুকধারণ 
রকক্ষগণ বেব্রহস্তে ধবে ধাীঁবে চাঁবাদকের জনতা সাবষে দিলে । ভীম্মেব কাছে 
1গয়ে দুযযোধন কৃতাঞ্জলি হযে সাশ্রুানযনে গদ্‌গদকন্ঠে বললেন, শল্ুহন্তা পিতামহ, 
আমার উপর কৃপা কব্ন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করেছিলেন আপাঁন সেইরূপ পাণ্ডব- 
গরীকে বধ কবুন। আপনাব প্রীতজ্ঞা স্মবণ করুন, পাণ্ডব পাণ্ডাল কেক প্রভতিকে 
বধ ক'রে সত্যবাদী হ'ন। যাঁদ আমাব দুরভাগ্যক্মে কৃপাবিষ্ট হযে বা আমাব প্রাত 
বিদ্বেষেব বশে আপানি পাশ্ডবদেব বক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার 
অনুমাভ দন, তিনিই পান্ডবগণকে জয় কববেন। 

দুর্োধনের বাকৃশল্যে বদ্ধ হয়ে মহামনা ভনম্ম অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ 
হলেন, কিন্তু কোনও আপ্রয বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর 'তাঁন মৃদ্‌- 
বাক্যে বললেন, দূর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীঁড়ত করছ কেন, আম যথাশান্ত 
চৈম্টা কবছি, তোমার প্রিয়কামনায সমরানলে প্রাণ আহত 'দিতে প্রস্তুত হয়েছি। 
পাণ্ডবগণ কিরূপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন তুম পেষেছ। খাণ্ডবদাহকালে 
অজণুন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বর ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পাঁলিষে- 
ছিলেন তখন অজন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মাীন্ত দিয়ৌোছেলেন। বিবাট- 
নগরের গোহরণকালে একাকী অজরুন আমাদের সকলকে জয় ক'রে উত্তরকে 'দিয়ে 
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আমাদেব বস্ত্র হরণ কাঁরয়োছলেন। শঙ্খচন্রগদাধর অনন্তরশশান্ত সর্বেশবর পরমাত্মা 
বাসুদের যাঁর রক্ষক স্ইে অজুনকে যুদ্ধে কে জয করতে পারে? নারদাঁদ মহার্ষগ্রাণ 
বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমূষ* লোক স্ত্েমন 
সকল বৃক্ষই কাণ্চনময় দেখে তুমিও সেইবৃপ বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহমুবৈর 
সাঁন্ট কবেছ, এখন নিজেই যুদ্ধ করে পৌরুষ দেখাও। আম সোমক পাণ্টাল ও 
কেকয়গণকে বিনম্ট করব, হয় তাদেব হাতে ম'রে যমালয়ে যাব নতুবা তাদের সংহার 
ক'বে তোমাকে" তুম্ট কবব। কিন্তু আমাব প্রাণ গেলেও শিখণ্ডীকে বধ ্ষরব না, 
কাবণ বধাতা তাকে পূর্বে শিখান্ডনী রূপেই স্যা্ট করোছলেন। গান্ধারীপন্ত, 
সুখে নিদ্রা যাও, কাল আম এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। 
ভীম্মের কথা শুনে দুর্োধন নতমস্তকে প্রণাম ক'রে নিজের শিবিরে চ'লে গেলেন। 
ভীম্ম নিজেকে '[তরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর আতশয় আত্মগ্লানি হ'ল। 

পরাঁদন ভাঁম্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাব্যহ রচনা করলেন। কৃপ কৃত- 
বর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভূরিশ্রবা শল্য ভগদত্ত দূর্যোধন প্রভাতি এই ব্যৃহের 'বাভন্ন 
স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাব্যহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। 
অজন ধ্টদ্ুম্নকে বললেন, পাণ্চালপনত্র, তুমি আজ শখণ্ডীকে ভনম্মের সম্মুখে 
বাখ, আম তাঁর রক্ষক হব। 

যুদ্ধকালে নানাপ্রকার দুলকক্ষণ দেখা গেল, ভূর্মিক্প ও উল্কাপাত হ'ল, 
শৃগাল কুব্ধুর প্রভৃতি ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। পিঙ্গলতুরঙ্গবাহত রথে আর 
হয়ে মহাবীর আভমন্ঢু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মাথত করতে লাগলেন। দুরোধনের 
আদেশে রাক্ষস অলম্বূষ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে আবঘাঁতিনী তামসঈ মায়া 
প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। 
তখন আঁভমন্যু ভাস্কর অস্নে সেই মায়া নস্ট ক'রে অলম্বূষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন 
করলেন, অলম্বূষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল। 

যুদ্ধকালে একবার পাশ্ডবপক্ষের অন্যবার কোৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল। 
অবশেষে ভম্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পান্ডবসেনা বিধবস্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না 
শুনে পালাতে লাগলেন, নিহত হস্ত ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথ ও 
ধবজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বিমন্রে হয়ে হাহাকার করতে লাগল। 

কৃ অজনকে বললেন, বার, তুমি বিরাটনগররে সঞ্জয়কে বলেছিলে যে 
যদদ্ধক্ষেত্রে ভাজ্মদ্রোণপ্রমুখ সমস্ত কুর্সৈন্য সংহার করবে। ক্ষব্রধর্ম স্মরণ ক'রে 
এখন সেই বাক্য সত্য কর। অর্জন অধোমূখে আনচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধ্য 
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তাঁদের বধ ক'রে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কম্টভোগ কবা 
ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীম্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুবাঁপতামহকে 
নগশাতত করব। ভনম্মের বাণবর্ষণে অজনেব বথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ আবচাঁলত 
হয়ে আহত অশ্বদের বেগে চালাতে লাগলেন । (১) 

ভীম্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য বিনম্ট হ'ল। 
পাণ্ডবসৈন্যগণ ভঙার্ত হযে ভীম্মের অমানুষিক বিব্ম দেখতে লাগল । এই সমযে 
সূর্যাস্ত হ'ল, পান্ডব ও কৌববগণ যুদ্ধে বিবত হযে নিজ নিজা শাঁববে চ'লে 
গেলেন। দুর্োধন ও তাঁর ভ্রাতাবা বিজযশী ভনচ্মেব প্রশংসা কবতে লাগলেন। 
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শাববে এসে য্যাধান্ভব তাঁব 'মত্রদেব সঙ্ঞে মল্্রণা করতে লাগলেন । তান 
কৃফকে বললেন, হস্তাঁ যেমন নলবন মর্দন কবে সেইবূপ ভদম্ম আমাদেব সৈন্য 
মর্দন করছেন। আমি বুদ্ধির দোষে ভনচ্মে সঙ্গে যুদ্ধ কবতে িষে শোকসাগাবে 
নিমগ্ন হযোছ। কৃষ, আমার বনে যাওযাই ভাল, যুদ্ধে আব বাঁচি নেই, ভীম্ম 
প্রীতদিনই আমাদেব হনন কবছেন। যে জাঁবনকে আত 'প্রয় মনে কাব তা আজ 
দুর্লভ হয়েছে, এখন অবশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন কবব। মাধব, যাঁদ আমাদের 
প্রাত তোমার অন:গ্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমাব স্বধর্মেব বিবোধ 
না হয়। 
কৃষ্ণ বললেন, ধর্মপূত্র, বিষণ্ন হবেন না, আপনা ভ্রাতাবা শত্রুহন্তা দূর্জঘ 
বীর। অর্জন যাঁদ ভীম্মবধে আনচ্ছুক হন তবে আপনি আমাকে [িযুন্ত করুন, 
আমি ভীত্মসকে যুদ্ধে আহবান ক'বে দুর্ধোধনাদিব সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে 
পাণ্ডবদের শত্রু সে আমাবও শব্রু, আপনাব ও আমার একই ইন্ট। আপনার ভ্রাতা 
অজন আমার সখা সম্ব্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আম নিজ দেহেব মাংসও কেটে 
[দতে পাঁর। অর্জুন প্রাতজ্ঞা করেছিলেন যে ভনম্মকে নিপাঁতিত করবেন। এখন 
[তিনি সেই কথা বাখুন, অথবা আমাকেই ভার দিন। ভীম্ম বিপবীত পক্ষে যোগ 
1দষেছেন, নিজেব কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁব বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে। 

যাঁধান্ভব বললেন, গোঁবন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভীম্মকে 


(১) ৯-পাঁরচ্ছেদে আছে, অজর্নের মৃদ যুদ্ধ দেখে কফ রথ থেকে নেমে ভাল্মকে 
মারবার জন্য নজেই ধাঁবত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পুনরাুন্ত আছে। 
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কেন, ইন্দ্রকেও জয় কবতে পাঁরি। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে 
পাব না, তুম যুদ্ধ ন্না কবেই আমাদের সাহায্য কর। ভীশম্ম আমাকে বলোছিন্লন 
যে দুযোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তান আমাব হিতেব জন্য মন্তণা দেতন। 
অতএব আমরা সকলে মিলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধেব উপায জেনে «নেব। 
[তিতনি নিশ্চয় আমাদেব হতকব সত্য বাক্য বলবেন, আমাদেব যাতে জয় হয এমন 
মন্্ণা দেবেন। বালক ও 'িতৃহশীন অবস্থায 'তানই আমাদেব বার্ধত কবোছলেন। 
মাধব, সেই বধ্ধা প্র পতামহকে আম হত্যা কবতে চাচ্ছ-__ ক্ষত্রজীবকীয 1ধক। 

পান্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে ভণঁম্মের কাছে গিযে নতমস্তকে 
প্রণাম কবলেন। সাদরে স্বাগত জানয়ে ভশম্ম বললেন, বংসগণ, তোমাদের ক 
প্রযকার্য কবব*+ নিঃশঙজ্ক হয়ে বল, যাঁদ আঁত দূজ্কব কর্ম হয তাও আম করব। 
ভীম্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইবৃপ বললে য্াধান্ঠর দীনমনে বললেন, সর্বজ্ঞ, 
কোন্‌ উপায়ে আমরা জযাী হব, বাজ্যলাভ করব? প্রজাবা কিসে বক্ষা পাবে? 
আপনার বধেব উপায বলুন। যুদ্ধে আপনাব বিক্রম আমরা কি করে সইব? 
আপনাব সক্ষম ছিদ্রও দেখা যায না, কেবল মন্ডলাকাব ধনুই দেখতে পাই। আপাঁন 
রথে সূর্যে ন্যায় ববাজ কবেন, কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ধণ 
কবেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনাব শরবর্ষণে আমদেব 'বপুল সেনা ক্ষয় 
পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কিবূপে আশরা জয়ী হব। 

ভশীম্ম বললেন, পাশ্ডবগণ, আমি জাঁবত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে 
না। যাঁদ জয়ী হ'তে চাও তবে অনুমাত দিচ্ছি তোমরা শশঘ্র যথাসুখে আমাফে 
প্রহাব কব। এই কার্যই তোমাদেব কর্তব্য মনে কাব, আম হত হ'লে সকলেই হত 
হবে। য্াধান্ঠর বললেন, আপাঁন দণ্ডধব ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বজ্ধর 
ইন্দ্র এবং সমস্ত সুবাসূরও আপনাকে জয করতে পাবেন না, আমবা কি ক'রে জয়শ 
হব তার উপায বলুন। ভীঁম্ম বললেন, পাশ্ডুপুত্র, তোমার কথা সত্য, সশস্ট হযে 
যুদ্ধ করলে আম সূবাসবেরও অজেষ। কিন্তু আম যাঁদ অস্ত ত্যাগ কার তবে 
তোমবা আমাকে বধ করতে পাববে। নিবস্ত্, ভূপাতিত, বর্ম ও ধজ বহণীন, পলায়মান, 
ভঁত, শবণাপন্ন, স্ত্রী স্ত্রীনামধাবী, বিকলোন্দ্রি, একপূুত্রের পিতা, এবং নখচজাতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবূত্তি হয না। যাব ধন্জ অমঞ্গলসূচক তাব সঙ্জোও যুদ্ধ 
কার না। তোমার সেনাদলে দ্রূপদপূনত্র মহারথ শিখন্ডী আছেন, তিনি পূর্বে স্লী 
ছিলেন তা তোমরা জান। শিখন্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জুন আমার প্রতি তাঁক্ষ7 
শর নিক্ষেপ করূন। এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাম্ট্রগণকে জয় করতে পারবে। 


80৪8 মহাভারত 


কুবুপিতামহ মহাত্মা ভীম্মকে আভবাদন ক'রে পাণ্ডবগণ নিজেদের শাঁবরে 
ফিবে গেলেন। ভাঁম্মকে প্রাণাবস্নে প্রস্তুত দেখে অর্জন্ত দুঃখার্ত ও লঙ্জিত 
হযে বললেন, মাধব, কুব্বৃদ্ধ পিতামহেব সঙ্গে কি কবে য্দ্ধ কবব? আম 
বাল্যকালে গায়ে ধুল মেখে তাঁব কাছে গিষে তাঁকেও ধালাঁলগ্ত কবোছ, তাঁর 
কোলে উঠে পিতআ ব'লে ডেকেছি (১)। তান বলতেন, বংস, আম তোমাব পিতা 
নই, পিতা পিতা । সেই ভীম্মকে কি কবে বধ কবব*» তান যেমন ইচ্ছা 
আমাদের সৈন্য ধ্বংস করুন, আম তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ কবব না, তাতে আমাব জয বা 
মৃত্যু যাই হ'ক। কৃষ্ণ, তুমি কি বল? 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্ষান্রধর্মানূসাবে ভীম্মবধেব প্রীতিজ্ঞা কবেছ, এখন 
পশ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুম ওই দুধর্ষ ক্ষান্রয বীবকে বথ থেকে নিপাতিত কব, 
নতুবা তোমার জযলাভ হবে না। দেবতাবা পূবেই জেনেছেন যে ভাঁম্ম যমালযে 
যাবেন, এব অন্যথা হবে না। মহাবুদ্ধি বৃহস্পাত ইন্দ্রকে কি বলোছিলেন শোন-_ 
বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ গুণবান পুরুষও যাঁদ আততাযী হযে আসেন তবে তাঁকে বধ কববে। 


১৭। ভশন্মের পতন 
(দশম 'দিনেব যুদ্ধ) 


পরাদন সূর্যোদয হ'লে পাণ্ডবগণ সর্বশন্ুজয বাহ রচনা কবে শিখন্ডীকে 
সম্মুখে রেখে যুদ্ধ কবতে গেলেন। ভীম অজন দ্রৌপদীপূত্রগণ আভমন্যু সাত্যাক 
চোঁকতান ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যহের বাভল্ল স্থানে রইলেন। যাীধাষ্ঠব নকুল-সহদেব 
বিরাট কেকয-পণ্ভ্রাতা ও ধৃল্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীম্ম কৌববসেনাব অগ্রভাগে 
রইলেন, দুর্যোধনাঁদ দ্রোণ অ*্বথামা কূপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুনি বৃহদ্‌বল প্রভাতি 
পশ্চাতে গেলেন। 

শিখণ্ডীকে অগ্রবতর্ণ করে অজন প্রভাতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীম্মের 
প্রাত ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যকি প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য 


(১) কিন্তু আদপর্ক ২১-পাঁরচ্ছেদে আছে, পণ পান্ডব যখন হাস্তনাপুরে 
প্রথমে আসেন তখন অজর্নের বয়স চোদ্দ, তিনি শিশু নন। 


ভশম্সপর্ব 8০0৫ 


ধংস কবতে লাগলেন। ভীম্ম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, 
তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষেব বহু রথণী অশ*্বাবোহণ গজাবোহণ ও পদাতি বিনষ্ট 
হ'ল। শখস্ডণ তাঁকে শরাঘাত কবলে ভাশম্ম একবাব মাত্র তাঁব দিকে দ্টিপাত 
ক'বে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কব বা না কর আঁম তোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কবব না, বিধাতা তেমাকে 'শখান্ডনী রূপে সূষ্টি কবোছিলেন, এখনও তুমি তাই 
আছ! কোধে, ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'বে শিখণন্ডী বললেন, মহাবাহু, আপনাব্ল পরাক্রম 
যে ভযংকর তা আম জান, জামদশ্ন্য পবশুবামেব সঙ্গে আপনাব যুদ্ধে বষযও 
জানি, তথাপি নিজেব এবং পাণন্ডবগণেব 'প্রধসাধনেব জন্য নিশ্চযই আপনাকে বধ 
কবব। আপাঁন যুদ্ধ কবুন বা না কবুন. আমাব কাছ থেকে জীবত অবস্থায মাও 
পাবেন না, অতএব এই পাঁথবী ভাল ক'বে দেখে নিন। 

অজ্ন শিখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভশম্মকে আক্রমণ কব, আমি তোমাকে 
শন্রুদেব হাত থেকে বক্ষা কবব, তোমাকে কেউ পাীঁডন কবতে পাববে না। আজ যাঁদ 
ভনম্মকে বধ না ক'বে 'ফিবে যাও তবে তম আব আম লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব। 

অজর্নেব শববর্ষণে কোববসেনা ত্রস্ত হযে পালাচ্ছে দেখে দুরযোধন 
ভীম্মকে বললেন, 'িতামহ, আঁশ্ন যেমন বন দগ্ধ কবে সেইবূপ অজর্ন আমার সেনা 
বিধব্ত কবছেন, ভঈম সাত্যাঁক নকুল-সহদেব আঁভমন্যু ধঙ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ প্রভীতও 
সৈন্য নিপীড়ন কবছেন, আপনি রক্ষা কবুন। মুহূর্তকাল চিন্তা ক'রে ভজ্ম 
বললেন, দূর্যোধন, আমি প্রাতিজ্ঞা করোঁছলাম যে প্রীতাঁদন দশ সহস্র ক্ষত্রিয় বিনজ্ট 
ক'বে বণস্থল থেকে ফিরব. সেই প্রাতিজ্ঞা আম পালন কবোছ। " আজ আম আর 
এক মহৎ কর্ম করব, হয নিহত হয়ে রণভূমিতে শয়ন করব, না হয পাণ্ডবগণকে 
বধ করব। বাজা, তুমি আমাকে অশ্নদান কবেছ, সেই মহৎ ধণ আজ তোমার সেনার 
সম্মুখে নিহত হয়ে শোধ কবব। 

ভীম নকুল সহদেব ঘটোংকচ সাত্যাক আঁভমন্যু বিরাট দ্রুপদ য্াধান্ঠর, 
[িখণ্ডীব পশ্চাতে অরুন, এবং সেনাপাঁত ধম্টদ্যুম্ন সকলেই ভীম্মকে বধ কববার 
জনা ধাবিত হলেন। ভূবিশ্রবা বিকর্ণ কূপ দুম্মখ অলম্বুষ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, 


অশ্বখ্থামা দ্রোণ দুঃশাসন প্রভততি ভীম্মকে বক্ষা কবতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁব প্র 
অশ্বর্থামাকে বললেন, বৎস, আমি নানাপ্রকার দ্যার্নীমত্ত দেখতে পাচ্ছ, ভীম্স ও 


অজর্ন যুদ্ধে মালত হবেন এই চিন্তা কবে আমার রোমহর্য হচ্ছে, মন অবসন্ন 
হচ্ছে। পাপমাতি শঠ [শখন্ডীকে সম্মুখে রেখে অজ্ন যুদ্ধ করতে এসেছেন, 
কিন্তু শিখন্ডী পূর্বে স্লী ছিল এজন্য ভনম্ম তাকে প্রহার করবেন না। অজন 


৪০৬ মহাভারত 


সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে ভয়ংকর মহামার৭ 
হবে। পত্র, উপজাবী পেরাশ্রত) জনের প্রাণরক্ষার সময এ নয়, তুমি স্বর্গলাভেব 
উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজযের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভশমাজন নকুল-সহদেব যাঁর 
ভ্রাতা, বাসুদেব যাঁর রক্ষক, সেই য্ীধম্ঠিরের ক্রোধই দুর্মাত দুর্যোধনেব বাহন? 
দগ্ধ করছে। কৃষের আশ্রযষে অজ্ন দুযোধনের সমক্ষেই তাঁব সর্ব সৈন্য বিদীর্ণ 
করছেন। , বস, তুমি অজুনের পথে থেকো না, শিখন্ডী ধৃস্টদ্যম্ম ও ভীমের 
সঙ্গে যুদ্ধ কর, আম য্বাধান্ঠবের 'দকে যাঁচ্ছি। 'প্রপুত্রেব দশর্ঘ জীবন কে না 
চায়, তথাপি ক্ষত্রধর্ম বিচার ক'বে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। 

দশ দন পাণ্ডববাহিনী নিপশীড়ত ক'বে ধর্মীত্বা ভীম্ম নিজেব জীবনের 
প্রাতি বিরস্ত হয়োছলেন। "তান 'স্থিব কবলেন, আমি আব নবশ্রেম্ঠগণকে হত্যা 
করব না। নিকটে যাধান্ভবকে দেখে তানি বললেন, বৎস, আমাব এই দেহেব উপব 
অত্যন্ত বিরাগ জন্মেছে, আম যুদ্ধে বহু প্রাণী বধ কবোছ। এখন অজুন এবং 
পাণ্াল ও সূঞ্জয়গণকে অগ্রবতর্ঁশ ক'বে আমাকে বধ কববাব চেষ্টা কব। ভম্মেব 
এই কথা শুনে যাধান্তর ও ধম্টদ্যুম্ন তাঁদেব সৈন্যগণকে বললেন, তোমবা ধাবিত 
হয়ে ভীম্মকে জয় কর, অর্জন তোমাদের বক্ষা কববেন। 

এই দশম দিনের 'যুদ্ধে ভীম্ম একাকী অসংখ্য অশব ও গজ, সাত মহারথ, 
পাঁচ হাজার রথ, চোদ্দ হাজার পদাতি এবং বহু গজারোহীী ও অশ্বাবোহী সংহার 
করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহম্্র ক্ষত্রিয ভীম্ম কর্তক নিহত 
হলেন! শিখন্ডকে সম্মুখে রেখে অজর্ন ভঁম্মকে শবাঘাত করতে লাগলেন। 
ভশম্ম ক্ষিপ্রগাঁততে বাভন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ ক'রে পান্ডবগণের 'নকটে 
এলেন। অজর্ন বার বার ভীষম্মের ধনু ছেদন করলেন। ভীম্ম ক্রুদ্ধ হযে অজনের 
প্রতি এক ভয়ংকর শন্তি-অস্ন নিক্ষেপ করলেন, অজুন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা 
খণ্ড খণ্ড ক'রে দিলেন। 

ভশম্ম এই গচন্তা কবলেন কৃষ্ণ যাঁদ এদেব রক্ষক না হতেন তবে আম 
এক ধনু "দিয়েই পাশ্ডবপক্ষ বিনম্ট করতে পারতাম। পিতা (শোল্তন7) যখন 
সতাবতশীকে বিবাহ কবেন তখন তুষ্ট হয়ে আমাকে দুই বব দিযোছিলেন, ইচ্ছামতত্যু 
ও যুদ্ধে অবধ্যত্ব। আমার মনে হয এই আমাব মৃত্যুর উপযুস্ত কাল। ভীম্মেব 
সংকল্প জেনে আকাশ থেকে খাঁষগণ ও বসুগণ বললেন, বৎস, তুম যা স্থির করেছ 
তা আমাদেরও প্রশীতকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুস্ত সুগন্ধ 
সৃখস্পর্শ বায়ু বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদল্দ্ীভ বেজে উঠল, ভীম্মের উপর 
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পুজ্পবৃন্টি হ'ল। কিন্তু ভীম্ম এবং ব্যাসদেবের ববে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা 
জানতে পাবলে না। ী 

ভীম্ম অজনেব সঙ্গে যুদ্ধে বিবত হলেন। ীশখণ্ডী নয়াট তনক্ষ! বাণ 
দিয়ে তাঁব বক্ষে আঘাত কবলেন, কিন্তু ভাঁম্ম বিচলিত হলেন না। তখন অন 
ভীম্মের প্রাত বহু বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন । ভীম্ম ঈষৎ হাস্য ক'বে দুঃশাসনকে 
বললেন, এইস্নকল মর্মভেদী বজ্রতুল্য বাণ নিববাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, এ বাণ 
শিখন্ডীর নয, অজনেবই। ভীঁম্ম একটি শান্ত-অস্ত নিক্ষেপ করলেন, অঞ্জঃনের 
শবাঘাতে তা তিন খণ্ড হ'ল। ভীম্ম তখন চর্ম ঢোল) ও খড়া নিষে রথ থেকে 
নামবাব উপক্রম কবলেন। অজ-নের বাণে চর্ম শত খন্ডে ছিন্ন হ'ল। যাঁধাঁন্ঠরেব 
আদেশে পান্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত নিয়ে চততীর্দক থেকে ভ৭ম্মেব প্রীত ধাঁবত হ'ল, 
দুর্যোধনাঁদ ভীম্মকে বক্ষা কবতে লাগলেন। 

পণ পাণ্ডব এবং সাত্যাক ধূঙ্টদ্যম্ন আভমন্যু প্রভৃতিব বাণে নিপীড়িত 
হযে দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ শল্য প্রভাতি ভনম্মকে পবিত্যাগ করলেন। যিনি সহস্র 
সহস্র বিপক্ষ যোদ্ধাকে সংহার কবেছেন সেই ভীম্মেব গাত্রে দুই অঙ্গযাীল পাঁরমাণ 
স্থানও অবিদ্ধ বইল না। সূর্যাস্তের কিং পূর্বে অজর্নেব শবাঘাতে ক্ষতবিক্ষত 
হয়ে ভীষ্ম পূর্ব দিকে মার বেখে ব থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং 
ভৃতলে বাজগণ হা হা কবে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধবজেব ন্যায ভীঁম্ম রণভূমি 
অনুনাদিত ক'রে নিপাঁতিত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ 
কবলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভীম্ম বুঝলেন এখন দীক্ষণায়ন। [তাঁন 
আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন--মহাত্মা নরশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেষ দাঁক্ষণাযনে ক ক'রে 
প্রাণত্যাগ কববেন? ভীঙ্ম বললেন, ভূতলে পতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় প্রাণধাবণ কবব। 

মানসসবোবববাসী মহার্ষগণ হংসের রূপ ধ'বে ভীঙ্মকে দন কবতে 
এলেন। ভীশম্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দক্ষিণায়নে থাকতে আম মরব না, 
উত্তবায়ণেই দেহত্যাগ কবব, পিতা শান্তনুব বরে মৃত্যু আমাব ইচ্ছাধীন। 

কৌরবগণ কিংকর্তব্যাবমূড় হলেন। কৃপ দুর্যোধন প্রভাতি দীর্ঘ*বাস 
ফেলে বোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না, যেন উরস্তচ্ভে 
আক্রান্ত হযে রইলেন। 'বিজযা পান্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতে লাগলেন। 
শাল্তনুপত্র ভীম্ম যোগস্থ হয়ে মহোপনিষং জপে নিবত থেকে মৃত্যুকালেব 
প্রতীক্ষায় রইলেন। 


৪০৮ মহাভারত 
১৮। শরশয্যায় ভখঙ্ম 


ভীম্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাশ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। 
সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহমাঁবদ্‌গণের শ্রেম্ঠ, এই মহাপুব্ষ পিতা শান্তনূকে 
কামার্ত জেনে নিজে উধর্বরেতা হয়োছিলেন। পান্ডবসৈন্যমধ্যে সহম্ত্র সহম্ত্র ত্য 
ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভমসেন মহাহর্ষে ক্রঁড়া করতে লাগলেন! দুঃশাসনেব 
মুখে ভনম্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মারছত হলেন এবং সংজ্ঞালাভেব পর নিজ 
সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজাবা বর্ম ত্যাগ ক'বে ভীঙ্মেব নিকট 
উপাস্থত হলেন, কৌবব ও পাশ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম ক'রে সম্মুখে দাঁডালেন। 

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'বে ভনম্ম বলেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন 
ক'বে আমি তুষ্ট হযেছি। আমার মাথা ঝুলছে, উপধান (বালিশ) দাও । রাজাবা 
কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভঈম্ম সহাস্যে বললেন, এসব উপধান বীবশয্যাব 
উপযুন্ত নয়। তান অজর্নের দিকে দৃম্টিপাত কবলে অজ্ন অশ্রুপূর্ণনযনে 
বললেন, পিতামহ, আদেশ করুন কি কবতে হবে। ভীম্ম বললেন, বংস, তুমি 
ক্ষত্রধর্ম জান, বারশয্যার উপযুন্ত উপধান আমাকে দাও। মন্পৃত তিন বাণ 
গাণ্ডীব ধনু দ্বাবা নিক্ষেপ ক'রে অন ভীম্মেব মাথা তুলে দলেন। ভনজ্ম তুষ্ট 
হয়ে বললেন, রাজগণ, অজ্ন আমাকে কিরূপ উপধান দিষেছেন দেখ। 
উত্তরায়ণের আবম্ভ পর্যন্ত আম এই শয্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর 1দকে 
গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত করবেন তখন আমার প্রিয় সূহ্‌ৎ তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। 
তোমরা আমার চতুর্দকে পাঁরখা খনন কাঁরয়ে দাও। 

শল্য উদ্ধারে নিপুণ বৈদ্যগণ চাকৎসার উপকরণ 'নিয়ে উপাস্থতৃ হলেন। 
ভীম্ম দুর্যোধনকে বললেন, তুমি এদের উপযুস্ত ধন 'দিষে সসম্মানে বিদায় কর। 
বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আম ক্ষান্রয়ের প্রশস্ত গাঁত. লাভ করোছি, এইসকল শব 
সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌবব ও পাশ্ডবগণ 
ভীম্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ কবলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে শোকার্ত মনে নজ নিজ শাবরে চ'লে গেলেন। 

রান্র প্রভাত হ'লে সকলে পুনর্বাব ভীম্মের নকটে এলেন! বহু সহত্র 
কন্যা ভম্মের দেহে চল্দনচূর্ণ লাজ ও মালা অর্পণ কবতে লাগল। স্ত্রী বালক 
বৃদ্ধ তূর্যবাদক নট নর্তক ও শিল্পগণও তাঁর কাছে এল। কৌবব ও পান্ডবগণ 
বর্ম ও আয়ুধ ত্যাগ ক'রে পূর্বের ন্যায় পবস্পর প্রীতসহকারে বয়স অনুসারে 
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ভীমের নকট উপাস্থত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত ক'রে ভাঁম্ম রাজাদের 
দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের 
কলস নিয়ে এলেন। ভাঁম্ম বললেন, বৎসগণ, আঁম মানুষের ভোগ্য বস্তু নিতে 
পাঁব না। তাব পর তান অজর্নকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরার শ্নীথত 
হযেছে, বেদনায় মুখ শহু্ক হচ্ছে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও। 


ভশম্মকে প্রদক্ষিণ ক'রে অন রথে উঠলেন এবং মল্রপাঠের পর গান্ডীবে 
পজন্যাস্যুস্ত বাণ সন্ধান ক'রে ভনম্মের দাক্ষিণ পাম্বের ভূমি বিদ্ধ করলেন। 
সেখান থেকে অমৃততুল্য 'দিব্যগন্ধ স্বাদ, নির্মল শীতল জলধাবা উাথত হ'ল, 
অর্জন সেই জলে ভণম্মকে তৃপ্ত কবলেন। রাজারা বাঁস্মত হযে উত্তরীয় নাড়তে 
লাগলেন, চতুর্দিকে তুমুল রবে শঙ্খ ও দৃন্দুভি বেজে উঠল। 


ভীম্ম দূর্োধনকে বললেন, বৎস, তুমি অজ্নকে জয কবতে পারবে না, 
তাঁব সঙ্গে সান্ধ কব। পাণ্ডবদেব সঙ্গে তোমাব সোহার্দ্য হ'ক, তুমি তাঁদেব অর্ধ 
বাজ্য দাও, যুধাম্ঠিব ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মিত্রদ্রোহশী হযে অকণীর্ত ভোগ ক'রো না। 
আমাব মত্যুতেই প্রজাদেব শান্তি হ'ক, রাজাবা প্রীতির সাহত মালত হ'ন, পিতা 
পূত্রকে, মাতুল ভাগনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ কবুন। মুমূষ্ষ লোকের যেমন 
উষধে রুচি হয না, দূর্যোধনের সেইরূপ ভগম্মবাক্যে রাঁচ হ'ল না। 

ভীম্ম নীরব হ'লে সকলে পুনর্বার নিজ নিজ শাববে ফিরে গেলেন। 
এই সমযে কর্ণ কিং ভশত হয়ে ভনম্মের কাছে এলেন এবং তাঁরণ্চরণে পাঁতত হয়ে 
বাম্পরুদ্ধকণ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেম্, আম রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আমি 
আপনার িদ্বেষভাজন। ভীঙ্ম সবলে তাঁর চক্ষু উন্মশীলত ক'রে দেখলেন, তাঁর 
সান্নকটে আর কেউ নেই। তিনি রক্ষীদের সরষে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার 
ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে সস্নেহে বললেন, তুম যাঁদ আমার কাছে না আসতে 
তবে নিশ্চয়ই তা ভাল হ'ত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা কবতে সেজন্য তুমি আমার 
আপ্রয় হও নি। আমি নারদের কাছে শুনোছি তুমি কুল্তীপনত্র, সূর্য হ'তে তোমার 
জল্ম। সতা বলছি, তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। তুমি অকারণে পাণ্ডবদের 
দ্বেষ কর, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার 
তৈজোহান করবার জন্যই আম তোমাকে কুবসভাষ বহুবার রুক্ষ কথা শুনিয়োছ। 
আমি তোমার দুঃসহ বীরত্ব, বেদনিষ্ঠা এবং দানের বিষষ জানি, অস্রপ্রয়োগে তুমি 
কৃষের তুল্য। পূর্বে তোমার উপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পান্ডবগণ 


৪১০ মহাভারত 


তোমাব সহোদব, তুমি তাঁদেব সঙ্গে মিলিত হও, আমার পতনেই শন্রুতার অবসান 
হ'ক, পৃথিবীর রাজারা নিবাময হ'ন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপাঁন যা বললেন তা আমি জানি। কিন্তু কুন্ত 
আমাকে ত্যাগ কবলে সৃতজাতীষ আঁধবথ আমাকে বার্ধত কবোছিলেন। আম 
দুর্যোধনের এশবর্য ভোগ কবেছি, তা নিম্ফল করতে পার না। বাসুদেব যেমন 
পাণ্ডবদের জযেব জন্য দপ্রাতিজ্ঞ, আমিও সেইর্‌প দূর্যোধনের জনা ধন শবীব পৃন্ত 
দারা সমস্তই উৎসর্গ কবোছি। আম ক্ষত্রি, বোগ ভোগ ক'রে মরতে চাই না, 
সেজন্যই দূর্যোধনকে আশ্রয কবে পাশ্ডবদেব কোধ বৃদ্ধি করেছি। যা অবশ্যম্ভাবী 
তা নিবারণ করা যাবে না। এই দাবৃণ শন্লুতাব অবসান কবা আমার অসাধ্য, আমি 
স্বধর্ম রক্ষা কবেই ধনঞ্জষেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব। পিতামহ, আম যুদ্ধে কৃতানিশ্চয 
হযোছ, আমাকে অনুমাতি দিন। হঠাৎ বা চপলতাব বশে আপনাকে যে কট.বাক্য 
বলেছি বা অন্যায় কবেছি তা ক্ষমা করুন। 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যাঁদ এই দাবুণ বৈরভাব দূব কবতে না পাব তবে 
অনৃমাঁত 'দাচ্ছ, স্বর্গকামনায যুদ্ধ কর। আরশ ত্যাগ কব, সদাচাব বক্ষা কব, 
নিরহংকার হয়ে যথাশক্তি যুদ্ধ ক'বে ক্ষান্রযোচিত লোক লাভ কব। ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন 
ক্ষান্রষের পক্ষে মঙ্গলকর আমার কিছ নেই । দুই পক্ষের শান্তির জন্য আম দীর্ঘকাল 
বহন? যত্ন কবোছ, কিন্তু তা সফল হ'ল না। 
এ ভীম্মকে আভবাদন ক'বে কর্ণ সরোদনে বথে উঠে দূর্োধনেব কাছে চ'লে 
গেলেন। 


দ্রোণপর্ব 
॥ দ্রোণাভিষেকপর্বাধ্যায় ॥ 


১। ভীম্স-সকাশে কর্ণ 


কৌবব ও পাণ্ডব পক্ষীষ ক্ষত্রিয়গণ শরশয্যায শয়ান ভীম্মের রক্ষাব ব্যবস্থা 
ক'বে তাঁকে সসম্মানে প্রদক্ষিণ করলেন এবং পরস্পব আলাপের পব পুনর্বাব 
বৈরভাবাপন্ন হযে যুদ্ধের জন্য উদ্‌ষেগী হলেন। শবাপদসংকুল বনে পালকহশন 
ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীম্মের অভাবে কৌরবগণ সেইরূপ উদ্বিগ্ন হয়ে 
পডলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কর্ণ এবং তাঁব অমাত্য ও বন্ধ্গণ দশ 
দিন যুদ্ধ করেন নি। যিনি আতিরথেব দ্বিগুণ সেই কর্ণকে ভাঁম্ম সকল 
ক্ষান্নয়ের সমক্ষে অর্ধরথ ব'লে গণনা করেছিলেন। সেজন্য র্লুদ্ধ হয়ে কর্ণ ভনম্মকে 
বলেছিলেন, আপানি জীবিত থাকতে আম যুদ্ধ করব না; আপান যাঁদ পাণ্ডবগণকে 
বধ করতে পারেন তবে আমি দূর্যেধনের অনুমাতি নিক়্ বনে যাব; আর যাঁদ 
পান্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয তবে আপনি যাদের বথী মনে করেন 
তাদের সকলকেই আম বধ করব। এখন ভীম্ম নপাঁতত হয়েছেন, অতএব 
কর্ণেব যুদ্ধ করবার সময় এসেছে । এই ব'লে কোরবগণ কর্ণকে ডাকতে লাগলেন । 

সকলকে আশ্বাস 'দয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভশঙ্ম এই কোরবগণকে 
যেমন রক্ষা করতেন আমও সেইরূপ করব। আম পাশ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে 
পবম যশস্বী হব, অথবা শন্নুহস্তে নিহত হযে ভূতলে শষন করব। 

কর্ণ রণসজ্জায় সাঁজ্জত হয়ে রথাবোহণে ভীম্মের কাছে এলেন এবং 
বাম্পাকুলনয়নে আভবাদন ক'রে কৃতাঞ্জলপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ, আমি কর্ণ, 
আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলুন। সৎকর্মের ফল নিশ্চয় 
ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপাঁন ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। 
কুরুবীরগণকে 'বিপৎসাগ্রে ফেলে আপান 'পতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন 
মৃগ বিনাশ করে, পান্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আম অসাহফু 
হয়োছ, আপনি অনুমাত দিলে আমি প্রচণ্ডবিক্রমশালী অজর্নকে অস্বেব বলে 
বধ করতে পারব। 


৪৯১২ মহাভারত 


ভীম্ম বললেন, কর্ণ, সমুদ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজেব, 
সাধূজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বাঁজের, মেঘ যেমন জাবগণের, তুমিও 
তেমন বান্ধবগণের আশ্রয় হও। আম প্রসম্মমনে বলাছ, তুমি শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ 
কব, কৌববগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়বিধান কর। দূর্যোধনের ন্যায় 
তুমিও আমার পৌন্রতুল্য। মনীষগণ বলেন, সঙ্জনের সঙ্গে সঙ্জনের যে সম্বন্ধ 
তা জন্মগত সম্বন্ধের চেষে শ্রেম্ঠ। কৌরবসৈন্য যেমন দুর্যোধনেব, সেইরূপ 
তোমারও, এই জ্ঞান ক'রে তাদের রক্ষা কর। 

ভীম্মের চরণে প্রণাম ক'বে কর্ণ সত্বর রণস্থলের অভিমুখে প্রস্থান করলেন। 


২। দ্রোণের আভযেক ও দুর্যোধনকে বরদান 


দুরোধন কর্ণকে বললেন, বযস বিক্রম শাম্তজ্ঞান ও যোদ্ধাব উপয্বস্ত সমস্ত 
গুণের জন্য ভীম্ম আমার সেনাপাঁত হয়োছলেন। তান দশ 'দন শন্লাবনাশ ও 
আমাদের রক্ষা ক'বে স্বর্গযান্রায় প্রস্তুত হযেছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপাঁত 
করা উচিত মনে কব? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পুরুবশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁবা 
প্রত্যেকে সেনাপাতত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপাঁত হ'তে পারেন না। 
এ'রা পরস্পরকে স্পর্ধা কবেন, একজনকে সেনাপাঁত কবলে আর সকলে ক্ষন হযে 
যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থাবর, মাননীষ, এবং শ্রেম্ঠ 
অস্ধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপাঁত হ'তে পারেন না। এমন যোদ্ধা নেই শযাঁন 
যুদ্ধে দ্রোণের অনুবতর্ঁ হবেন না। 

দূর্যোধন তখনই দ্রোণকে সেনাপাঁত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ 
বললেন, রাজা, আমি ফড়ঙ্গ বেদ ও মনূর নশীতিশাস্তে অভিজ্ঞ; পাশুপত অস্ত্র ও 
ধবাঁবধ বাণেব প্রয়োগও জানি। তোমার 'িজয়কামনায় আম পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করব, 'কন্তু ধূষ্টদ্যুম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ করবার জন্যই 
সূন্ট হয়েছে। আমি বিপক্ষের সকল সৈন্য িনম্ট করব, কিন্তু পাণ্ডবরা আমার 
সঙ্গে হৃজ্টমনে যুদ্ধ করবেন না। 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাঁবাধ সেনাপাতিত্বে আভীঁষন্ত করলেন। দ্রোণ 
বললেন, রাজা, কুরুশ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ভীম্মের পৰব আমাকে সেনাপাঁতিব পদ 'দয়ে তুমি 
আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীষ্ট বর চাও, আজ 
(তোমার কোন কামনা পূর্ণ করব বল। দূুর্ধোধন বললেন, রাঁথশ্রেম্ঠ, এই বর 


ছ্রোপপর্ব ৪১৩ 


দন যে য্যাধান্ঠরকে জীবিত অবস্থায আমার কাছে ধ'বে আনবেন। দ্রোণ বললেন, 
যাঁধাচ্ঠর ধন্য, তুমি তাঁকে ধরে আনতে বলছ, বধ কবতে চাচ্ছ না। আম "তাঁকে 
মারব এ বোধ হয তুমি অসম্ভব মনে কব, অথবা ধমমরাজ যাঁধান্ঠটবেব দ্রেষ্টা 
কেউ নেই তাই তুমি তাঁৰ জীবনরক্ষা কবতে চাও। অথবা পাশ্ডবগণকে জয় ক'বে 
তুমি তাঁদেব বাজ্যাংশ ফিরিযে দিতে ইচ্ছা কর। যুধাচ্ঠব ধনা, তাঁব জন্ম সফল, 
অজাতশন্রু নামও সার্থক, কাবণ তাঁকে তুমি স্নেহ কব। 

দ্রোণেৰ এই কথা শুনে দূর্যোধন তাঁর হৃদূগত আঁভপ্রাষ প্রবশ ক'রে 
ফেললেন, কাবণ বৃহস্পাঁততুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। 
দুর্যোধন বললেন, আচার্য, যুধিন্ঠরকে মারলে আমার বিজয়লাভ হবে না, অন্য 
পাণ্ডববা আমাদের হত্যা কববে। তাদের যাঁদ একজনও অবাঁশম্ট থাকে তবে সে 
আমাদেব নিঃশেষ করবে। কিন্তু যাঁদ সত্পপ্রাতিজ্ঞ যাঁধচ্ঠিবকে ধ'রে আনা যাষ 
তবে তাঁকে পনর্বার দ্যুতক্রীড়াষ পরাস্ত কবলে তাঁর অনুগত ভ্রাতারাও আবার 
বনে যাবে। এইপ্রকার জযই দীর্ঘকাল স্থায়ণ হবে, সেজন্য ধর্মবাজকে বধ করতে 
ইচ্ছা কার না। 

দুর্যোধনের কুটিল আঁভপ্রায় জেনে ব্দ্ধিমান দ্রোণ চিন্তা কবে এই 
বাকৃছলযুস্ত বব দলেন-_যুদ্ধকালে অন যাঁদ যুধিম্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে 
ধরে নিও যে যুধা্ঠর আমাদের বশে এসেছেন। বংস, অজুন সুবাস্‌রেরও 
অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আম যাাঁধন্ঠিরকে হবণ করতে পারব না। অজুন আমাব 
শিষ্য, কিন্তু যূবা, পূণ্যবান ও একাগ্রাচত্ত, তিনি ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্প্ 
লাভ করেছেন এবং তোমার প্রাত তাঁর ক্রোধ আছে। তুমি যে উপাযে পার অর্জনকে 
অপসাঁরত ক'রো, তা হ'লেই ধর্মরাজ বাঁজত হবেন। অর্জুন বিনা যুধিষ্ঠিব যাঁদ 
মূহূর্তকালও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে 
আনব। 

দ্রোণের এই কথা শুনে নির্বোধ ধার্তরাষ্ট্রগণ মনে করলেন যে যাঁধাচ্ঠর 
ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাশ্ডবদের পক্ষপাতী। তাঁব প্রাতজ্ঞা 
দৃঢ় করবার জন্য দুধোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ সৈন্যগণের মধ্যে ঘোষণা 
করলেন। 


৪১৪ মহাভারত 
৩। অজঠনের জয় 
(একাদশ 1দনের যুদ্ধ) 


বিশ্বস্ত চরেব নিকট সংবাদ পেষে যাঁধান্ঠর অর্জুনকে বললেন, তুমি দ্রোণেব 
আঁভপ্রায় শুনলে, যাতে তা সফল না হয তার জন্য যত্ন কব। দ্রোণের প্রাতিজ্ঞায 
ছিদ্র আছে, আবার সেই ছিদ্র তান তোমার উপবেই রেখেছেন। অতুএব আজ তুমি 
আমার কাছে থেকেই যুদ্ধ কর, যেন দূর্যোধনের অভখম্ট 'সদ্ধ না হয়। 


অন বললেন, মহাবাজ, দ্রোণকে বধ কবা যেমন আমাব অকর্তব্য, 
আপনাকে পারত্যাগ কবাও সেইবৃপ। প্রাণ গেলেও আম দ্রোণেব আততায়ী হব 
না, আপনাকেও ত্যাগ করব না। আম জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত 
করতে পাববেন না। 


পান্ডব ও কোরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেবাঁ মৃদঙ্গ প্রভীতি রণবাদ্য বেজে 
উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধাবে ধীরে অগ্রসর হযে পরস্পরেব সম্মুখে এল। 
অনন্তর দ্রোণ ও ধ্টদ্যুম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আবম্ভ হ'ল। স্বর্ণময় উজ্জবল 
রথে আরুড়ু হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচবণ করতে লাগলেন, তাঁব 
শরক্ষেপণে পান্ডববাহন+ ভ্রস্ত হ'ল। যাধাম্ঠরপ্রমূখ যোদ্ধারা সকল দিক থেকে 
দ্রোণের প্রাত ধাঁবত হলেন। সহদেব ও শকুনি, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও 
বীবংশাত, নকুল্‌ ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, সাত্যাক ও কৃতবর্মা, 
ধূষ্টদ্যুম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ, শিখন্ডী ও ভুরশ্রবা, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ, 
আভমন্য ও বৃহদ্বল--এঞদের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। আভমন্যু 
বৃহদ্বলকে রথ থেকে নিপাতিত ক'রে খড়গ ও চর্ম নিষে পতার মহাশন্রু 
জয়দ্রথের প্রাত ধাবিত হলেন। জয়দুথ পরাস্ত হ'লে শল্য আভমন্যুকে আকবুমণ 
করলেন। শল্যের সারথ নিহত হ'ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে নামলেন, 
আভমন্াুও প্রকান্ড গদা নিষে শল্যকে বললেন, আসুন আসুন। সেই সময়ে 
ভবমসেন এসে আঁভমন্দকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শল্যের সঙ্গে গদাযুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে আ্নর উদ্ভব হ'ল, বহুক্ষণ যুদ্ধে পর 
দুজনেই আহত হয়ে ভূপাতিত হলেন। শল্য বিহ্বল হয়ে দ্রুত নিঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের রথে তুলে নিয়ে রণভূম থেকে চ'লে গেলেন। 
ভীম নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 


দ্রোণপর্ব ৪১৫ 


কুবৃুসৈন্য পরাঁজত হচ্ছে দেখে কর্ণপূত্র বৃষসেন রণস্থলে এসে নকুলপূ্র 
শতানঈকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রোপদশীর অপর পূত্রগণ ভ্রাতা 
শতানীককে রক্ষা করতে এলেন। পাশ্ডবগণের সঙ্গে পাণন্াল কেকয় মৎস ও 
সুঞ্জষ যোদ্ধ্গণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে উপাঁষ্থত হলেন। কৌরবসৈন্য মার্দত ও ভগ্ন 
হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমবা পালও না। এই বলে তান 
যাঁধান্ঠবেব প্রাতি ধাবিত হলেন। যাধান্ঠরের সৈনাবক্ষক পাণ্জালবীব কুমার 
দ্রোণেব বক্ষে গরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীঁষ বীরগণেব প্রাত শবক্ষেপণ 
করতে লাগলেন। পাণ্চালবীর ব্যাঘ্দত্ত ও [সংহসেন দ্রোণেব হস্তে নিহত হলেন। 
দ্রোণকে যুধিষ্ঠবের নিকউবতর্শ দেখে কৌববসৈন্গণ বলতে লাগল, আজ রাজা 
দূর্যোধন কৃতার্থ হবেন, যাঁধষ্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অর্জুন দ্রতবেগে 
দ্রোণসৈন্যেব প্রাত ধাবিত হযে শনজালে সবাঁদক আচ্ছন্ন করলেন। মণ দুর্োধন 
প্রভীতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শন্রুপক্ষকে ভ্রস্ত ও যুদ্ধে অনিচ্ছু দেখে অজনও 
পাণ্ডবসৈন্গণকে নিরস্ত করলেন। 


॥সংশপ্তকবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৪1 পংশস্তকগণের শপথ 


দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নজ 'শাঁববে ফিরে এলেন। ,দ্রোণ দুঃখিত ও 
লাজ্জত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আম পূর্বেই বলোছ যে ধনঞগ্জয় উপাস্থত 
থাকলে দেবতারাও য্াধান্ঠরকে ধবতে পাববেন না। কৃষ্ণাজন অজেয়, এ বিষয়ে 
তুমি সন্দেহ করো না। কোনও উপায়ে অজ্নকে সরাতে পাবলেই যাাঁধান্ঠর 
তোমার বশে আসবেন। কেউ যাঁদ অজনকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে অন্যন্র নিয়ে যাষ 
তবে অন জয়লাভ না ক'রে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আম পাশ্ডবসৈন্য 
ভেদ করে ধৃ্টদ্যুম্নের সমক্ষেই যাধান্ঠরকে হবণ করব। 

দ্রোণাচার্যের কথা শুনে ত্রিগর্তরাজ সহশর্মা ও তাঁর ভ্রাতারা বললেন, 
অজর্ন সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন সেজন্য ক্রোধে আমাদের নিদ্রা 
হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার "প্র এবং আমাদের যশস্কর তা আমরা করব, 
অজনকে অন্য্র সাঁরয়ে নিয়ে গিয়ে বব করব। আমরা সত্য প্রাতজ্ঞা করাছি__ 
পৃথিবী অজনহীন অথবা ভ্রিগর্তহণন হবে। 


৪১৬ মহাভারত 


অযুত রথারোহনী যোদ্ধার সাঁহত ব্রিগর্তরাজ সূশর্মা ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা 
সত্যবথ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যষু ও সত্যকর্মা, তিন অধুত রথের সাহত মালব 
ও তুশ্ডিকেরগণ, অযূত রথের সহিত মাবেল্নক লাল ও মদ্রকগণ, এবং নানা 
জনপদ হতে আগত অযুত রথী শপথ গ্রহণে উদষোগণী হলেন। তাঁবা পৃথক 
পৃথক অশ্নতে হোম ক'রে কুশানার্মত কোপীন ও বিচিত্র কবচ পাঁরধান করলেন 
এবং ঘৃতান্তদেহে মোৌবাঁ মেখলা ধারণ ক'রে ব্রাহন্ণগণকে স্বর্ণ ধেনু ও বস্ত্র দান 
কবলেন” তার পর আঁণ্ন প্রজবাঁলত ক'রে উচ্চস্বরে এই প্রাতিজ্ঞা কবলেন __ 

যাঁদ আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না কবে যুদ্ধ থেকে 'ফাব, যাঁদ তাঁব নিপীঁড়নে 
ভীত হয়ে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্রহমঘাতী মদ্যপ গুরুদারগামশী 
ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, 
শরণাগতকে ত্যাগ কবে, প্রার্থীকে হত্যা কবে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের 
অপকার করে, বেদের বিদ্বেষ করে, ধতুকালে ভার্যাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাদ্ধাদনে 
স্তরীগমন করে, ন্যস্ত ধন হবণ করে, প্রাতিশ্রাত ভঙ্গ কবে, দুর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে, এবং নাস্তিক, আঁগ্নহোব্রবাঁজতি, পিতৃমাতৃত্যাগী ও অন্যাবধ পাপকারগণ 
যে নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আব, যাঁদ আমরা যুদ্ধে দুজ্কর কর্ম 
সাধন করতে পারি তবে অবশ্যই অভনষ্ট স্বর্গলোক লাভ করব। (১) 

সুশর্মা প্রভাতি 'এইরুপ শপথ করে দাঁক্ষণ 'দকে গিয়ে অজুনকে আহ্বান 
করতে লাগলেন। অর্জুন যাধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহবান 
কুরলে আম বিমুখ হই না, এই আমার ব্লত। সমশর্মা, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য 
সংশস্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহবান আম সইতে পারছি না, আপনি 
আজ্ঞা দন আমি গুদের বধ করতে যাই। যাাধাষ্ঠর বললেন, বৎস, তুমি জান যে 
দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই আিপ্রায় যাতে সিদ্ধ না হয় তাই কর। 
অর্জন বললেন, এই পাণ্টালবার সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, 
ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যাঁদ সত্যাজ নিহত হন তবে 
লকলের সঙ্গে মালত হযেও আপাঁন রণস্থলে থাকবেন না। 

রাত্রি প্রভাত হ'লে যুধিষ্ঠির সস্নেহে অজ্নকে আলঙ্গন ও আশীর্বাদ 
ক'রে যুদ্ধে যাবার অনুমাত দলেন। 


(১) এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ ক'রে যারা যুদ্ধে যায তারাই সংশস্তক। 


দ্রোখপর্ব ৪১৭ 
&। সংশপ্তকগণের ঘৃম্ধ -__ ভগদত্তবধ 


(দ্বাদশ [দনের যুদ্ধ) 


বর্ষাকালে স্ফীতসলিলা গঙ্গা ও সবধু যেমন বেগে মাঁলত হয সেইরূপ 
উভযষ পক্ষেব সেনা -ুদ্ধে মিলিত হ'ল। অজর্নকে আসতে দেখে সংশপ্তকগণ 
হৃস্ট হযে িৎকাব কবতে লাগলেন। অজর্ন সহাস্যে কৃষণকে বললেন, দেবকণীনন্দন, 
ন্রগর্তভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মবতে আসছে, তাবা বোদন না ক'রে হর্যপ্রকাশ কবছে। 

অজর্ন মহাববে দেবদন্ত শঙ্খ বাজালেন, তাব শব্দে 'বন্রস্ত হয়ে 
সংশপ্তকবাহনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রাতমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হযে বইল, তাৰ পর দুই 
পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অজরুনের শবাঘাতে নিপীড়ত হযে 
ভ্রগর্তসেনা ভগ্ন হ'ল। সূশর্মা বললেন, বীবগণ, ভয নেই, পাঁলও না, তোমবা 
সকলেব সমক্ষে ঘোব শপথ কবেছ, এখন দুরোধনেব সৈন্যদের কাছে ফিবে গিয়ে 
ক বলবে» পশ্চাৎপদ হ'লে লোকে আমাদেব উপহাস কববে, অতএব সকলে 
যথাশান্তি যুদ্ধ কব। তখন সংশপ্তকগণ এবং নাবাষণণী সেনা (১) মৃত্যুপণ ক'বে 
প্নর্বাব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। 

অজুন বললেন, কৃষ্ণ, এই সংশস্তকগণ জীবিত থাকতে রণভূমি ত্যাগ 
কববে না, তুমি ওদেব দকে বথ নিষে চল। কিছহক্ষণ বাণবর্ষণেব পব অরুন 
ত্বাম্ট্র ২) অস্ত্র নিক্ষেপ কবলেন। তখন সহম্ত্র সহস্র 'নাভন্ন প্রাতমার্ত আঁবর্ভৃত 
হ'ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বিমৃড হয়ে এই অজর্ন, এই গোবিন্দ' ব'লে, পবস্পরকে হতা 
করতে লাগল। অজুন সহাস্যে লাল মালব মাবেলক ও ন্রগর্ত যোদ্ধাদের 
নিপীড়ত কবতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হযে অজ্নেব রথ 
অদৃশ্য হ'ল, তিনি নিহত হযেছেন মনে কবে শন্রুসৈন্গণ সহর্ষে কোলাহল ক'রে 
উঠল । অর্জুন বাষব্যাস্্ মোচন কবলেন, প্রবল বাষুপ্রবাহে সংশপ্তকগণ এবং তাদের 
হস্ত রথ অশ্ব প্রভৃতি শুজ্ক পর্রের ন্যায় 'র্বাক্ষপ্ত হ'ল। অর্জুন কক্ষিপ্রহস্তে 
তীক্ষণ শরেব আঘাতে সহম্ত্র সহম্্র শব্রুসৈন্য বধ করলেন। সংশপ্তকগণ বিনম্ট 
হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল। 

অজ“ন যখন প্রমন্ত হযে যুদ্ধ করাছলেন তখন দ্রোণ গরুড় ব্যুহ রচনা 


০১) কৃষ্ণ দূর্োধনকে দিষেছিলেন। উদ্‌যোগপর্ব ২-পারচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 
(২) ত্বস্টা-__বিশ্বকর্মা। 


১০ 


৪১৮ মহাভারত 


ক'রে সসৈন্যে যাধাম্ঠরের প্রাতি ধাবিত হলেন। এই ব্যুহেব মুখে স্বয়ং দ্রোণ, 
মস্তকে দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেব্রদ্বয়ে কৃতবর্মা ও কৃগাচার্য, গ্রীবায় কিঙ্গ 
[সংখল প্রাচ্য প্রভতি দেশের যোদ্ধারা, দাঁক্ষণ পারে ভূরিশ্রবা শল্য প্রভাতি, বাম 
পাশ্রে অবান্তদেশীয় 'িন্দ অন্দাবন্দ, কাম্বোজরাজ সন্দক্ষিণ ও অশ্বথথামা, পৃচ্ত- 
দেশে কালঙ্গ অম্ব্ঠ মাগধ পোন্ড্র গান্ধাব প্রভাতি সৈন্যগণ, পশ্চাদূভাগে পনত্ 
জ্ঞাত ও বান্ধব সহ কর্ণ এবং বক্ষস্থলে জঘদ্রথ ভনমরথ নিষধরাজ প্রভাতি 
রইলেন।' রাজা ভগদত্ত এক সুসজ্জিত হস্তীব পৃন্ঠে মাল্য ও শ্বেত ছন্রে শোভিত 
হযে ব্যহমধ্যে অবস্থান করলেন। 

অর্ধচন্দ্র ব্যহ রচনা ক'রে য্যাধাম্ঠর ধষ্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন 
ব্যবস্থা কর যাতে আম দ্রোণের হাতে না পাঁড়। ধৃষ্টদ্ঢুম্ন বললেন, আম জীবিত 
থাকতে আপাঁন উদ্বিগ্ন হবেন না, দ্রোণকে আমি নিবারণ কবব। ধল্টদ্যম্নকে 
সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হস্ট হলেন না, 'তান প্রবল শরবর্ষণে য্দাধাঁষ্ঠবের 
সৈন্য বিনস্ট ও 'বাচ্ছন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পবেই উভয পক্ষ বিশৃঙ্খল 
হয়ে উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হ'ল। যাাধন্ঠিরকে বক্ষা করবার জন্য সত্যজিৎ 
দ্রোণের সাহত যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু পারশেষে নিহত হলেন। য্াধান্তির 
ত্স্ত হয়ে তখনই দ্রুতবেগে সারে গেলেন। পাণ্ডাল কেকয় মৎস্য প্রভীতি যোদ্ধারা 
দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে পব সাত্যাঁক চোঁকতান ধন্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী 
প্রভৃতি দ্রোণেব নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌববগণ পলাষমান পাশ্ডবসৈন্য বধ 
করতে লাগলেন ॥ 

দূর্যোধন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্টালগণ দ্রোণের শরাঘাতে 
বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দুমণীত ভীম আমার সৈন্যে বেম্টিত হয়ে জগৎ 
দ্রোণময দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, 
এই মহাবশর ভখম জীবিত থাকতে বণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের 'সংহনাদও 
সইবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শগঘ্্ সেখানে যাওয়া উচিত, নতুবা 
কোক(নেকড়ে বাঘ)এর দল যেমন মহাহস্তকে বধ করে সেইরূপ পাণ্ডবরা 
দ্রোণকে বধ কববে। এই কথা শুনে দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা দ্রোণকে রক্ষা করতে 
গেলেন। 

দোণের বথধহজের উপব কৃষসার মৃগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডল,, 
ভশমসেনের ধ্বজে মহাপসিংহ, যাধা্ঠরের ধহজে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান 
দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধবজে একটি ভীষণ শরভ, এবং সহদেবের ধবজে রজতময় 


দ্রোখপবঁ ৪১৯ 


হংস ছিল। যে হস্তাীঁতে চণ'ড়ে ইন্দ্র দৈত্দানব জয় কবোৌছলেন, সেই হস্তীর 
বংশধরের পৃষ্ঠে চ'ডে ভগদত্ত ভমেব প্রাত ধাবিত হলেন। পাণ্াল সৈন্য 'সহ 
যুধিম্ঠর তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদত্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ ?নহত 
হলেন, পাণ্ালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। 

হস্তীব গন শুনে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের 
শব্দ, এই হস্ত অস্ত্রের আঘাত এবং অশ্নির স্পর্শও সইতে পাবে, সে আজ সমস্ত 
পান্ডবসৈন্য বিনষ্ট করবে। তুঁম সত্বর ভগদন্তের কাছে বথ দিযে চল, তাঁকে আজ 
আমি ইন্দ্রের আতাঁথ ক'রে পাঠাব। অজন যাত্রা করলে চোদ্দ হাজার সংশপ্তক 
মহাবথ এবং দশ হাজার ন্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁব অনুসরণ 
করলেন॥। দূর্যোধন ও কর্ণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অজন সংশযাপন্ন হয়ে 
ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব, না যাাধান্ঠবকে রক্ষা কবতে যাব ? 
তিনি সংশপ্তকগণকে বধ করাই উচিত মনে করলেন, এবং ব্রহমাস্ত প্রয়োগ ক'রে 
তাদেব প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেললেন। তাব পর তিনি কৃকে বললেন, ভগদন্তেব 
কাছে চল। 

ব্রিগর্তরাজ সূশর্মা ও তাঁব ভ্রাতারা অজর্নবে অনুসবণ করাছলেন। 
অজরুন শববর্ষণ ক'বে সুশর্মাকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদেব বিনম্ট করলেন। 
তার পর গজাবোহশ ভগদন্তের সঙ্গে রথারোহাী অজরুনেব তুমূল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। 
কৃষ্ধাজনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তীকে চাঁলত করলেন, কৃষ্ণ সত্বর 
দক্ষিণ পাশ্বে বথ সারযে নিলেন। যদ্ধধর্ম স্মরণ ক'রে অন বাহনসমেত 
ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। 

অজনের শরাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 
ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ ক'বে বৈষ্বাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অর্জুনকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ 
সেই অস্ত্র নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈষ্বাস্ত্র বৈজয়ন্তীঁ মালা হযে কৃষের 
বক্ষে লগ্ন হ'ল। অজরন দুঃাখত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বলোছলে যে যদ্ধ 
কববে না, কিন্তু সেই প্রাতিজ্ঞা রাখলে না। আম সতর্ক ও অস্ত্রনবারণে সমর্থ 
থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয় 'ন। 

কৃষ্ণ বললেন, একটি গূহ্য কথা বলাছি শোন।--আমি চার মৃর্তিতে 
বিভন্ত হযে লোকের 'হিতসাধন কাব। আমার এক মূর্ত তপস্যা করে, দ্বিতায় 
মার্ত জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মার্ত মনুষ্যলোকে কর্ম করে, 
এবং চতুর্থ মুর্ত সহস্র বংসর শয়ন ক'রে 'নীদ্রত থাকে। সহম্তর বংসরের অল্তে 


৪.9 মহাভারত 


আমাব চতুর্থ মুর্তি গাব্রোথান ক'রে যোগ্য ব্যান্তদেব বর দেয়। সেই সমযে 
পাঁথবীব প্রার্থনা তাৰ পত্র নবককে আম বৈর্কবাস্ত 1দযোৌছলাম। 
প্রাংজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নবকাসুবেব কাছ থেকে এই অস্ত্র পেযেছিলেন। জগতে 
এই অস্ত্রের অবধ্য কেউ নেই, তোমাব রক্ষাব নামত্তই আম বৈষ্ণবাস্ত্র গ্রহণ ক'বে 
মাল্যে পারিবার্ততি কবেছি। ভগদত্ত পবমাম্ত্রহীন হযেছেন, এখন ওই মহাসুবকে 
বধ কর। 


অজর্ন নারাচ নিক্ষেপ কবলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আর্তনাদ 
ক'বে নিহত হ'ল। অজর্“ন তখনই অধচন্দ্র বাণে ভগদন্তের হৃদয 'বদীর্ণ কবলেন, 
ভগদন্ত প্রাণহীন হযে পড়ে গেলেন। তাৰ পব অজর্ন বণস্থলেব দাঁক্ষিণ দিকে 
গেলেন, শকুনিব ভ্রাতা ব্যক ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অন একই 
শবে দু'জনকে বধ করলেন। বহমায়াবশাবদ শকুনি মাযা দ্বারা কৃষ্ণাজনকে 
সম্মোহিত করবাব চেস্টা কবলেন, কিন্তু অজর্নেব শববর্যণে সকল মাযা দূরীভূত 
হ'ল, শকান ভঁত হযে পাঁলযে গেলেন। 


দ্রোণের সঙ্গে ধূঙ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির অদ্ভূত যুদ্ধ হ'তে লাগল। অশ্বথথামা 
নীল রাজার মস্তক ছেদন ফরলেন। পান্ডবপক্ষীয মহারথগণ উদৃবিশ্ন হয়ে 
অজর্বনেব অপেক্ষা করতে 'লাগলেন, যান তখন অবাঁশম্ট সংশপ্তক ও নাবায়ণসৈন্য 
বিনাশ করাছলেন। ভনমসেন প্রাণে মায়া ত্যাগ কবে দ্রোণ কর্ণ দূর্যোধন ও 
অশ্বথথামাব সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন দেখে সাত্যকি নকুল সহদেব প্রভাতি তাঁকে রক্ষা 
করতে এলেন। পান্ডববীবগণকে আবও ত্বরান্বিত করবার জন্য ধৃম্টদ্যুম্ন বললেন, 
এই সময। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রাত ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত 
বাণে চোঁদ পাণ্টাল ও পাণ্ডব্গণকে নিপশীড়ত করতে লাগলেন। এমন সময় অজ?ন 
সংশপ্তকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যগান্তকালে ডাঁদত 
ধূমকেতু যেমন সর্বভূত দহন কবে, অজনের অস্দ্ের তেজে সেইব্‌প কুরসৈন্য 
দগ্ধ হ'তে লাগল। তাদেব হাহাকার শুনে কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রযোগ করলেন, অজএন 
তা শরাঘাতে নিবারিত ক'রে কর্ণেব তিন ভ্রাতাকে বধ করলেন। ভীম ও 
ধূষ্টদ্যূম্নের খড়গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধা, চন্দ্রবর্মী ও নিষধরাজ 
বৃহতক্ষত্র নিহত হলেন। 


তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় পক্ষ ক্লান্ত ও রূধিবান্ত হযে 
পরস্পরকে দেখতে দেখতে শিবিরে প্রস্থান করলেন। 


দ্রোপপর্ব ৪২১ 


॥ আভমন্যুবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। আভমন্যুবধ 
(ন্রয়োদশ দিনের যুদ্ধ) 


আভমানী দুর্যোধন ক্ষুপ্ হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেম্, আপানি নিশ্চষ 
গনে কনেন যে আমরা বধের যোগ্য, তাই আজ যাঁধান্ঠরকে পেয়েও ধবলেন না। 
আপান প্রীত হয়ে আমাকে বর দযোছলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। 
সাধ লোকে কখনও ভন্তেব আশাভঙ্গ কবেন না। দ্েণ লাঁজ্জত হয়ে উত্তব 1দলেন, 
আমি সর্বদাই তোমাব প্রিষসাধনেব চেস্টা কাব কিন্তু তুমি তা বুঝতে পাব না। 
বিশ্বত্রম্টা গে।বিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অজন যার সেনানী, সে পক্ষেব বল 
বর্ম্বক মহ।দেব ভিন্ন আর কে আতন্রম করতে পাবেন? সত্য বলাছ, আজ আম 
পাণ্ডবদের কোনও মহাবথকে নিপাঁতিত কবন। আমি এমন ব্যহ বচনা কবব যা 
দেবতানাও ভেদ কবতে পাবেন না। তুমি কোনও উপাষে অজঠুনকে সারযে রেখো । 

পবাঁদন সংশস্তকগণ দাক্ষণ দিকে গিষে পনর্বাব অর্জুনকে যুদ্ধে আহবান 
কবলেন, অজনও তাঁদেব সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিবত ছলেন। দ্রোণ চক্রব্যহ নির্মাণ 
কবে তেজদ্বী বাজপুন্রগণকে যথান্যানে স্থাঁপত কবখ্সেন। তাঁবা সকলেই বন্ত 
বসন, বন্ত ভূষণ ও বন্ত পতাকাঘ শোঁভত হলেন এবং মাল্যধারণ ক'বে অগ্ুবু- 
চন্দনে চর্চিত হযে অভিমন্যুব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে চললেন। দূুরোধনের প্যন্ত 
লক্ষণ এই দশ সহত্ত্র যোদ্ধার অগ্রবতর্ট হলেন। কৌরবসেনাব মধ্যদেশে দুর্োধন 
কণ কূপ ও দুঃশাসন, এবং সম্মখভাগে সেনাপাঁত দোণ, সিন্ধুবাজ জযদ্ুথ, 
অশ্বশ্থাগা, ধৃতরাম্ট্রের ভ্রশ জন পনর, শকুনি, শল্য ও ভৃবশ্রবা বইলেন। 

দ্রোণকে আব কেউ বাধা দিতে পাবনে না এই স্থিব ক'বে য্যাধা্ঠির 
আঁভমন্যুব উপর অত্যন্ত গুবৃভার অর্পণ কবলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বৎস, 
অজর্ন ফবে এসে যাতে আমাদেব 'ন্দা না কবেন এমন কার্য কব। আমরা 
চক্রব্াযহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অজর্ন কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন আব তুমি 
এই চার জন চক্রব্যহ ভেদ করতে পার। তোমার 'পিতৃগ্ণ মাতুলগণ এবং সমস্ত 
সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রব্যহ ভেদ কর। 

অভিমনা; বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আমি আঁবলম্বে দ্রোণেব বাহ- 
মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশেব কৌশলই শিখিয়েছেন, যাঁৰ 


৪.২ মহাভারত 


কোনও বিপদ হয় তবে ব্যহ থেকে বোরয়ে আসতে আম পারব না। যাাধম্ঠিব 
বললেন, বৎস, তুমি ব্যুহ ভেদ ক'রে আমাদের জন্য দ্বাব ক'কে দাও, আমবা তোমাব 
সঙ্গ সঙ্গে প্রবেশ ক'রে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বৎস, ধৃজ্টদ্যুম্ন 
সাত্যক ও আমি তোমাব অনুসবণ কবব, পাশণ্টাল কেকয় মংস্য প্রভীতি যোদ্ধাবাও 
যাবেন, তুম একবাব ব্যহ ভেদ কবলে আমবা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদেব 
বধ ক'বে ব্যহ বিধবস্ত কবব। আঁভমন্য বললেন, পতঙ্গ যেমন জবলিত আগ্নিতে 
প্রবেশ কবে, আম সেইবৃপ দৃধর্ধ দ্রোণসৈনোব মধ্যে প্রবেশ কবব। সকলেই 
দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আম সংগ্রামে দলে দলে শন্রুসৈন্য ধংস কবব। 

যাঁধান্তির আশীর্বাদ কবলেন। আঁভমন্য্‌ তাঁব সাবাথকে বললেন, সুমির, 
তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে শীঘ্র বথ 'নিষে চল। সাবাঁথ বললে, আঘুজ্মান, পাশ্ডবগণ 
আপনাব উপর গুবুভাব দযেছেন, আপাঁন বিবেচনা ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। 
দ্রোণাচার্য অস্ববিশাবদ পাবিশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আব আপনি সুখে পালিত, যুদ্ধেও 
অনভিজ্ঞ। আভমন্ঢ সহাস্যে বললেন, সাবাথ, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রমন্ডলকে আম 
ভয কাব না, এবাবতে আবূ ইন্দ্রেব সঙ্গেও আম যুদ্ধ কবতে পাঁব। বিশ্বজয়শী 
মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অন যাঁদ আমার সঙ্গে যুদ্ধ কবতে আসেন তথাঁপ আম 
ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব কাবো না, অগ্রসব হও। তখন সাবাথ সুমিত্র 
অপ্রসন্নমনে বথের অশ্বদের দ্রুতবেগে চালনা কবলে, পান্ডবগণ পিছনে চললেন। 
[সংহশিশ যেমন হাস্তিদলেব প্রাত প্রাবত হয, আভমন্য সেইরৃপ দ্রোণ প্রভীত 
মন্বারথগণের প্রতি ধাঁবত হলেন। তিনি অল্প দূব গেলেই দুই পক্ষেব যুদ্ধ 
আবম্ভ হ'ল। " 

দ্রোণেব সমক্ষেই আভমন্যু ব্যহ ভেদ ক'বে ভিতরে গেলেন এবং কুব্সৈন্য 
ধ্বংস করতে লাগলেন। দূর্োধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে আঁভমন্যূকে বাধা 'দতে 
এলেন। দ্রোণ অশ্বথথামা কপ কর্ণ শল্য প্রভাতি শববর্ষণ ক'বে আঁভমন্যকে আচ্ছন্ন 
করলেন। অভিমন্যুর শরাঘাতে শল্য মৃত হযে রথের উপব ব'সে পড়লেন, 
কৌববসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা আঁভমন্যুব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে এসে 
নিহত হলেন। 

দ্রোণ হূষ্ট হযে উৎফুললনযনে কৃপকে বললেন, এই সভদ্রানন্দন আঁভমন্য 
আজ য্বাধান্ঠবাঁদকে আনান্দিত করবে । এর তুল্য ধনূর্ধর আর কেউ আছে এমন 
মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদেব সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও 
কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায দুযোধন বিস্মিত ও রুদ্ধ হয়ে কর্ণ 


দ্রোণপর্ব ৪২৩ 


শাসন শল্য প্রভতিকে বললেন, সকল ক্ষান্রয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহনজ্ঞ দ্বোণ অর্জনের 
এই মূঢ় পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, 'শষ্যের পূত্র ব'লে ওকে রক্ষা করতে 
চান। বীবগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দুঃশাসন বললেন, 
আমিই ওকে মারব। | 

দুঃশাসনকে দেখে আঁভমন্যু বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগ নিষ্ঠুব 
কটুভাষী বীবকে যুদ্ধে দেখছি। মূর্খ তুমি দ্যতসভাষ জযলাভে উন্মত্ত হযে 
কটুবাক্যে ষু£ধম্ঠিরকে ক্লোধিত করেছিলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগেব জন্য 
আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিষে পাণ্ডবগণেব ও দ্রোপদশীব 
নক খণমুন্ত হব। এই ব'লে আভমন্য দুঃশাসনকে শবাঘাত কবলেন। দুঃশাসন 
মূঁছতি হযে প'ড়ে গেলেন, তাঁর সাবাঁথ তাঁকে সত্বব রণস্থল থেকে সাঁবষে নিষে 
গেল। পান্ডবপক্ষীয যোদ্ধারা আভমন্যুকে দেখে সিংহনাদ ক'বে দ্রোণেব সৈন্যগণকে 
আক্রমণ কবলেন। 

তাব পব কর্ণের সঙ্গে আভিমন্যুব যুদ্ধ হ'তে লাগল। আভমন্য কর্ণের 
এক ভ্রাতাব শিরশ্চেদন করলেন এবং কর্ণকেও শবাঘাতে নিপণীড়ত ক'বে রণভূমি 
থেকে দূর কবলেন। আঁভমন্যুব শরবর্ণে বিশাল কৌববসৈনা ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধাবা 
পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাম্ট্রেন জাশাতা স্ম্ধুবাজ জমদ্রথ [ভিন্ন আব কেউ 
রইলেন না। দ্রোপদীহরণেব পব ভীমের হস্তে নিগৃহশত হযে জযদ্রথ মহাদেবের 
আরাধনা ক'রে এই বর পেযোছলেন যে অজন ভিল্ল অন্য চাব জন পান্ডবকে তান 
যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন। ৃ 

জযদ্রথ শববর্ষণ ক'বে সাত্যকি ধৃজ্টদ্যুম্ন বিবাট দ্রু"পদ [খণ্ড এবং 
যুধান্ঠব ভীম প্রভাঁতিকে নিপশীড়ত কবতে লাগলেন। আভিমন্য্‌ ব্যৃহপ্রবেশের যে 
পথ কবোছলেন জয়দ্রথ তা বুদ্ধ ক'বে দলেন। পান্ডবপক্ষীষ যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য 
ভেদ করবাব চেম্টা কবলেন, কিন্তু জযদ্রথ তাঁদেব বাধা দিলেন। কুবুসৈন্যে বৌন্টত 
হয়ে অভিমন্দ একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপৃত্র বুকমবথ ও 
দুর্যোধনপূত্র লক্ষণ আভমন্যুব হস্তে নিহত হলেন। 

প্রিয় পত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দূর্যোধন স্বপক্ষের বীরগণকে উচ্চস্ববে 
বললেন, আপনারা আঁভমন্চকে বধ করূন। তখন দ্রোণ কৃপ কর্ণ অধ্বথামা 
বৃহদবল ও কৃতবম্ণা এই ছয় রথীঁ আভমন্যুকে বেম্টন করলেন। কোশলরাজ 
বৃহদ্বল এবং আরও অনেক যোদ্ধা আভমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, 
কুমার আভমন্চু তার 'পতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত 'বচবণ ক'বে এত 'ক্ষিপ্রহাক্তে 
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শব সন্ধান ও মোচন কবছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধনুই দেখা যাচ্ছে। 
সভূদ্রানন্দনের শবক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আব মোহ হলেও আম আতশয় 
আনন্দলাভ কবছি, অজনেব সঙ্গে এর প্রভেদ দেখাঁছি না। 
| কর্ণ শবাহত হযে দ্রোণকে বললেন, বণস্থলে থাকা আমাব কর্তব্য, শুধু 

এই কারণে অভিমন্যু কর্তৃক নিপপীডত হযেও আম এখানে বযোছ। মৃদু হাস্য 
ক'রে দ্রোণ বললেন, আভমন্যুূর কবচ অভেদ্য, আমই ওর তাকে কবচধাবণেব 
প্রণালী 'ফাঁখযেছিলাম। মহাধনূরধর কর্ণ, যাঁদ পাব তো ওব ধনু 'ছন্ন কর, 
অশ্ব সারাথ 'বনম্ট কব, তাব পব পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহাব কব। যাঁদ বধ কবতে 
চাও তবে ওকে রথহণীন ও ধনূহাঁন কব। 

দ্রোণেব উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে আভমন্যুব ধনু ছিন্ন 
করলেন এবং, অশ্ব ও সাবাঁথ বধ কবলেন। তাব পব দ্রোণ কৃপ কর্ণ অ*্বথামা 
দূর্যোধন ও শকুন নিজ্কব্ণ হযে বথচুত বালক অভিমন্যুব উপব শবাঘাত কবতে 
লাগলেন। আভমন্ খড্গ ও চর্ম নিষে বথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ 
ক্ষুবপ্র অস্তে আভমন্যুব খড়ুগেব মুন্টি কেটে ফেললেন। আঁভমন্যু চক্র নিয়ে 
ধাঁবত হলেন, বিপক্ষ বঁবগণেব শবাঘাতে তাও ছিন্ন হ'ল। তখন 'তনি গদা 
নিয়ে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। * এই সময়ে দুঃশাসনেব পূত্র আভমন্যুর মস্তকে 
গদাঘাত কবলেন, আভমন্য* অচেতন হযে প'ডে গেলেন। 

জগৎ তাঁপিত কবে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইবৃপ কৌববসেনা 
নিপীড়িত ক'রে আঁভমন্যু প্রাণশুন্যদেহে ভূপতিত হলেন। এাগনচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় 
তাঁকে নিপাঁতত দেখে গগনচাবিগণ বিলাপ কবতে লাগলেন। পলায়মান পাণ্ডব- 
সৈন্যগণকে যুধিষ্ঠিব বললেন, বীর অভিমন্যু যুদ্ধে পবাঙ্মুখ হন নি, তিনি 
স্বর্গে গেছেন। তোমবা স্থির হও, ভষ দূব কর, আগবা যুদ্ধে শতুদেব জয় 
করব। কৃষ্ণাজনেব তুল্য যোদ্ধা আভমন্য দশ সহম্ত্র শন্রুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ্‌- 
বলকে বধ কবে নিশ্চষ ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক কবা উচিত নয়। 
তার পর সামাহুকাল উপাঁস্থত হ'লে শোকমশন পাণ্ডবগণ এবং রাুধরান্ত কৌরবগণ 
যুদ্ধে বিবত হযে নিজ নিজ 'শাঁববে প্রস্থান করলেন। 


ধৃতবান্ট্রকে আভমন্যূবধেব বৃত্তান্ত শুনিষে সঞ্জষ বললেন, মহারাজ, দ্রোণ 
কর্ণ প্রভীতি ছ জন মহাবথ একজনকে নিপাঁতিত করলেন--এ আমর ধর্মসংগত 
মনে করি না। 
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৭। য্যাঁধন্ঠির-সকাশে ব্যাস __ মৃত্যুর উপাখ্যান 


আঁভমন্যুব শোকে য্যাধান্ঠির বিলাপ কবতে লাগলেন __কেশবা যেমন, 
গোমধ্যে প্রবেশ কবে সেইবূপ আঁভমন্যু আমাব 'প্রষকার্য কববাব জন্য দ্রোণব্যুহেব 
মধ্যে প্রবেশ কবোছল। মহাধনূর্ধব দুরধর্ষ শব্রুগণকে পবাস্ত কবে দ্রোণটৈন্য- 
সাগব উত্তীর্ণ হযে পাবশেষে সে দুঃশাসনপুন্রেব হাতে নিহত হ'ল। হা, হৃষীকেশ 
আব ধনঞ্জষকে, আম কি বলব? নিজেব প্রিষসাধন ও জযলাভেব জনা আম 
স:ভদ্রা অজুন ও কেশবেব আঁপ্রয কার্য করোছ। বালকের স্থান ভোজনে গমনে 
শযনে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমবা যুদ্ধেই অগ্রবতর্ঁ কবোছলাম। 
অজণনপন্রেব এই মৃত্যুব পব জধলাভ বাজ্যলাভ অমবত্ব বা দেবলোকে বাস কিছুই 
আমাব প্রনীতিবব হবে না। 


এই সমযে মহার্ধ কৃষ্ণদ্বৈপাষন বাস যাঁধাষ্তবেব নিকটে এলেন। তানি 
বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমাব তুল্য লোকেব বিপদে মোহগ্রস্ত হওযা উচিত নয। 
পুবৃষশ্রেত্ঠ আভমনাদ যা করেছেন তা বালকে পাবে না, তান বহু শত্রু বধ করে 
স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুব অধীন, এই বিধান আতব্ম 
কবা যায না। ঘযুধিষ্ঠিব বললেন, পিতামহ, মৃত্যু ক্রেন হশ তা বলুন। ব্যাসদেব 
বললেন, পৃবাকালে অকম্পন বাঞজা,ৰ নানদ যে ইতিহাস বলোৌছলেন তা শোন। 


সতাফুগে অকম্পন নামে এক বাজা ছিলেন, হাবি নামে তাঁব একটি 
অস্ত্রবিশারদ মেধাবী বলবান পূত্র ছিল। এই রাজপুত্র যরঁদ্ধ নিহত হ'লে 
অবস্পন সর্বদা শোকাবিষ্ট হযে থাকতেন। তাঁকে সান্তনা দেবাব জন্য দেবার্ 
নাবদ এই পন্রশোকনাশক আখ্যান বলোৌছলেন।__ 


প্রাণিসান্টৰ পব ব্রহনা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহাব কোন্‌ উপাষে 
হবে। তখন তাঁর ক্লোধপ্রভাবে আকাশে আঁগ্ন উৎপন্ন হযে চবাচব সর্ব জগৎ 
দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণেব হিতকামনায মহাদেব ব্লহমাব শবণ নিলেন। 
ব্রহমা বললেন, পত্র, তুমি আমার সংকল্পজাত, কি চাও বল। মহাদেব বললেন, 
প্রভু, আপনার সম্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্লোধেই দগ্ধ হচ্ছে, আপনি প্রসল হান। 
ব্রহয়া বললেন, আমি অকারণে ক্লুদ্ধ হই নি, দেবী পাঁথবাঁ ভাবে আর্ত হযে 
প্রাণসংহারেব নামত্ত আমাকে অনুবোধ করেছিলেন, কোনও উপাষ খুজে না 
পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মোছল। মহাদেবের প্রার্থনাষ ব্রহন্া তাব ক্লোধজাত 


৪৬ মহাভারত 


আঁগ্ন স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল হীন্দ্রয়দ্বার থেকে এক 1পিঙ্গল- 
বর্ণ রন্তাননা রন্তনযনা স্বর্ণকুণ্ডলধাঁরণশ নারী আঁবর্ভত হলেন। র্হমা তাঁকে 
বললেন, মৃত্যু, তুমি আমাব নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহাব কর। 


" সবোদনে কৃতাঞ্জাল হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভূ, আম নারী বূপে সৃম্ট হযে 
কি ক'বে এই ক্রুব কর্ম কবব?ঃ আমি যাকে মাবব তার আত্মীয়বা আমাব আঁনম্ট- 
চিন্তা করবে, আমি তা ভয কাব। লোকে যখন াবলাপ কববে তখন আমি তাদেব 
প্রিয় প্রাণ হবণ কবতে পাবব না, আপান অধর্ম থেকে আমাকে বক্ষা কবুূন। 
ব্রহন্না বললেন, তুমি বিচার ক'বো না, আমাব আদেশে সকল প্রাণী সংহাব কর, 
তুমি জগতে আনান্দিতা হবে। 


মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেনুক খাঁষর আশ্রমে গিযে কঠোব তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্রহমা তুষ্ট হযে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভূ, সুস্থ প্রাণীকে 
আম হত্যা করতে চাই না, আম আর্ত ভশত ও 'নবপরাধ, আমাকে অভষ 'দিন। 
ব্রহমা বললেন, কল্যাণী, তোমাব অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সংহার করতে 
থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পাঁবন্র বাখবেন, লোকপাল যম তোমাব 
সহায হবেন, ব্যাধসকলও তোমাকে সাহায্য কববে। আমাব ও দেবগণেব বরে 
তুমি নিম্পাপ হযে খ্যাঁতিলাভ কববে। মৃত্যু বললেন, আপনাব আদেশ আমাব 
শিবোধার্য কিন্তু লোভ ক্রোধ অসৃযা দ্রোহ মোহ অলঙজ্জা ও পরুষ আচবণ-__ 
এই সকল দোষে দেহ বিদ্ধ হ'লেই আম সংহার করব। ব্রহনা বললেন, মৃত্যু, তাই 
হবে, তোমার অখ্রবন্দ আমাব হাতে পড়েছিল, তাই ব্যাধ হযে প্রাণীদেব বধ 
কববে, তোমার অধর্ম হবে না। 


তাব পব নাবদ অকম্পনকে বললেন, মহাবাজ, ব্রহমার আজ্ঞা মৃত্যুদেবী 
অনাসন্তভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হবণ কবেন, অতএব তুম 'নম্ষল শোক 
করো না। জীব পরলোকে গেলে ইন্দ্রিয়সকল সুক্ষন্রশরীরে অবস্থান করে, 
কর্ক্ষয় হ'লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় ক'রে মতে আসে । প্রাণবাধ্‌ দেহ ভেদ 
ক'রে বাহর্গত হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমাব পত্র স্বর্গ লাভ ক'রে 
বীরলোকে আনন্দে আছে, মততযের দুঃখ ত্যাগ ক'রে স্রর্গে পুণ্যবানদের সঙ্গে 
মালত হয়েছে। 


দ্রোখপর্ব ৪২৭ 


৮। সবণন্ঞাঁবীর উপাখ্যান 


মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর যুধাম্ঠর বললেন, ভগবান, আপনি আমাকে 
পদধ্যকর্মা ইন্দ্রতুল্যাবক্মশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী বাজার্ধদের কথা বলদন। 
ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন।-_ 


একাঁদন দেবার্ধ নারদ ও পর্বত তাঁদেব সখা 'শ্বত্যপত্র রাজা সঞ্জয়ের 
সঙ্গে দেখা কবতে এলেন। তাঁবা সুখে উপাবন্ট হাসে একটি শ্দাচীস্মতা 
বববার্ণনী কন্যা তাঁদেব কাছে এলেন। পর্বত খাঁষ 'জিজ্ঞ।সা কবলেন, এই চণ্ল- 
নযনা সর্বলক্ষণযুন্তা কন্যাট কাব? এ কি সূর্যের দীপ্তি, না আগ্নব শিখা, না 
শ্রী হাঁ কীর্ত ধুতি প্দীষ্ট 'সাদ্ধি, ?কংবা চন্দ্রমাব প্রভাঃ স্জয় বললেন, এ 
আমারই কন্যা। নাবদ বললেন, বাজা, যাঁদ সূমহৎ শেষ লাভ কবতে চাও তবে 
এই কন্যাঁটকে ভার্যাবুপে আমাকে দাও। তখন পর্বত খাষ ক্রুদ্ধ হযে নাবদকে 
বললেন, আম পূর্বে যাকে মনে মনে ববণ কবোছি তাকেই তুমি চাচ্ছ! ব্রাহননণ, 
তুমি আর 'িজেব ইচ্ছানুসাবে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মন্বরপাঠাদর 
দবাবা বিবাহ সম্পূর্ণ হয না, সপ্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয। এই কন্যা আগার 
ভার্যা হবাব পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দলে, অতএব তৃমিও আমাব সঙ্গে ভিন 
স্বর্গে যেতে পারবে না। পবস্পব» অভিশাপেব পব নাবদ ও পর্বত সঞ্জয়ের 
নিকটেই বাস কবতে লাগলেন। 


রাজা সঞ্জয় তপস্যাপবায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহমণগণকে সেবা দ্বাবা তুম্ট' ক'রে 
বব চাইলেন, যেন তাঁর গুণবান যশস্বী কণীর্তমান তেজস্বী ও শুনাশন পত্র 
হয। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একটি পূত্র হ'ল। এই পন্রের মূত্র পুবাষ ক্রেদ 
ও স্বেদ সুবর্ণমষ, সেজন্য তাব নাম হ'ল সুবর্ণ্ঠীবাঁ। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু 
স্বর্ণে রূপান্তরিত কবাতে লাগলেন, কালক্রমে তাঁব গৃহ প্রাকার দুর্গ ব্রাহমণাবাস 
শয্যা আসন যান স্থালী প্রভাতি সবই স্বর্ণময় হ'ল। এক দল দস্যু লুব্ধ হযে 
স্বর্ণের আকরস্বরূপ বাজপূত্রকে হরণ ক'বে বনে নিযে গেল। তাবা সবর্ণষ্ঠীবীকে 
কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অর্থলাভ হ'ল না। রাজপযন্রেব 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন ল্‌গ্ত হ'ল, মূর্খ দস্যুবাও ব্দ্ধিভ্রম্ট হয়ে 
পরস্পবকে বধ ক'বে নরকে গেল। 

সঞ্জয রাজা পূত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ কবতে লাগলেন। নারদ 
তাঁকে বললেন, আমরা ব্রহমবাদী বিপ্রগণ তোমার গৃহে বাস কবাছ, আব তুমি 


৪২৮ মহাভারত 


কাম্য বিষয়েব ভোগে অতৃগ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আব তপস্যা 
যাঁরা তোমার চেযে শ্রেচ্ঠ এমন বহু বাজাব মৃত্যু হয়েছে, অতএব অবজ্বঞকারী 
অদাতা পুন্েব মৃত্যুব জন্য তোমাব শোক করা উচিত নয়। তাব পর নাবদ 
উদাহবণ স্বব্প এই ষোল জন মহাত্মার কথা বললেন।-__ 

রাজার্ধ মব্ুত্ত, যাঁৰ ভবনে দেবতারা পাঁববেশন কবতেন। রাজা সুহোন, 
যাঁব জন্য পজন্যদেব 'হিরণ্য বর্ষণ কবতেন। পাবব পত্র জনমেজয়, যান প্রাত 
বাব যজ্জকালে দশ সহত্্র স্বর্ণভূষিত হস্তী, বহু সহস্র সালংক।বা কন্যা এবং 
কোটি বৃষ দক্ষিণা দিতেন। উশীনবপত্রা শাঁব, যাঁব যজ্ঞে দাধদুগ্ধেব শহাহদ এবং 
শুভ্র অনের পর্বত থাকত। দশবথপুত্র বাম, যানি সূবাসুবেব অবধ্য দেবরাহমণেব 
কণ্টক বাবণকে বধ এবং এগার হাজান বংসব বাজত্ব ক'বে প্রজাদেব নিষে গ্রর্গে 
গিযোছলেন : ভগনীবথ, যাঁকে সমদূদ্রগ।মিনী গঞ্গা পিতা ব'লে স্বীকাব কবোঁছলেন। 
দিলীপ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহমণগণকে বসূপা দান কবোছলেন এবং যাব ভবনে 
বেদপাঠধবাঁন, জ্যানির্ঘোষ, এবং 'পান-ভোজন কব' এই শব্দ কখনও থামত না। 
যুবনাশ্বেব প্র মান্ধাতা, যান আসমূদ্র পৃথিবী ব্রাহমণগণকে দান ক'বে পনণ্য- 
লোকে গিযোছলেন। নহুষের পুত্র যযাঁত, যানি বহাবধ যজ্ঞ কবোছিলেন এবং 
'দিকতীৰ ইন্দ্রের ন্যায় ইচ্ছানুপাবে স্বর্গোদ্যানে বিহাব কবতেন। নাভাগেব পত্র 
অন্নবীষ, যান বজ্ঞে ব্রাহমমণগণকে দাক্ষণাস্বরূপ কোষ ও সৈন্য সহ শত সহম্্ 
রাজ্য দান কবেছিলেন। রাজা শশাবন্দ, যাঁৰ অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্লোশ উচ্চ 
তেবটা খাদোব পর্বত প্রস্তুত হযোছল। অমূর্তবযাব পাত্র গয, যান অশবমেধ 
যজ্রে মাঁণকঙ্কবে খাঁচত স্বর্ণময পাঁথবী নির্মাণ ক'বে ব্রাহনণগণকে দান করতেন 
এবং অক্ষয় বট ও পাঁবন্র ব্রহমসবোববের জন্য বিখ্যাত হযেছেন। সংকৃতেব পূ্ন 
রাল্তদেব, যাঁব দু লক্ষ পাচক ছিল, ঘাঁব কাছে পশন্ব দল স্বর্গলাভেব জন্য 
নিজেবাই আসত, যাঁব গৃহে আঁতাঁথ এলে একশ হাজান বৃষ হত্যা কবা হ'ত, 
কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হ'ত না, ভোজনেব সময পাচকবা বলত, আজ মাংস কম, 
আপনারা বেশশ কবে সপ দোল) খান। দম্মন্তেব পুত্র ভরত, যিনি অত্যন্ত 
বলবান ছিলেন এবং যমুনা সবস্বতী ও গঙ্গাব তীরে বহু সহম্্র যজ্ঞ কবোছলেন। 
বেণ বাজাব পত্র পৃথু, যাঁর আক্তায় পাঁথবীকে দোহন ক'রে বৃক্ষ পর্বত দেবাস্‌ব 
মনুষ্য প্রভাতি অভীঁম্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মাবা সকলেই মবেছেন। 
জমদাপ্নিপৃত্র পরশুরামও মরবেন, যিনি একুশ বার পাঁথবী নিওক্ষান্রধ করেছিলেন 
'এবং কশ্যপকে সপ্তদ্বীপা বসমতাঁ দান ক'রে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 


দ্রোখপর্ব ৪২৯ 


নারদ সঞ্জয়কে বললেন, আমাব কথা তুমি শুনলে কিঃ না শুদ্রার ব্রাহ্মণ 
পাত শ্রাদ্ধ করলে যেমন নিম্ষল হয, আমার বাক্যও সেইর্‌প নিম্ফল হ'লঃ সঙ্জয় 
করজোড়ে বললেন, সূর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপুনার 
আখ্যান শুনে আমার পুন্রশোক দুব হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট, বব 
চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সঞ্জয় বললেন, ভগবান, আপাঁন প্রসন্ন 
হযেছেন তাতেই আমি হূস্ট হযোছ। নাবদ বললেন, তোমাব পত্র দস্যুহস্তে 
বৃথা নিহত হযেছে, তাকে কম্টময নবক থেকে উদ্ধাব ক'রে তোমাকে দান করাছ। 
তখন নারদেব ববে স্ুবর্ণষ্ঠীবী পুনজাীধত হ'ল। 

উপাখ্যান শেষ ক'বে ব্যাস যাাধা্ঠবকে বললেন, স্ঞ্জয়েব পত্র বালক, 
সে ভার্ত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হযে যজ্ঞ না কবে নিঃসন্তান 
অবস্থা মবেছিল, এজন্যই সে পুনজাবন পেযোছল। কন্তু আভমন্য মহাবীর 
ও কৃতকর্মী, তান বহু সহম্্র শত্রুকে সন্তপ্ত কবে সম্মুখ সমবে নিহত হয়ে 
অক্ষ স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে কেউ মতেট আসতে চায না। অতএব 
অজুনেব পুত্রকে আব ফিবিযে আনা যাবে না। তিনি অমৃতাকবণে উদভাঁসত 
হযে চন্দ্রের ন্যায বিবাজ কবছেন, তাৰ জন্য শোক কবা উচিত নয। মহাবাজ, 
তুমি ধৈর্য ধাবণ ক'বে শন্রু জয কব। এই ব'লে ব্যাগ ঢ'লে গেলেন। 


॥ প্রাতজ্ঞাপবাধ্যায় ॥ 
৯। অজ্নের প্রাতিজ্ঞা 


সেইাদন সায়াহুকালে দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে বৃত্ত হ'লে অর্জন 
সংশপ্তকগণকে বধ কবে নিজ শাঁববে যান্না কবলেন। তান যেতে যেতে 
সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, কেশব, আমাব হৃদষ ত্রস্ত হচ্ছে কেন* আম কথা বলতে 
পারাছ না, শরীব অবসন্ন হচ্ছে, বহু; অশুভ লক্ষণ দেখছি। আমাব ভ্রাতারা 
কুশলে আছেন তো কৃষ্ণ বললেন, তুমি চিন্তিত হয়ো না, তাঁবা ভালই আছেন, 
হয়তো সামান্য কিছ; আঁনস্ট হয়ে থাকবে। 

নিরানন্দ আলোকহশন 'শাববে উপাঁস্থত হযে অর্জন দেখলেন, মাগ্গালক 
বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধবনি হচ্ছে না, ভ্রাতাবা যেন অচেতন হযে রযেছেন। 
উদাবস্ন হযে অজর্ন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে ম্লানমুখে রযেছেন, 


৪৩০ মহাভারত 


আঁভমন্দকে দেখছি না। শুনোছ দ্রোণ চক্রব্যহ রচনা করেছিলেন, আঁভমন্যু 
[তন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না? কিন্তু তাকে আম 
প্রবেশ করতেই শাখয়েছি, নির্থমের প্রণালী শেখাই নি। ব্যুহমধ্যে প্রবেশ ক'রে 
আঁভমন্য কি নিহত হয়েছে? সনভদ্রার প্রিয় পুত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও আমার 
স্নেহভাজন আভমন্যূকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্িত, চক্ষু হঁরিণ- 
শাবকের ন্যায়, দেহ নব শাল তরুর ন্যায়; যে সর্বদা স্মিতমুখে কথা বলে, 
গুরুজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্থের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে 
প্রথম প্রহার করে না, অধীবও হয় না, যে মহারথ ব'লে গণ্য, যার ক্রম আমার 
চেয়ে অর্ধ গুণ আঁধক, যে কৃষ্ণ প্রদ্যম্ন ও আমার পপ্রয় শিষ্য, সেই পনত্রকে যাঁদ 
দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পত্র, আমি ভাগ্যহখীন তাই 
তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হ'ত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, 
তুমি দেবগণেব 'প্রয় আতাঁথ হযেছ। 

তার পর অজরন যাঁধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আভমন্যু শব্রুনিপসড়ন 
ক'রে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তোঃ কর্ণ দ্রোণ প্রভৃতির বাণে কাতর 
হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে-_যাঁদ পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! 
সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাঁতিত করেছে । অথবা, যে আমাব পত্র, 
কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সুভদ্রার গর জাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে 
না দেখে সুভদ্রা আব দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদেব ক বলব? আমার 
হৃদয় নিশ্যয বজ্রসারময়, শোকার্তা বধূ উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। 
আমি গার্বত ধার্তরাষ্ট্রগণের সংহনাদ শুনেছিলাম, কৃফও যুযুৎংসুকে বলতে 
শুনেছেন -অধরজ্ঞ মহারথগণ, অজরুনের পাঁরবর্তে একটি বালককে বধ ক'রে 
চিৎকার করছ কেন? 

পূত্রশোকার্ত অজঠনকে ধ'রে কৃ বললেন, অজঃন, ক্ষান্ত হও, সকল 
ক্ষান্রয় বীরেরই এই পল্থা, আভমনাদ পৃণ্যাজত লোকে গেছেন তাতে সংশয় নেই। 
সকল বীরেরই এই আকাঙ্ক্ষা-_-যেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয়। ভরতশ্রে্ত, 
তোমাকে শোকাবস্ট দেখে তোমার ভ্রাতারা, এই বাজাবা, এবং সুহূদূ্গ্ণ সকলেই 
কাতর হয়েছেন। তুমি সান্তনা দিয়ে এদের আশ্বস্ত কর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি 
জান, অতএব শোক ক'রো না। 

গদ্‌গদকণ্ঠে অন ভ্রাতাদের বললেন, আভমনার মৃত্যু কি ক'রে হ'ল 
শুনতে ইচ্ছা কার। আপনারা রথারোহা হয়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যায় 


দ্রোশপর্ব ৪৩১ 


যুদ্ধে ক ক'রে তাকে বধ করলে* হা, আপনাদেব পৌরুষ নেই, পরাক্রমও নেই। 
আমাব দোষ, তাই দুর্বল ভীরু অদদ্রপ্রাতজ্ঞ আপনাদেব উপর ভার 'দযে অনান্র 
গিয়েছিলাম । আপনাদের বর্ম আব অস্ব্রশস্ত অলংকাবমান্র, সভাষ যে বাবত্ব প্ররাশ 
করতেন তাও কেবল মূখেব কথা, তাই আমাব পুত্রকে বক্ষা করতে পারলেন ,না। 
এই বলে অন অশ্রুপূর্ণমুখে আসিকার্মকহস্তে ব্লুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দঁড়য়ে 
ঘন ঘন নঃ*বাস ফেলতে লাগলেন। 

যাঁধম্ঠিব বললেন, মহাবাহর, তুমি সংশপ্তকদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে গেলে 
দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যূহবদ্ধ ক'রে আমাদের নিপীড়ত করতে লাগলেন। 'নিরুপাষ 
হয়ে আমরা আঁভমন্যুকে বললাম, বৎস, তুম দ্রোণেব সৈন্য ভেদ কব। যে পথে 
সে ব্যৃহমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছা আমরা তার 
অনুসরণ করলাম, কিন্তু জযদ্রথ মহাদেবেব ববপ্রভাবে আমাদেব সকলকেই নিবাঁবত 
করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বথামা বৃহদূবল ও কৃতবর্মা এই ছয বথন 
আভমন্যুক বেম্টন করলেন। বালক আঁভমন্য যথাশান্ত যুদ্ধ করতে লাগলেন, 
কিন্তু অবশেষে তাঁর রথ নম্ট হ'ল, তখন দুঃশাসনেব পুত্র তাঁকে হত্যা করলে। 
আঁভমন্যু বহু সহম্ত্র হস্তী অশ্ব রথ ধ্বংস ক'বে এবং বহু; বীব ও রাজা 
বৃহদ্‌বলকে স্বর্গে পাঠিষে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন। 

অজর্বন “হা পত্র ব'লে ভূপাতিত হলেন. তার পব সংজ্ঞা লাভ ক'রে 
জববরোগনব ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘ'ষে বললেন, আমি প্রাতিজ্ঞা কবাছ, 
জয়দ্রথ যাঁদ ভয পেয়ে দুর্যোধনাঁদকে ত্যাগ ক'বে না পালা তবে কালই তাকে 
বধ করব। সে যাঁদ আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ যাঁধান্ঠবেব শবণাপন্ন না হয় 
তবে কালই তাকে বধ করব। যাঁদ কাল তাকে নিহত কবতে না পারি তবে যে 
নবকে মাতৃহন্তা ও 'পতৃহন্তা যায়, গুরুপত্রগামণী, বিশ্বাসঘাতক, ভুত্তপূর্বা স্্ীর 
নিন্দাকারী, গোহল্তা, এবং ব্রাহ্নণহল্তা যায, সেই নবকে আম যাব। যে লোক 
পা 'দয়ে ব্রাহণ গো বা আঁগ্ন স্পর্শ করে, জলে মল মূত্র শ্লেম্মা ত্যাগ করে, 
নগন হয়ে স্নান করে, আতাঁথকে আহার দেয না, উৎকোচ নেষ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, 
স্ত্রী পূত্র ভৃত্য ও আঁতাঁথকে ভাগ না 'দয়ে মিষ্টান্ন খাষ, যে ব্রাহন্নণ শতভীত, 
যে ক্ষান্রয রণভীত, যে কৃতঘন্ন, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য লোক যে নবকে যায সেই 
নরকে আম যাব। আরও প্রাতজ্ঞা কবাছি শুনুন--পাপনী জধপ্রথ জীবিত থাকতে 
যাঁদ কাল সূর্যাস্ত হয় তবে আমি জবলন্ত আগ্নতে প্রবেশ করব। সুবাসুর 
ব্রহনর্ধি দেবার্ধ স্থাবর জঙ্জম কেউ তাকে রক্ষা কবতে পারবে না, সে রসাতলে 
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আকাশে দেবপুরে বা দানবপুরে যেখানেই যাক, আম শরাঘাতে তার 'শরশ্ছেদন 
কননব। * 

॥.. অজর্ন বামে ও দক্ষিণে গান্ডীব ধনুর জ্যাকর্ষণ কবলেন, সেই নির্ঘোষ 
তাৰ কণ্ঠধ্ান আতন্রম ক'বে আকাশ স্পর্শ করলে । তার পব কৃষ্ণ পাণ্ুজন্য এবং 
অজর্ন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পাঁথবী কেপে উঠল, নানাবিধ 
বাদ্ধৰনি হ'ল, পাণ্ডবগণ িংহনাদ কবলেন। 


১০। জয়দ্রথের ভয় _- স;ভদ্রার বিলাপ 


পাণ্ডবগণেব সেই মহানিনাদ শুনে এবং চবমুখে অজর্নেব প্রাতিজ্ঞাব 
সংবাদ জেনে জযদ্রথ উদাঁবশ্ন হযে দুর্যোধনাদকে বললেন, পাশ্ডুব পত্বীব গর্ভে 
কামুক ইন্দ্রের ওবসে যে পাত্র জন্মোছল সেই দরর্বাদ্ধ অজন আমাকে যমালয়ে 
পাঠাতে চায়। তোমাদেব মঙ্গল হ'ক আমি প্রাণবক্ষাব জন্য নিজ ভবনে চ'লে 
যাব। অথবা তোমবা আমাকে বক্ষা। কব, অভয দাও। পান্ডবদেব সিংহনাদ শুনে 
আমার অত্যন্ত ভয হযেছে, মুমূর্ধব ন্যায শরীর অবসন্ন হযেছে। তোমবা 
অনুমাতি দাও, আমি আত্মগোপন কাব, যাতে পাণ্ডববা আমাকে দেখতে না পাষ। 
দূর্যোধন বললেন, নবব্যাঘ্র, ভষ পেয়ো না, তুমি ক্ষত্রিয বীবগণেব মধ্যে থাকলে 
কে তোমাকে আক্রমণ করবে* আমবা সসৈন্যে তোমাকে বক্ষা কবব। তুমি স্বযং 
রাথশ্রেম্ মহাবীব, তবে পান্ডবদের ভষ কবছ কেন * 

রান্রিকালে জধযদ্রথ দূর্োধনেব সঙ্গে দ্রোণেব কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম 
ক'বে বললেন, আচার্য, অস্বশিক্ষা অজ্ন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে 
ইচ্ছা করি। দ্রোণ বললেন, বৎস, আম তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিযোছ, 
কিন্তু যোগাভ্যাস ও কম্টভোগ কবে অজ্ন আঁধকতর শীন্তমান হযেছেন। 
তথাপি তুমি ভয পেযো না, আম তোমাকে নিশ্চয় রক্ষা কবব। আমি এমন 
ব্যহ রচনা করব যা অন ভেদ করতে পারবেন না। তুমি স্বধর্ম অনুসারে 
যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমবা কেউ চিরকাল বাঁচব না, কালবশে সকলেই নিজ 
নিজ কর্ম সহ পরলোকে যাব। দ্রোণেব কথা শুনে জয়দ্রখ আশ্বস্ত হলেন এবং 
ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। 

কৃষ্ণ অর্জনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ণা না ক'রেই প্রাতিজ্ঞা 
করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুঃসাহসের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ 
না হই। আম কৌরবাশাবরে যে চর পাঠিয়েছিলাম তাদের কাছে শুনেছি, কর্ণ 
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ভীঁরশ্রবা অ*বামা বৃষসেন কৃপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন। 
এদের জয় না করলে জয়দুথকে পাবে না। অজর্ন বললেন, আম মনে কার, 
এদের মিলিত শান্ত আমাব অর্ধেকের তুল্য। মধুসূদন, তুমি দেখো, কাল আমি 
দ্রোণাদর সমক্ষেই জধযদ্রথেব মৃণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, 
ক্ষীবাল্রভোজশী পাণাচাবী জযদ্রথ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূমিতে পাঁতত 
হয়েছে। 'দিব্ধনু গাণ্ডীব, আম যোদ্ধা, আর তুমি সারাঁথ থাকলে কি না জয় 
কবা যায? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সাঁজ্জত থাকে তা দেখো। 
এখন তুমি তোমাব ভাগনী সুভদ্রা এবং আমাব পান্রবধ্‌ উত্তরাকে সান্তনা দাও, 
উত্তবার সহচরীদের শোক দূর কর। 


কৃষ্ণ দুঃখিতমনে অজর্নেব গৃহে গিষে সুভদ্রাকে বললেন, বাষেয়ী ০১), 
তুমি আব বধু উত্তরা কুমার আভমন্যব জন্য শোক ক'রো না, কালবশে সকল 
প্রাণীরই এই গাতি হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষান্রয বীরেব এরূপ মরণই উপযযুস্ত। 
পিতা ন্যাষ পবার্রান্ত মহাবথ আভিমন্ঢ বীরেব অভিলাষত গাঁত লাভ কবেছেন। 
তপস্যা ব্রহমচর্য বেদাধাযন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধজন যেখানে যেতে চান তোমার 
পুত্র সেখানে গেছেন। তুমি বীরপ্রসাবনন বীবপত্রী বীরবান্ধবা, শোক ক'বো না, 
তোমাব তনয় পরমা গত পেয়েছেন। বালকহন্তা পাশ্ণী জয়দ্রথ তাব কর্মের 
উপবুন্ত ফল পাবে, অমবাবতণঁতে আশ্রয় নিলেও সে অজর্ুনের হাতে নিচ্কাতি পাবে 
না। তুম কালই শুনবে, জযদ্রথের মুণ্ড ছিন্ন হযে সমন্তপণ্টকেব বাইরে 'নাক্ষপ্ত 
হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পূত্রবধূকে আম্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ 'প্রয সংবাদ 
শুনবে, তোমাব পাত যে প্রাতজ্ঞা করেছেন তাব অন্যথা হবে না। 


পুত্রশোকার্তা সনভদ্রা বিলাপ কবতে লাগলেন, হা পূন্র, তুমি এই 
মন্দভাগিনীব ক্লোড়ে এসে পিতৃতুল্য পবাক্লান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে? 
তুমি সৃখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শুতে, আজ কেন বাণাবদ্ধ হযে 
ভূশয়ন কবেছ* বরনারণগণ যে মহাবাহ্র সেবা কবত, আজ শৃগালরা কেন তাব 
কাছে বয়েছেঃ ভঈমাজুন বৃষ পাণ্খাল কেকয় মৎস্য প্রভাতি বীরগণকে ধিক, 
তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না। হা বার, তুমি স্বস্নলব্ধ ধনের ন্যায় 
দেখা 'দয়ে বিনষ্ট হ'লে! তোমার এই শোকাঁবহ্লা তরুণশ ভার্যাকে কি করে 


(১) বৃষ্ণিবংশজাতা। 
১ 
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বাঁচিয়ে রাখব? হা পাত্র, তুমি ফলদানের সময় আমাকে ত্যাগ ক'রে অকালে 
চলে গেলে! যজ্ঞকারী দানশীল ব্রহত্রচর্যপরায়ণ গুরুশনশ্রুযাকারী ব্রাহননণদের যে 
গাঁতি, যুদ্ধে অপরাঙূমখ শন্ুহন্তা বীরগণের যে গাঁত, একভার্য পুরুষের যে 
গাঁত, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পুণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রাত প্রীতয্স্ত 
আনচ্ঠচুর লোকের যে গাঁতি, তুম সেই গাঁত লাভ কর। 

সুভদ্রা উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করাছলেন এমন সময় দ্রৌপদী 
সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উল্মন্তের ন্যায় 
সংজ্ঞাহীন হযে পড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন ক'রে কৃ বললেন, 
সুভদ্রা, শোক ত্যাগ কর; পাণ্চালন, উত্তরাকে সান্বনা দাও। আঁভমন্যু ক্ষান্রয়োচত 
উত্তম গাঁতি পেয়েছেন, আমাদের বংশেব সকলেই যেন এই গাঁত পাষ। তিনি যে 
মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সহৃদ্গণও যেন সেইরূপ কর্ম কবতে 
পারি। 


১১। অজঃনের জ্বপ্ন 


সূভ্রা প্রভৃতি নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অর্জনের জন্য কুশ দিয়ে একটি 
শয্যা রচনা করলেন এবং তার চতুর্দিক মাল্য গন্ধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে 
দলেন। পাঁরচারকগণ সেই শয্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপৃজার উপকরণ রেখে 
'দিলে। কৃষ্ণের "উপদেশ অনুসারে অর্জন পূজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের 
শিবিরে ফরে গেলেন। 

সেই রান্রিতে পাশ্ডবাঁশাবরে কারও নিদ্রা হ'ল না, সকলেই উদ্াঁবশ্ন হয়ে 
অজনের দুরূহ প্রাতিজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরাতে কৃষ্ণ তাঁর সারাথ 
দারুককে বললেন, আমি কাল এমন কার্য করব যাতে সূর্যাস্তের পূরবেই অর্জন 
জয়দ্ুখকে বধ করতে পারবেন। অজরনের চেয়ে প্রিয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর 
জন্য আমি কৌরবগগণকে সংহার করব। রান্র প্রভাত হ'লেই তুমি আমার রথ 
প্রস্তুত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকণী গদা, 'দিব্য শান্ত, চক্র, ধনর্বাণ, ছন্র 
প্রভৃতি রাখবে এবং চার অশ্ব যোঁজত করবে। পাণ্চজন্যের নির্ঘোষ শুনলেই তুমি 
সত্বর আমার কাছে আসবে । দার্ুক বললেন, পুরুষব্যাঘ্র, আপাঁন যাঁর সারথ্য 
স্বীকার করেছেন সেই অর্জন নিশ্চয় জয়শী হবেন। আপাঁন যে আদেশ করলেন 
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অজুন শবমন্র জপ করতে করতে 'নাদ্রুত হলেন। তানি স্ব্ন দেখলেন, 
কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ কি তা বল। অজুন উত্তর 
দিলেন, আম প্রীতিজ্ঞা করোছি যে কাল সর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ কক্পব, 
কন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেম্টন ক'রে থাঝবে। 
কি ক'রে তাঁকে আমি দেখতে পাবঃ এখন সূর্যাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার 
প্রাতজ্ঞারক্ষা হবে না, আম জাবত থাকতেও পারব না। 

কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ পাশুপত অস্ত তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল 
জযদ্রথকে বধ কবতে পারবে। যাঁদ জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান 
বৃষভধবজের ধ্যান ও মল্লজপ কর। অজন আচমন ক'রে ভূমিতে বসে একাগ্রমনে 
ধ্যান করতে লাগলেন। ব্রাহনমূহূর্তে তিনি দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দক্ষিণ হস্ত ধারে 
আছেন, তাঁবা আকাশমার্গে বায়ুবেগে গিষে [হমালয় আতিক্রম ক'রে মহামন্দর 
পর্বতে উপাস্থত হয়েছেন। সেখানে শৃলপাঁণি জটাধারী গৌববর্ণ মহাদেব, 
পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্লহনবাদী মানগণ স্তব 
করছেন। কৃষ্ণ ও অজন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ কবে সনাতন ব্রহন্ন স্বরূপ 
মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃফকাজন কৃতাঞ্জাল 
হযে স্তব করলেন। অরুন দেখলেন, তান যে পূজা করোছিলেন তার উপহার 
মহাদেবের নিকট এসেছে । মহাদেবেব কৃপায় অজন পাশুপত অস্ত্রের প্রযোগ 
শিক্ষা কবলেন। তার পর কৃষ্ণাজ€ন মহাদেবকে বন্দনা ক'রে শিবিরে ফিরে এলেন। 


রান্র প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গাতবাদ্যের ধ্বানতে য্যাধান্ঠরের 
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। স্বীশাক্ষত পাঁরচারকগণ কষায় দ্রব্যে গান্রমার্জন ক'রে মন্পৃত 
চন্দনাদযূন্ত জলে তাঁকে স্থান করিয়ে দলে। জলশোষণের জন্য যুধান্ঠর একাঁট 
াথিল উষ্ণীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ত্র ধারণ ক'রে যথাঁবাধ হোম 
করলেন। তার পর মহার্ঘ অলংকারে ভূঁষত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপদ সাত্যাঁক 
ধৃজ্টদ্যুম্ন ভাঁম প্রভৃতির সঙ্গে মিলত হলেন। যাাধন্ঠির বললেন, জনার্দন, তুমি 
সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ অগাধ কুরুসাগরে নিমগ্ন হচ্ছে, 
তুমি তাদের ভ্রাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ পুরুষোত্তম, অজুনের প্রাতজ্ঞা সত্য 
কর। কৃফ বললেন, মহারাজ, অজরুনের তুল্য ধনূর্ধর 'ন্রিলোকে নেই, সমস্ত দেবতা 
যাঁদ জয়দ্রথের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন। 

এমন সময়ে অর্জন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনগগ্রহে আম এক 


৪৩৬ মহাভারত 


আশ্চর্য স্বপ্ন দেখোছি। অজর্নের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শুনে সকলে ভূতলে 
মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অজর্ুন বললেন, 
সাত্যাক, শৃভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছি, আজ আম নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃ আর 


আম তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রযত্ণে রাজা যাধম্ঠরকে বক্ষা ক'রো। 
॥জয়দ্রথবধপর্বাধ্যায় ॥ 
১২। জয়দ্রথের অভিমুখে কৃষ্ণাজন 
(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ) 


প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্ুখকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্লোশ দূরে 
সসৈন্যে থাকবে, ভূরিশ্রবা কর্ণ অশ্বরথামা শল্য বৃষসেন ও কপ তোমাকে বক্ষা 
করবেন। দ্রোণ চক্রশকট ব্যুহ রচনা কবলেন। এই ব্যুহেব পশ্চাতে পদ্ম নামক 
এক গর্ভব্যহ এবং তার মধ্যে এক সূচীব্যহ নার্মত হ'ল। কৃতবর্মা সূচনব্যুহের 
সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পারবোম্টত জয়দ্রথ এক পা্র্বে রইলেন। দ্রোণাচার্য 
চক্রশকট ব্যহের মূখে রইলেন। 

পাণ্ডবসৈন্য ব্যহবদ্ধ হ'লে অজুন কৃষকে বললেন, দুর্যোধন-ভ্রাতা 
দূর্মর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আমি এই গজসৈন্য ভেদ ক'রে শু 
বাহিনীতে প্রবেশ করব। অজর্ননেব সঙ্গে যুদ্ধে দু্মর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে 
দুঃশাসন সসৈন্যে অজর্নকে বেষ্টন কবলেন, 'কন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপশীড়ত ও 
ন্স্ত হয়ে শকটব্যুহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অজন দুঃশাসনের 
সৈন্য ধবংস ক'রে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষকের অনুমাত নিয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আম এই দুভেপ্য 
বাঁহনশতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কার। আপনি আমার পিতৃতুল্য, ধর্মরাজ ও কৃষের 
ন্যায় মাননশয়, অশ্বখামার তুল্ই আম আপনার রক্ষণীয়। আপাঁন আমার 
প্রাতজ্ঞা রক্ষা করুন। ইঈষং হাস্য ক'রে দ্রোণ বললেন, অজরুন, আমাকে জয় না 
ক'রে জয়দ্রথকে জয় করতে পারবে না। 

দ্রোণের সঙ্গে অজনের তুমুল যুদ্ধ হ'ল। কিছ কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, 
অজ/ন, নুর কালক্ষেপ কারো না, এখন দ্রোণকে ছাড়। অজন চ'লে যাচ্ছেন দেখে 
দ্রোণ অহাসো বললেন, পাশ্ডুপনত্র, কোথায় যাচ্ছ? শন্লুজয় না করে তুমি তো 
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যুদ্ধে বিরত হও না। অন বললেন, আপনি আমার গুরু, শন্রু নন; আপনাকে 
পরাজিত করতে পাবে এমন পুরূষও কেউ নেই। 

অজন জয়দ্রথের দিকে সত্বর চললেন, পাণ্ণালবীর যুধামনায ও উত্তমেটজা 
তাঁর রক্ষক হয়ে সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাম্বোজদেশীয় শ্রুত্বায়ু 
অজঃনকে বাধা দত লাগলেন। বব্‌ণপূত্র রাজা শ্রুতয়ুধ কৃষকে গদাঘাত 
করলেন, কিন্তু সেই গদা ফিরে এসে শ্রুতায়ুধকেই বধ করলে । অজর্ুনেব শরাঘাতে 
কাম্বোজরাজপন্র" সুদক্ষিণ, শ্রুতায় ও অস্যুতায়: নিহত হলেন। তাৰ পর বহু 
সহম্ যবন পারদ শক দরদ পব্ভদ্র প্রভৃতি সৈন্য অজুনের সঙ্জো যুদ্ধ করতে এল। 
এইসকল মহপ্ডিতমস্তক, অর্ধমদা্ডতমস্তক, মমশ্রুধারী, অপাঁবন্র, কুটিলানন চ্লেচ্ছ 
সৈন্য অজনের বাণে নিপীড়ত হয়ে পাঁলয়ে গেল। 

কৌরবসৈন্য ভগ্ন হচ্ছে দেখে দুর্োধন দ্রোণকে বললেন, আঙ্গর্য, অজরুন 
আপনার সৈন্য ভেদ করায জয়দ্রুথের রক্ষকগণ সংশযাপন্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস 
ছিল যে জাঁবত অবস্থায় অজুন আপনাকে আতিক্রম করতে পারবেন না। আমি 
জানি আপানি পাশ্ডবদের হিতেই রত আছেন। আম আপনাকে উত্তম বৃত্ত দিয়ে 
থাক, যথাশন্তি তুষ্ট রাখ, কিন্তু আপাঁন তা মনে রাখেন না। আমাদের আশ্রয়ে 
থেকেই আপানি আমাদের আপ্রয় কর্ম করছেন, আপনি যে মধাঁলস্ত ক্ষুরের তুল্য 
তা আম বুঝতে পার ি। আমি বাদ্ধহীন, তাই জঁঘদ্রখ যখন চলে যেতে 
চেয়োছলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করোছলাম। আম আর্ত হয়ে 
প্রলাপ বকছি, ক্রুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন। 

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বখামার সমান। আম সত্য 
বলছি শোন। কৃষ্ণ সারাথশ্রেম্ত, তাৰ অ*বসকল শীঘ্রগামী, অল্প ফাঁক পেলেও 
তা 'দিষে অন শীঘ্র যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আমার বাণ 
অজনের রথের এক ক্রোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীঘ্র যেতে 
পার না। আম বলেছি যে যাঁধন্ভঠরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে আম 
অজনের কাছে যেতে পার না। অর্জন আর তুমি একই বংশে জন্মেছ, তুম 
বীর কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শন্রুতার সৃম্টি করেছ। ভয় পেয়ো না, তুমি নিজেই 
অজ$নের সঙ্গে যুদ্ধ কর। 

দূর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনাকে যে আঁতক্রম করেছে সেই অজনের 
সঙ্গে আম কি করে য্দ্ঘ করবঃ দ্রোপ বললেন, তোমার দেহে আঁম এই 
কাণ্চনময় কবচ বেধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অর্জন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই ঞ্রচ ভেদ 


৪৩৮ মহাভরেত 


করতে পারবেন না। বৃত্রবধের পূর্বে মহাদেব এই কবচ ইন্দ্রকে 'দয়োছলেন। 
ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে আঁঞ্গরা, তৎপনত্র বৃহস্পাঁতি,* আশ্নবেশ্য খাঁষ এবং 
পারশেষে আম এই কবচ পেয়োছ। কবচ ধারণ ক'রে দুরোধন অর্জনের 
আভুমুখে গেলেন। পান্ডবগণ তিন ভাগে বিভন্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

সূর্য যখন অস্তাচলের আভমুখী হলেন কৃষ্কাজন তখনও জয়দ্রথের দিকে 
যাচ্ছিলেম। অবান্তদেশীয় বন্দ ও অন্বন্দ অজরুনকে বাধা দিতে এসে নিহত 
হলেন। অজ$ন কৃষককে বললেন, আমার অ*বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ত হযেছে, 
জয়দুথও দূরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শশ্রুবা কর, আম শন্রুসৈন্য নিবারণ 
করব। এই বলে অজুন রথ থেকে নামলেন এবং অনস্ত্রাঘাতে ভূমি ভেদ ক'রে 
জলাশয় সত্নন্ট করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু ব'লে কৃষ্ণ অ*বদের পাঁরচর্যা ক'রে 
এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর পূুনর্বাব বেগে রথ চালালেন। অজরন 
কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কছ; দূর গিয়ে 
জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন। 

দ্রোণের সৈন্য আতিক্রম ক'রে অন জয়দ্রথের আভমুখে যাচ্ছেন দেখে 
দূর্যোধন সবেগে এসে অর্জধনর বথের সম্মুখে উপাস্থত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
ধনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে দুরোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন গুঁকে বধ 
কর। অজন ও দূর্যোধন পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জনের 
বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদস্টপূর্ব ব্যাপার 
দেখছ, তোমার বাণে দুর্যোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গান্ডবের শান্ত ও 
বাহুবল ঠিক আছে তো? অজর্ন বললেন, আমার মনে হয় দুর্যোধনের দেহে 
দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে 
1শখোছি। কিন্তু দূোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ ক'রে আছে, 
কবচ থাকলেও ওকে আম পরাঁজত করব। অরুন শরাঘাতে দুর্ধোধনের ধন 
ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারাথ বিনম্ট করলেন। দুর্যোধনকে 
মহাবিপদে পাঁতিত দেখে ভূরিশ্রবা কর্ণ কৃপ শল্য প্রভীত সসৈন্যে এসে অজরনকে 
বেন্টন করলেন। পাশ্ডবগ্ণকে ডাকবার জন্য অর্জন বার বার তাঁর ধনূতে টংকাব 
দিলেন, কৃষ্ণ পাণ্জন্য বাজালেন। 

এই সময়ে দ্রোণের নিকটস্থ কোরবযোদ্ধাদের সঙ্গে পাশ্ডবপক্ষাঁয় 
যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হাচ্ছিল। ঘটোংকচ অলম্বুষ রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডব 


দ্রোখপর্ব ৪৩১৯ 


ও পাণ্গালগণ দ্রোণের শরাঘাতে নিপীড়ত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্চজন্যের 
ধ্যান ও কৌরবগ্ণণের, সংহনাদ শদনে যমাধাণ্ঠর বললেন, নিশ্চয় অজ?ন বিপদে 
পড়েছেন। সাত্যাক, তোমার চেয়ে সহত্রম কেউ নেই. তম সন্বর গিয়ে অর্জনিকে 
রক্ষা কব, শন্রুসৈন্য তাঁকে বেম্টন করেছে। 

সাত্যাক বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আম সর্বদা প্রস্তুত, 
[কিন্তু অজ্ন আমাব উপরে আপনার রক্ষাব ভার 1দয়ে গেছেন, আঁম চ'লে গেলে 
দ্রোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যাঁদ কৃফনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে, থাকতেন 
তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভাব 'দিষে আম যেতে পাবতাম। অর্জুনের জন্য 
আপনি ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভীত মহারথেব বিক্রম অজুনের ষোল ভাগ্গের এক 
ভাগও নয়। য্ধান্ঠর বললেন, অজহনের কাছে তোমাব যাওয়াই আঁম উচিত 
মনে কার। ভীমসেন আমাকে বক্ষা করবেন, তা ছাড়৷ ঘটোতকচ 'বিবাট দ্রপদ 
[িখণ্ডশী নকুল সহদেব এবং ধৃষ্টদ্যুম্নও এখানে আছেন। 

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যাক ভঈমকে বললেন, রাজা যাঁধান্ঠবকে 
রক্ষা ক'বো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপণী জযদ্রথ নিহত হ'লে আম ফিরে 
এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন কবব। সাত্যাক কুরুসৈন্য বিদারণ ক'বে অগ্রসর 
হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেস্টা ক'রে*বললেন, তোমাব গুরু অজরুন 
কাপুবৃষের ন্যায় যুদ্ধে 'বিবত হয়ে আমাকে প্রদক্ষিণ কর চ'লে গেছেন। তুমিও 
যাঁদ সত্বব চ'লে না যাও তবে আমাব কাছে নিস্তাব পাবে না। সাত্যাক বললেন, 
ভগবান, আম ধর্মরাজের আদেশে আমার গুবু অজর্নের কাছে যাচ্ছ, আপনার 
মঙ্গল হ'ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাত্যক্ষি দ্রোণকে প্রদাক্ষিণ 
ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রেণ ও কোরবপক্ষণয় অন্যান্য 
বশরগণ ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকির শরাঘাতে রাজা জলসন্ধ ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সাবাঁথ নিপাঁতিত হ'ল, তাঁর অ*বসকল উদভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কোরববীরগণ সাত্যাককে ত্যাগ ক'রে 
দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে তরি ব্যৃহদ্বারে ফিরে গেলেন। া 

দুর্যোধনেব যবন সৈন্য সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এল। তাদেব লৌহ 
ও কাংস্য-নার্মত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে সাত্যাঁকর বাণসকল ভাঁমিতে প্রবেশ 
করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর সৈন্যের মৃতদেহে রণভূমি আচ্ছন্ন 
হ'ল। পর্বতবাস+ঈ পাষাণযোদ্ধারা সাত্যাকর উপর 'শলাবর্ষণ করতে এল, কিন্তু 
শরাঘাতে ছিন্নবাহ্‌ হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 


৪88০ মহাভারত 


সাত্যাকর পরাক্রমে ভত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দুঃশাসন দ্রোণের 
কাছে চলে এলেন। দ্রোণ বললেন, দ:ঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্ুতবেগে চ'লে 
আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবত আছেন তো?ঃ রাজপুত্র ও মহাবীর হযে তুমি 
রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুমি দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে বলোছলে যে পাণ্ডবগ্ণণ 
ধণ্ডাতিল (১) তুল্য, তবে এখন পাঁলয়ে এলে কেন? তোমার আঁভমান দর্প আর 
বীরগরজন কোথায় গেল? দ্রোণের ভর্থসনা শুনে দুঃশাসন আবার সাত্যকির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পবাঁজত হয়ে প্রস্থান করলেন। * 


অপরাহ/কালে পক্ককেশ শ্যামবর্ণ দ্রোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
তিনি পণ্চাশি বংসবের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে 
লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণেব জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র, শিশুপালপদুত্ 
ধৃষ্টকেতু, এব ধস্টদ্যম্নের পত্র ক্ষত্রধর্মা নিহত হলেন। 


১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় __ ভুরিশ্রবা-বধ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কৃফাজনকে দেখন্ত না পেয়ে এবং গান্ডীবের শব্দ শুনতে না পেয়ে 
যাঁধাষ্তর উদাবিগন হলেন। তান ভঈমকে বললেন, তোমার কানম্ঠ ভ্রাতার 
কোনও চিহ্ন আম দেখতে পাচ্ছি না, কৃষফও পাণ্জন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় 
নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন॥ তুমি সত্বর অজন আর সাত্যকির 
কাছে যাও। ভঁম বললেন, কৃষ্ণাজনের কোনও ভয় নেই, তথাপি আপনার আজ্ঞা 
1শিরোধার্য করে আম যাচ্ছি। যুঁধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধল্টদ্যুম্নকে দিয়ে 
ভীম অজরুনের আঁভমুখে যান্রা করলেন, পাণ্াল ও সোমক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে 
গেল। 
ৃ ভীমের ললাটে লৌহবাণ 'দয়ে আঘাত ক'রে দ্রোণ সহাস্যে বললেন, 
কুন্তীপূত্র, আজ আমি তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না ক'রে তুমি এই বাহিনী 
ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, বহমবন্ধুূ (নঈচ ব্রাহন্ণ), আপনার অনমাত 
না পেয়েও অরুন এই বাহিনী ভেদ ক'রে গেছেন। আম আপনার শত ভীমসেন, 


(১) যে তিলের অঞ্কুব হয় না, অর্থাৎ নপনংসক। 


দ্রোণপর্ব ৪৪১ 


অজঃনের মত দয়ালু নই, আপনাকে সম্মানও কার না। এই বলে ভম গদাথাতে 
দ্রোণের অশ্ব সারাথ ও রথ বিনম্ট করলেন। দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যৃহদ্বারে চণ্কুল 
গেলেন। ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে দূর্যোধনের ভ্রাতা বিল্দ অন্দাবন্দ সুবর্মচ ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। কৌববগণকে পবাস্ত ক'বে ভীম সত্বর অগ্রসর হলেন*এবং 
কিছু দূব গিয়ে অজরুনকে দেখতে পেষে সংহনাদ করলেন। কৃষ্ণাজ্নও 'সংহনাদ 
ক'বে উত্তব দিলেল। এই গন শুনে যাঁধাম্তিব আনান্দত হলেন। 

দূর্যোধন দ্রোণেব কাছে এসে বললেন, আচার্য, অন সাত্যাক* ও ভণম 
আপনাকে আতিক্রম ক'বে জযদ্থের আঁভমুখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, 
ধন্র্বেদেব পারগামী দ্রোণেব এই পরাজয শ্বাস করা যায় না। আম মন্দভাগ্য, 
এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনাব আঁভপ্রায় কি তা বলুন। দ্োোণ 
বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহাবথ আমাদের আতিক্রম ক'রে গেছেন, আমাদের 
সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্লান্ত হযেছে । এখন অয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান 
কতব্য। বংস, শকুনির বৃদ্ধিতে যে দ্যৃতক্বীড়া হয়েছিল তাতে জয়-পরাজয় 
কিছুই হম নিন, এই রণস্থলেই জয-পরাজয নির্ধাবিত হবে। তোমরা জীবনের 
মমতা ত্যাগ ক'রে জযদ্রথকে রক্ষা কব। দ্রোণের উপদেশে দুরোধন তাঁর 
অনুচরদেব নিষে সত্বর প্রস্থান কবলেন। 

কৃফ্া্জনেব আভমুখে ভীমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহবান 
ক'বে বললেন, ভীম, তোমার শত্রুরা যা স্বপ্নেও ভাবে নি তুম সেই কাজ করছ, 
পম্তপ্রদর্শন ক'বে চ'লে যাচ্ছ। ভীম ফিবে এসে কর্ণের সঙ্গে যদদ্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। কর্ণ মৃদভাবে এবং ভীম পূর্বেব শন্লুতা স্মরণ করে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দূর্যোধনের আদেশে তাঁর নয ভ্রাতা দুজয় দুখ চিত্র উপাঁচত্র 
চিন্রাক্ষ চারাঁচন্র শবাসন চিন্রায় ও চন্রবর্মী কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিন্তু 
ভশম সকলকেই বধ করলেন। তাব পব দুরোধনের আর সাত ভ্রাতা শত্ুু্রয় 
শরুসহ চিন্ন চিন্রায়ুধ দৃঢ় চিন্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও হত 
হলেন। এইরূপে ভীম একান্রশ জন ধার্তরাম্ট্রকে নিপাঁতিত করলেন। 

কর্ণের শরাঘাতে ভশমের ধনু ছিন্ন এবং রথের অশ্বসকল নিহত হ'ল। 
ভীম রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কর্ণ ভণমের 
চর্ম ছেদন করলেন, ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়গ নিক্ষেপ ক'রে কর্ণের ধনু ছেদন 
করলেন। কর্ণ অন্য ধন নিলেন, নিরস্ত্র ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের 
স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ ক'রে যদ্ধ করতে 
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লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মুদ্ছিতপ্রায় হলেন। কুল্তীর বাক্য স্মরণ ক'রে 
কর্ণ ভনমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ "দিয়ে স্পর্শ ক'রে বার বার 
সহাস্যে বললেন, ওরে তৃবরক (১) ওদিক সংগ্রামকাতর মূ, তুমি অস্মাবদ্যা 
জান, না, আর যুদ্ধ কারো না। যেখানে বহাবধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই 
তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য । বৎস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মুনি 
হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভূত্যদের তাড়না কব। 
আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কম্ট ভোন করতে হবে। 
তুমি কৃফ্কাজ্নের কাছে যাও, কিংবা গৃহে যাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন 
কিঃ ভনম বললেন. কেন মিথ্যা গর্ব কবছ, আম তোমাকে বহুবার পরাজত 
করেছি। ইন্দ্রেরও জয-পবাজয হযোৌছল। ননচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে 
মল্লযদ্ধ কর, আমি তোমাকে কীচকের ন্যায় বিনম্ট করব। 

এই সমষে অর্জন কর্ণেব প্রতি শরবর্ষণ কবতে লাগলেন। ভীশমকে ত্যাগ 
ক'রে কর্ণ দূরোধনাঁদর কাছে গেলেন, ভঈমও সাত্যকর রথে উঠে অজর্ুনের 
আভমুখে চললেন। ভূরিশ্রবা সাত্যাঁককে বাধা দিতে এলেন এবং কিছু কাল ঘোর 
যুদ্ধের পর সাত্যাককে ভূপাতিত ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মহ্নডচ্ছেদের 
উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অজর্ন তীঁক্ষ শরে 
ভুঁরশ্রবার দক্ষিণ হস্ত কৈটে ফেললেন। ভুরশ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি আত 
নৃশংস কর্ম করলে, আমি অন্যেব সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
বাহ ছেদন করলে! এরুপ অস্তপ্রয়োগ কে তোমাকে 'শীখয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোণ 
না কূপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যাককে বাঁচাবাব জন্য এরূপ করেছ। বৃষ 
ও অন্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দার্হ কর্ম করাই ওদের স্বভাব, সেই" বংশে 
জাত কৃষের কথা তুমি শুনলে কেন? এই ব'লে মহাযশা ভৃরশ্রবা বাঁ হাতে 
ভূমিতে শর 'বাছয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহননলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ 
হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অরুন তাঁকে বললেন, তুম নিরস্ত 
সাত্যাককে বধ করতে গিয়োছিলে, নিরস্ত্র বালক আঁভমন্যুকে তোমরা হত্যা করেছ, 
কোন্‌ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন ? 

ভূরিশ্রবা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং 'ছন্ন দক্ষিণ হস্ত বাম হস্তে 
ধরে অজনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। অর্জন তাঁকে বললেন, আমার ভ্রাতাদের 


(১) দাঁড়গোঁফহান, মাকুন্দ। 


দ্রোখপর্ব ৪৪৩ 


উপর যেমন প্রীত, তোমার উপরেও সেইরূপ প্রীতি আছে। তুমি উশীনরপন্র 
শাব রাজার ন্যায় পুণ্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিশ্রবা, তুমি দেবগ্গণের 
বাঞ্ছত আমার লোকে যাও, গরুড়ে আরোহণ ক'রে বিচরণ কর। এই সময়ে 
সাত্যাক চৈতন্যলাভ ক'রে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়গ নিয়ে ভুরশ্রবার 'শ্রিশ্ছেদ 
কবতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃ অন ভঈম কৃপ 
অশ্বথামা কর্ণ লঘদ্রুথ প্রভীতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যকি 
যোগমগ্ন ভীরগ্রবার মস্তক ছেদন করলেন। 

রী সাত্যাক বললেন, ওহে অধার্মকগণ, তোমরা আমাকে “মেরো না, মেরো 
না' বলে নিষেধ করাছলে, কিন্তু সুভদ্রার বালক পানর যখন 'নহত হয তখন 
তোমাদেব ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রাতিজ্ঞা আছে--যে আমাকে যুদ্ধে 
নীম্পম্ট ক'বে পদাঘাত করবে সে মুনিব ন্যায ব্রতপরাণ হ'লেও তাকে আম বধ 
করব। আম ভূবিশ্রবাকে বধ ক'রে ডীচত কার্য করেছি, অজুন এ*র বাহ? কেটে 
আমাকে বাত করেছেন। 


সাত্যাককে ভূবিশ্রবা কি ক'রে ভপাঁতত কবতে পেরেছিলেন? সঞ্জয় বললেন, 
যযাতিব জ্ম্ঠপূত্র যদুর বংশে দেরমীঢ় জন্গ্রহণ কবেন। তাঁর প্দন্রের নাম শুর, 
শুরেব পুত্র মহাযশা বসুদেব। যদর বংশে মহাবীর শৃনও জন্মেছিলেন। 
দেবকের কন্যা দেবকীর খন স্বয়ংবর হয় তখন 'শিনি সেই কন্যাকে বসুদেবেব জন্য 
সবলে হরণ করেন। কুরবংশীয় সোমদত্ত তা সইলেন না, শিনির সঙ্গে বাহনযদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন। শিনি সোমদত্তকে ভূপাতিত ক'রে পদাঘাত করলেন এবং আস 
উদ্যত ক'রে কেশ ধরলেন, কিন্তু পাঁরশেষে দযা ক'রে ছেড়ে দলেন। তার পর 
সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট ক'রে বর চাইলেন--ভগবান, এমন পত্র 
দিন যে শানির বংশধরকে ভূমিতে ফেলে পদাঘাত করবে। মহাদেবের বরে সোমদত্ত 
ভূরিশ্রবাকে পূব্ুরূপে পেলেন। এই কাবণেই ভূরিশ্রবা শিনির পৌন্র .সাত্যাককে 
নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন। 


588 মহাভারত 
৯৪। জন্মদ্রথবধ 


চেতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


» অজুন কৃষকে বললেন, সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে 
রথ নিয়ে চল, আমি যেন প্রাতিজ্ঞা রক্ষা কবতে পাঁর। অজুনকে আসতে দেখে 
দূর্যোধন কর্ণ বৃষসেন শল্য অশ্বথামা কূপ এবং স্ধয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হলেন। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অজ্পই অবাঁশম্ট আছে, জয়দ্রথকে 
যাঁদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অজর্নের প্রাতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে 
আশ্নপ্রবেশ করবে। অজর্ন মরলে তাব ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা 
নিম্কণ্টক হয়ে পৃথবী ভোগ কবব। কর্ণণ তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলিত 
হয়ে বিশ্ষে যত্র সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত 
করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আম এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙ্গসকল 
অচল হয়ে আছে; তথাপি আম যথাশান্ত যুদ্ধ করব। মহারাজ, তোমার জন্য 
আমি পুরুষকার আশ্রয় ক'রে অজর্নের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের 
অধীন । 


তীঁক্ষব শরাঘাতে অজুন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে 
লাগলেন এবং ভীমসেন ও সাতাঁক কর্তৃক রাক্ষত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ 
হলেন। দুর্যোধন কর্ণ কৃপ প্রভৃতি অর্জনকে বেস্টন করলেন কিন্তু অজ“নের 
প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে স'রে গেলেন। অজঠুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের 
সারাঁথর মুণ্ড এবং রথের বরাহধজ ভূপাতিত হ'ল। সূর্য দ্ুতগাঁততে অস্তাচলে 
যাচ্ছেন দেখে কৃফ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এদের 
জয় না ক'রে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আমি 
যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জয়দ্রথ আর 
আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার ক'রো। 

যোগশশ্বর হার যোগযুস্ত হয়ে সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন করলেন। সূর্যাস্ত 
হয়েছে, এখন অরুন আঁশ্নপ্রবেশ করবেন--এই ভেবে কৌরবযোদ্ধারা হৃজ্ট হলেন। 
জয়দ্রথ উধ্বমূখ হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃফ বললেন, অজন. জয়দুথ 
ভর়মদন্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দ:রাত্মাকে বধ করবার এই সময়। 

কপ কর্ণ শল্য দূর্যোধন প্রভীতকে শরাঘাতে ীবতাঁড়ত ক'রে অর্জন 
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জয়দ্রথের প্রাত ধাবিত হলেন। ধূলি ও. অন্ধকারে চতুর্দক আচ্ছন্ন হওয়ায় 
যোদ্ধারা কেউ কাকেগড দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহন ও পদাঁতি £সন্য 
অর্জনের বাণে বিদারত হয়ে পালাতে লাগল। কৃষ্ণ পুনর্বার বললেন, অজর্বন, ' 
জয়দ্রথেব শিবশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন।--বখাত 
রাজা বদ্ধক্ষত্র জযদ্রথের পিতা । পত্রের জন্মকালে তান এই দৈববাণী শুনেছিলেন 
যে বণস্থলে কোনও শন্ু এর শিরশ্ছেদন করবে। পূত্রবংসল বৃদ্ধক্ষত্র এই 
আঁভশাপ 'দিলৈন-যে আমার পত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক শতধা 
বিদঈর্ণ হবে। তার পব যথাকালে জধদ্রথকে রাজপদ 'দয়ে বদ্ধক্ষত্র বনগমন 
করলেন, এখন তিনি সমন্তপণ্চকেব বাইবে দুষ্কর তপস্যা করছেন। অর্জুন, 
তুমি অন্ভূতশান্তসম্পন্ন কোনও 'দব্য অস্ন 'দিষে জযদ্রথেব মুণ্ড কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের 
কোড়ে ফেল। যাঁদ ভূমিতে ফেল তবে তোমাব মস্তক বিদীর্ণ হবে। 

ওজ্ঠপ্রাতত লেহন ক'রে অজন এক মন্ত্রসিদ্ধ বজ্ত্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। সেই বাণ শ্যেন পক্ষীব ন্যায দ্ুতবেগে গিল্লে জযদ্রথেব মনণ্ড ছেদন 
ক'রে আকাশে উঠল। অজর্নের আরও কতকগ্ীল বাণ সেই মুণ্ড উধের্ব বহন 
ক'রে নিষে চলল, অজুন প্নর্বার ছয় মহাবথেব সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
এই সময়ে ধৃতরাম্ট্রের বৈবাহক রাজা বদ্ধক্ষত্র ঈন্ধ্যাবল্দনা করাছলেন। সহসা 
কৃষকেশ ও কুণ্ডলে শোভিত জমদথের মস্তক তাঁব ক্লোড়ে পাঁতিত হ'ল। বদ্ধক্ষন্ন 
ত্রস্ত হযে দাঁডিযে উঠলেন, তখন তাঁর পত্রে মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের 
মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হ'ল। 

তাব পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসাবত করলেন। কৌরবগণ বুঝলেন বাসুদেবের 
মায়াবলে এমন হয়েছে । দূর্যোধন ও তাঁব ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। 
কৃষ অজরুন ভীম সাত্যাঁক প্রভৃতি শঙ্খধবনি করলেন, সেই নিনাদ শুনে যাঁধান্ঠর 
বুঝলেন যে জয়দ্রখ নিহত হযেছেন। 


১৫। দুর্যোধনের ক্ষোভ 


দূর্যোধন বিষমনে দ্রোণকে বললেন, আচার্য, আমাদের কিরূপ ধবংস 
হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভীম্ম, মহাবীর জলসন্ধ, কাম্বোজরাজ স,দাক্ষণ, রাক্ষস- 
রাজ অলম্বুষ, মহাবল ভীরশ্রবা, [সন্ধ্রাজ জয়দ্রখ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য 
নিহত হয়েছে। আম লোভী পাপী ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাষী যোদ্ধারা 
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যমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাণ্সালদের যুদ্ধে বধ ক'রে আম শান্তলাভ করব 
কিংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আম সহায়হখন, সকলে পাণ্ডবদের 
হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার কবেন না। ভীঁম্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায়”ব'লে দিলেন, অন আপনার শিষ্য তাই আপানিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। 
আমার আর জাঁবনে প্রয়োজন নেই। পাণ্ডবগগণের আচার্য, আপাঁন আমাকে মরণের 
অনুমাত দিন। 

প্লোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পাঁড়ত করছ কেনঃ আমি 
সর্বদাই ব'লে থাঁক যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্ুথকে রক্ষা 
করবার জন্য অজরুনকে বেন্টন করোছলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বথাম৷ 
জাঁবিত থাকতে জধযদ্রথ নিহত হলেন কেনঃ তান অজর্নের হাতে নিস্তার 
পান নি. আমিও নিজেব জীবন বক্ষার উপায দেখাছ না। আম অত্যন্ত সন্তপ্ত 
হয়ে আছি, এর উপর তুমি তীক্ষণ বাক্য বলছ কেন? যখন ভুঁরশ্রবা আর 
সিম্ধুরাজ জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবাশম্ট থাকবে» দূর্যোধন, 
আমি সমস্ত পান্ডবসৈন্য ধংস না করে বর্ম খুলব না। তুমি অ*্বর্থামাকে ব'লো 
সে জীবিত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পশীড়ত হয়ে 
আম শূত্রবাহনীর মধ্যে প্রবেশ কবাঁছ; যাঁদ পার তবে কোরবসৈন্য রক্ষা ক'রো, 
আজ রান্রতেও যূদ্ধ হবে। এই ব'লে দ্রোণ পান্ডব ও স্জয়গণের প্রাত ধাবিত 
হলেন। 

দুর্ধোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যাঁদ পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অন 
কি ব্যহ ভেদ করতে পাবত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না করেই দ্রোণ 
তাকে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্রথ গৃহে যেতে চেয়োছিলেন, 
দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নিগ্গণতা দেখে অ্জনকে ব্যৃহদ্বার 
ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দুরাত্মা, তাই আমাদের সমক্ষেই আমার চিন্রসেন 
প্রভীতি ভ্রাতারা ভঈমের হাতো বনম্ট হয়েছেন। 

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না, এই ব্লাহণ জীবনের আশা 
ত্যাগ ক'রে যথাশান্ত যুদ্ধ করছেন। তিনি স্থাবর, শনঘ্রগমনে অক্ষম, বাহ- 
চালনাতেও অশন্ত হয়েছেন। অস্ববিশারদ হ'লেও তানি পাণ্ডবদের জয় করতে 
পারবেন না। দুযোধন, আমরাও যথাশান্ত যুদ্ধ করাঁছলাম তথাঁপ সম্ধ্রাজ 
নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে করি দৈবই প্রবল। আমরা পাণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা 
করোছ, বিষ 'দয়োছ, জতুগৃহে অশ্নি 'দিয়োছ, দ্যুতে পরাজিত করোছি, রাজনশীত 
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অনুসারে বনবাসে পাঠিয়েছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিজ্ফল হয়েছে। তুম ও 
পাণ্ডবরা মরণপণ ক'রে সব্বপ্রযত্ণে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। 
সং বা অসৎ সকল কার্যের পাঁরণামে দৈবই প্রবল, মানুষ 'নাদ্রত থাকলেও অন্নন্য- 
কর্মা দৈব জেগে থাকে। 


॥ ঘটোৎকচবধপর্বাধ্যায় ॥ 
১৬। সোমদত্ত-বাহনীক-বধ __ কৃপ-কর্ণ-অশবথামার কলহ 
চতুর্দশ দনের আবও যুদ্ধ) 


সন্ধ্যাকালে ভীরুর ভ্রাসজনক এবং বারে হর্ষবর্ধক নিদারুণ রাব্রিষুদ্ধ 
আরম্ভ হ'ল, পাণ্ডব পাণ্াল ও সঞ্জয়গণ মিলিত হযে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ 
কবতে লাগলেন। 

ভূবিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যকিকে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ করে 
দস্যুর ধর্মে রত হ'লে কেন? বাঁফবংশে দুজন স্তহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদ্যম্ন ও 
তুমি। দক্ষিণবাহুহীন প্রাযোপবেশনে উপাঁবন্ট ভূরিশ্রবাকে* তুমি কেন হত্যা কবলে ? 
আম শপথ করাছ, অর্জন যাঁদ বক্ষা না করেন তবে এই বান্র অতীত না হ'তেই 
তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নবকে যাব। সাত্যাঁকর সঙ্গো যুদ্ধে আহত হজে 
সোমদত্ত মূর্ছত হলেন, তাঁর সাবাঁথ তাঁকে সারযে নিয়ে গেল। * 

অশ্বথামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোত্কচপূত্র 
অঞ্জনপর্বা অশ্বরথামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোশপনন্ন, তুমি 
আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অধ্বখামা বললেন, বংস, আমি তোমার পিতার 
তুল্য, তোমার উপর আমার আঁধক ক্রোধ নেই। ঘটোতকচ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়াযুদ্ধ 
করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষোৌহিণণী রাক্ষসকে অশ্বর্থামা বিনম্ট করলেন। 
সোমদত্ত আবার যুদ্ধ করতে এসে ভমের পাঁরঘ ও সাত্যাঁকর বাণের আঘাতে নিহত 
হলেন। সোমদত্তের তা বাহয়ীকরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভঈীমকে আক্রমণ করলেন, 
গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন। 

দুযোধন কর্ণকে বললেন, মিন্বংসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষায় মহারথগণ 
আমার যোদ্ধাদের বেষ্টন করেছেন, তুম ঙদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আম 
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জাঁবত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাশ্ডবদের আম জয় করব। 
কৃপ্ধাচার্য ঈষং হাস্য ক'রে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথাতেই যাঁদ কার্যাসাদ্ধি 
হ'ত,তবে তুমি দূর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতে । সৃতপনন্র, তুম সর্বশ্ই 
পাণ্ডরদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গন না ক'রে যুদ্ধ কর। কর্ণ 
বুদ্ধ হয়ে বললেন, বাীরগণ বর্ধার মেঘের ন্যায় গন করেন, এবং যথাকালে 
রোপিত বাঁজের ন্যায় শীঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যাঁদ যুদ্ধের ভার 'নিয়ে গর্ব প্রকাশ 
করেন তাতে আমি দোষ দেখি না। র্রাহননণ, পাশ্ডব ও কৃষ্ণ প্ররীতিকে মারবার 
সংকল্প ক'রে যাঁদ আমি গর্জন কবি তবে আপনার তাতে কি ক্ষাতিঃ আপানি 
আমার গরনের ফল দেখতে পাবেন, আম শন্রুবধ ক'রে দুর্োধনকে নিজ্কণ্টক 
রাজ্য এদেব। কূপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অন যে পক্ষে আছেন 
সেই পক্ষে নিশ্য় জয হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্রাহমণ, আমাব কাছে ইন্দ্রদত্ত 
অমোঘ শান্ত অস্ত্র আছে, তার দ্বাবাই আমি অজর্নকে বধ কবব। আপানি বৃদ্ধ, 
যুদ্ধে অক্ষম, পাশ্ডবদের প্রতি স্নেহযুস্ত, সেজনা মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। 
দুর্মাত ব্রাহমণ, যাঁদ পুনর্বার আমাকে আপ্রয বাক্য বলেন তবে খড়গ দিয়ে 
আপনার জিহবা ছেদন করব। আপাঁন বণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দেশিয়ে 
পাণ্ডবদের স্তুতি করতে চান! 

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভর্খসনা করছেন দেখে অশ্বখামা খড়গ উদ্যত 
ক'রে বেগে উপাস্থিত হলেন। তিনি দূর্ধোধনেব সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, 
তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনূর্ধরকে গণনা কর না! অজুন 
যখন তোমাকে পরাস্ত ক'রে জয়দ্রথকে বধ করেছিলেন তখন তোমাব বীরত্ব আর 
অস্ত কোথায় ছিলঃ আমার মাতুল অন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুম 
ভর্ঘসনা করছ! দুম্মাত, আজ আম তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই ব'লে অশ্বখামা 
কর্ণের প্রাতি ধাবিত হলেন, তখন দূর্ধোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। 
দুর্যোধন বললেন, অশ্বথথামা, প্রসন্ন হও, সৃতপন্ত্রকে ক্ষমা কর। কর্ণ কৃপ দ্রোণ 
শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্যের ভার রয়েছে । মহামনা শান্তস্বভাব 
কৃপাচার্য বললেন, দুর্মাত সতপূত্র, আমরা তোমাকে ক্ষমা করলাম, কিন্তু অজরন 
তোমার দর্প চূর্ণ করবেন। 

তার পর কর্ণ ও দুষোধন পান্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে রত 
হলেন। অন্বথামা দুর্ধোধনকে বললেন, আমি জাঁবত থাকতে তোমার যুম্ধ করা 
উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমিই অজনকে নিবারণ করব। দর্ষোধন 
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বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পুত্রের ন্যায পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের 
উপেক্ষা ক'রে থাক।  অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, আমার শন্ুদের নাশ কর। অশবথামা 
বললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার তার 'প্রয়। আমরাও 
তাঁদের "প্র, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয। আমরা প্রাণের ভষ ত্যাগ ক'রে যর্থীশান্ত 
যুদ্ধ কাঁব। 

দুরোধ্লনকে আশ্বস্ত করে অ*বথামা রণস্থলে গেলেন একং বিপক্ষ 
যোম্ধৃগণকে নিপশীড়ত কবতে লাগলেন। 


১৭। কৃষ্ণাজন ও ঘটোৎকচ 


(চতুর্দশ দনেব আরও যুদ্ধ) 


গাঢ় অন্ধকারে বম হয়ে সৈনারা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দুর্ষোধন 
তাঁর পদাঁতদের বললেন, তোমরা অস্ত্র ত্যাগ ক'রে হাতে জবলল্ত প্রদীপ নাও। 
পদাঁতবা প্রদীপ ধবলে যাদ্ধভূমর অন্ধকাব দূর হ'ল। পান্ডববাও পদাত 
সৈন্যেব হাতে প্রদীপ দিলেন। প্রত্যেক হস্তশব পৃজ্ঠে, সাত, বথে দশ, অশ্বে 
দুই, এবং সেনাব পার্কে পশ্চাতে € ধ্জেও প্রদীপ দেওযা হ'ল। 

সেই নিদারুণ বান্রিহুদ্ধে এক বাব পাণ্ডবপক্ষের অন্য বাব কৌরবপক্ষের্‌ 
জয হ'তে লাগল। স্বযংবরসভাঘ যেমন 'বিবাহারথদের নাম ঘোঁষত হয সেইরূপ 
রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোন্র শ্ীনয়ে বিপক্ষকে প্রহাব করতে লাগলেন। 
অজর্নের প্রবল শরবর্ষণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হযে পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোণ 
ও কর্ণকে বললেন, অর্জন জধদ্রথকে বধ করেছে সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আপনারাই 
রান্রকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পান্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, 
আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বাীরদ্বয়, যাঁদ আমাকে 
ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া আপনাদের উচিত 
হয় ন। আপনাদেব আঁভপ্রায জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর যুদ্ধ আরম্ভ করতাম না। 
যাঁদ আমাকে ত্যাগ করতে ন। চান তবে যুদ্ধে আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করুন। 
দূর্ষোধনের বাক্যরুপ কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের নায় উত্তেজত হয়ে 
যুদ্ধ করতে গেলেন। 

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাশ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে যাধচ্ঠির 


৮৬, 
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অজ্ুঃনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অনাথের ন্যায় বন্ধ্দের ডাকছে, কর্ণের 
শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশয আজ 
ইনি "আমাদেব সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা কবা উীঁচত তা কর। 
অজরুন কৃষককে বললেন, আমাদেব রথাীরা পালাচ্ছেন আব কর্ণ নির্ভয়ে তাঁদের 
শরাঘাত করছেন, এ আম সইতে পারাছ না। মধুসূদন, শশঘ্র কর্ণের কাছে রথ 
নিয়ে চলঞহয আম তাঁকে মাধব না হয় তিনি আমাকে মারবেন। , 

কষ বললেন, তুমি অথবা বাক্ষদ ঘটোৎকচ ভিন্ন আব কেউ কর্ণেব সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁব সঙ্গে তোমাব যুদ্ধ কবা আম উচিত মনে 
কার না, কারণ তাঁব কাছে ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত আছে, তোমাকে মাববাব জনা কর্ণ 
এই ভিযংকর অস্ত সর্বদা সঙ্গে বাখেন। অতএব ঘটোৎকচই তাঁব সঙ্গে য.দ্ধ 
করূক। ভনমসেনের এই পুত্রের কাছে দৈব বাক্ষসম ও আসব সবপ্রকাৰ অস্ত্রই 
রয়েছে, সে কর্ণকে জয কববে তাতে আমাব সংশয নেই। 

কৃষ্ণের আহবান শুনে দীপ্তকুণ্ডলধাবশী সশস্ত মেঘবর্ণ ঘটোৎক৮ এসে 
আঁভিবাদন করলেন। কৃফ সহাস্য বললেন, পত্র ঘটোৎকচ, এখন একমান্র তে।মাবই 
বিক্রমপ্রকাশেব সময উপাস্থতু হযেছে। তোমাৰ আত্মীষগণ বিপৎসাগবে নিমগ্ন 
হযেছেন, তুমি তাঁদের বক্ষা কব। কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য নিপণীড়ত কবছেন, ক্ষান্রয 
বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পাণ্চালবা সংহেব ভযে মৃগের ন্যা 
পালিষে যাচ্ছে। তোমাব নানাবিধ অস্ত ও রাক্ষসী মায়া আছে, আব বাক্ষসগণ 
রান্রিতেই আঁধক ক্লবান হয। 

অরুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে কার সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, পাত্যাক 
আর ভীমসেন এই তিন জনই শ্রেষ্ঠ। তুমি এই বাণ্রতে কর্ণের সঙ্গে দৈববথ 
যুদ্ধ কর. সাত্যাক তোমার পৃ্ঠবক্ষক হবেন। 

ঘটোংকচ বললেন, নবশ্রেম্ত, আমি একাকই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষন্রিয 
বীরগণকে জয করতে পার । আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে চিবকাল তার 
কথা বলবে। কোনও বীরকে আম ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জাল হ'লেও নয, রাক্ষস- 
ধর্ম অনুসারে সকলকেই বধ করব। এই ব'লে ঘটোৎকচ কর্ণের 'দকে ধাবিত 
হলেন। 
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৯১৮। ঘটোৎকচবধ 
(চতুর্দশ 'দনের আরও যুদ্ধ ) 


ঘটোৎকচের দেহ বিশাল, চক্ষু লোহিত, শ্মশ্রু পিঙ্গল, মুখ আকর্ণ- 
শবস্তৃত, দন্ত করাল, অঙ্গ নশলবর্ণ, মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচূড়া । 
তাঁৰ দেহে কাংস্যনির্মিত উজ্জব্ল বর্ম, মস্তকে শহদ্র িরীট, কর্ণে, অব্ণবর্ণ 
কুণ্ডল। তাঁর বৃহৎ বথ ভল্লঃকচর্মে আচ্ছাঁদত এবং শত অশ্বে বাহত। সেই 
রথেব আকাশস্পশর্শ ধবজেব উপব এক ভীষণ মাংসাশশী গৃপ্ত বসে আছে। 

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে পরস্পরের 'দকে ধাঁবত 
হলেন। কিছুক্ষণ পবে ঘটোতকচ মায়াযুদ্ধ আবম্ভ করলেন। ঘোরদর্শনস্ফ্াক্ষস 
সৈন্য আবিভতি হয়ে শিলা লৌহচক্ত তোমব শূল শতঘনী পাট্রশ প্রভাতি বর্ষণ 
কবতে লাগল, কোৌবব যোদ্ধারা ভাত হযে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ আঁবচাঁলত 
থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরাবদ্ধ হযে ঘটোতকচের দেহ শজারুর ন্যায 
কণ্টাকত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হযে, কখনও আকাশে উঠে, 
কখনও ভূমি বিদীর্ণ ক'রে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তান 'নিজেকে 
বহ্‌ বৃপে বিভন্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষু সর্প) টীক্ষ-চণ্ঠহ পক্ষী, রাক্ষস 
পিশাচ কুক্ধুব বৃক প্রভৃতি আবর্ভীত হযে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে 
কর্ণ তাদেব একে একে বধ করলেন। 

অলাযুধ নামে এক বাক্ষস দূর্যোধনের কাছে এসে* বললে, মহারাজ, 
হাঁড়ম্ব বক ও কমার আমার বন্ধু ছিলেন, ভম তাঁদেব বধ কবেছে, কন্যা 
1হডিম্বাকে ধর্ষণ কবেছে। আমি আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে 
ভক্ষণ কবব। দুরোধনের অনুমাতি পেয়ে অলায়ুধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
গেল। ঘটোৎকচ তার মূণ্ড কেটে দুর্যোধনেব 'দকে নিক্ষেপ কবলেন। তাঁর 
মায়াসূন্ট রাক্ষসগণ অগাঁণত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরুবীরগণ রণে ভঙ্গ 'দয়ে 
বললেন, কৌরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদ দেবতারা পাশণ্ডবদের জন্য আমাদের বধ 
করছেন। - 
চক্রযুস্ত একাঁটি শতঘযী নিক্ষেপ ক'রে ঘটোৎকচ কর্ণের চার অশ্ব বধ 
করলেন। কৌরবগগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শীঘ্র শান্ত অস্তে এই রাক্ষসকে 
বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনম্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোধকচ সৈন্যসংহার 
করছেন, কৌরবগণ ন্র্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তখন 'তাঁন ইন্দ্রপ্রদন্ত বৈজয়ল্তী 
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শক্ত নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বংসর এই অস্ত্র সযকে 
রেখেছিলেন। এখন তান কৃতান্তেব জিহাব ন্যায় লৌলহান, উল্কার ন্যাষ 
দীপ্যমান, মৃত্যুব ভাঁগনীব ন্যায় ভীষণ সেই শান্ত ঘটোৎকচেব প্রাত নিক্ষেপ 
কবলেন। ঘটোৎকচ ভাত হযে নিজের দেহ বিন্ধ্য পর্বতেব ন্যা বৃহৎ ক'বে বেগে 
পিছনে স'রে গেলেন। কর্ণেব হস্তাঁনাক্ষপ্ত শান্ত ঘটোৎকচের সমস্ত মাযা ভস্ম 
ক'রে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ঁণ কবে আকাশে নক্ষত্রগণেব মধ্যে চলে গেল। 
মরণকালে ঘটোৎকচ আব এক আশ্চর্য কার্য কবলেন। তান পর্বত ও মেঘেব 
ন্যায বিশাল দেহ ধারণ ক'বে আকাশ থেকে পাঁতিত হলেন; তাঁব প্রাণহীন দেহেব 
ভাবে কৌরববাহিনীর এক অংশ নিম্পোষত হ'ল। 

_ কৌরবগণ হন্ট হয়ে সংহনাদ ও বাদ্যধনি করতে লাগলেন, কর্ণ 
বৃ্রহন্তা ইন্ড্রের ন্যায় পুঁজিত হলেন। 


ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ শোকে অশ্রুমোচন কবতে লাগলেন, কিন্তু 
কৃ হন্ট হযে 'সিংহনাদ করে অজ্নকে আলিঙ্গন করলেন। তানি অশ্বেব 
রশ্মি সংযত ক'রে রথের উপর নৃত্য কবতে লাগলেন এবং বাব বার তাল ঠুকে 
গন কবলেন। অজর্ল অগপ্রীত হযে বললেন, মধুসূদন, আমরা শোকগ্রস্ত 
হয়োছ, তাঁম অসময়ে হর্ষপ্রকাশ কবছ। তোমাব এই অধীরতাব কারণ ি? 

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচেব উপর শান্ত নিক্ষেপ কবেছেন, তার 
ফলে তিন নিজেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগ্যক্রমে কর্ণেব অক্ষম কবচ আব 
কুণ্ডল দৃব হযেছে, ভাগারুমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শান্তও ঘটোৎকচকে মেবে অপসৃত 
হযেছে। অন, তোমাব হিতের জন্যই আম জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে 
একে একে নিহত কাঁবযোছ, হাঁড়ম্ব 'িম্ব বক অলাযুধ এবং উগ্রকর্মা 
ঘটোৎকচকেও 'নিপাতিত কাঁবযৌছ। অজ্ন বললেন, আমার 'হতের জন্য কেন» 
কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জবাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভষের কাবণ হতেন, 
দূর্যোধন 'নিশ্চয তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে কুরূপক্ষে যেতেন। 
নরশ্রেম্ঠ, তোমার সহাযতায দেবদ্বেষীদের বিনাশ এবং জগতের হিতসাধনের জন্য 
আমি জন্মেছি। 'হাঁড়ম্ব বক আর কমারকে ভীমসেন মেবেছেন, ঘটোতকচ 
অলায়ূধকে মেবেছে, কর্ণ ঘটোতকচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যাঁদ 
বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম, কিন্তু তোমাদেব প্রীতির 
জন্য তা কার নি। এই রাক্ষস ব্রাহন্ণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্মা, সেজন্যই 
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কৌশলে তাকে নিপাঁতিত কারযেছি, ইন্দ্রেব শান্তও ব্যঘত করিযোছ। আমিই 
কর্ণকে বিমোহত কম্রবাছিলাম, তাই তান তোমাব জন্য বক্ষিত শান্ত ঘটোৎকণ্চব 
উপব নিক্ষেপ কবেছেন। 

ঘটোৎকচেব মৃত্যুতে যাাধা্ঠর কাতব হযেছেন দেখে কৃষ্ণ বল্লালেন, 
ভবতশ্রেষ্ত, আপান শোক কবষেন না, এবূপ বিহধলত। আপনাব যোগ্য নষ। 
আপান উঠুন. শুদ্ধ কবুন, গুবুভাব বহন কবুন। আপাঁন শোকাকুল হ'লে 
আমাদেব জযলাভ সংশযেব বষয হবে। হযাধাষ্ঠব হাত 'দিষে চোখ মুগ্থে বললেন, 
মহাবাহু, যে লোক উপকাব মনে বাখে না তাব ব্রহমহত্যাব পাপ হয। আমাদের 
বনব।সকালে ঘটোংকচ ব.লক হলেও বহু সাহায্য কবোছিল। অজনের 
অনুপাঁষ্থাতিকালে সে কাম্যক বনে আমাদেব কাছে "ছিল, যখন আমবা গঞ্জ্মাদন 
পরতে যাই তখন তাব সাহায্যেই আমরা অনেক দুর্গম স্থান* পাব হে 
পেবেছিলাম, পাঁবিশ্রান্তা পাণ্সালীকেও সে পৃষ্ঠে বহন কবোছিল। এই যুদ্ধে সে 
আমাব জন্য বহু দুঃসাধ্য কর্ম কবেছে। সে আমাব ভন্ত ও প্রষ ছিল, তাব জন্য 
আম শোকার্ত হয়োছ। জনার্দন, তুম ও আমবা জীবত থাকতে এবং অর্জনেব 
সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণেব হাতে নিহত হলঃ অর্জুন অল্প কাবণে জয়দ্রথকে 
বধ কবেছেন, তাতে আঁম বিশেষ প্রীত হই নি। শ্যাঁদ শন্রুবধ করাই ন্যায্য হয 
তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ কবা উচিত, এ'রাই 'আমাদেব দুঃখের মূল। 
যেখানে দ্রোণ আব কর্ণকে মারা ডীচত সেখানে অজর্ন জধযদ্রথকে গেরেছেন। 
মহাবাহ ভীমসেন এখন দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ কবছেন, আমি নিজেই কর্ণকে বধ 
কবতে যাব। 

যুঁধিষ্ঠব বেগে কর্ণেব দিকে. যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যাসদেব এসে তাঁকে 
বললেন, যৃধাম্ঠর, ভাগা্রমে অজ্জন কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কবেন নি তাই 
[তান ইন্দ্রদত্ত শান্তর প্রহার থেকে মাস্তি পেযেছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওযায় অরুন 
রক্ষা পেষেছেন। বৎস, ঘটোংকচেব জন্য শোক ক'রো না, তুমি ভ্রাতাদের সঙ্গে 
মিলিত হযে যুদ্ধ কব। আব পাঁচ দন পরে তুমি পৃথিবীর আঁধপাঁতি হবে। 
তুমি সর্বদা ধর্মেব চিন্তা কর. যেখানে ধর্ম সেখানেই জয হয। এই বলে ব্যাস 
অন্তাহ্ত হলেন। 
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॥ দ্রোণবধপবাধ্যায় ॥ 
১৯। ছু;পদ-বিরাট-বধ __দুর্যোধনের বাল্যস্মৃতি 
(পণ্চদশ দিনের যুদ্ধ) 


সেই ভয়ংকর রান্রব অর্ধভাগ অতনত হ'লে সৈন্যবা পারিশ্রান্ত ও নিদ্রাতুব 
হযে পড়ল। অনেকে অস্ত ত্যগ কবে হস্তী ও অশ্বের পৃন্ঠে নাদ্রত হ'ল, 
অনেকে নিদ্রান্ধ হযে শন্লু মনে করে স্বপক্ষকেই বধ কবতে লাগল। তাদেব এই 
অবস্থা দেখে অজুন সর্ব দক নিনাদিত ক'রে উচ্চস্ববে বললেন, সৈন্যগণ, রণভূমি 
ধৃু। ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হযেছে, তোমাদেব বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও নিদ্রান্ধ 
ষেছ, যদ ইচ্ছা কব তবে এই রণভূমিতে কিছু কাল নিদ্রা যাও। চন্দ্রোদয হ'লে 
কুরুপাশ্ডব্গণ বিশ্রামে পর আবাব যুদ্ধ করবে। অজর্নের এই কথা শুনে 
কৌরবসৈন্যরা চিৎকার ক'রে বললে, কর্ণ, কর্ণ রাজা দূর্যোধন, পান্ডবসেনা যুদ্ধে 
বিরত হযেছে, আপনারাও বিবত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হযে 
অজনের প্রশংসা করতে লাগল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামঙ্ন হওষায় বোধ হ'ল যেন 
কোনও নিপুণ 'চন্রকর পটের উপব তাদেব চান্রত কবেছে। 

কিছু কাল পরে মহাদেবেব বৃষভেব ন্যা, মদনেব শবাসনের ন্যায, নব- 
বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উাঁদত হলেন। তখন অন্ধকাব 
দূর হ'ল, সৈন্যগণ-'নদ্রা থেকে উঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। 

দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আমাদেব শত্রুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে 
বিশ্রাম করাছিল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেযোছিলাম। তাবা ক্ষমার যোগ্য 
না হ'লেও আপনার পপ্রয়কামনায় তাদের ক্ষমা করেছি। পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম 
ক'রে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শান্ত ক্রমশই কমছে, কন্তু আপনার 
প্রশ্রয় পেষে পাণ্ডবদের ক্রমশ বলবাদ্ধি হচ্ছে। আপ্পান সর্বাস্তবং, দিব্য অস্ত্ে 
ন্রিভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাশ্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান ক'রে অথবা আমার 
দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি তাদের ক্ষমা করে আসছেন। দ্রোণ বললেন, আম স্থাবর 
হয়েও যথাশান্ত যুদ্ধ করছি, অতঃপব 'বিজয়লাভেব জন্য হান কার্যও করব, 
ভাল হক মন্দ হ'ক তুমি যা চাও তাই আম করব। আম শপথ করাছ, যুদ্ধে 
সমস্ত পাণ্চাল বধ না ক'রে আমার বর্ম খুলব না। 

রাত্রর তিন মুহূর্ত অবাশল্ট থাকতে পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। 
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দ্রোণ কৌরবসেনা দুই ভাগে বিভন্ত করলেন এবং এক ভাগ নিযে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলেন। ক্রমশ অবৃথ্বোদযে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হ'ল। বিবাট ও দ্রুপদ সন্দন্যে 
দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। দ্রোণের শরাঘাতে দ্রুপদের তিন পোন্র নিহত হূলেন। 
চোঁদ কেকয় সৃঞ্জষ ও মৎস্য সৈন্যগণ পবাভূত হ'ল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরু দ্রোণ 
ভল্লের আঘাতে দ্রুপদ ও বিবাটকে বধ কবলেন। 

ভীমসেন উগ্রবাক্যে ধঙ্টদ্যুম্নকে বললেন, কোন ক্ষন্রিষ দ্রুপদের বংশে 
জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সর্বাস্বিশাবদ হযে শন্দুকে দেখেও উপেক্ষা ককেঃ কোন্‌ 
পুবূষ বাজসভাষ শপথ ক'বে পিতা ও পূত্রগণেব হতা দেখেও শন্রুকে পাঁবত্যাগ 
কবে» এই ব'লে ভীম শবক্ষেপণ কবতে কবতে দ্রোণসৈন্যেব মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
ধৃজ্টদ্যুম্নও তাঁব অনুসবণ কবলেন। 

িছক্ষণ পরে সরর্যোদয হা'ল। যোদ্ধাবা বর্মাবৃতদেহে সহশ্রীত্ু 
আঁদত্যেব উপাসনা করলেন, তাব পব আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যকিকে 
দেখে দূর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়চাব ও পৌবূষকে ধিক --আমবা 
পবস্পবেব প্রাতি শবসন্ধান করছি? বাল্যকালে আমবা পবস্পবেব প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 
1ছলাম, এখন এই বণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হযে গেছে। সাত্যাঁক, আমাদের সেই 
বাল্যকালেব খেলা কোথায গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ'ল” যে ধনেব লোভে আমরা 
যুদ্ধ কবছি তা নিযে আমবা কি করব? সাত্যাক সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপন্রর, 
আমবা যেখানে একসঙ্গে খেলতাম এ সেই সভামন্ডপ নয, আচার্যের গৃহও নয়। 
ক্ষার্নঘদেব স্বভাবই এই, তাবা গুরুজনকেও বধ করে। যাঁদ আমি তোমাব 'প্রয় 
হই তবে শগঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি পৃণ্যলোকে যেতে পার, মিন্রদের এই 
ঘোব বিপদ দেখতে আম আর ইচ্ছা কবি না। এই ব'লে সাত্যাক দুর্যোধনের 
প্রা ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তীর ন্যায় দুজনে যুদ্ধে রত হলেন। 


২০। দ্রোণের ব্রহমলোকে প্রয়াণ 
(পেণ্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


দ্রোণের শরবৃন্টিতে পাণ্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃ অজর্নকে 
বললেন, হাতে ধনূর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অজেষ, কিন্তু যাঁদ অস্যা 
ত্যাগ করেন তবে মানুষও গুকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে 
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দৃম্টি না ?দয়ে জয়ের উপায় স্থির কর, নতুবা দ্রোণই তোমাদের সকলকে বধ 
করবন। আমার মনে হয়, অশ্বখখামার মৃত্যুসংবাদ পেলে উনি আব যুদ্ধ করবেন 
না, অতএব কেউ গুঁকে বলুক যে অশ্বামা যুদ্ধে হত হযেছেন। 

কৃষের এই প্রস্তাব অজর্নের বুচিকব হ'ল না, কিন্তু আব সকলেই এতে 
মত দিলেন, যাাধন্ঠিও নিতান্ত অনিচ্ছায সম্মত হলেন। মালববাজ ইন্দ্রবর্মার 
অশ্বথথামা নামে এক হস্তাঁ ছিল। ভীম তাকে গদাঘাত বধ কবলেন এবং দ্রোণেব 
কাছে িদে লাঁজ্জতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বামা হত হযেছে । বালুকাময 
তটভূমি যেমন জলে গাঁলত হয, ভঁমসেনেব আপ্রয বাক্য শুনে সেইবৃপ দ্রোণেব 
অঙ্গ অবসন্ন হ'ল। কিন্তু তানি পত্রের বাীবত্ব জানতেন, সেজনা ভীমেব কথায় 
অধাঁব হলেন না, ধৃ্টদাম্নেক উপব তীক্ষ£ বাণ ক্ষেপণ কবতে লাগলেন। 
ধদীদম্নের রথ ও সমস্ত অস্ত বিনষ্ট হ'ল, তখন ভীম তাঁকে নিজেব বথে তুলে 
নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আব কেউ আচারকে বধ কবতে পাববে না, তোমাব 
উপরেই এই ভাব আছে, অতএব শীঘ্র গুকে মাববার চেষ্টা কব। 

দ্রোণ ক্রুদ্ধ হযে ব্রহন্াস্ত প্রযোগ করলেন। বিশ হাজাব পাণ্চাল রথ, 
পাঁচ শ মৎস্য সৈন্য, ছ হাজাব স্জয সৈন্য, দশ হাজাব হস্তী এবং দশ হাজাব 
অশ্ব নিপাঁতিত হ'ল। এই -ময়ে 'িশ্বামত্র জমদিন ভবদ্বাজ গৌতম বাঁশচ্ঠ 
প্রভীত মহার্ষগণ আঁগ্নঠেবকে পুবোবতরঁ কবে সুক্ষমদেহে উপাস্থত হলেন। 
তাঁরা বললেন, দ্রোণ, তুমি অধর্মযুদ্ধ করছ, তোমাব মৃত্যুকাল উপাঁস্থত হযেছে। 
তুঁম বেদবেদাঙ্গাঁবৎ সত্যধর্মে নিবত ব্রাহমণ, এবৃপ ক্ূব কর্ম করা তোমার উচিত 
নয়। যাবা ব্রহমাস্তে অনাভজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহমাস্ত্র দিয়ে মারছ, এই 
পাপকর্ম আর ক'রো না, শনঘ্র অস্ত্র ত্যাগ কব। রঃ 

যুদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোণ বিষ্মনে যাঁধম্ঠিবকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বথামা 
হত হয়েছেন কিনা। দ্রোণের দৃঢ় বশবাস ছিল যে ভ্রিলোকেব এ*বর্ষের জন্যও 
যাঁধান্ঠর মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদ্ীবগ্ন হযে যুধাষ্ঠরকে বললেন, দ্রোণ যাঁদ 
আর অর্ধ দিন যুদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হবে। আমাদের 
রক্ষার জন্য এখন আপাঁন সত্য না ব'লে মিথ্যাই বলুন, জীবনরক্ষার জন্য মিথ্যা 
বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, মালববাজ ইন্দ্রবর্মাব অশ্বথামা নামে এক 
হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য মাঁথত কবাঁছল সেজন্য তাকে আম বধ করেছি। 
তার পর আমি দ্রোণকে বললাম, ভগবান, অশ্বখামা হত হয়েছেন, আপনি য্ধ 
থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উন আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ. আপাঁন 
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গোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোণকে বলুন যে অশ্বরথামা মবেছেন। আপাঁন বললে 
দ্রোণ আব যুদ্ধ কববেনু না। রঃ 

কৃষফেব প্ররোচনায়, ভীমের সমর্থনে, এবং দ্রোণবধের ভবিতব্যতা জেনে 
যুধিষ্ঠব সম্মত হলেন। তাঁব অসত্যভাষণেব ভয ছিল, জমলাভেবও আগ্রহ ছিল। 
[িতনি উচ্চস্ববে বললেন, 'অশ্বথামা হতঃ' _ অশ্বথামা হত হযেছেন, তাব পব 
অস্ফুটস্লনবে বললেন, 'ইতি কুঞ্জবঃ' __ এই নামের হস্তী। য্াধান্তবেব বথ পূর্বে 
ভীম থেকে চাঝু আঙুল উপবে থাকত, এখন মিথ্যা বলাব পাপে তাঁব ব্লাহনসকল 
ভাঁম স্পর্শ করলে। 

মহাদেব কথা শুনে প্রোণের ধাবণা জন্মোছল যে তান পাণ্ডবদেব 
নিকট অপবাধী হযেছেন। এখন [তিনি পদুন্রেব মত্যুসংবাদে শোকে আভভূত_ এবং 
ধূষ্টদাম্নকে দেখে উদাবগন হলেন, আব যুদ্ধ কবতে পাবলেন না।, এই সম্ত্ 
ধৃষ্টদ্যুম্ন _ যাঁকে দ্রুপদ প্রজদীলত আশ্ন থেকে দ্রোণবধের নিমিত্ত লাভ 
কবৌছলেন -_ একা সদৃড দীর্ঘ ধনূতে আাশীবিষতুল্য শব সন্ধান কবলেন। দ্রোণ 
সেই শব নিবাবণেব চেস্টা কবলেন, কিন্তু তাব উপয্য্তু অস্ত্র তাঁব স্মবণ হ'ল না। 
দ্রোণেব কাছে গিষে ভীম ধাঁবে ধীবে বললেন, যে হন ব্রাহমণগণ স্বকর্মে তুষ্ট 
না থেকে অস্তরশিক্ষা কবেছে, তাবা যাঁদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ'ত তবে ক্ষন্লিকূল ক্ষষ 
পেত না। এই সৈন্যরা নিজেব বাঁত্ত অনুসাবে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপাঁন 
অব্রাহমণেব বৃত্তি নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহ প্রাণী বধ করছেন, আপনার লজ্জা 
হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপাঁন অস্বধারণ ক'বে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আপান্ু 
জীবত আছেন, সেই পত্র আজ রণভূঁমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজৈর বাক্যে আপাঁন 
সন্দেহ করতে পারেন না। 

দ্রোণ শবাসন ত্যাগ ক'রে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দুরোধন, তোমরা 
যথাশান্ত যুদ্ধ কর, পান্ডবদের আব তোমাদের মঙ্গল হক, আম অস্ত ত্যাগ 
করলাম। এই ব'লে তিনি উচ্চস্বরে অশ্বথামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অস্ত্র 
রথের মধ্যে রেখে যোগস্থ হয়ে সর্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন। এই অবসর পেষে 
ধূন্টদ্যুম্ন তাঁর রথ থেকে লাঁফয়ে নামলেন এবং খড়গ নিয়ে দ্রোণের প্রাত ধাবিত 
হলেন। দুই পক্ষের সৈনারা হাহাকার ক'রে উঠল। দ্রোণ যোগমগন হয়ে মুখ 
[কাণ্চং উন্নত ক'রে নিমাঁলিতনেত্রে পরমপুরুষ বিফুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং 
ব্রহমস্বরূপ একাক্ষর ওমৃ-মল্ল স্মরণ করতে করতে ব্রহন্নলোকে যান্না করলেন। 
মৃত্যুকালে তাঁর দেহ থেকে 'দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উল্কার ন্যায় নিমেধমধ্যে 
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অন্তার্হত হ'ল। দ্রোণের এই ব্রহননলোকযান্না কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন _ 
কৃষ্ণ কূপ যুধিম্ঠর অজূুন ও সঞ্জয়। 

দ্রোণ রক্তান্তদেহে নিরস্ হযে রথে বসে আছেন দেখে ধৃষ্টদ্যম্ন তাব প্রাতি 
ধাবিত হলেন। 'দ্ুপদপুত্র, আচার্কে জাবিত ধরে আন. বধ ক'বো না" -_ 
উচ্চস্বরে এই ব'লে অন তাঁকে নিবাবণ করতে গেলেন, তথাপি ধম্টদ্যুম্ন 
প্রাণহশন দ্রোণের কেশ গ্রহণ কবে শিরশ্ছেদ কবলেন এবং খড়গ ঘার্ণত ক'বে 
[সংহনাদ করতে লাগলেন। তাব পব [তানি দ্রোণের মুণ্ড তুলে, নিষে কৌবব- 
সৈন্যগণেব সম্মুখে নিক্ষেপ কবলেন। 

দ্রোণেব মৃত্যুব পর কৌববসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুবদপক্ষেব বাজাবা দ্রোণেব 
দেহের জন্য বণস্থলে অন্বেষণ করলেন, ণকন্তু বহু কবন্ধেব মধ্যে তা দেখতে 
প্লেন না, ধন্টদ্যম্নকে আলিঙ্গন কবে ভীম বললেন, সূতপদত্র কর্ণ আব 
পাপী দূর্যোধন নিহত হ'লে আবাব তোমাকে আলিঙ্গন কবব। এই বলে ভীম 
হস্টচিত্তে তাল ঠুকে পাথবী কম্পিত করতে লাগলেন। 


॥ নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপর্বাধ্যায় ॥ 
২১। অশ্বঙ্থামার সংকল্প __ ধন্টদ্যুম্স-সাত্যকির কলহ 


দ্রোণেব মৃতুাব পব কৌরবগণ ভীত হযে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য 
কূপ দুর্ধোধন দুঃশাসন প্রভৃতি রণস্থল থেকে চ'লে এলেন। অশ্বথামা তখনও 
শিখস্ডী প্রভীতির সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। কৌববসৈন্যের ভঙ্গ দেখে তিনি 
দূর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে 
এবং কর্ণ প্রভীতিকে প্রকাতিস্থ দেখাঁছ না. কোন্‌ মহাবথ নিহত হযেছেন ? 
দূর্যোধন অশ্বর্থামার প্রশ্নেব উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষ, অশ্রপূর্ণ হ'ল। 
তখন কৃপাচার্য দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন। অশ্বর্থামা বাব বাব চক্ষ মণছে 
ক্রোধে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ ত্যাগ করার পর নাচাশয 
পান্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং ধর্মধৰজী নৃশংস অনার্য ষ্বধা্ঠব 
যে পাপকর্ম করেছে তা শৃনলাম। ন্যায়যুদ্ধে নিহত হওয়া দুঃখজনক নয়, কিন্তু 
সকল সৈন্যের সমক্ষে তার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আম মর্মান্তিক কষ্ট 
পাচ্ছি। নৃশংস দূরাত্মা ধূষ্টদ্যুম্ন শীঘ্রই এর দারুণ প্রতিফল পাবে! যে 
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মিথ্যাবাদী পান্ডব আচার্যকে অস্তত্যাগ কারয়েছে, আজ রণভূমি সেই যুধিম্ঠিরের 
রন্ত পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত 'পতার নিকট খণমুক্ত 
হ'তে পারি। আমাব কাছে যে অস্ত্র আছে তা পান্ডবগণ কৃষ্ণ ধৃজ্টদ্যুম্ন শিখুল্ডা 
বা সাত্যাক কেউ জানেন না। আমার 'িপতা নারাধণেব পূজা ক'রে এই ,অস্ম্ 
পেযোছলেন। অস্ত্দানকালে নারায়ণ বলেছিলেন, ব্রাহমণ, এই অস্ত সহসা প্রযোগ 
কববে না। শন্রুপংহাব না করে এই অস্ত নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত 
হবে না তা পূর্বে জানা যায না, যাবা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে কিন্তু 
বথ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'বে শবণাগত হ'লে এই মহাস্ত থেকে উদ্ধার পাওষা যায়। 
দূর্যোধন, আজ আম সেই নাবাধণাস্ত্র দিয়ে পান্ডব পাণ্তাল মৎস্য ও কেকযগণকে 
বিদ্রাবিত কবব। গুরুহতাকাবী পাপিম্ঠ ধূষ্টদ্যুম্ন আজ রক্ষা পাবে না। _ 

দ্রোণপনুত্রের এই কথা শুনে কৌববসৈন্য আশ্বস্ত হযে ফিবে এল, কবি 
শাবরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল । অশ্বথামা জলস্পর্শ ক'বে নারাধণাস্ম 
প্রকাশিত কবলেন। তখন সগজনে বায়ু বইতে লাগল, পৃথিবী কম্পিত ও 
মহাসাগব বিক্ষুব্ধ হ'ল, নদীত্রোত বিপরীতগামশ হ'ল, সূর্য মালন হলেন। 

কৌববশিবিবে তুমুল শব্দ শুনে যুধিম্ঠব অজনকে বললেন, দ্রোগাচার্যের 
নিধনের পব কোবববা হতাশ হযে বণস্থল থেকে পর্ালযেছিল, এখন আবার ওদের 
[ারযে আনলে কে? ওদেব মধ্যে ওই লোমহর্ষকব নিনাদ হচ্ছে কেনঃ অজন 
বললেন, অশ্বর্থামা গজনন করছেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হযেই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায হেষারন 
কবোছিলেন সেজন্য তাঁর নাম অশ্বর্থামা। ধ্টদ্যম্ল আমাব ,গনবুব কেশাকর্ষপ 
কবোছিলেন, অহ্বথামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপনি ধর্মজ হয়েও 
রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বাঁলিবধের জন্য রামের যেমন 
অকণীর্ত হয়েছে সেইবৃপ দ্রোণবধের জন্য আপনার চিরস্থায়ী অকণীর্ত হবে। 
এই পাণ্ডুপূত্র সবর্ধ্মসম্পন্ন, এ আমাব শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না- আপনার 
উপর দ্রোণেব এই 'ব*বাস 'ছিল। আপন অস্ত্রত্যাগী গুরুকে অধর্ম অনুসাবে 
হত্যা কারষেছেন, এখন যাঁদ পারেন তো সকলে মিলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করুন। 
যান সর্বভূতে প্রীতমান সেই আঁতমানুষ অশ্বখথামা পিতার কেশাকর্ষণ শুনে আজ 
আমাদের সংহার করবেন। আমাদের বয়সের আঁধকাংশই অতাঁত হযেছে, এখন 
যে অজ্পকাল অবশিন্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য বিকারগ্রস্ত হ'ল। যান স্নেহের 
জন্য এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে 
আমরা হত্যা করিয়োছ। হা, আমরা মহৎ পাপ করোছ! 


৪৬০ মহাভারত 


ভশমসেন ব্লুদ্ধ হযে বললেন, অর্জন, তুমি অরণ্যবাসণ ব্রতধাবী মান 
ন্যয় ধর্মকথা বলছ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ বাধান্ঠবের বাজ্য হবণ 
কবেছে, দ্রোপদীব কেশাকর্ষণ কবেছে, আমাদেব তের বসব নির্বাসিত করেছে, 
এখন. আমরা সেইসকল দযচ্কার্যেব প্রাতশোধ 'নিচ্ছি। তুমি ক্ষত্রধর্ম না বুঝে 
আমাদেব ক্ষতস্থানে ক্ষাব দিচ্ছ। তোমবা চাব ভ্রাতা না হয যুদ্ধ কবো না, আম 
একাই গদাহস্তে অশ্বগামাকে জয কবব। 

ধূষ্টদ্াম্ন অজর্নকে বললেন, ব্রাহয়ণদেব কার্য যজন যাজন অধাষন 
অধ্যাপন দান ও প্রাতিগ্রহ। দেণ তাব ক কবেছেন* তিনি স্বধর্ম ত্যাগ কবে 
ক্ষ্রিবৃত্ত নিযে অলৌকিক অস্বে আমাদেব ধংস কবাঁছলেন। সেই নণচ ব্রাহমণকে 
যাঁদ আমরা কুটিল উপাষে বধ ক'বে থাঁক তবে কি অন্যাঘ হযেছে» দ্রোণকে 
সঙ্খধবাব জন্নই যজ্ঞাগ্নি থেকে দ্ুপদপূত্রবপে আমাব উৎপাত্ত। সেই নৃশংসকে 
আম নিপাতিত কবোছ, তাব জন্য আমাকে আভনন্দন কবছ না কেন» তুমি 
জযদ্রথের মুণ্ড নিষাদেব দেশে নিক্ষেপ কবোছিলে, 'িন্তু আম দ্রোণেব মুণ্ড 
সেব,পে নিক্ষেপ কাব নি, এই আমাব দুঃখ । ভীম্মকে বধ কবলে যাঁদ অধর্ম না 
হয তবে দ্রোণেব বধে অধর্ম হবে কেন» অর্জন, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব মিথ্যাবাদী নন, 
আমিও অধার্মক নই, আমবা শিষাদ্রোহী পাপণীকেই মেবোছ। 

ধষ্টদ্যম্নের কথা শুনে অজর্ন বললেন, ধিক ধিক! যাাধন্ঠিবাঁদ, কৃষ্ণ, 
এবং আব সকলে লজ্জত হলেন। সাত্যাক বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই 
যে এই অকল্যাণভাষী নবাধম ধৃজ্টদঢম্নকে বধ করে? ক্ষদদ্রমত, তোমাব জিহবা 
আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা ক'রে তোমার উধর্তন 
ও অধস্তন সাত পুরুষকে তুমি নরকস্থ কবেছ। ভশম্ম নিজেই 'নিজেব ম'ত্যুর 
উপায় বলে দযোছিলেন, এবং তোমাব ভ্রাতা শিখণ্ডঈই তাঁকে বধ করেছে। তুমি 
যাঁদ আবাব এপ্রকাব কথা বল তবে গদাঘাতে তোমাব মস্তক চূর্ণ করব। 

সাত্যকিব ভর্খসনা শুনে ধৃষ্টদ্যম্ম হেসে বললেন. তোমাৰ কথা 
শুনোছ, ক্ষমাও কবোছি। সাত্যাক, তোমাব কেশান্র থেকে নখাগ্র পরন্তি নিন্দনশীষ, 
তথাঁপ আমার নিন্দা কবছ। সকলে বাবণ করলেও তুমি প্রাযোপাবস্ট 'ছিন্নবাহু 
ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ করেছিলে। তাব চেযে পাপকর্ম আর কি হ'তে পারে» 
ধূন্টদ্যম্নের তিরস্কার শুনে সাত্যাক বললেন, আম আর কিছু বলতে চাই না, 
তুম বধের যোগ্য, তোমাকে বধ কবব। 

সাত্যাক গদা নিয়ে ধষ্টদ্যুম্নের প্রাত ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের হীঞ্গতে 


দ্োোণপর্ব ৪৬১ 


ভঈমসেন সাত্যাঁককে জড়য়ে ধ'রে নিবস্ত কবলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে বললেন, 
নরশ্রেন্ঠ সাত্যাক, অন্ধক বৃফি ও পাণ্চাল ভিন্ন আমাদেব মিত্র নেই। আপনাবা, 
আমরা এবং ধন্টদ্যুম্ন সকলেই পরস্পবেব মিত্র, অতএব ক্ষমা কবুন। ধচ্টদ্যুম্ন 
সহাস্যে বললেন. ভম, শিনির পৌন্রটাকে ছেডে দাও, আমি তীক্ষ শরেব আঘাতে 
ওর ক্লোধ, যুদ্ধে ইচ্ছা আব জীবন শেষ কবে দেব, ও মনে কবেছে আম 
ছন্নবাহু ভূবিশ্রবা । 

সাত্যকি ও ধূষ্টদ্যুম্ন বৃষেব ন্যায গন করতে লাগলেন, তখন কৃষ্ণ ও 
যুধাষ্ঠর অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন। 


২২। অশ্বথামার নারায়ণাস্্ মোচন 
(পণ্চদশ দিনের যুদ্ধান্ত ) 


প্রলয়কালে যমেব ন্যায় অশ্বথামা পান্ডবসৈন্য সংহাব করতে লাগলেন। 
তাঁব নারাষণাস্ত থেকে সহস্র সহম্্র দীপ্তমুখ সপপেবি ন্যায বাণ এবং লৌহগোলক 
শতঘ্নী শুল গদা ও ক্ষুবধার চক্র নির্গত হ'ল, পশ্ডিবসৈন্য *ুণবাশির ন্যায দগ্ধ 
হ'তে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশূন্য হযে পালাচ্ছে এবং অজুন উদাসীন হযে 
আছেন দেখে যাুধান্ঠিব বললেন, ধজ্টদ্যুম্ন, তুমি পাণ্চাল সৈন্য নিষে পালাও, 
সাত্যকি, তুমি বৃফি-অন্ধক সৈন্য নিযে গৃহে চলে যাও: ধন্ত্মা বাসুদেব ধা 
কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলছি-_-যুদ্ধ ক'বো না, আম 
দ্রাতাদের সঙ্গে আঁশ্নপ্রবেশ কবব। ভীম্ম ও দ্রোণ রূপ দুস্তব সাগব পার হযে 
এখন আমরা অশ্বথামা রূপ গোষ্পদে নিমাঁজ্জত হব। আঁম শুভাকাওক্ষী আচার্যকে 
নিপাঁতিত কারযৌছ, অতএব অজর্থনেব ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোণ যুদ্ধে অপটন 
বালক আভমন্যুকে হত্যা করিয়েছেন: দ্যুতসভাষ নিগৃহীত দ্রোপদীর প্রশ্ন শুনে ' 
নীরব ছিলেন; পাঁরশ্রা্ত অজর্নকে মাববাব জন্য দূর্যোধন যখন যুদ্ধে যান 
তখন হাঁনই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বেধে দিয়োছিলেন, রহমাস্মে অনাঁভজ্ঞ পাণ্টাল- 
গণকে হীন ব্রহন্াস্ত্র দিযে নিপাঁতিত করেছিলেন; কৌববগণ যখন আমাদের 
নির্বাসত করে তখন হান আমাদের যুদ্ধ ফবতে দেন নি, আমাদের সঙ্গে বনেও 
যান নি। আমাদের সেই পরম সূহ্‌ৎ দ্রোণাচার্য নিহত হযেছেন, অতএব আমরাও 
সবাম্ধবে প্রাণত্যাগ করব। 


৪৬২ মহাভারত 


কৃ সত্ব এসে দুই হাত তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শ'ঘ্র 
অস্বত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্তর নিবারণের এই উপায়। ভীম 
বললেন, কেউ অস্তত্যাগ করো না, আমি শরাঘাতে অশ্বরামার অস্ত্র নবারিত 
করব। এই বলে তান রথারোহণে অশ্বথামার দিকে ধাঁবত" হলেন। অশবথামাও 
হাস্যমুখে অভিভাষণ ক'রে অনলোদ্‌গারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন। 

পান্ডবসৈন্য অস্ত পাঁরত্যাগ করে হস্তাঁ অশ্ব ও বথ থেকে নেমে পড়ল, 
তখন অশ্বামার নারায়ণাস্তর কেবল ভীমের দকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও 
অজ্ন সত্ব রথ থেকে নেমে ভীমেব কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
পাণ্ডুপূত্র, এ কি করছেন? বাবণ করলেও যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন ৮ 
যাঁদ আজ জয়ী হওযা সম্ভবপব হ'ত তবে আমবা সকলেই যুদ্ধ কবতাম। 
র্ঘুন, পাশ্ডবপক্ষেব সকলেই বথ থেকে নেমেছেন। এই বলে কৃষ্ণ ও অজন 
সবলে ভশমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেডে নিলেন। ভীম ক্রোধে 
রন্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায নিঃ*বাস ফেলতে লাগলেন, নারাধণাস্লও নিবৃত্ত হ'ল। 

হতাবাশিষ্ট পাণ্ডবসৈন্য আবাব যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দূর্যোধন 
বললেন, অশ্বর্থামা, আবার অস্ত্র প্রযোগ কব। অশ্বথামা বিষণ্ন হযে বললেন, রাজা, 
এই নাবায়ণাস্ত দ্বিতীয়বার প্রযোগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ 
পান্ডবগণকে এই অস্ত্র নিবাবণেব উপাষ বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শব্রু ধ্বংস 
হ'ত। তখন দৃর্ধোধনেব অনুরোধে অ*্বখামা অন্য অস্ত নিষে আবার যুদ্ধে 
স্মবতীর্ণ হলেন এবং ধৃ্টদ্যুম্ন ও সাত্যাককে পরাস্ত ক'রে মালববাজ স্দদর্শন. 
প্রবংশীয় বৃদ্ধক্ষত্র ও চোদ দেশের যূবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি 
অজনের দিকে ভয়ংকর আশ্নেযাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, অজুন ব্রহ্নাস্ম প্রয়োগ 
ক'রে অশ্বর্থামার অস্ব ব্যর্থ ক'রে 'দলেন। 

এই সময়ে 'স্নগ্ধজলদবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদৃশ মহার্ষ 
ব্যাস আবির্ভীত হলেন। অশ্বখামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান, 
আমার অস্ব মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষ্কার্জুনের মায়ায় না দৈব ঘটনা এমন তন? 
কৃষ ও অজুন মানুষ হযে আমার অস্ত্র থেকে কি ক'রে নিস্তার পেলেন ? 

ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার দ্বারা জগৎ মোহত ক'রে 
কৃফরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-ধাঁষ জন্মোছিলেন, 
অজন সেই নরের অবতার। অশ্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছে। কৃষ্ণ 
অজ€ঙন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ, 


দ্োোশপর্ব ৪৬৩ 


যুগে যুগে কৃফধাজুন শিবালজ্গের পূজা করেছেন, তুমি শিবপ্রাতমার পুজা করেছ। 
কৃ রুদ্বের ভন্ত এবং রুদ্র হ'তেই তাঁর উৎপাস্ত। 

ব্যাসের বাক্য শুনে অশ্বথথামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের 
প্রাত শ্রদ্ধাবান হলেন। তিনি রোমাশ্সিতদেহে মহার্ধ ব্যাসকে আভবাদন* করে 
'কৌববগণেব নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুদ্ধ শেষ হ'ল। 


৩ । মহাদেবেন্ মাহাত্ম্য 


ব্যাসদেবকে দেখে অর্জুন বললেন, মহামুান, আমি যুদ্ধ করবাব সময 
দেখেছি এক অশ্নপ্রভ পূবুষ প্রদীপ্ত শুল নিযে আমার আগে আগে -্চ্ছন, 
এবং যে 'দ্‌কে যাচ্ছেন সেই দিকেই শরুরা পবাভূত হচ্ছে। তাঁর চধণ ভূঁমিস্প.” 
কবে না, তিনি শুলও নিক্ষেপ কবেন না, অথচ তাঁব শূল থেকে সহম্্র সহম্র শূল 
নির্গত হয়। তাঁব প্রভাবেই শত্রু পবাভিত হয, িল্তু লোকে মনে করে আমিই 
পবাভূত কবোছ। এই শৃলধাবী সূর্যসান্ভ পুরুষশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন। 

ব্যাস বললেন. অর্জন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ । তান প্রজাপাঁতগণের 
প্রধান, সর্বলোকেশ্বব, ঈশান, শিব, শংকব, ব্রিলোচন, রুদ্র, হব, স্থাণু, শম্ভু, 
স্বযম্ভু, ভূতনাথ, বিশ্বেশবব, পশপতি, সর্ব, ধূজাট, ব্ষধযজ, মহেশবর, নাক, 
রযম্বক। তাৰ বহু পাঁরষদ আছেন, তাঁদের নানা বৃপ-_-বামন, জটাধাবী, মুশ্ডিত- 
মস্তক, মহোদর, মহাকায, মহাকর্ণ, বিকৃতমৃখ, বিকৃতচরণ, বিকৃতকেশ। তিনিই 
যুদ্ধে তোমাব আগে আগে যান। তুমি তাঁর শবণাপন্ন হও। পূবাকালে প্রজাপাতি 
দক্ষ এক যজ্ঞ করৌছলেন, মহাদেবেব ক্লোধে তা পন্ড হয। পাঁরশেষে দেবতারা 
তাঁকে প্রণিপাত ক'রে তাঁব শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁব জন্য বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ 'না্ট 
ক'রে দিলেন। তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। পূুরাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও 
বিদ্যুল্মালী নামে তিন অসর ব্লহন্ার নিকট বব পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ তিন বিমানে 
আকাশে ঘুরে বেড়াত। এই বিমানের একাট স্বর্ণময়, আর একটি রজতময়, আর 
একাঁট লোৌহময়। এই ব্রিপুরাসূবেব উপদ্রবে পণীড়ত হয়ে দেবতারা মহাদেবের 
শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ত্রিশলের আঘাতে সেই ন্রিপুর বিনম্ট করলেন। সেই 
সময়ে ভগবত উমা পণ্টাশখাযুস্ত একটি বালককে কোলে 'নিয়ে দেবগণকে 'জিজ্ঞাসা 
করলেন, কে এই বান্রকঃ ইন্দ্র অসয়াবশে বালকের উপর বনত্রপ্রহার করতে গেলেন, 
মহাদেব ইন্দ্রের বাহ্‌ স্তম্ভিত ক'রে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহন্না মহেশ্বরকে 
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শ্রেষ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও বদ্র ও উমাকে প্রসন্ন কবলেন। তখন ইন্দ্রের 
বাহ্‌ পূর্ববৎ হ'ল। পাশ্ডুনন্দন, আম সহস্র বংসবেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা 
করতে পাবি না। বেদে এর শতরাীদ্রয স্তোন্র এবং অনন্তরদদ্র নামে উপাসনামন্ত 
আছে" জফযদ্রথবধের পূর্বে তুমি কৃষেব প্রসাদে স্বগ্নযোগে এই মহাদেবকেই 
দেখোঁছলে। কৌন্তেয, যাও, যুদ্ধ কর, তোমার পবাজয হবে না, মল্তী ও রক্ষক 
রূপে স্বয়ং জনার্দন তোমাব পাবে রয়েছেন। 


কর্ণপর্ব 


১। কর্ণের সেনাপতিত্বে আভষেক 


প্রোণপটত্র অশ্বখামা মনে কবোছলেন যে নাবাষণাস্টা দ্বাবা সমস্ত 
পাণ্ডববাহিনী ধংস কববেন। তাঁব সে সংকল্প ব্যর্থ হ'ল। সধ্ধ্যাকালে দুখোধন 
যুদ্ধাববাতব আদেশ দিযে নিজ শিবিরে ফিবে এলেন। তিন কোমল আস্তবণবদুত্ত 
সুখশয্যয উপাঁবন্ট হযে স্বপক্ষীয মহাধনূরধবগণকে মধ্ববাক্যে অনুনয কবে 
বললেন, হে বাঁদ্ধমান বাজগণ, আপন।বা আঁবলম্বে নিজেব নিজেব মত বলা, 
এ অবস্থা আমাব কি কৰা উচিত । ও 

দূর্যোধনেব কথা শুনে বাজাধা যুদ্ধস.স৬ক নান।প্রকাব ইঙ্গিত কবলেন। 
অশ্বথামা বললেন, পঁণ্ডিতগণেব মতে কার্ধাসাদ্ধবৰ উপাষধ এই চাবাঁট-_ কার্যে 
অনুবাগ, উদ্যোগ» দক্ষতা ও নীতি, কিন্তু সবই দৈনেব অধখন। আমাদেব পক্ষে 
যেসকল অননবন্ত উদ্যোগী দক্ষ ও নীতিজ্ঞ দেবতুণ্য মহাবথ ছিলেন তাঁবা হত 
হয়েছেন; তথাপি আমাদেব হতাশ হওয়া উঁচত নয. কারণ উপযনুন্ত নীতিব প্রযোগে 
দৈবকেও অনুকূল করা যায। আমবা কর্ণকে সেন।পাঁতি ক'বে শন্রুকুল মাঁথত 
কবব। হান মহাবল, অস্বাবশাবদ, যুদ্ধে দূধর্ষ, এবং কৃতান্তের ন্যায অসহনশয় ॥ 
ইনিই যুদ্ধে শব্রুজম কববেন। | 

দূর্যোধন আশ্বস্ত ও প্রীত হযে কর্ণকে বললেন, মহাবাহু, আম ভোম।র 
বীর্য এবং আমার প্রাত সৌহার্দ জাঁন। ভ৭ম্স আব দ্রোণ মহাধনূর্ধব হ'লেও 
বৃদ্ধ এবং ধনঞ্জযেব পক্ষপাতী ছিলেন, তোমাব কথাতেই আম তাঁদেব সেনাপাঁতির 
পদ 'দিযেছিলাম। তাঁবা নিহত হযেছেন, এখন তোমাব তুল্য অন্য যেদ্ধা আম 
দেখাঁছ না। তুঁন জষ হবে তাতে আমাব সন্দেহ নেই, অতএব তুম আমাব সৈন্য-' 
চালনাব ভাব নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপাঁতত্বে অভিযিন্ত কর। সতপত্র, তুমি 
সম্মুখে থাকলে অজ;্ন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, মহাবাজ, আমি 
পুত্রসমেত পাণ্ডবগণ ও জনার্দনকে জঘ কবব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, আম তোমাৰ 
সেনাপাঁতি হব; ধ'রে নাও যে পাণ্ডবরা পবাঁজত হযেছে। - 

তাব পর দুরোধন ও অন্যান্য রাজাবা ক্ষৌমবস্ত্রে আচ্ছাদিত তাগ্রমষ আ।সনে 


৩০ 
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কর্ণকে বসালেন, এবং জলপর্ণ স্বর্ণময় ও মূন্ময় কুম্ভ এবং মাঁণম.স্তাভীষিত 
গত্রদল্ত, গণ্ডারশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃঙ্গে নার্মত পানর দ্বারা শাস্নীবাধ অনুসারে 
আভাঁষস্ত করলেন। বাঁন্দগণ ও ব্রাহমণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ সূর্য যেমন ডাঁদত 
হয়ে,অন্ধকার নম্ট করেন, আপাঁন সেইবূপ পান্ডব ও পাণ্ালগণকে ধ্বংস করুন। 
পেচক যেমন সর্ষের প্রখর রশ্মি সইতে পাবে না, কৃষ ও পাণ্ডবরাও সেইরূপ 
আপনার শরবস্ত্রণ সইতে পারবেন না। বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় 
শান্ডব ও পাণ্টালগ্ণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না। 


২ অশ্বথামার পরাজয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ) 


পবাদন সূর্যোদয় হ'লে কর্ণ যুদ্ধসঙ্জাব আদেশ দিলেন। তখন হস্ত 
অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। 
কর্ণ শঙ্খধান করতে করতে যুদ্ধযাত্রা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত 
এবং বহু ধনু তৃণীব গদা শতঘ্যী শান্ত শুল তোমর প্রভাতি অস্ত্র সমান্বত। 
রথধৰজের উপর লা্নাস্বরূ্প গজবন্ধনবজ্জু ছিল। বলাকাবর্ণ চাব অশ্ব সেই 
রথ বহন ক'রে নিয়ে চলল। কর্ণ মকবব্যহ রচনা ক'রে স্বযং তার মুখে রইলেন 
এবং শকুনি, তৎপূত্র উল্‌ক, অশ্বথামা, দুূর্যোধনাদ, নারায়ণণী সেনা সহ কৃতবর্মী, 
ত্রিগর্ত ও দাঁক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশীয় বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, 
সহন্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ সুষেণ, এবং বিশাল বাহিনী সহ" রাজা 
চিন্র ও তাঁব ভ্রাতা চিত্রসেন সেই ব্যুহের 'বাভন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন। 

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে যাঁধান্ঠর অজুনকে বললেন, মহাবাহর, 
কৌরববাহনীব শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা অবাঁশন্ট আছেন। 
সৃতপাত্র কর্ণই ও পক্ষের একমাত্র মহাধনদূর্ধর, তাঁকে বধ ক'রে তুমি বিজযী হও। 
যে শল্য দ্বাদশ বংসর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ নিহত হ'লে উদ্ধৃত হবে, 
এই বুঝে তুমি ইচ্ছামত ব্যহ রচনা কর। তখন অজরন অর্ধচন্দ্রবূহ রচনা করলেন, 
তাঁর বাম পাশ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদ্যুম্ন, এবং মধ্যদেশে য্ীধান্তর ও তাঁর 
পশ্চাতে অজ্জন নকুল সহদেব রইলেন। দুই পাণ্সালবীর যুধামনায ও উত্তমোজা 
এবং অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যহের উপযুস্ত স্থানে অবস্থান করলেন। 


কর্ণপর্ব ৪৬৭ 


দুই পক্ষে শঙ্খ ভেরী পণব প্রভাত রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাজ্ক্ষী 
বীরগণ 'সিংহনাদ করতে লাগলেন । অশ্বের হা, হস্তীর বৃংহিতধবান, এবং 
রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে সর্ব দক নিনাঁদত হ'ল। গজাবোহী ভীমসেন ও কুলৃত 
দেশের রাজা ক্ষেমধূর্ত সসৈন্যে পরস্পরকে আব্মণ করলেন। ক্ষেমধার্তি ভীমের 
গদাহাতে নিহত হলেন। কর্ণের সঙ্গে নকুল, অশ্বর্খামার সঙ্গে ভীম, কেকষদেশীয় 
বন্দ অনুবিন্দে সঙ্গে সাত্যাক, অজনপাত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে আঁভসাববাজ 
চিত্রসেন, যুধিকত্ঠরপূনত্র প্রাতাঁবন্ধ্যের সঙ্জো চিত্র, দুর্যোধনেব সঙ্গে শ্যাধান্যির, 
সংশপ্তকগণের সঙ্গে অন, কৃপাচার্যের সঙ্গে ধম্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে খন্ডন, 
শল্যেব সঙ্গে সহদেবপাত্র শ্রুতসেন, এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সহদেব ঘোব যদ্ধ 
কবতে লাগলেন। রী 

সাত্যাকর শরাঘাতে অন্াবন্দ এবং আসর আঘাতে বন্দ নিহত হলে । 
শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে চিন্রসেনেব মস্তক ছেদন কবলেন। প্রাতিবিন্ধ্যের তোমবের 
আঘাতে চিত্র নিহত হলেন। ভীমেব প্রচণ্ড বল এবং অশবখামাব আশ্চর্য অস্বরশিক্ষা 
দেখে আকাশচারী িম্ধ চাবণ মহার্ষ ও দেবগণ সাধু সাধূ বলতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বরথামা ও ভীম পবস্পবেব শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ 
নিজ রথের মধ্যে প'ড়ে গেলেন, তাঁদের সারাঁথবা বথ সব্রয়ে নিষে গেল। 

কিছুক্ষণ পবে অশ্বথামা পূুনর্বার রণভূমিতে এসে অজর্নকে যুদ্ধে 
আহ্বান করলেন। অন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ কবাছলেন। কৃ 
অশ্বথামার কাছে রথ িষে গিয়ে বললেন, অশ*বথামা, আপানি স্থিব হয়ে অস্যপ্রহার 
করুন এবং অজরনেব প্রহার সহ্য কবুন, উপজশবীদের ভর্তীপন্ড শোধ করবার 
এই সময (১)। রাহনণদের বাদানুবাদ সুক্ষন, কিন্তু ক্ষত্রষেব জযপরাজয স্থল 
অস্ত্রে সাধিত হয। আপাঁন মোহবশে অজরুনের কাছে যে সংকাব চেয়েছেন তা 
পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। “তাই হবে? _ এই ব'লে অ*্বথামা অনেক- 
গুল নারাচ নিক্ষেপ কবে কৃ ও অজর্নকে বিদ্ধ করলেন। অজর্নও তাঁর 
গান্ডীব ধনু থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। কলিঙ্গ বঙ্গ অঙ্গ ও 
নিষাদ বীবগণ এঁরাবততুলা হস্তীর দল 'নয়ে অজনের প্রাতি ধাবিত হলেন, কিন্তু 
বিধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। 

অশ্বথামার লোহময় বাণের আঘাতে কৃষ্ণ ও অর্জন রন্তান্ত হলেন, লোকে 


(১) অর্থাৎ যুদ্ধ ক'রে আপনার অন্নদাতা কৌরবদের খণ শোধ করুন। 


৪৬৮ মহাভারত 


মনে করলে তাবা নিহত হয়েছেন। কৃ্ণ বললেন, অন, তুমি অসাবধান হয়ে 
আহ কেন, অশ্বরথামাকে বধ কব। প্রাতকাব না কবলে ব্যাধ যেমন কম্টকব হয, 
অশ্বখ।মাকে উপেক্ষা কবা সেইব্‌প বিপজ্জনক হবে। তখন অন সাবধানে 
শবক্ষেপণ ক'বে অশ্বখামাব চন্দনচাত দুই বাহু বক্ষ মস্তক ও উবুদ্বষ বদ্ধ 
কঝলেন। অশ্বখাগাব বথেব অশবসকল আহত হযে বথ নষে সবেগে দৃবে চলে 
গেল। অজনেব শবাঘাতে আভভূত ও নিবৃৎসাহ হযে অ*বথামা আব যুদ্ধ কবতে 
ইচ্ছা কবলৈন না. কৃষ্কাজ:নের জয হযেছে জেনে কর্ণেব সৈন্যমধ্যে প্রবেশ কবলেন। 





৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ _- রণভুঁমির ভীষপতা 
(ষোড়শ দিনেন আবও বদ্ধ) 


মগধরাজ দণ্ডধাব পাণ্ডবসেনাব উত্তৰ দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাতি 
বিনন্ট করছিলেন। আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ বথ 'ফাঁবষে নিষে অজর্নকে বললেন, 
বাজা দণ্ডধাব অস্ব্রাবদ্যায ও পবারুমে ভগদত্রেব চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁব হস্তঈও 
বিপক্ষসেনা মদর্ন কবে। অতএব তুমি মাগে তাঁকে বধ ক'বে তার পব সংশস্তকদেব 
সঙ্গে যুদ্ধ ক'বো। এই বলে কৃষ্ণ অজ্নের বথ দশ্ডধাবেব কাছে নিয়ে গেলেন। 
দণ্ডধার তখন শবাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহাব কবাঁছলেন, তাঁব হস্তীঁও চবণ ও 
শুণ্ডের প্রহাবে বথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন কবাছল। অর্জন ক্ষুবধাব তিন বাণে 
দণ্ডধাবেব বাহুদ্ধব ও মস্তক ছেদন কবলেন এবং হস্তী ও হাস্তচালককেও 
নিপাঁতিত করলেন। মগধবাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড হস্তিপৃন্টঠে এসে 
কৃষ্ণাজনকে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু তিনিও অজরনেব অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু 
ছন্নমুণ্ড হলেন। তার পবৰ অজর্ন ফরে িষে পনর্বাব সংশপ্তকদেব বধ কবতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন, তুমি খেলা কবছ কেন, সংশ্তকদের বিনষ্ট ক'বে 
কর্ণবধে ত্বরান্বিত হও। 

অজর্ন অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে বধ কবলেন (১)। শবক্ষেপণ অজ্নেব 
ক্ষিপ্রতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তাব পব [তিনি রথেব শ্বেতবর্ণ চার 
অশব চাঁলত করলেন। হংস যেমন সবোববে যায় সেইবৃপ অশ্বগাঁল শব্রুসৈন্যমধে। 
প্রবেশ করলে। সংগ্রামভীম দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দুর্যোধনেব জন্যই 


(১) কিন্তু এব পবেও সংশস্তকবা যুদ্ধ কবেছে। 


কণপর্ব ৪৬৯ 


পাঁথবীব রাজাদের এই ভীবণ ক্ষব হচ্ছে। দেখ, চতুর্দকে ক্বর্ণভাষত ধনুবণণ 
তেমব প্রাস চর্ম প্রীত [িকণর্ণ হযে রষেছে, জযাভলাষণী অস্ত্রধারী যোদ্ধাবা 
প্রাণহীন হযে প'ড়ে আছে, কন্তু তাদেব জশীবতের ন্যায দেখাচ্ছে। বাবর্গণেব 
কুণ্ডলভাঁবত চন্দ্রবদন এবং শমশ্রুমান্ডিত মৃখমণ্ডলে যুদ্ধস্থল আবৃত হটযছে, 
ভূমিতে শোণিভেব কর্ম হযেছে, চাঁবাদকে জণাবত মানুষ কাতব শব্দ কবছে। 
আত্মীখবা অস্ত্র, ত্যাগ ঝ'বে সবোদনে জলসেক কবে আহতদেব পাঁরচ্যনু কবছে। 
কেউ কেউ মৃত ববগ্ণকে আচ্ছাদত ক'বে আবাব যুদ্ধ কৰবতে যাচ্ছে, কেউ কেউ 
অচেতন প্রিষ বম্ধকে আঁলং্গন ববছে। অজরুন, তুমি এই মহাযুদ্ধে যে বর্ম 
কবেছ তা তোমাবই অথবা দেববাজেবই যোগ্য। 


৪। পাণ্ড্যরাজবধ -_ দুঃশাসনের পরাজয় 
(ষোড়শ দিনেব আবও যুদ্ধ) 


লোকবিশ্রুত বাবশ্রেম্ঠ পাণ্ড্যবাজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। ই'ন 
ভগক্ম দ্রোণ কর্ণ অর্জুন কৃষ্ণ প্রভাতি মহাবথগণকে নিজেব সমকক্ষ মনে কবতেন না, 
ভীঁম্ম-দ্রেণেব সঙ্গে নিজেব তুলনা সইতে পাবতেন না। এই মহাধনবান সর্বাম্ত- 
বিশাবদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তেব ন্যায বর্ণেব সৈন্য বধ করছিলেন। অশ্বথামা 
ভাব কাছে গিষে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহনান কবলেন। দন্বজনে তুমুল যুদ্ধ 
হ'ল। আট গবুতে টানে এমন আটখানা গাঁড়তে যত অস্ত ধবে, অশ্বথামা তা 
চাব দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ কবলেন। দ্রোণপুত্রেব সেই বাণবর্ষণ বায়ব্যাস্বে অপস!ঁবত 
কবে পাশ্ড্যবাজ আনন্দে গর্জন করতে লাগলেন। অশবখামা পাণ্ড্ের রথ অশ্ব 
/সাবাঁথ এবং সমস্ত অস্ত্র বিনস্ট কবলেন, কিন্তু শত্রুকে আয়ভ্তিতে পেঘেও বধ 
কবলেন না। এই সমযে একটি চালকহণখন সুসঁজ্জত বলশালী হস্তী সবেগে 
পাণ্ড্যবাজেব কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্বতশৃঙ্গে ওঠে, গজয্‌দ্পপটু 
পাণ্ড্য সেইবৃপ সেই মহাগজেব পৃষ্ঠে চ'ডে বসলেন এবং সিংহনাদ ক'বে অশবথামাব 
প্রীত একাট তোমর নিক্ষেপ কবলেন। তোমবেব আঘাতে অশ্বখামার মণিমুস্তভীবিত 
ণাকরীট বিদীর্ণ হযে ভূপাতিত হ'ল। তখন অশ্বথামা পদাহত সর্পেব ন্যাম কৃদ্ধ 
হযে শরাঘাতে হস্তীব পদ ও শুণ্ড এবং পাণ্ড্যরাজেব বাহ ও মস্তক ছেদন 
করলেন, পান্ডের ছয অনুচরকেও বধ করলেন। 


৪৭০ মহাভারত 


॥ .. পাশ্রাজ নিহত হ'লে কৃষ্ণ অজ্নকে বললেন, আমি যুধিষ্ঠির ও 
অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখাঁছ না, ওঁদকে কর্ণ প্রজবলিত আঁ্নর ন্যায় যুদ্ধে উপাস্থত 
হয়েছেন, অশ্বথামাও সঞ্জষগণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অশ্ব রথ পদাতি 
মর্দন করছেন। অজণন বললেন, হৃষীকেশ, শীঘ্র বথ চালাও। 

কোৌরব ও পান্ডবগণ যুদ্ধে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ 
পুন্ড্র মগধ তাম্নীলপ্ত মেকল কোশল মদ্রু দশার্ণ নিষধ ও কাঁলঙ্গ দেশেব গজযুদ্ধ- 
[বশাবদ যোদ্ধারা পাণ্টালসৈন্যের উপব অস্ব্রর্ষণ কবতে লাগলেন। সাত্যকি 
নাবাচেব আঘাতে বঞ্গবাজকে হস্ত থেকে নিপাতিত কবলেন। নকুল অর্ধচন্দ্ 
বাণে অঙ্গরাজপুন্রেব মস্তক ছেদন কবলেন। পাণ্ডবগণেব বাণবর্ষণে 'বিপক্ষেব 
বহু হস্তী নিহত হ'ল। সহদেবের শবাঘাতে দুঃশাসন জ্ঞানহশন হযে প'ড়ে গেলেন 
তাঁব সাবাঁথ অত্যন্ত ভীত হযে রথ নিষে পালয়ে গেল। 


৫&। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় __ যঘৎস, প্রভৃতির যুদ্ধ 


(যোড়শ দিনেব আরও যুদ্ধ) 


নকুল কৌববসেনা মথন কবছেন দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। 
নকুল সহাস্যে তাঁকে বললেন, বহুদিন পরে দেবতাবা আমাব উপর সদয হযেছেন, 
তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপী, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহেব মূল, 
আজ তোমাকে সমরে বধ ক'রে কৃতার্থ ও বিগতজবর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বার, 
আগে তোমার পৌবুষ দেখাও তার পব গর্ব কবো। বৎস, বীরগণ কিছু না বলেই 
যথাশান্ত যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কব, আমি তোমাব দর্প চূর্ণ কবব। তাব পর 
নকুল ও কর্ণ পরস্পবেব প্রীত প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য 
শরাঘাতে নিপীড়ত হযে দূরে সরে গিষে দর্শকের ন্যায় দাঁড়যে রইল। কর্ণের 
বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছাধাময হ'ল। কর্ণ নকুলের চার অশ্ব, রথ 
পতাকা গদা খড়গ চর্ম প্রভীত বিনম্ট করলেন, নকুল রথ থেকে নেমে একটা 
পাঁরঘ 'নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পাঁরঘও নম্ট হ'ল, তখন নকুল 
ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ 
ধন নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলেছিলে, এখন 
বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দৌখ! বংস, তুমি বলবান কৌরবদের 


কর্ণপর্ব ৪৭১৯ 


সঙ্গে যুদ্ধ করো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রো; আমার কাছে 
পরাজয়ের জন্য লাঁজ্জত হয়ো না। মাদ্রীপূত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণাজিনর 
কাছে যাও। বীব ও ধর্মজ্র কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুল্তীর' 
অনুরোধ স্মবণ ক'বে মীন্ত দিলেন। দুঃখসন্তপ্ত নকুল কলসে বুদ্ধ সপ্পে্ ন্যায় 
নিঃ*বাস ফেলতে ফেলতে যুধিষ্ঠবের কাছে গিষে তাঁব রথে উঠলেন। কর্ণ তখন 
পাণ্টালসৈন্যদের ।দকে গেলেন। 'িকছুক্ষণ যুদ্ধেব পব পাণ্ালসৈন্যা বধবস্ত হ'ল, 
হতাবশিস্ট পাণ্ালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের 'পছনে ধাঁবত 
হলেন। 

বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাষ্ট্রপূত্র যুযুৎসু পাণ্ডবপক্ষে যোগ 'দয়োছলেন (১)॥ 
তিনি দুর্যোধনের বিশাল বাহনী মথন কবছেন দেখে শকুনিপূত্র উলূক তাঁকে 
আক্রমণ করলেন। যুযুংসৃব অশব ও সাবাঁথ 'িনম্ট হ'ল, তিনি অন্য "রথে উঠলেন॥ 
বিজয় উলুক তখন পাণ্চাল ও সংঞ্জয়গণকে বধ করতে গেলেন। 


দুর্যোধনদ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানীকেব অ*্ব রথ ও সাবাঁথ বিনষ্ট 
করলেন, শতানীক ভগ্ন বথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে 
শ্রুতকর্মাবও অশ্ব বথ সারাথ 'বনম্ট হ'ল। তখন বথহান দুই বীব পবস্পরকে 
দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন। " 

ভনমের পত্র সৃতসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। শকুনিব শরাঘাতে 
সূতসোমের অশ্ব সাবাঁথ রথ ও ধনু প্রভৃতি নষ্ট হ'ল, সৃতসোম তখন ভূমিতে 
নেমে যমদশ্ডতুল্য খড়গ ঘোরাতে লাগলেন। তিনি চতুর্দশ, প্রকার মণ্ডলাকারে 
বেগে বিচবণ ক'বে ভ্রান্ত উদ্ভ্রান্ত আবদ্ধ আপ্লূত বিপ্লত সৃত সম্পাত সমুদীর্ণ 
প্রভৃতি গতি দেখালেন। শকুনি তীক্ষ! ক্ষুবপ্রেব আঘাতে সূতসোমের খড়গ 
দ্বখন্ড করলেন, সুতসোম তাঁব হম্তধৃত খড়ুগাংশ নিক্ষেপ ক'রে শকুনির ধনু 
ছেদন করলেন। তার পর শকুন অন্য ধনু নিষে পাণ্ডবসৈন্যের আঁভমুখে ধাঁবত 
হলেন। 

কৃপাচার্যের সঙ্গে ধন্টদ্যুম্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কৃপেব শবাঘাতে আহত ও 
অবসন্ন হয়ে ধৃজ্টপ্যুম্ন ভীমের কাছে চ'লে গেলেন, তখন কৃপ শিখন্ডীকে আৰ্রমণ 
করলেন। বহক্ষণ যুদ্ধের পর 'শিখন্ডী শরাঘাতে মৃর্ছঘত হলেন, তাঁর সারাথ 
রণভূমি থেকে সত্বর রথ সরিয়ে নিয়ে গেল। 


(১) ভীজ্মপর্ব ৬-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৪৭২ মহাভারত 
৬। পান্ডবগণ্থের জয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধান্ত) 


কৌরবসৈন্যেব সঙ্গে ন্রিগর্ত শাবি শাল্ব সংশপ্তক ও নাবাযণ সৈন্যগণ, 
এবং ভ্রাতা ও পাত্রগণে বেষ্টিত হযে ত্রিগর্তবাজ সুশর্মা অজর্নেব আঁভমুখে 
চললেন। পতঙ্গ যেমন অপ্নিতে দগ্ধ হয় সেইবূপ শতসহস্্র যোদ্ধা ,অজনের বাণে 
1বনম্ট হলেন, তথাঁপ তাঁবা স'বে গেলেন না। বাজা শন্রুঞ্জষ এবং সশর্মাব ভ্রাতা 
সৌশ্রাতি নিহত হলেন। সুশর্মান আব এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমবের আঘাতে 
কৃষ্ণেব বাম বাহন বিদ্ধ করলেন, কৃষেব হাত থেকে কশা ও বাম পড়ে গেল। 
অজুন "অত্যন্ত কুদ্ধ হযে শানত ভল্েব আঘাতে সত্যসেনেব মস্তক ছেদন এবং 
শবাঘাতে তাঁব ভ্রাতা চিন্রসেনকে বধ কবলেন। তাব পব অজর্ন ইন্দ্রাস্্ প্রয়োগ 
কবলেন, তা থেকে বহু সহম্্র বাণ নির্গত হযে শব্ুবাহিনী ধ্বংস কবতে লাগল। 
কৌববপক্ষীয প্রা সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হযে পাঁলিষে গেল। 


বণভূমিব অন্য দিকে যাঁধা্ঠব ও দূযোধন পবস্পরের প্রাতি বাণবর্ষণ 
রি ॥ যাাধন্ঠিব দুর্যোধনেব চাব অশ্ব ও সাবাঁথ বধ ক'বে তাঁর বথধব্জ 
ধনু ও খড়গ ভূপাতিত কবলেন। দুর্যোধন বিপন্ন হযে বথ থেকে লাফিয়ে 
নামলেন, তখন কর্ণ 'অশবন্থামা কৃপ প্রভাতি তাঁকে বক্ষা কবতে এলেন, পাণ্ডবগণও 
যাঁধান্ঠবেব কাছে এসে তাঁকে বেস্টন কবলেন। দুই পক্ষে ভযংকব যুদ্ধ হ'তে 
লাগল, বণভূমিতে শতিসহম্্র কবন্ধ উীথিত হ'ল। কর্ণ পাণ্চালগণকে, ধনজয 'ভ্রিগর্ত- 
গণকে, এবং ভীমসেন কুব্সৈন্য ও সমস্ত হস্তিসৈন্য বধ কবতে লাগলেন। 
দুরোধন পুনর্বার যাঁধন্ঠিবেব সত্গে যুদ্ধে বত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যাষ 
গন ক'বে পবস্পবকে শবাঘাতে ক্ষতাবক্ষত কবলেন। অবশেষে কলহেব অন্ত 
করবাব জন্য দুর্োধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন. য্বাধাচ্ঞব প্রজবালত উলকাব ন্যায় 
দীপ্যমান একাঁট বৃহৎ শন্তি অস্ত্র দুোধনেব প্রাতি নিক্ষেপ কবলেন। সেই অস্ত 
দুর্যোধনেব মমর্্থান বিদ্ধ হ'ল, তিনি মোহগ্রস্ত হযে প'ডে গেলেন। ভীম নিজেব 
প্রতিজ্ঞা স্মবণ ক'বে বললেন, মহাবাজ, দূর্যোধন আপনাব বধ্য নয। তখন যুধিঙ্ঠিব 
যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন। 


কর্ণেব সঙ্গে সাত্যাকব যুদ্ধ হাঁচ্ছল। সাষংকালে কফ্কাজ্ন যথাবাধ 
আহৃককৃত্য ও শিবপূজা ক'বে কৌববসৈনযোব দকে এলেন। তখন দূর্যোধন 
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অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতিব সঙ্গে অর্জুন সংত্যাকি ও অন্যান্য পাণ্ডবপন্মীন 
বীবগণেব ঘোব যুদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জনেব বাণবর্ষণে কৌববসৈন্য দিধঞ্ত 
হল। কিছুকাল পবে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধূলিতে সম্মস্তই 
দৃম্টিব অগোচব হ'ল। বান্রিযুদ্ধেব ভযে বৌববযোদ্ধৃগণ তাঁদেব সেনা অপম্াবত 
কবলেন, বিজধী পান্ডবগণ হস্টমনে শাববে ?ফবে গেলেন। তান পব বুদ্রের 
ক্লাঁড়াভামতুলা সেই ঘোন রণস্থলে বাক্ষস পিশাচ ও *ব।পদগণ দলে দলে আসতে 
লাগল। 


৭। কর্ণ-দুর্যোধন-শল্য-সংবাদ 


শন্রুব হস্তে পবাঁজিত প্রহ্ত ও বিধ্বস্ত হযে কৌববগণ ভগ্নদন্ত হতাবিষ 
পদাহত সর্পেব নাাঘ শাবিবে ফিবে এসে মন্ত্রণা কবতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত 
ঘ'ষে দুযোধনকে বললেন, মহাবাজ, অজর্ন দৃঢ দক্ষ ও ধৈর্যশালশ, আবাব কুক 
তাকে কালোপযোগণ মন্ত্রণা দষে থাকেন। আজ সে অভীর্কতে অন্ত্রপ্রযোগ ক'বে 
আমাদের বাণ্ণিত কবেছে, কিন্তু কাল আমি তাব সকল সংকল্প নম্ট কবব। 

পবাঁদন প্রভাতক।লে কর্ণ দুর্যোধনকে বললেন, সাজ আমি হয অজরনকে 
বধ কবব নতুবা তাব হাতেই নিহভ হব। আমি আব অর্জন এপরযন্তি নানা দিকে 
ন্যাপৃত িলাম, সেজন্য আমাদেব যুদ্ধে মিলনই হয নি। অমাদেব পক্ষেব প্রধান 
বীনগণ হত হযেছেন, ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্্ও আব আমাব নেই; এতথাপি অস্ত্রবিদ্যাধ 
শোর্যে ও জ্ঞনে সব্যসাচী আমাব সমকক্ষ নয। যে ধনুব দ্বাবা ইন্দ্র দৈত্যগণকে 
জম কবোঁছলেন, ইন্দ্র যে ধনু পবশুনামকে দিযোৌছলেন, যাব দ্বারা পবশুবাম 
একুশ বার পৃথিবী জয করেছিলেন, যা পবশূনাম আমাকে দান কবেছেন, 'বিজয- 
নামক সেই ভযংকব 'দব্য ধনু গাণ্ডীব ধনু অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনুব দ্বাবা 
আম যুদ্ধে অজুনকে বধ কবব। কিন্তু যে যে বিষষে আমি অজর্নেব তুলনাষ 
হশন তাও আমাব অবশ্য বলা উচিত। অর্জনের ধনুতে দিব্য জ্যা আছে, তাব দুই 
অক্ষষ তৃণীব আছে, আবাব গোবিন্দ তার সারাঁথ ও রক্ষক। তাব আঁগ্নদত্ত দিব্য 
অচ্ছ্দ্য রঘ আছে, তাৰ অ*বসকল মনেব ন্যাঘ দ্রুতগামী, এবং বথধদজেব উপব 
যে বানৰব আছে তাও ভযংকব। এইসকল বিষষে আমি অজ্ধন অপেক্ষা হান, 
তথাপি তাব সঙ্গে আম যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কবি। শল্য কৃষ্ণের সমান, তিনি যাঁদ 
আমার সাবাঁথ হন তবে নিশ্চয় তোমাব বিজযলাভ হবে। আরও, বহু শকট আমান 
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বাণ ও নারাচ বহন ক'বে চলুক, উত্তম অশ্বযুন্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক ॥ 
শল্যের সমান অশ্বতত্জ্ঞ কেউ নেই, তান আমার সারাথ হ'লে ইন্দ্রাদ দেবগণও, 
আমান সম্মুখীন হ'তে পারবেন না। 

+ দুর্যোধন বললেন, কর্ণ তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে। তার পর 
দূর্যোধন শল্যের কাছে গিষে সাঁবনয়ে বললেন, মদ্রবাজ, কর্ণ আপনাকে সারাঁথ রূপে 
ববণ করতে চান। আম মস্তক অবনত ক'বে প্রার্থনা করাছ, ব্লহম্ম যেমন সারাথ 
হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জুনকে রক্ষা 
করছেন, আপানও সেইবূপ কর্ণকে রক্ষা কবুন। পাণ্ডববা ছল ক'রে মহাধনূর্ধর 
বৃদ্ধ ভীম্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশান্ত যুদ্ধ ক'রে 
স্বর্গে গৈছেন। পাণ্ডবরা বলবান 'স্থরচিত্ত ও যথার্থীবক্রমশালী, আমাদের অবাঁশষ্ট 
সৈন্য যাতে তারা নম্ট না করে আপনি তা কবুন। আমাদের সেনার প্রধান বাঁরগণ 
নিহত হয়েছেন, কেবল আমার 'হিতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহাবথ 
আপাঁন আছেন। মহারাজ শল্য, জযলাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপব আমার 'িবপুল 
আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারাথ হ'তে পারেন না। 
অতএব, কৃষ্ণ যেমন অজর্ননেব, আপনি সেইরূপ কর্ণের সারাথ হ'ন। অরুণের 
সঙ্গে সূর্য যেমন অন্ধকবর বিনম্ট করেন সেইরূপ আপাঁন কর্ণের সাঁহত মিলিত 
হয়ে অজনকে বিনম্ট কবুন। 
কুল এবর্য শাস্জ্ঞান ও বলেব জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তান 
দুর্যোধনের কথায ক্লদ্ধ হয়ে ভ্রুকুটি করে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে 
তুমি আমাকে নিষুন্ত কবতে পার না, উচ্চ জাত নীচ জাতির দাসত্ব করে না। 
আম উচ্চবংশীয়, ীমন্তরবুপে তোমার কাছে এসোছ; তুমি যাঁদ আমাকে কর্ণের 
বশবতর্ট কর তবে নীচকে উচ্চ কবা হবে। ক্ষান্িয় কখনও সৃতজাতির আজ্ঞাবহ 
হ'তে পারে না; আমি রাজার্ধকুলজাত, মূরধাভষিন্ত (১), মহারথ ব'লে খ্যাত, 
বান্দগণ আমার স্তুতি করে। আম সৃতপত্রের সারথ্য করতে পারি না। দুর্যোধন, 
তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেন্ঠ মনে করছ। কর্ণ আমার 
ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, তোমার পক্ষে যোগ দিতে 
আম স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ করতে পারি না। গান্ধারীর 

(ই) বাদার জর দির বাড়ে রর ডে অভির রা হরে আর এক অর্থ __- 
ব্রাহমণ পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতার প্র । 
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পুত্র, অনুমাত দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। এই কথা ব'লে শল্য রাজাদের মধ্য 
থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন। 

তখন দূর্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধ'রে সাঁবনয়ে মিম্টবাক্যে বললেন, 
মদ্রে*বর শল্য, আপাঁন যা বললেন তা যথার্থ, কিন্তু আমাব আঁভপ্রায় শত্নুন। 
কর্ণ বা অন্য কোনও বাজা আপনার চেয়ে শ্রেন্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার 'বক্রম সইতে 
পারবেন না। , আপান য্বদ্ধে শর্দের শল্যস্ববূপ, সেজন্যই আপনার নাম শল্য। 
রাধেয কর্ণ বা আম আপনাব অপেক্ষা বীর্যবান নই, তথাঁপ আপনাকে যুদ্ধে 
সারাঁথ বৃপে ববণ করাছ; কাবণ, আমি কর্ণকে অজর্ন অপেক্ষা আঁধক মনে কার 
এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা আঁধিক মনে করে। কৃষ্ণ যেরুপ অশ্বহৃদষ 
জানেন, আপনি তার দ্বিগুণ জানেন। 

শল্য বললেন, বীর দূর্যোধন, তুমি এই সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকাপন্র 
কৃষ্ণের চেযে শ্রেম্ত বলছ সেজন্য আম প্রীত হযেছি। যশস্বী কর্ণ যখন অজর্নের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আম তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে 
আম তাঁকে যা ইচ্ছা হয তাই বলব ৫১)। 


দুযোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে নিয়ে বুললেন, তাই হবে। 


৮। ন্রিপ্‌রসংহার ও পরশরামের কথা 


দুর্যোধন বললেন, মন্রবাজ, মহার্ধ মার্কশ্ডেয আমার ধপতাকে দেবাস্র- 
যুদ্ধের যে হীতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন। দৈত্যগণ দেবগণের সাহত যুদ্ধে 
পরাঁজত হ'লে তারকাসুরের তন পত্র তাবাক্ষ কমলাক্ষ ও 'বদ্যুল্মালী কঙোর 
তপস্যা ক'রে ব্রহমাকে তুষ্ট করলে। ব্রহমা বর দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর 
চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয। ব্রহমা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে 
পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পুত্রেরা বহু বার মল্্রণা ক'বে 
বললে, প্রাপতামহ, আমরা তিনটি কামগামশী নগরে বাস করতে ইচ্ছা কার যেখানে 
সর্বপ্রকার অভীম্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব ক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি যা বিনম্ট করতে 
পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্ত্রশস্ত্র বা ব্রহনশাপেও যার হানি হবে না। 
আমরা এই 'িতন পুরে অবস্থান ক'রে জগতে 'বচরণ করব। সহস্র বংসর পরে 


(১) উদ্ুত্রধাগপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে শল্য-যুধঙ্ঠিরের আলাপ দুষ্ট্বয। 
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আমবা তন জনে মালিত হব, তখন আমাদের ভ্রিপুব এক হযে যাবে। ভগবান, 
সেই সনযে যে দেবশ্রেষ্ঠ সম্মিলিত নভ্রপুরকে এক বাণে ভেদ কবতে পাববেন 
ি“ই আমাদের মৃত্রুাব কাবণ হবেন। ব্রহমা "তাই হবে ব'লে প্রস্থান কবলেন। 

তাবকপনত্রগণ ময দানবকে ন্রিপুবনিম্মণেব ভাব 'দিলে। মঘ দানব 
তপস্যাব প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একটি বৌপ্যেব এবং একাঁট কৃষ্ণলৌহেব পুব 
নির্মণ কবলেন। প্রথম পুরি স্বগেণ দ্বিতীঘাঁট অন্তবীক্ষে এবং ভৃতীষাঁট 
পৃথবশীতে থাকত। এই প্ব্রবের প্রত্যেকটি চক্রযুন্ত, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, 
এবং বৃহৎ প্রাক।ব তেবণ প্রাসাদ মহাপথ প্রস্তুতি সমান্বিত। তারকান্ষ স্বর্ণময 
পুবে, কমলাক্ষ বৌপ্যময পূবে, এবং বিদ্যুল্মানণী লৌহময পুবে বাস কবতে লাগল। 
দেবগণ কর্তৃক |নতাঁড়ত কোটি কোট দৈত্য এসে সেই ব্রিপুবদূর্গে আশ্রধ নিলে। 
মব দানব তাদের সকল শনস্কাম খাযাবলে সিদ্ধ কবলেন। ত।বকাক্ষেব হাব নামে 
এক পত্র "ছল, সে ব্রহন।ব নিকট বব পেষে প্রত্যেক পুবে মৃতসঞ্জীবনী পুজ্কাবণ? 
নির্মাণ কধলে। মৃত দৈত্যগণকে সেইসকল পুদ্কবিণীতে নিক্ষেপ কবলে ত।ব। 
পূবেব বুপে ও নেশে জীবিত হযে উঠত । 

সেই দার্পত তিন দৈত্য ইচ্ছানুসাবে বিচরণ ক'রে দেবগণ খাঁষগণ পিতৃগণ 
এবং 'ন্রলোকের সকলেব উ্পব উৎপাঁড়ন কবতে লাগল। ইন্দ্র ত্রপুবের সকল দিকে 
বস্জ্রাধাত কবলেন 'কন্তু ভেদ করতে পাবলেন না। তখন দেবগণ ব্রহম্নাব শবণাপন্ন 
হলেন। ব্রহম়্া বললেন, এই ত্রিপুব কেবল একটি বাণে ভেদ কবা যায, কিন্তু 
ঈশান ভিন্ল আব 7কউ তা পাববেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধা বৃপে ববণ 
কর। দেবতাবা বৃষভধবজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। 
মহে*্বর অভয় দিলে ব্লহনা তাঁর প্রদত্ত বরেব কথা জানিষে বললেন, শুলপাণি, 
আপাঁন শবণাপন্ন দেবগণের উপব প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করূন। মহাদেব 
বললেন, দানববা প্রবল, আমি একাকঈ তাদের বধ কবতে পাবব না; তোমবা সকলে 
মালিত হযে আমাব অর্ধ তেজ নিষে তাদেব জয কব। দেবগণ বললেন, আমাদেব 
যত তেজোবল, দানবদেবও তত, অথবা আমাদেব দ্বগণ। মহাদেব বললেন, সেই 
পাপীরা তোমাদেব কাছে অপনাধী সেজন্য সর্বপ্রকাবে বধ্য; তোমবা আমাব 
তেজোবলের অর্ধেক নিযে শন্রদের বধ কব। দেবগণ বললেন, মহেশ্বব, আমবা 
আপনার তেজেব অর্ধ ধারণ কবতে পারব না, অতএব আপাঁনই আমাদের সকলেব 
অর্ধ তেজ নিযে শন্ুবধ কবুন। 

শংকব সম্মত হযে দেবগণের অর্ধ তেজ নিলেন। তার ফলে তাঁর বল সকলেব 
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অপেক্ষ। অধিক হ'ল এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হলেশ। তখন দেবতাদেব 
নিদেশ অন্সাবে 1ৰবকম্ম মহাদেবের বথ নিমণণ কবলেন। পাঁথবী দেবী, 
ঘন্দব পর্বত, দিগাবাদক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগব।ও বাসাব, হিএ।লধ পরি, 
বন্ব্য গাব, সপ্তাঁষমণ্ডল, গঙ্গা সবস্বতী ও সিদ্ধ নদী, এক ও কৃ পক্ষ, 
ব1প্র ও দিন, প্রভাতি ?দধে বথের 1বাঁভনা অংশ নাম ত হল। চন্দ্র চক হলেন 
এপনং ইন্্ ববুণ ধম ও কুনেব এই টাব লেকপাণ শম্ন হলেন। বনকপনত সমেনু 
বথেব ধ্জদ'ড১ এবং তাঁডদভূষিত শেখ পতাকা হা'ল। শহাদেন সংবংঙরকে ধনু 
এন কালবাত্রকে জ্যা কবলেন। বিষ; আঙ্ন ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন। 

খড্‌গ বাণ ও শবাসন হাতে শিষে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, 
সাবৃঘ কে হবেন» আমাব চেষে "যানি শ্রেম্ঠতব তাঁকেই তোমবা সাবাথু কব। 
তখন দেবতাবা ব্রহনাকে বললেন. প্রভু, আপনি ভিন আমরা সাবাথু দেখাছ না, 
আপাঁন সর্বগৃণযস্ত এনং দেবগণেব শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনিই মহাদেবেব অ*্বচালনা 
কবুন। লোকপুজিত ব্রহ়া সম্মত হযে বথে উঠলেন, অশবসকল মস্তক নত ক'বে 
ভূমি স্পর্শ কবলে। ব্রহমা অ*্বদেব উঠিষে মহাদেবকে বললেন, আবোহণ কবুন। 
মহাদেব বথে উঠে ইন্দ্রাদ দেবগণকে বললেন, ভোমবা এমন কথা বলব না যে 
দানবদেব বধ কবৃন, কোনও প্রকাব দুঃখ কববে া। তাব পবধ তান সহাস্যে 
ব্রহনাকে বললেন, যেখানে দৈত্যবা জছে সেদিকে সানধাণে অশ্বচালনা কবুন। 

ব্রহনা ন্িপূবেন আভমুখে বথ নিষে চললেন। মহাদেবের ধবজাগ্রে স্থিত 
বৃষভ ভযংকব গর্জন ক'বে উঠল, সকল প্রাণী ভঁঁত হ'ল, ত্রিভুবন কাপিতে লাগন্ম, 
বাবধ ঘোব দূললক্ষণ দেখা গেল। সেই সমযে বাণস্থিত বিফ আন ও চন্দ্র এবং 
বথাব্ড ব্রহমা ও রুদ্রেব ভাবে এবং ধনু বিক্ষোভে বথ ভূমিতে বসে গেল। 
নারাঘণ বাণ থেকে নিগ্গত হযে বৃষেব বৃপ ধাবণ ক'বে সেই মহাবথ ভূমি থেকে 
তুললেন। তখন ভগবান বুদ্র ব্ষবূপ্পী নাবাযণেব পৃষ্ঠে এক চবণ এনং অশ্বেব 
পৃষ্ঠে অন্য চবণ রেখে দানবপ্যর নিবীক্ষণ কবলেন, এবং আশ্বেব স্তন ছেদন ও 
বৃষেব খুব পদ্বধা বিভন্ত কবলেন। সেই অবধি অশ্নঙ্জাতিব স্তন লুপ্ত হ'ল এবং 
গেজাতিব খুব বিভন্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর ধনৃতে জ্যাবোপণ এবং পাশুপত অস্ত্র 
যোগ ক'বে অপেক্ষা কবছিলেন এমন সমযে দানবদেন তিন পুন এক মিলিত হ'ল। 
দেবগণ িদ্ধগ্ণ ও মহার্ধগণ জয়ধ্বনি কবে উঠলেন, মহাদেব তাঁন দিবা ধনু 
আকর্ষণ ক'রে ন্রিপূব লক্ষ্য কবে বাণ মোচন কবলেন। তুন্দল আর্তনাদ উঠল, 
ব্রিপুব আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণেব সাহৃত দণ্ধ হা পাশচন সম্রে 
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'নাক্ষিপ্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্োধজানত অশ্নিকে নির্বাসিত 
ক'রে বললেন, 'ন্রিলোক ভস্ম ক'রো না। 


॥ উপাখ্যান শেষ ক'রে দূর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকম্রম্টা পিতামহ ব্লহমা 
যেমন রুদ্রের সারথ্য কবোছলেন সেইর্প আপনিও কর্ণের সারথ্য করুন। কর্ণ 
রুদ্রের তুল্য এবং আপনি ব্রহয়্ার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর 
করাঁছ, আমাদের রাজ্য ও িজয়লাভও আপনার অধীন। আর একাঁট হীতিহাস 
বলাছ শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ ব্রাহমণ আমাব [পিতাকে বলোছলেন।-__ 


ভূগদর বংশে জমদশিন নামে এক মহাতপা খাঁষ জন্মেছিলেন, তাঁর একটি 
তেজস্বী গণবান পুত্র ছিল 'যাঁন রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পুত্রের 
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আমি জানি। অপান্র 
ও অসমর্থকে আমাব অস্রসকল দগ্ধ কবে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে 
অস্ত্দান করব। তার পর ভার্গব পরশুবাম বহু বংসব তপস্যা হীন্দ্রিযদমন 'নিষম- 
পন পূজা হোম প্রভাতিব দ্বারা মহাদেবের আরাধনা করলেন। মহাদেব বললেন, 
ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতর নিমিত্ত দেবগগণের শন্রুদের বধ 
কর। পবশুবাম বললেন, দেবেশ, আমাব কি শান্ত আছে? আম অস্তাঁশক্ষাহীন, 
আর দানবগণ সর্বাস্ীবশ্নরদ ও দুধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুম আমার আজ্ঞায় 
যাও, সকল শন্নু জয় ক'বে তুমি সর্বগণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে 
আহ্বান ক'রে বজ্রতুল্য অস্দ্েব প্রহাবে তাদের বধ করলেন। যুদ্ধকালে পরশহবামের 
দেহে যে ক্ষত হযোছিল মহাদেবেব করস্পর্শে তা দূর হ'ল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে 
বললেন, ভূগ্নন্দন, দানবদেব অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পাঁড়া হয়োছিল তাতে 
তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভশম্ট 'দব্য 
অস্নসমূহ নাও। 


তার পর মহাতপা পরশুরাম অভীম্ট 'দব্যাস্ম ও বর লাভ ক'রে মহাদেবের 
অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রীত হয়ে মহাত্মা কর্ণকে 
সমগ্র ধনূর্বেদ দান করেছিলেন। কর্ণের যাঁদ পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে 
শদব্যাস্্ দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস কার না যে কর্ণ সৃতকুলে জল্মেছেন; 
আম মনে কাঁর তান ক্ষত্িষকুলে উৎপন্ন দেবপূত্র, পরিচয়গোপনের নিমিত্ত পাঁরত্যন্ত 
হয়োছলেন। সৃতনারী কি ক'রে কবচকুণ্ডলধারী দর্ঘবাহ সূর্ধতুল্য মহারথের 
জননী হ'তে পারে 2 মৃগী কি ব্যান গ্রসব করে £ 
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৯। কর্ণ-শল্যের য্‌ম্ধযাত্রা 


শল্য বললেন, বহমা ও মহাদেবের এই 1দব্য আখ্যান আমি বহুবার শুনোছি, 
কৃফও তা জানেন। কর্ণ যাঁদ কোনও প্রকারে অজুনকে বধ করতে পারেন “তবে 
শঙ্খচক্রগদাধাবী কেশব নিজেই যুদ্ধ ক'রে তোমাব সৈন্য ধ্বংস করবেন। * কৃ 
ক্রুদ্ধ হ'লে কোনও বাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না। 

দুেধন বললেন, মহাবাহ? শলা, আপানি কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, 
ইনি অস্ব্বিশাবদগণেব শ্রেষ্ঠ, এ'র ভয়ংকর জ্যানির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবসৈন্য দশ দিকে 
পালায়। ঘটোৎকচ যখন রান্রিকালে মাযাযুদ্ধ করাছল তখন কর্ণ তাকে বধ 
করেছিলেন। সোঁদন অন ভযে কর্ণের সম্মখীন হয় নি। কর্ণ ধন্দর অগ্রভাগ 
দযে ভীমসেনকে আকর্ষণ ক'রে ব'লোছলেন, মূ ওদারক।,. ইনি দুই 
মাদ্রীপূত্রকে জয ক'বেও কোনও কাবণে তাদেব বধ করেন নি। ইনি 
বৃফিবংশীষ বাবশ্রেষ্ঠ সাত্যাককে বথহশীন কবেছেন, ধ্টদ্াম্ন প্রভীতিকে বহুবার 
পবাঁজিত করেছেন। কর্ণ ব্লুদ্ধ হ'লে বজ্রপাঁণ ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, 
পান্ডববা কি ক'বে তাঁকে জয করবে? বার শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ 
নেই। অজর্ন নিহত হ'লে যাঁদ কৃষ্ণ পান্ডবসৈন্য বৃক্ষা কবতে পারেন তবে কর্ণের 
মৃত্যু হ'লে আপনিই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন। 

শল্য বললেন, গান্ধারীপূত্র, তুমি সৈন্যগণেব সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ 
অপেক্ষা শ্রে্ঠ বলেছ, এতে আম প্রীত হযেছি, আমি কর্ণেব সাবাঁথ হব। কর্ণ 
দুর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হন্টচত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধুববাক্যে 
গুঁকে আরও কিছু বল। দুর্ধোধন মেঘগম্ভীরস্বরে শল্যকে বললেন, পুরবব্যান্র, 
কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনম্ট ক'রে অজনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; 
আম বার বার প্রার্থনা করছি, আপাঁন তাঁর অশ্বচালনা করুন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের 
সাঁচব ও সারাঁথ, আপনিও সেইরুপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করুন। শল্য তুষ্ট 
হয়ে দূর্ধোধনকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছ 'প্রিয়কার্য সে 
সমস্তই আমি করব। কিন্তু তোমাদের 'হিতকামনায় আমি কর্ণকে 'প্রয় বা অপ্রিয় 
যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সইতে হবে । কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, বহমা 
যেমন মহাদেবের, কৃ যেমন অজর্থনের, সেইরূপ আপনি সর্বদা আমাদের হতে 
রত থাকুন। 

শল্য কর্ণকে বললেন, আত্মানন্দা আত্মপ্রশংসা পরানন্দা ও পরস্তুতি--এই 


৪৮০ মহাভারভ 


চতুর্বিধ কার্য সজ্জনেব অকর্তব্য, তাপ তোমাব প্রত্যয়ের জন্য আম নিজের 
প্র্ংপাবাক্য বলাছি। অশ্বচালন।য, তশ্বতদ্েব জ্ঞ।নে এনং" অশ্বাচাীকংসাষ আমি 
মাত?লণ ন্যান ইন্দেব সাধাঁধ হবান যোগ্য । সতপুত, তুমি উদাবগ্ন হযো না, 
অজ-ান সাঁহত ধুদ্ধে সময আন ভোমাব বথ চালাব। 

পবাঁদন প্রভাঙবালে ণথ প্রভুত হলে শল্য ও বণ ততে আবোহণ 
কবলেনা দুষেদধন বললেন, আধবথপত মহাবীব কণ? ভীঙ্ম ও দ্রেণ যে দুজ্কব 
ক ঘ্বতে পাবেন নি তুম তা সম্পন্ন কব। ধর্মনাজ যাধ।ন্ঞজনকে বন্দী কব, 
অথ্ব। অজ,ন ভীম নকুল ও সহদেবকে বধ কব এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভস্মসাৎ 
কব। তখন সহত্র সহঞ্র তুবী ও ভেবী মেখগর্জনেব ন্যায বেজে ৬গল। কর্ণ 
শল্যবে* বললেন, নহাবাহু, আপাঁন অশ্নচালনা কধূন, আজ আমি ধন্য, ভমসেন, 
দুই মাদ্র।প্ন্র ও থাজা মুধান্জবক্ে বধ কবব। আজ অজন আমাব বাহ'বল 
দেখবে, পাণ্ডবদেব বিনাশ এবং দুঞোধনেব জযেব নামত অজ আন শত শত 
সহস্র সহম্তর আত তক্ষণ বাণ 'নক্ষেপ করব। 

শল্য বললেন, সৃতপত্র, পান্ডববা মহাধনূর্ধব, তুমি তাঁদেব অবজ্ঞ। কবছ 
কেন* যখন তুম বগ্রনাদতুল্য গাণ্ডীবেব নির্ঘোষ শুনবে তখন আন এমন কথা 
বলবে না। যখন দেখবে যে' পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ করে আকাশ মেঘাচ্ছলেব ন্যাষ 
ছাযাময কবছেন, ক্ষিপ্রহস্তে শত্রুসৈন্য বিদীর্ণ কবছেন, তখন আব এমন কথ্য 
বলবে না। শল্যেব কথা অগ্রাহ্য ব"বে কর্ণ বললেন, চলুন। 


১০। কর্ণ-শল্যের কলহ 


কর্ণ যুদ্ধ কবতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হূষ্ট হলেন। সেই সমযে 
ভূমিকম্প, উল্কাপাত, 'বনা মেঘে বদ্রপাত, কর্ণের অশবসকলেব পদস্থলন, আকাশ 
হ'তে আস্থবর্ষণ প্রভাতি নানা দ্নীমত্ত দেখা গেল, কিন্তু দৈববশে মোহগ্রস্ত 
কৌববগণ সে সকল গ্রাহ্য কবলেন না, কর্ণেব উদ্দেশে জয়ধদাঁন করতে লাগলেন । 

আভমানে দর্পে ও ক্লোধে যেন জব'লে উত্ঠে কর্ণ শল্যকে বললেন, আমি 
যখন ধনু হাতে নিষে বথে থাক তখন বজ্রপাণি ক্রুদ্ধ ইন্দ্রকেও ভয় করি না, 
ভীম্প্রমুখ বীরগণেব পতন দেখেও আমার স্থৈর্য নষ্ট হয় না। আমি জান যে 
কর্ম আনত্য, সেজন্য ইহলোকে ছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোণের নিধনের 
পব কোন্‌ লোক নিঃসংশযে বলতে পাবে যে কাল সূর্যোদয়ের সময় সে বেচে 


কর্ণপূর্ব ৪৮১ 


থাকবে? মদ্ররাজ, আপনি সত্বর পাণ্ডব পাণ্টাল ও সঙ্জয়গণের দিকে রথ নিয়ে 
চলুন, আম তাদের যুদ্ধে বব করব অথবা দ্রোণেব ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুরাম 
আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দযেছেন। এর চকে শব্দ হয় না, এতে তিনটি 
স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দণ্ড আছে, চারটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। 
বাঁচত্র ধনু, ধঙহজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল আস ও অন্যান্য অস্ত এবং ঘোর 
শব্দকাবী শুভ্র শঙ্খও তিনি আমাকে দিষেছেন। এই বথে আরুঢ থেকে আজ 
আম অজর্নকে মারব, কিংবা সর্বহব মৃত্যু যাঁদ তাকে ছেড়ে দেন তবে আঁমই 
ভশম্মেব পথে যমলোকে যাব। 
শল্য বললেন, কর্ণ, থাম থাম, আব আত্মপ্রশংসা ক'বো না, তুমি আঁতারন্ত 
ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পুবুবশ্রেম্ঠ ধনঞ্জয, আব কোথায পুবূষাধর্ণ তুমি! 
অর্জুন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপুবীব তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষ্কভাগনশ সুভদ্রাকে হবণ 
করতে পারেনঃ কোন্‌ পুবুূষ িবাতবেশশ মহাদেবকে যুদ্ধে আহবান করতে 
পারেন£ তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষষান্রাব সময যখন গন্ধর্ববা দূর্যোধনকে ধ'রে 
নিষে যাচ্ছিল তখন অ্জ্নই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন £ সেই যুদ্ধে প্রথমেই তুমি 
পাঁলিযেছিলে এবং পাণ্ডবগণই কলহাপ্র ধৃতরাস্ট্রপুত্রগণকে মনত দিযোছলেন। 
তোমবা যখন সসৈন্যে ভীম্ম দ্রোণ ও অশ্বথামার সঙ্গে ব্লিরাটেব গবু চুর করতে 
গ্িয়োছিলে তখন অজনই তোমাদের জয় করোছিলেন, তুমি তাঁকে জয় কর নি কেন? 
সুতপনত্র, ঘোর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, যাঁদ পাঁলষে না যাও তবে আজ তুমি মববে। 
কর্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শল্যকে বললেন, হযেছে হযেড্ছ, অজনের এত 
ংসা কবছেন কেনঃ সে যাঁদ যুদ্ধে আজ আমাকে জয করতে পারে তবেই 
আপনার প্রশংসা সার্থক হবে। ন্তাই হবে বলে শল্য আর উত্তর দিলেন না, 
কর্ণের ইচ্ছানুসাবে রথচালনা করলেন। পাশ্ডবসৈন্যের নিকটে এসে কর্ণ বললেন, 
অজরন কোথায়» অজর্নকে যে দোখয়ে দেবে আমি তাৰ অভবম্ট পুবণ করব, 
তাকে একট রত্রপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দুগ্ধবতী গাভী ও কাংস্যের 
দোহনপান্ন দেব, অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যাঁদ চায তবে সালংকাবা গতবাদ্য- 
নিপুণা এক শত সূন্দবাঁ যুবতী বা হস্তাঁ রথ অশ্ব বা ভারবাহী বৃষ অথবা 
অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব। 
কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর অনুচরগণ হজ্ট হলেন। শল্য হাস্য 
করে বললেন, সৃতপত্র, তোমাকে হস্তী বা সুবর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে 
না, তুমি পুরস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মূর্খের ন্যায় বিস্তর 


৩৯ 


৪৮৭ মহাভারত 


ধন তুমি অপান্রে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে । তুম বৃথা 
কৃষ্ধাজংনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই সংহকে ধধ করেছে এ আমরা 
শুনি নি। গলায় পাথব বেধে সমুদ্রে সাঁতার দেবার অথবা পর্বতের উপর থেকে 
পড়বার ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যাঁদ মঙ্াল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং 
ব্যহবদ্ধ সৈন্যে সুরক্ষিত হয়ে ধনঞ্জয়েব সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেযো। যাঁদ বাঁচতে 
চাও তর্বে আমার কথায় বিশ্বাস কর। 

কর্ণ বললেন, আম নিজের বাহুবলে নির্ভর ক'রে অজর্নেব সঙ্গে যুদ্ধ 
কবতে ইচ্ছা কীব। আপাঁন িন্রবৃূপী শত্রু তাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। 
শল্য বললেন, অজর্নেব হস্তনিক্ষিপ্ত তীক্ষ4 বাণসমূহ যখন তোমাকে বিদ্ধ কববে 
তখন তামার অনুতাপ হবে। মাতার ক্লোড়ে শুয়ে বালক যেমন চন্দ্রকে হবণ 
কবতে চাষ, সেইবৃপ তুমি মোহগ্রস্ত হযে অজনকে জয করতে চাচ্ছ। তুমি ভেক 
হয়ে মহামেঘ স্ববৃপ অজরনের উদ্দেশে গন করছ। গৃহবাসী কুক্ুব যেমন 
বনাস্থত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য কবে ডাকে তুম সেইবৃপ নরব্যাঘ্র ধনঞ্জয়কে ডাকছ। 
মু, তুম সর্বদাই শৃগাল, অজর্ন সর্বদাই সিংহ । 

কর্ণ স্থির করলেন, বাকৃশল্যের জন্যই এ"র নাম শল্য। তিনি বললেন, 
শল্য, আপাঁন সর্বগ্ণহনন, অতএব গুণাগুণ বুঝবেন কি করে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য 
আমি যেমন জানি আপাঁন তেমন জানেন না; আম নিজের ও অজনের শান্ত 
জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান কবাছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে পুঁজত সর্পতুল্য 
ীবষমুখ ভয়ংকব বাণ বহু বখসর ধ'রে তৃণের মধ্যে পড়ে আছে, এই বাণ নিষেই 
আম কৃষ্ণাজনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। িতৃম্বসার পুত্র এবং মাতুলের পত্র, এই 
দুই ভ্রাতা (অজ্ন ও কৃষ্ণ) এক সনৃত্রে গ্রাথত দুই মাঁণির তুল্য। আপনি দেখবেন 
দুজনেই আমাব বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃষ্ণাজুনকে বধ ক'রে 
আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব! দুব্বাদ্ধ ক্ষান্রযকুলাঙ্গাব, আপনি সৃহূৎ হয়ে 
শত্রুর ন্যায় আমাকে ভষ দেখাচ্ছেন! আপনি চুপ ক'রে থাকুন, সহম্্র বাসুদেব বা 
শত অন এলেও আম তাঁদের বধ করব। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে গাথা 
গান করে এবং পূর্বে ব্রাহমণগণ রাজার নিকট যা বলেছিলেন, দ:রাত্মা মদ্রদেশ- 
বাসীদের সেই গাথা শুনন। __ মদ্রুকগণ তুচ্ছভাষী নরাধম মিথ্যাবাদী কুটিল এবং 
মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুস্টস্বভাব। তারা 'পতা পত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল 
জামাতা কন্যা পৌন্ন বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসণ প্রভাতি স্তীপুরূষ মিলিত 
হয়ে শন্জু ছোতু) ও মৎস্য খায়, গোমাংসের সাঁহত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে, 
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অসম্বদ্ধ গান গায এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রকের সঙ্গে শত্রুতা বা মিন্রতা 
করা অনুচিত, তারা অর্বদাই কলুাষত। বিষাঁচীকৎসকগণ এই মল্্ পাঠ কণ্তর 
বৃশ্চিকদংশনের চাকংসা ক'রে থাকেন। _- রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হাব 
নষ্ট হয়, শদ্রযাজী ব্রাহ্মণ এবং বেদবিদ্বেষী লোকে যেমন পাঁতিত , হয়, 
সেইবূপ মদ্রকের সংসর্গে লোকে পাঁতিত হয। হে বৃশ্চিক, আম অথবোৌন্ত মন্দ 
শান্তি কবাছ -- মদ্রকের প্রণয যেমন নম্ট হয সেইবৃপ তোমার [বয নষ্ট হ'ল। 

তাৰ এব কর্ণ বললেন, মদ্রদেশেব স্ত্রীলোকে মদ্যপানে মত্ত হযে ঘবস্ত্র ত্যাগ 
ক'রে নৃত্য কবে, তাবা অসংযত স্বেচ্ছাচাবণী। যারা উল্ট্র ও গর্দভেব ন্যায় 
দাঁড়যে প্রম্রাব করে সেই ধর্মন্রম্ট নির্লজ্জ স্ত্রীদেব পাত্র হয়ে আপাঁন ধর্মের 
কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নাবীদেন কাছে কেউ যাঁদ কাঞ্জক(৯) বা 
সুবীবক (২) চায় তবে তাবা নিতম্ব আকর্ষণ ক'বে বলে, আম পূত্র বা পাতি 
দিতে পার কিন্তু কাঞ্জক দিতে পাব না। আমরা শুনেছি, মদ্রনারীবা কম্বল €৩) 
পবে, তাবা গৌববর্ণ, দীর্ঘাকীতি, নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশৃচি। মদ্র সিন্ধু ও 
সৌবীর এই তনাট পাপদেশ, সেখানকাব লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহশন। 
নিশ্যয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিযেছে। শল্য, 
আপনি দূর্যোধনেব মিত্র, আপনাকে হত্যা কবলে* নিন্দা হবে, এবং আমাদের 
ক্ষমাগুণও আছে; এই তিন কারণে আপাঁন এখনও জীব আছেন। যাঁদ আবার 
এবুপ কথা বলেন তবে এই বজ্তরতুল্য গদাব আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ কবব। 


১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান 


শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যাষ প্রমাদগ্রস্ত দেখাঁছ, সৌহার্দের 
জন্য আমি তোমার 'চাকংসা করব। তোমার হিত বা আহত যা আম জান 
তা অবশ্যই আমার বলা উঁচিত। একটি উপাখ্যান বলছি শোন।-_ 

সমদ্রতনীরবতর্ঁ কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য ছিলেন, তাঁব বহু পৃন্র 
শছিল। সেই পরুত্রেবা তাদের ভুন্তাবশিম্ট মাংসযস্ত অন্ন দাঁধ ক্ষার প্রভাতি এক 
কাককে খেতে 'দিত। উচ্ছি্টভোজণী সেই কাক গার্বত হয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা 


(১) প্রচলিত অর্থ কাঁজ বা আমান; এখানে বোধ হয় ধেনো মদ বা পচাই অর্থ। 
(২) মদ্য বিশেষ। ০) পশমী কাপড়। 
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করত। একাঁদন গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামণ এবং চক্রবাকের ন্যায় বাচন্রদেহ কতকগ্াল 
হাংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপুত্রেরা কাককে বললে, িহঙ্গম, 
তুমি ওই হংসদের চেয়ে শ্রেম্ঠ। তখন সেই উীচ্ছন্টভোজী কাক সগর্বে হংসদের 
কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সবোবরে 
থাকি, ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ কাব, বহুদূর যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের মধ্যে 
আমরা 'িখ্যাত। দদুর্মীতি, তুমি কাক হযে কি ক'রে আমাদের সঙ্গে উড়বে ? 

'কাক বললে, আমি এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধাত জান এবং প্রত্যেক 
পদ্ধাততে বাঁচত্র গাঁতিতে শত যোজন যেতে পারি। আজ আমি উদ্ডীন অবডাঁন 
প্রডীন ডন নিডীন সংভনন তির্যগৃডীন পাঁরডনন প্রভাতি বহ:প্রকার গাঁততে উড়ব, 
তোমবা আমার শান্ত দেখতে পাবে। বল, এখন কোন্‌ গাঁততে আম উড়ব, তোমরাও, 
আমাব সঞ্জে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য ক'বে বললে, সকল পক্ষী যে গাঁতিতে 
ওড়ে আম সেই গাঁতিতেই উড়ব, অন্য গাঁত জানি না। রন্তচক্ষু কাক, তোমার 
যেমন ইচ্ছা সেই গাঁততে উড়ে চল। 

হংস ও কাক পরস্পর প্রাতিদ্বান্দিতা ক'বে উড়তে লাগল, হংস একই গাঁত 
এবং কাক বহ:প্রকার গাঁত দেখাতে দেখাতে চলল । হংস নীরব রইল, দর্শকদের 
বাস্মত করবার জন্য কাক নিজের গাঁতির বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা 
হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপব উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে 
এল। হংস মৃদু গাঁতিতে উড়ে কিছ্‌কাল কাকের 'িছনে রইল, তার পর দর্শক 
'কাকদের উপহাস শুনে বেগে সমদ্রের উপর 'দিষে পশ্চিম দকে উড়ে চলল। কাক 
শ্রাত ও ভাত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ বা বৃক্ষ নেই, আম কোথায় 
নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে । তখন সে বললে, কাক, 
তুমি বহরপ্রকার গাঁতর বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গৃহ্য গাঁতর কথা তো বল নি! 
তুমি পক্ষ ও চণ%: 'দয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ. এই গাঁতর নাম কি 2 

পাঁরশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক রূপে স্জ্ট 
হয়োছ, কা কা রব ক'রে বিচরণ কার। প্রাণরক্ষার জন্য আম তোমার শরণ 
নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তরে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর, 
যাঁদ ভালয় ভালয় নিজের দেশে 'ফরতে পার তবে আর কাকেও অবজ্ঞা করব না। 
কাকের এই বিলাপ শুনে হংস ছু না বলে তাকে পা 'দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে 
নিলে এবং দ্রুতবেগে উড়ে তাকে সমদ্রতীরে রেখে অভাঁম্ট দেশে চ'লে গেল। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই উচ্ছিস্টভোজশী কাকের 
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তুল্য; ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের উচ্ছিষ্টে পাঁলত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা 
শ্রেন্ঠ সকল লোককে তুমি অবজ্ঞা করে থাক। কাক যেমন শেষকালে বাঁদ্ধ কর 
হংসের শরণ নিয়োছিল তুমিও তেমন কৃষ্ণাজ?নের শরণ নাও। 


১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত 


কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ ও অজনের শান্ত আম যথার্থরূপে জান, তথাপ 
আম নিভয়ে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহন্ণশ্রেন্ঠ পরশুরাম আমাকে 
যে শাপ দিয়েছিলেন তার জন্যই আমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছ। পূর্বে আম 
দব্যাস্ম শিক্ষা জন্য ব্রাহমণেব ছদ্মবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম। এ্রকাঁদন 
গুরুদেব আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছলেন সেই সময়ে অজনের 
িতকামী দেববাজ ইন্দ্র এক বিকট কাঁটেব বৃপ ধারণ ক'রে আমার উরু বিদীর্ণ 
করলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রন্তম্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু গুরুর নিদ্রাভঙ্গের 
ভযষে আম নিশ্চল হযে রইলাম। জাগরণের পর তিনি আমার সাঁহফতা দেখে 
বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ নও, সত্য বল তুম কে। তখন আম নিজের যথার্থ পাঁরচয় 
দিলাম। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দলেন __ সৃত, তুমি কপট 
উপায়ে আমার কাছে যে অস্ত লাভ করেছ, কার্যকালে তা তোমার স্মরণ হবে না, 
মৃত্যুকাল 'ভন্ন অন্য সময়ে মনে পড়বে; কারণ, বেদমল্তযুস্ত অস্ত্র অব্রাহননণের নিকট 
স্থায়ী হয় না। 

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমূল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই 
অস্ই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হ'ত। কিন্তু আজ আম অন্য অস্ত স্মরণ করাছি 
যার দ্বারা অর্জন প্রভাত শন্রুকে নিপাঁতিত কবব। আজ আম অজর্নেব প্রাত 
যে ব্রাহন অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শান্ত ধাবণাতীত। যাঁদ আমার রথচক্র গর্তে না 
পডে তবে অন আজ অন্ত পাবে না। মদ্ুরাজ, পূর্বে অস্ত্রাভ্যাসকালে 
অসাবধানতাব ফলে আমি এক ব্রাহমণের হোমধেনুর বসকে শরাঘাতে বধ 
কবোছিলাম। তার জন্য তান আমাকে শাপ 'দিয়োছলেন -যুদ্ধকালে তোমার 
মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র গর্তে পড়বে । আম সেই ব্রাহমণকে বহু ধেনু 
বৃষ হস্ত দাসদাসী সসাঁজ্জত গৃহ এবং আমার সমস্ত ধন দিতে চেযোছিলাম, 
কিন্তু তিনি প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও সোহার্দের 
জন্য এইসব কথা বললাম। আপাঁন জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ 
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করে নি, বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে । সুহত্র শল্যের অভাবেও 
আম শন্রুজয় করতে পারি। 

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্র! 
আম সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শন্রুজব কবতে পাঁর। 

শলোর িম্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশেব নিন্দা কবতে লাগলেন। 
[তিনি বল্লেন, কোনও ব্রাহ্মণ আমাব পিতাব নিকট বাহীক (১) ও মদ্র দেশেব এই 
কুৎসা করোছলেন। -- যে দেশ হিমালয় গঙ্গা সবস্বতাীঁ যমুনা ও কুবুক্ষেত্রের 
বাহর্ভাগে, এবং যা িম্ধ্ শতদ্রু বিপাশা ইবাবতা চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে 
অবাস্থত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহীক দেশ বর্জন করবে। জার্তক নামক বাহশীক- 
দেশবাসীর আচবণ আতি 'নান্দিত, তাবা গুড়েব মদ্য পান কবে, লসনেব সাঁহত 
গোমাংস খায়, তাদের নাবীবা দুশ্চবিত্রা ও অশ্ললভাষণী। আরট্র নামক 
বাহীকগণ মেষ উদ্ট্র ও গর্দভের দুগ্ধ পান কবে এবং জাবজ পন্ত্র উৎপাদন করায়। 
কোনও এক সতশ নারীব আভশাপের ফলে সেখানকাব নাবীবা বহুভোগ্যা, সেদেশে 
ভাঁগনেষই উত্তরাধিকারী হয়, পুত্র নয। পাণ্চনদ প্রদেশের আবট্রগণ কৃতঘ্ম 
পরস্বাপহারী মদ্যপ গুবুপত্বীগামী নিম্ভুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, 
অধর্মই আছে। 

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অগ্গদেশেব লোকে 
আতুবকে পরিত্যাগ কবে, নিজেব স্ত্রীপূত্র বিক্ষ কবে। কোনও দেশেব সকল 
লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সচ্চাবত্র যে দেবতারাও তেমন নন। 

তার পর দূর্ধোধন এসে মিত্রবুপে কর্ণকে এবং স্বজনবূপে শল্যকে 
কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য ক'রে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান। 


১৩। কর্ণের সহিত যুধিষ্ঠির ও ভাঁমের যুদ্ধ 
সেপ্তদশ দিনের যুদ্ধ) 


ব্যহ রচনা ক'রে কর্ণ পাণ্ডববাহনীর 'দকে অগ্রসর হলেন। কৃপ ও 
কৃতবর্মা ব্যুহের দক্ষিণে রইলেন। 'পিশাচের ন্যায় ভীষণদর্শন দুর্জয অশ্বারোহী 
গ্ান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুঁনি ও উলূক তাঁদের পারব রক্ষা করতে 


(১১ বাহ্ঢকের নামান্তর। 
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লাগলেন। চোন্রশ হাজার সংশপ্তকের সঙ্গে ধৃতর্ট্রপুত্রগণ ব্যুহেব বামে রইলেন 
এবং তাঁদের পারে াম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্য্হর 
মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দুঃশাসন রইলেন। 

পৃবাকালে বেদ্মন্তে উদ্দীপত আঁগন যে বথেব অশ্ব হযেছিলেন, যে রথ 
রহমা ঈশান ইন্দ্র ও বরূণকে পর পব বহন কবেছিল, সেই আদম আশ্চর্য রথে 
কৃষ্কাজখন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং. কৃঝ যার 
সারাথ সেই "রথ আসছে। তুমি যাঁর অনুসন্ধান করছিলে, কর্মীবপাকেব ন্যায 
দর্নবাব সেই অজ্ন শন্রুবধ কবতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার 
দুললক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ সূর্যমণ্ডল আবৃত করে 
রয়েছে, বহু সহস্র কঙ্ক ও গৃষ্র সমবেত হযে ঘোব রব করছে। অজনেব, গাণ্ডীব 
আকৃষ্ট হযে কজন করছে, তাঁব হস্তানিক্ষিপ্ত তবক্ষ!? শবজাল শত্রু €বনাশ কবছে। 
নিহত রাজাদেব মুণ্ডে রণভূমি আবৃত হযেছে, আবোহীব সাঁহত অশ্বগণ মুমূর্ষ 
হয়ে ভঁমিতে শুষে পড়ছে, নিহত হস্তীবা পর্বতেব ন্যায পাঁতিত হচ্ছে। রাধেয 
কর্ণ, কৃষ্ণ যাঁর সারাথ এবং গান্ডীব যাঁর ধনু, সেই অজুনকে যাঁদ বধ কবতে পার 
তবে তুমিই আমাদেব রাজা হবে। 

এই সমযে সংশপ্তকগণের আহবানে অজন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বত হলেন। 
কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত কবে, সংশপ্তকগণ সেইবৃপ 
অর্জনকে ঘিরে অদৃশ্য ক'বে ফেলেছে । অজর্ন যোদ্ধৃসাগবে নিমশন হযেছে, এই 
তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে ববুণকে বধ করতে পাবে» কান্ঠ দ্বারা 
কে আঁশ্ন নির্বাপণ করতে পারে? কোন্‌ লোক বায়ূকে ধরে রাখতে বা 
মহার্ণব পান করতে পারে? যুদ্ধে অজ?ুনের নিগ্রহ আম সেইরূপই অসম্ভব 
মনে কবি। তবে কথা ব'লে যাঁদ তোমাব পাঁরতোষ হয তবে তাই বল। 

কর্ণ ও শল্য এইরূপ আলাপ করাঁছলেন এমন সময়ে দুই পক্ষেব সেনা 
পাঙ্গাষমুনার ন্যায় মিলিত হ'ল। রুদ্র যেমন পশহসংহার করেন অজর্ন সেইরূপ 
তাঁব চতর্দকের শর বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে বহু পাণ্টালবীর 
নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পাণ্ডববাহিনী ভেদ কবে কর্ণ 
বহু বথ হস্তী অন্ব ও পদাতি নিষে যাঁধাচ্ঠরের নিকটে এলেন। শখন্ডী ও 
সাত্যকর সহিত পাণ্ডবগণ যুধম্ঠিরকে বেম্টন করলেন। সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত 
হয়ে দ্রবিড় অন্ধ ও িষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, 
কিন্তু শরাহত হয়ে ছিম্ন শালবনের ন্যায় ভূপতিত হ'ল। পাশ্ডব, পাণ্টাল ও 
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কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে ফ্াঁধ্ঠির কর্ণকে বললেন, সূতপূ্র, তুমি সর্বদাই 
অক্র্ধনের সাহত স্পর্ধা কর, দূযোৌধনেব মতে চ'লে সর্বদাই আমাদের শন্রুতা কর। 
তোমার যত বীর্য আর পান্ডবদের উপর যত বিদ্বেষ আছে আজ সে সমস্তই 
দেখাও। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই ব'লে যাধান্ঠর 
কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বন্ত্রতুল্য বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পার্ 'বদশর্ণ 
হল, কর্ণ মৃর্ছত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছহক্ষণ পবে সংজ্ঞালাভ ক'রে 
কর্ণ যুধিঃজ্ঞ৫ওরের চক্ররক্ষক পাণ্চালবীর চন্দ্রদেব ও দন্ডধারকে বধ করলেন 
এবং য্াধাম্ঠরের বর্ম [িবদর্ণ করলেন। রক্তান্তদেহে য্াধান্ঠর এক শান্ত ও চার 
তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ ভল্লের আঘাতে যাঁধান্ঠরের রথ নম্ট করলেন। 
তখন য্যাধান্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন । কর্ণ দ্ূতবেগে 
এসে য্যাধাম্ঠিরের স্কন্ধ স্পর্শ ক'রে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কি ক'রে 
রণস্থল ত্যাগ করতে পারেনঃ আপাঁন ক্ষত্রধর্মে পটু নন, বেদাধায়ন আর যজ্ত 
ক'রে ব্রাহ্মণের শীন্তই লাভ করেছেন। কুন্তীপূত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের 
কাছে যাবেন না, তাঁদের আপ্রুয় বাক্যও বলবেন না। 

যধন্ঠির লাঁজ্জত হযে স'বে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ পক্ষের 
যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নি্চম্ট হয়ে আছ কেন, শন্লুদের বধ কব। তখন 
ভাঁমসেন প্রভাতি কৌরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহম্্র সহস্র 
হস্ত অশ্ব রথ ও পদাতি বিনম্ট হ'তে লাগল। অপ্সরারা সম্মুখ সমরে নিহত 
বীরগণকে 'বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল। এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ 
স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হযে পরস্পবকে বধ করতে লাগলেন। ভাম সাত্যকি 
প্রভৃতি যোদ্ধাদের শরাঘাতে আকুল হয়ে কৌববসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের 
আদেশে শল্য ভমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহু ভীম 
কির্‌প ক্রুদ্ধ হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালসণ্চিত ক্রোধ নিশ্চয় তোমার উপর মুন্ত 
করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ুরাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দশ্ডধারী যমের সঙ্গে 
ভশখম 'কি ক'রে যুদ্ধ করবেনঃ আমি অর্জনকে চাই, ভীমসেন পরাস্ত হ'লে 
অর্জন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন। 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ভশমের শরাঘাতে কর্ণ অচেতন হয়ে রথের মধ্যে 
ব'সে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সারয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভীমসেন 
শাবশাল কৌরববাহনশ নিপশীড়ত করতে লাগলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে 
করেছিলেন। 


কর্ণপর্ব - ৪৮৯ 
১৪। অশ্বর্থামা ও কর্ণের সাহত য্যাধান্ঠর ও অজনের যুদ্ধ 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


দূর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপংসাগরে পড়েছেন, তোমরা" শগঘ্র 
য়ে তাঁকে রক্ষা কর। তখন ধৃতবান্ট্রপূন্রগণ সকল দক থেকে ভীমকে আব্ুমণ 
করলেন। ভামের ভল্ল ও নাবাচেব আঘাতে দুর্ষোধনের ভ্রাতা বাবৎস_ বিকট সহ 
ক্লাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভীমের ধন্‌ ও রথ বিনম্ট করলেন, 
ভীম গদা নিয়ে শন্রসৈন্য বধ কবতে লাগলেন। 


এই সময়ে সংশ্তক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যে সঙ্গে অজনেব যু্ধ 
হচ্ছিল। সংশপ্তকগণ অজুনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্রু ও 'রথদণ্ড 
ধারে সিংহনাদ করতে লাগল। কযষেকজন কৃষ্ণের দুই বিশাল বাহু ধরল। 
দুজ্ট হস্তী যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইবূপ তাঁব বাহদ্বয় সণ্ালন 
ক'রে সংশস্তকগণকে, নিপাতিত করলেন। অজর্ন নাগপাশ অস্ত প্রয়োগ 
ক'রে অন্যান্য সংশস্তকদের পাদবন্ধন কবলেন, তাবা সর্পবেষ্টত হযে নিশ্চেন্ট 
হয়ে রইল। তখন মহারথ স্্রশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে 
পালয়ে গেল। অজধন এন্দ্র অস্মঘ মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত 
হয়ে শব্রুসৈ্ন্যে সংহার করতে লাগল । সংশপ্তকদেব চোদ্দ হাজার পদাতি, দশ 
হাজার রথীঁ এবং তিন হাজার গজারোহর্ যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার 
অজনের শরাঘাতে নিহত হ'ল। 


কৌরবসৈন্য অজরুনের ভয়ে অবসন্ন হযেছে দেখে কৃতবর্মা কৃপ অশ্বঙ্থামা 
কর্ণ শকুনি উলুক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দূর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। 
শিখস্ডাঁ ও ধল্টদ্যুম্ন কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বথামা শরাঘাতে 
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাত্যাঁক, য্াধান্ঠব, প্রাতীবিন্ধ্য 
প্রভৃতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল 'দক থেকে তাঁকে আক্রমণ 
করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমুখ যেমন হয়, দ্রোণপুত্রের প্রতাপে পাশ্ডবসৈন্য 
সেইরূপ বিক্ষোভিত হ'ল। যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে অশ্বর্থামাকে বললেন. পুরুষব্যাঘ্র, 
তোমার প্রাঁতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই বধ করতে চাচ্ছ। ব্রাহনণের 
কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুমি 'নকৃষ্ট ব্রাহমনণ তাই ক্ষান্ীয়ের কার্য করছ। 
অশ্বথামা একট: হাসলেন, কিন্তু ষুধিম্ঠিরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে কোনও 


৪০০ মহাভারত 


উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ধণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যাঁধম্ঠির সত্বর রণভূমি 
থেকৈ চ'লে গেলেন। ন্‌ 

দুর্যোধনের সঙ্গে ধূষ্টদ্যম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনের 
রথ নস্ট হওয়ায় তিনি অন্য রথে উঠে চ'লে গেলেন। তখন কর্ণ ধৃম্টদ্যুম্নকে 
আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগযূথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্গাল- 
রাঁথগণকে বিদ্রাবিত করতে লাগলেন। তখন যাঁধান্ঠব পুনর্বাব রণস্থলে এসে 
1শখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যাক, দ্রোপদরীব পণপূত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের 
সঙ্গে মিলিত হযে কর্ণকে বেম্টন করলেন। অন্যত্র বাহমীক কেকয় মদ্র সিন্ধু 
প্রভীতি দেশেব সৈন্যেব সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন। 

, অজর্ন কৃষকে বললেন, জনার্দন, এই সংশপ্তক সৈন্য ভগ্ন হয়ে পাঁলযে 
যাচ্ছে, এখন 'কর্ণের কাছে রথ নিষে চল। অজনের বানবধ্বজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক 
চালিত হযে মেঘগম্ভীরশব্দে কৌরববাহিনীব মধ্যে এল। অশ্বথামা অজরনকে বাধা 
[দতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ ক'বে কৃষ্াজ্জনকে নিশ্চেন্ট করলেন। 
অশ্বরথামা অজনকে আতক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অজর্কন, তোমার বীর্য ও 
বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কিঃ তোমার হাতে গাণ্ডীব আছে তো? গুবুপনত্র 
মনে ক'রে তুমি অশবরামাকে উপেক্ষা করো না। তখন অজনুন ত্ববান্বত হয়ে 
চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বথামার ধবজ পতাকা রথ ও অস্তরশস্ নম্ট করলেন। 
অশ্বগামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে রণস্থল থেকে সারযে নিষে গেল। 

এই সময়ে যাঁধাম্ঠিবেব সঙ্গে দূর্োধনাঁদর ঘোব যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌববরা 
যাধন্ঠিরকে ধরবার চেষ্টা করছে দেখে ভঈম নকুল সহদেব ও ধৃজ্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য 
নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ ক'রে সকলকেই নিরস্ত করলেন, 
যাধান্তরের সৈন্য বিধ্বস্ত হযে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনাট ভল্ল নিক্ষেপ ক'রে 
যাধাঁন্ঠরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যাঁধন্ঠির রথে ব'সে প'ড়ে তাঁর সারাঁথকে 
বললেন, যাও। তখন দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা য্াধান্তরকে ধরবার জন্য সকল 
দিক থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাণ্চালবীরগণ তাঁদের বাধা দিতে লাগলেন । 
যৃধান্ঠর ক্ষতবিক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে শাবরে 'ফিরাছলেন, 
এমন সময় কর্ণ পুনর্বার তাঁকে তিন বাণে বিদ্ধ করলেন, য্নাধান্ঠর এবং নকুল- 
সহদেবও কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যুধিম্ঠর ও নকুলের 'অশ্ব বধ ক'রে 
কর্ণ ভল্লের আঘাতে য্াধাম্ঠরের শিরস্তাণ নিপাঁতিত করলেন। যার্ধিষ্ঠর ও নকুল, 
আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন। 


কর্ণপর্ব ৪১১ 


মাতুল শল্য অনুকম্পাপরবশ হযে কর্ণকে বললেন, তুমি অর্জনের সঙ্গে 
যুদ্ধ না ক'রে যাুঁধান্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেনঃ এতে তোমার অস্ত্রশঙ্দের 
বৃথা ক্ষয় হবে, তৃণীর বাণশূন্য হবে, সারথ ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত 
হবে; এমন অবস্থায় অজ$নেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস 
করবে। তুমি অজনকে মারবে বলেই দুর্োধন তোমাব সম্মান কবেন, যাধান্ঠরকে 
মেবে তোমার কি হবেঃ ওই দেখ, ভীমসেন দুরোধনকে গ্রাস করছেন তুমি 
দূর্যোধনকে বক্ষা কর। তখন য্যাধাম্ঠৰ ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ কর্বে কর্ণ সত্বর 
দূর্যেধনেব দিকে গেলেন। 


যূধান্ভঠব লজ্জত হযে ক্ষতাবক্ষতদেহে সেনাঁনবেশে ফিরে এলেন এবং 
রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁব দেহে যেসকল শল্য বিদ্ধ ছিল 
তা তুলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনেব শল্য দুব হ'ল না। 'তাঁন নঁকুল-সহদেবকে 
বললেন, তোমবা শনঘ্ব ভীমসেনেব কাছে যাও, তান মেঘেব ন্যায গজন ক'রে 
যুদ্ধ করছেন। 


এঁদকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ত্র মোচন করলেন, 
তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হয়ে পান্ডবসৈন্য সংহাব কবতে লাগল। অজ$ন 
কৃষ্কে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ধেৰ শান্তি দেখ, আম *কোনও প্রকাবে এই অস্ত 
নিবারণ কবতে পারব না, কর্ণের সাহত যুদ্ধে পালাতেও পাবব না। কৃষ্ণ বললেন, 
রাজা যুধাষ্ঠর কর্ণের সাঁহত যদ্ধে ক্ষতাবক্ষত হযেছেন। তুম তাঁর সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পব ফিরে গিয়ে কর্ণকে খধ করবে। কৃষ্ণের 
উদ্দেশ্য--কর্ণকে যুদ্ধে নিযুস্ত রেখে পাবিশ্রান্ত করা, এজন্যই তান অর্জনকে 
যৃধা্চরের কাছে নিয়ে চললেন। 


১৫। য্যাধান্ঠিরের কট;বাক্য 


যেতে যেতে ভশমকে দেখে অরুন বললেন, রাজার সংবাদ কিঃ তিনি 
কোথায় ঃ ভীম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ধর্মরাজ এখান থেকে চ'লে 
গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে বেচে উঠবেন। অর্জন বললেন, আপাঁন শদদ্ 
গিয়ে তাঁর অবস্থা জানূন, আমি এখানে শতুদের রোধ ক'রে রাখব। ভশম বললেন, 
তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বারগণ আমাকে ভাত বলবেন। অন 


৪৯৭ মহাভারত 


বললেন, সংশস্তকদের বধ না ক'রে আমি যেতে পার না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, 
আমিই সমস্ত সংশপ্তকের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও। 

_ শর্ুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে 
উপদেশ্র দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে যাাধাম্ঠরের শাবরে রথ নিয়ে এলেন। হযাাঁধাম্ঠির 
একাকী শুষে ছিলেন, কৃষ্কাজন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হযেছেন 
ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদ্গদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে 
দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, তোমরা অক্ষতদেহে নিবাপদে 'সর্বাস্ীবশারদ 
মহারথ কর্ণকে বধ কবেছ তো» কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোব 
যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই নি। সাত্যকি ধল্টদ্যুম্ন প্রভৃতি 
বীরগণকে জয ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করোছলেন, আমাকে 
বহু নিষ্ঠুর ত্রাক্য বলোৌছলেন। ধনঞ্জয, আমি ভীমেব প্রভাবেই জাঁবত আছ, 
এ আমি সইতে পারাছ না। কর্ণের ভযে আমি তের বংসর রান্রতে নিদ্রা যেতে 
পাবি নি, দনেও সুখ পাই নন, সকল সমযেই আম জগৎ কর্ণময় দৌখ। সেই বীর 
আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই ধিক্কৃত 
জীবনে ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভনঙ্ম দ্রোশ আর কূপের কাছে আমি যে লাঞ্থনা 
পাই নি আজ সূতপুত্রের কাছেন্তা পেয়েছি। অন, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তুমি 
প্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সাঁবস্তারে বল। কর্ণ 
তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাম্দ্র ও তাঁর পূত্রেরা কর্ণের সম্মান 
করতেন; সেই কর্ণ, তোমার হাতে কি করে নিহত হলেন? যিনি বলোছলেন, 
কফ, তুমি দূর্বল পাঁতিত দীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন? যে দুরাত্মা 
দ্তসভায় হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে বলোছল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধরে নিয়ে 
এস'--সেই পাপবাদ্ধি কর্ণ শবাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শুয়ে আছে তো? 

অজর্ন বললেন, মহারাজ, আম সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম সেই 
সময়ে অশ্বরথামা আমার সম্মুখে এলেন। আটটি শকট তাঁর বাণ বহন করাঁছল. 
আমার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তান সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ করলেন। তথাপি 
আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টকিত হ'ল, তিনি রাীধরান্তদেহে 
কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পণ্চাশ জন রথাীর সঙ্গে আমার কাছে 
এলেন। আমি কর্ণের সহচরদের 'িনম্ট ক'রে সত্বর আপনাকে দেখবার জন্য এসোছি। 
আম শুনোছি, অ*্বগথামা ও কর্ণের সহিত যুদ্ধে আপনি আহত হয়েছেন, সে কারণে 
উপয্স্ত সময়েই আপান ক্রুদ্ধস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চলে এসেছেন। মহারাজ, 


কর্ণপর্ব ৪৯৩, 


যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্্র দেখোঁছ, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন 
এমন যোদ্ধা সূপ্তয়গণের মধ্যে নেই। আপাঁন আসুন, দেখবেন আজ আমি রণস্থলে 
কর্ণের সহিত মিলিত হব। যদি আজ কর্ণকে সবান্ধবে বধ না করি তবে প্রাতিজ্ঞা- 
ভঙ্গকারীর যে কষ্টকর গাঁতি হয়, আমার যেন তাই হয। আপাঁন জয়াশ্রীর্বাদ 
করুন, যেন আম সৃতপত্র ও শব্ুগণকে সসৈন্যে বব করতে পারি। 

কর্ণ সস্থশবাঁরে আছেন জেনে শরাঘাতে পীঁড়ত যুধান্ঠব ক্লুম্ধ হযে 
বললেন, বংস* তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। 
কর্ণবধে অক্ষম হযে তুমি ভঁমকে ত্যাগ ক'রে ভীত হয়ে চ'লে এসেছ। অর্জন, 
তুমি কুন্তীঁব গভভকে হেয় কবেছ। আমরা তোমার উপব অনেক আশা রেখোঁছলাম, 
[কন্ত আতপুষ্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দে না সেইবৃপ আমাদের আশ্য বিফল 
হযেছে। ভূমিতে উপ্ত বীজ যেমন দৈবকৃত বৃম্টর প্রতীক্ষায় জীবত থাকে, 
আমবাও সেইরুপ রাজ্যলাভের আশায় তের বংসর তোমার উপর নির্ভর করোছিলাম, 
কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নবকে নিমাঁজ্জত কবেছ। মন্দবুদ্ধি, তোমার 
জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনোছলেন, "এই পনত্র ইন্দ্রের ন্যায বির্ুমশালী ও 
সর্বশন্রুজয়ী হবে, মদ্র কালষ্গ ও কেকয়গণকে জয করবে, কৌরবগণকে বধ করবে ।” 
শতশ্‌ঙ্গ পর্বতের শিখবে তপাস্বিগণ এই দৈববাণী শুনেছিলেন, কিন্তু তা সফল 
হ'ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আম জানতাম না যে তুমি কর্ণের 
ভযে আভভূত। কেশব যার সারাঁথ সেই বিশ্বকর্মী-ীনাত শব্দহীন কাঁপধ্ৰজ 
রথে আরোহণ ক'রে এবং স্বর্ণমশ্ডিত খড়গ ও গাণ্ডীবধন্ ধারণ ক'বে তুমি 
কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দ;রাত্মা, তুম যাঁদ কেশবকে ধন 'দিয়ে নিজে সারাথ 
হ'তে তবে বদ্রধর দেববাজ ইন্দ্র যেমন বৃত্রবধ করোছিলেন সেইরুপ কেশব কর্ণকে 
বধ করতেন। তুমি যাঁদ রাধেয় কর্ণকে আক্মণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার 
চেযে অস্বিশারদ অন্য রাজাকে গান্ডীবধনু দাও। দুরাত্মা, তুমি যাঁদ পণ্চম মাসে 
গভ্যুত হ'তে কিংবা কুল্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না কবতে তবে তাই তোমাব পক্ষে 
শ্রেষ হ'ত, তা হ'লে তোমাকে যাদ্ধ থেকে পালাতে হ'ত না। তোমার গান্ডীবকে 
ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধিক, তোমার কপধধজ ও আঁগ্নদত্ত, 
রথকেও ধিক। 


৪৯৪ মহাভারত 


১৬। অজণনের ক্লোধ-_কৃষের উপদেশ 


যাধষ্ঠিরের তিরস্কার শুনে অজুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর খড়গ ধারণ 
করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুম খড়গ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের 
যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখাঁছ না, এখন ভীমসেন দূর্যোধনাঁদকে আৰুমণ 
কবেছেন, তুমি রাজা য্াধান্ঠরকে দেখতে এসেছ, 'তানও কুশলে আছেন। এই 
নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওযা উীচত, তবে ক্লোধ হ'ল কেন? তোমার 
আঁভপ্রায় বক ? 
সর্পের ন্যায় নিঃবাস ফেলতে ফেলতে যাাধচ্ঠিরের দকে চেয়ে অর্জুন 
বললেন, আমার এই গঢ প্রাতিজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, 'অন্য লোককে গাণ্ডীব 
দাও” কার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোঁবন্দ, তোমাব সমক্ষেই বাজা যাঁধম্ঠির 
আমাকে তাই" বলেছেন। আম ধর্মভীরু সেজন্য একে বধ ক'বে আমাব প্রাতিজ্ঞা 
রক্ষা করব, সত্যের নিকট খণমূস্ত হব। তুমিই বল এ সমযে কি কর্তব্য। 
জগংপতা, তুমি ভূত ভাবষ্যং সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আম কবব। 
কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অজর্ন, আমি বুঝোঁছ তুম বৃদ্ধেব নিকট 
উপদেশ লাভ কব নি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হযেছ। তুমি ধর্মভীরু কিন্তু অপশ্ডিত; 
যাঁরা ধর্মের সকল বিভাগ,জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে 
প্রবৃত্ত হয় এবং কর্তব্য কর্মে ববত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাঁণবধ 
না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রা্ণীহংসা করবে না। 'যান জ্যেম্ঠ- 
ভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায় তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার £ 
তুমি বালকের ন্যায় প্রাতজ্ঞা করেছিলে, এখন ম্তার বশে অধর্ম কার্ষে উদ্যত 
হয়েছ। ধর্মের সক্ষর ও দুবূহ তত্ব না জেনেই তুমি গুরুহত্যা করতে যাচ্ছ। 
ধর্মজ্ঞ ভীম্ম, যুধষ্ঠির, বিদুব বা যশস্বিনী কুল্তী যে ধর্মতত্ব বলতে পারেন, 
আমি তাই বলাছ শোন।-__ 
সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্‌বিদ্যতে পরম্‌। 
তত্বেনৈব সৃদুজ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনষ্ঠিতম॥ 
ভবেৎ সত্যমবন্তব্যং বন্তব্মনৃতং ভবেৎ। 
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যণাপ্যন্তং ভবেং॥ 


_-সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্রেম্ত ছু নেই; কিন্তু জানবে যে 
সত্যানূসারে কর্মের অনুষ্ঠান উচিত কনা তা 'স্থর করা আত দুর্হ। যেখানে 
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'মথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য 'থ্যাতুল্য আহতকর হয়, সেখানে সত্য বলা 
অনুচিত, মিথ্যাই বল? উচিত।-__ 


ববাহকালে রাঁতিসম্প্রয়োগে 
প্রাণাতায়ে সবধিনাপহারে। 
বিপ্রস্য চার্থে হ্যন্তং বদেত 
পণ্টানৃতান্যাহরপাতকান ॥ 


__-বিবাহকালে, রাঁতসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায, এবং ব্রাহনণের 
উপকাবার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ 
হয় না। ১) 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে নিদারুণ কর্ম ক'রেও মহৎ 
পৃণ্যের আধকারী হ'তে পাবেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা ক'রে 
হয়োছল। আবাব, মূঢ় অপশ্ডিত ধর্মকামীও মহাপাপগ্রস্ত হ'তে পারেন, যেমন 
কোশিক হয়েছিলেন।-__ 

পুবাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশুবধ করত না, কেবল 
স্তী পূত্র পিতা মাতা প্রভৃতির জীবনযান্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে 
গিয়ে কোনও মৃগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে,"একটি মবাপদ জলপান করছে। 
এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশাস্তই তাব দৃন্টিব কাজ করত। বলাক সেই অদন্টর্প্ব 
অন্ধ পশুকে বধ কবলে আকাশ থেকে তার মাথায পূজ্পবৃম্টি হ'ল। তার পর সেই 
ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোবম বিমান এল, তছ্ত অপ্সরারা গণতি- 
বাদ্য করছিল। অন, সেই পশু সমস্ত প্রাণী বিনম্ট করবার ইচ্ছা তপস্যা ক'বে 
অভাম্ট বব পেয়োছিল, 'কলন্তু ব্রহন্না তাঁকে অন্ধ ক'বে দেন। সেই সর্বপ্রার্ণাহংসক 
শবাপদকে বধ ক'রে বলাক স্বর্গে গিষেছিল। 

কৌশিক নামে এক ব্রাহমণ গ্রামের অদূবে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন। 
[তানি তপস্বা কিন্তু অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁর এই বলত ছিল যে সর্বদাই সত্য বলবেন, 
সেজন্য তান সতমবাদী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একাঁদন কযেকজন লোক 
দস্যর ভয়ে কৌঁশিকের তপোবনে আশ্রয় নিলে। দস্যুরা খুজতে খজতে 
কোঁশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন লোক এঁদকে এসেছিল, তারা 
কোন্‌ পথে গেছে যাঁদ জানেন তো বলুন। সত্যবাদী কোঁশক বললেন, তারা 


(১) আঁদপর্ব ১২-পারচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে। 
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বহ--বৃক্ষ-লতা-গুল্স-সমাকীর্ণ এই বনে আশ্রয় নিয়েছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যুবা সেই 
লেকদের খঃজে বার করে হত্যা করলে। মু কোঁশক ধর্মের সক্ষন্ন তত্ব জানতেন 
না, তিনি তাঁব দ্বব্দান্তব জন্য পাপপ্রস্ত হয়ে কষ্টময় নবকে গিয়োছলেন। 
উপাখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর দ্বারা দূুর্বোধ পরমজ্ঞান 

লাভ কববার চেষ্টা করে, আবাব অনেকে বলে ধর্মের তত্ব শ্রাতিতেই আছে। আম 
এই দুই.মতেব কোনওাঁটব দোষ ধরাছি না, কিন্তু শ্রাতিতে সমস্ত ধর্মেব বিধান নেই, 
সেজন্য প্রাণগণেব অভ্যুদয়ের নামত্ব প্রবচন রাঁচিত হয়েছে ।-_ 

যং স্যাদহংসাসংযুস্তং স ধর্ম হাত নিশ্চয়ঃ। 

আঁহংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতমৃ॥ 

ধারণাদ্ধর্মীমত্যাহনধ্ো ধারয়তে প্রজাঃ। 

যং স্যাদ্ধারণসংযুত্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ | 


-যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চযই ধর্ম; প্রাণগণের আহংসাব 'নামত্ত ধর্মপ্রবচন 
রচিত হযেছে । ধারণ রেক্ষা) করে এজন্যই ধর্ম" বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ 
করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম।-_ 

অবশ্যং কৃজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ। 

শ্রেয়স্তত্রানৃতং বন্তুং তৎ সত্যমাবচারিতমৃ ॥ 


-যেখানে অবশ্যই কিছু বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা 
শ্রেয়, সে মিথ্যাকে শনার্বচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ মিথ্যা শপথ ক'রে দস্যূর হাত থেকে ম্যান্ত 
পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্ৃজ্ঞানীরা তাতে অধর্ম দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে 
দস্যকে কখনও ধন দেওয়া উাঁচত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। 
অঙ্জন, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, এখন বল য্াধান্ঠিরকে 
বধ করা উচিত 'কিনা। 

অজর্ন বললেন, তোমার ঘাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহামাত পুরুষের যোগ্য, 
আমাদেরও 'িতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান, পিতার সমান, আমাদের 
পরম গাঁত। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ আমার অবধ্য। এখন তুমি আমার সংকল্পের 
বিষয় শুনে অনগ্রহ কারে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রাতজ্ঞা জান _-কেউ যাঁদ 
আমাকে বলে, 'অপর লোক তোমার চেয়ে অস্তাবদ্যায় বা বার্ষে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে 
গাণ্ডীব দাও, তবে আম তাকে বধ করব। ভামেরও প্রাতজ্ঞা আছে--যে তাঁকে 


কর্ণপর্ব ৪৯৭ 


ত্‌বরক 6১) বলবে তাকে তান বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যুধিষ্ঠির একাধক বার 
আমাকে বলেছেন, '্ীণ্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যাঁদ তাঁকে বধ কাঁর্তবে 
আম অল্পকালও জীবিত থাকতে পারব না। কৃষ্ণ, তুমি আমাকে এমন ব্দাদ্ধ দাও 
যাতে আমার সত্যরক্ষা হয এবং যাাধা্ঠর ও আমি দঃজনেই জীীবত থাঁক। ., 

কৃ বললেন, কর্ণের সাঁহত যুদ্ধ ক'বে যুধান্ঠিব শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই ক্ষোভ ও ক্লোধেব বশে তোমাকে অনুচিত বাক বলেছেন। 
এ"ব এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুঁপিত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ কববে। হীর্ণ এও জানেন 
যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিরুম সইতে পারে না। যাধান্ঠর অবধ্য, তোমার 
প্রীতজ্ঞাও পালনীষ। যে উপায়ে হীন জীবত থেকেই মৃত হবেন তা বলাছ 
শোন। মাননীষ লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই, জাবত 
থাকেন; যখন তিনি অপমানিত হন তখন তাঁকে জাীবন্মত বল্ন যায়। রাজা 
যাধান্ঠর তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেষেছেন, এখন তুমি তার 
কাণৎ অপমান কর। পৃজনীয যুধিষ্ঠিরকে 'তুমি' বল, 'যান প্রভূ ও গুবৃজন 
তাঁকে তুমি বললে অবধেই তাঁর বধ হয। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে 
করবেন, তাব পব তুমি চবণবন্দনা ক'বে এবং সান্ত্বনা ?দয়ে তাঁর প্রাত প.র্ববৎ 
আচবণ করবে। প্রজ্ঞাবান বাজা যুধান্তব এতে কখনই কুঁপিত হবেন না। সতাভঙ্গ 
ও ভ্রাতৃবধেব পাপ থেকে এইবৃপে মুস্ত হযে তুমি হন্টাচত্তে সুতপূত্রকে বধ কর। 


১৭। অজনের সত্যরক্ষা __যুধিচ্ঠিরের অন্তাপ 


অজ্ন যাঁধান্ঠবকে বললেন, রাজা, আমাকে কট[বাক্য বলো না, বলো না; 
তুমি বণভূমি থেকে এক ক্লোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ 
তান শ্রেম্ঠ বীরগণের সঙ্গে [িংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পাঁণ্ডতগণ 
বলেন, ব্রাহ্রণের বল বাক্যে আর ক্ষত্িষের বল বাহ্‌তে; কিন্তু তোমারও বল বাকো, 
এবং তুমি নিম্ঠুর। আমি কিরূপ তা তুমি জান। স্ত্রী পুত্র ও জীবন দিয়েও আমি 
সর্বদা তোমার ই্টসাধনের চেষ্টা করি, তথাপি তুমি যখন আমাকে বাক্যবাণে আঘাত 
করছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখলাভের আশা নেই। তুমি 
দ্রোপদীর শয্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা করো না; তোমার জন্যই আমি মহাবথগণকে 


(১) গোঁফদাঁড়হশন, মাকুন্দ। দ্রোণপর্ক ১৩-পারচ্ছেদে কর্ণ ভরমকে ত্‌বরক 
বলেছেন। 


৪৯৮ মহাভারত 


বধ করেছি, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর হয়েছ। আঁধরাজের পদ পেয়ে তুমি যা 
করেছ তার আমি প্রশংসা করতে পাঁর না। তোমার দ্যৃতাসান্তর জন্য আমাদেব রাজ্া- 
নাশ হয়েছে, আমরা বিপদে পড়োছি। তুমি অল্পভাগ্য, এখন ক্রুব বাক্যেব কশাঘাতে 
আমাদেব ক্রুদ্ধ ক'রো না। 

ষাঁধম্ঠিরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য বলে অজর্ন অনুতপ্ত হলেন এবং 
নঃ*বাস ফেলতে ফেলতে আঁস কোষমুস্ত কবলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি, তুমি আবার 
'আস নিম্কাশত করলে কেন? অজ্ন বললেন, যে শবীবে আম আহত আচবণ 
করেছি সে শরীর আমি নম্ট কবব। কৃষ্ণ বললেন, বাজা যাঁধান্ঠবকে 'তীম' সম্বোধন 
করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন* তুমি আত্মহত্যা কবতে যাচ্ছ? যাঁদ তুমি 
সত্রক্ষার নামিশু জ্ো্ঠ ভ্রাতাকে বধ কবতে তবে তোমার কি অবস্থা হ'ত? পার্থ, 
ধর্মের তত্ব সৃক্ম ও দুজ্জেষ, বিশেষত অজ্ঞ লোকেব কাছে । আম যা বলাছ শোন। 
আত্মহত্যা করলে তোমাব ভ্রাতৃহত্যাব চিয়ে গুবূতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের 
মুখে নিজেব গুণকীর্তন কব, তাতেই আত্মহত্যা হবে। 

তখন ধনঞ্জয় তাঁব ধনু নমিত ক'রে য্যাধান্ঠরকে বলতে লাগলেন. মহারাজ, 
শুনুন--িনাকপাঁণ মহাদেব ভিন্ন আমাব তুলা ধনূর্ধব কেউ নেই। আমি 
মহাদেবের অনুমাঁততে ক্ষণমধ্যে, চবাচব সহ সমস্ত জগৎ বিনম্ট কবতে পাঁব। 
রাজসয় যজ্ঞের পূর্বে আমই সকল দিক ও 'দিকপালগণকে জয ক'রে আপনার 
বশে এনোছিলাম। আমাব তেডেই আপনার 'দিব্য সভা 'নার্মত এবং রাজসূয যজ্ঞ 
সমাপ্ত হযোছল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণযুস্ত বিস্তৃত ধন, এবং 
দুই পদতলে রথ ও ধবজ আঁঙ্কত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয। 
সংশপ্তকদের অল্পই অবাঁশন্ট আছে, শত্রুসৈন্যের অর্ধ ভাগ আম বিনস্ট করোছি। 
আমি অস্ত্র দ্বারাই অস্বজ্ঞদেব বধ কবি, অস্ব্প্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাং কারি না। 
কৃষ্ণ, শীঘ্র চল, আমবা বিজযবথে চ'ডে স্‌ত".্কে বধ কবতে যাই। আমাদের রাজা 
আজ সুখলাভ করুন, আম কর্ণকে বনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথবা কুল্তী 
পূত্রহীনা হবেন, আম সত্য বলছি - কর্ণকে বধ না ক'রে আমাব কবচ 
খুলব না। 

এই কথা ব'লে অজন তাঁব খড়গ কোষবদ্ধ ক'বে ধনু ত্যাগ করলেন এবং 
লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাঞ্জালপুটে যাধান্ঠরকে বললেন, মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা 
-বলোছ তা ক্ষমা করুন, পবে আপনি আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনাকে 
নমস্কার করাছ। আমি ভশমকে যুদ্ধ থেকে মস্ত করতে এবং সৃতপন্ত্রকে বধ করতে 


কর্ণপর্ব ৪৯৯ 


এখনই যাচ্ছ। সত্য বলাছ, আপনার "প্রয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই বলে 
অজরুন যুধান্ঠরের পাদস্পর্শ ক'রে যুদ্ধযান্রাব জন্য দণ্ডায়মান হলেন। 

ধর্মবাজ য্দাধাষ্ঠর শয্যা থেকে উঠে দুঃখিত মনে বললেন, অন, আম 
অসাধু কর্ম করোছ, তার জন্যই তোমবা বিপদৃগ্রস্ত* হযেছ। আম কুল্মাশক 
পুবৃষাধম, তুমি আমাল শিরশ্ছেদ কব। আমাব ন্যাষ পাপী মৃঢবুদ্ধি অলস ভীবু 


নিষ্ভুব পুরুষেব অনুসরণ ক'বে তোমাদেব কি লাভ হবে» আমি আজই বনে যাব, 
মহাত্মা ভীমসেনই তোমাদেব যোগ্য রাজা, আমাব ন্যাষ ব্লীবেব আবাব বার্জকার্য কি 2 


তোমাব পব্ষ বাক্য আমি সইতে পাবাছ না, অপমনত হযে আমাব জীবনধাবণের 
প্রযোজন নেই। 

অজরনের প্রাতিজ্ঞারক্ষাব বিষষ যাঁধান্ঠবকে বুঝিষে দিযে কৃষ্ণ রললেন, 
মহাবাজ, আম আর অর্জুন আপনাব শবণাগত, আম প্রণত হযে প্রার্থন্চ কবাছ, ক্ষমা 
কবুন, আজ রণভূঁমি পাপী কর্ণেব বন্ত পান কববে। ধর্মবাজ যুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে 
কৃষককে উঠিষে কৃতাঞ্জাল হযে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহত হযে ছিলাম, 
ঘোব বপৎসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধাব কবেছ। 

অজরন সবোদনে যুধাম্ঠরের চবণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সস্নেহে উঠিয়ে 
আলিঙ্গন ক'বে যুধান্ঠবও বোদন কবতে লাগলেন। তার পব অর্জুন বললেন, 
মহাবাজ, আপনাব পাদস্পর্শ ক'বে প্রীতজ্ঞা কবাছ, আজ কর্ণকে বধ না ক'রে আম 
যুদ্ধ থেকে ফিবব না। যুঁধন্ঠির প্রসম্নমনে বললেন, অজঠন, তুম যশস্বী হও, অক্ষয় 
জীবন ও অভীম্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমাব শত্দব ক্ষষ হ'ক। 


১৮। অজর্ন-কর্ণের আভযান 
(সপ্তদশ 'দনেব আবও যুদ্ধ) 


কৃষেব আজ্ঞায় দারুক অজনেব ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথ সাঁজ্জত কবলে । যথাবাধ 
স্বস্তযযনেব পর কৃষণেব সাহত অজ্ন সেই বথে উঠে রণভূমিব আভমুখে চললেন। 
সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হ'ল, চাষ (নশলকণ্ঠ), শতপন্র (কাঠঠোকবা) ও ক্রো 
(কোচ বক) প্রভৃতি শৃভসূচক পক্ষী অজুনকে প্রদাক্ষণ করতে লাগল। কঙ্ক গপ্ধ 
বক শ্যেন বায়স প্রভাত মাংসাশ পক্ষী খাদ্যে লোভে আগে আগে যেতে লাগল। 

কৃ বললেন, অজ, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাপি তুমি 
কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যুদ্ধের সপ্তদশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শন্ু- 


৫০9০9 মহাভারত 


পক্ষের বপুল সৈন্যের এখন অজ্পই অবাশন্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ 
জীবিত আছেন -_- অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বথামা তোমার 
মাননীয় গুরু দ্রোণের পন্ত্র, কৃপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলেব বান্ধব, 
মহারাজ শল্য তোমার বিমাতা'র ভ্রাতা, এই কারণে এদের উপর তোমাব দযা থাকতে 
পারে, কিন্তু পাপমাঁত ক্ষ,দ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কব। জতুগ্‌ৃহদাহ, 
দ্যৃতক্রীড়া, এবং দূর্যোধন তোমাদেব উপব যত উৎপণড়ন করেছেন সে সমস্তেরই 
মূল দুরাত্সা কর্ণ। অজর্ন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভাবষ্যদাঁবৎ তুমি যখন আমার 
অ্বহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ভ্রিলোকের সকলকেই আঁম পবলোকে 


পালিয়ে 


এই "সময়ে ভীম তুমুল যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর সাবাঁথ 
বিশোককে বললেন, আমি সবাঁদকে শন্রুদেব রথ ও ধৰজাগ্র দেখে উদ্বিগ্ন হযেছি। 
অজ্ঞন এখনও এলেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চলে গেছেন। এ"বা জীবিত 
আছেন কিনা জানি না। যাই হ'ক, এখন আম শন্রুসৈন্য সংহার করব, তুমি দেখে 
বল আমার কত বাণ অবশিস্ট আছে। বিশোক বললেন, পাণ্ডুপুত্র, আপনাব এত 
অস্ত আছে যে ছয গোশকট তা 'বহন করতে পারে না। আপান নিশ্চিন্ত হযে সহম্ত্র 
সহত্র অস্ত্র নিক্ষেপ করুন। 

কিছুক্ষণ পবে বিশোক বললে, ভঈমসেন, আপাঁন গান্ডীব আকর্ষণের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছেন নাঃ  আপনাব আভলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তিসৈন্যেব মধ্য থেকে 
অর্জনের ধ্বজাগ্রে ওই ভষংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তিনি কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে 
করতে আপনার কাছে আসছেন। ভনম হৃজ্ট হয়ে বললেন, বিশোক, তুম যে 
'প্রষসংবাদ দিলে তাব জন্য আম তোমাকে চোদ্দটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুঁড়ীট 
রথ দেব। 


অজর্ন কৃষ্কে বললেন, পাণ্ালসৈন্যেরা কর্ণের ভয়ে পালাচ্ছে, তুমি শী 
কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তিনি পান্ডব ও স্জয়গণকে নিঃশেষ করবেন। 
অজরনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন. কর্ণ, ওই দেখ অজুন আসছেন, তাঁর ভয়ে 
কৌববসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তিনি সমস্ত সৈন্য বর্ন করে তোমার 
দিকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষার্জনকে বধ করতে সমর্থ তুমি ভনম্ম দ্রোণ 
অশ্বখামা ও কৃপাচার্যের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অর্জনের ভয়ে পালাচ্ছেন, 
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তুমি ভিন্ন আর কেউ এদের ভয় দূর করতে পারবে না! এই যুদ্ধে কৌরবগণ 
তোমাকেই দ্বীপে ন্যায আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপাঁন এখন 
প্রকাতস্থ হয়েছেন, আমাব মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জযেব ভষও ত্যাগ করেছেন। 
আজ আমার বাহুবল দেখুন, আম একাকীই পান্ডবগণেব মহাচম্‌ ধবংস করব এবং 
পুরুষব্যঘ্র কৃষ্কাজনকেও বধ করব। এই দুই বীবকে না মেরে আম ফিরব না। 

এই সময়ে দূর্যোধন কৃপ কৃতবর্মা শকুন অশ্বহ্থামা প্রভীতিকে দেখে কর্ণ 
বললেন, আপনাবা সকল দক থেকে কৃষ্কাজনকে আক্রমণ কবুন, তাঁবা পাঁরশ্রান্ত ও 
ক্ষতাবক্ষত হ'লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনুসারে 
কৌরবপক্ষীয় মহাবথগণ সসৈন্যে অজর্নের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনেব 
বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নিষ্পিস্ট ও 'বধ্বস্ত হ'তে লাগল, যারা ভমের সঞ্গ যুদ্ধ 
কবছিল তারাও পবাঙ্মুখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'লে অর্জুন "ভীমের কাছে 
এলেন এবং তাঁকে য্ধা্ঠরের কুশলসংবাদ জানিষে অন্যন্র যুদ্ধ করতে গেলেন। 

দুঃশাসনের কনিষ্ভ দশ জন অজুনকে পাঁরবেষ্টন করলেন, কিন্তু অজরুন 
ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ কবলেন। নব্বই জন সংশপ্তক বথী অজ্নকে 
বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন। 


১১৯। দুঃশাসনবধ -_- ভীমের প্রাতিজ্ঞাপালন 
(সপ্তদশ 'দনের আরও যুদ্ধ) 


কর্ণ পাণ্চালগণের সহিত যুদ্ধ কবছিলেন। তার শরাঘাতে ধৃল্টদ্যম্নের 
এক পত্র নিহত হ'লে কৃষ্ণ অজনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্টালগণকে নিঃশেষ 
করছেন, তুমি সত্বর তাঁকে বধ কব। অজর্ন কিছুদূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভীমসেন 
পুনর্বাব তাঁর সঙ্গে মালত হলেন এবং পশ্চাতে থেকে অজনের পৃজ্ঠরক্ষা করতে 
লাগলেন। 

এই সময়ে দুঃশাসন নির্ভয়ে শরক্ষেপণ করতে করতে ভীমের নিকটস্থ 
হলেন। হাঁক্তনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর যেমন সংঘর্ষ হয় সেইরুপ ভীম ও 
দুঃশাসন পরস্পরকে আব্রমণ করলেন। ভামের শরাঘাতে দুঃশাসনের ধনু ও ধ্জ 
ছিন্ন এবং সারাথ নিহত হ'ল। তখন দুঃশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং 
অন্য ধনু নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহু প্রসারিত ক'বে ভীম প্রাণশৃন্যের 
ন্যায় রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংন্জালাভ ক'রে গর্জন ক'রে 
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উঠলেন। দুঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপশীড়ত কবতে লাগলেন। ক্লোধে 
জঞ্লে উঠে ভীম বললেন. দুবাত্া, আজ যুদ্ধে তোমাব বন্ত পান কবব। দুঃশাসন 
মহাবেগে একটি শান্ত অস্ত নিক্ষেপ কবলেন, উগ্রমূর্তি ভীমও তাঁর ভশষণ গদা 
ঘূর্ণিত কবে প্রহার কবলেন। গদাব প্রহারে শান্ত ভগ্ন হ'ল, দুঃশাসন মস্তকে আহত 
হযে দশ ধনু চল্লিশ হাত) দূবে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁব অশব ও বথও বিনষ্ট হ'ল। 

দুঃশাসন বেদনায ছটফট কবতে লাগলেন। তখন ভাীমসেন নিরপবাধা 
বজস্বলা পাঁতিকর্তৃক অবক্ষিতা দ্রোঁপদীব কেশগ্রহণ বস্ত্রহরণ প্রভৃতি দুঃখ স্মরণ 
ক'বে ঘৃতাঁসন্ত হুতাশনেব ন্যায জলে উঠলেন এবং কর্ণ দূর্যোধন কৃপ অশ্বথামা 
ও কৃতবর্মকে বললেন, ওহে যোদ্ধৃগণ, আজ আম পাপী দুঃশাসনকে হত্য। করাছ, 
পারেন [তো একে বক্ষ কবুন। এই বলে ভীম তাঁব রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। 
[সংহ যেমন মহাগজকে ধবে, বকোদব ভশম সেইবৃপ কম্পমান দুঃশাসনকে আক্রমণ 
ক'বে গলায় পা দিযে চেপে ধবলেন, এবং তীক্ষ7 আসি দিয়ে তাঁব বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে 
ঈষদুফ রন্ত পান কবলেন। তাব পর ভূপাতিত দুঃশাসনেব শিরশ্চেদ ক'রে রন্ত 
চাখতে চাখতে বললেন, 


সতন্যস্য মাতুর্মধ্‌সা্পষোর্বা 
সাধবীকপানস্য চ সংকৃতস্য। 
'দিব্স্য বা তোযরসস্য পানাং 
পযোদাঁধভ্যাং মাথতাচ্চ মৃখ্যাৎ | 
অন্যানি পানাঁন চ যানি লোকে 
সুধামৃতস্বাদুবসানি তেভাঃ। 
সর্বেভ্য এবাঁধকো বসোহ্যং 
মতো মমাদ্যাহতলোহতস্য ॥ 


_মাতার স্তনদুগ্ধ, মধ, ঘৃত, উত্তম মাধ্বীক মদ্য, দিব্য জল, মথিত দগ্ধ 
ও দাধ, এবং অন্যান্য অমৃততুল্য যত পানীয় পৃথিবীতে আছে, সে সমস্তের চেয়ে আজ 
এই শন্রুবন্ত আঁধক সঃস্বাদু মনে হচ্ছে। 

তাব পর দুঃশাসনকে গতাসু দেখে উগ্রকর্মা ক্রোধাবস্ট ভমসেন হাস্য ক'রে 
বললেন, আর আমি কি করতে পারি. মৃত্যু তোমাকে রক্ষা করেছে। 

রন্তপায়ী ভীমকে যাবা দেখাঁছল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 
তাদের হাত থেকে অস্ত্র খ'সে পড়ল, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে অধানমালিত- 
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নেত্রে তাবা ভীমকে দেখতে লাগল। এ মানুষ নষ, রাক্ষস --এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে 
পাঁলযে গেল। কর্ণভ্রাতা চিন্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্গালবশর যুধামন্যু “তাঁকে 
শরাঘাতে বধ করলেন। 

উপাস্থিত বীবগণের সমক্ষে দুঃশাসনেব বন্তে অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে ভম্ব 
সগজনে বললেন, পুবুষাধম, এই আমি তোমাব কণ্ঠব্ীধর পান করাছি, এখন আবার 
আমাকে 'গবু গরু" বল দেখি। দ্যুতসভায আমাদের পবাজযের পব ঘারা 'গরু গরু 
বলে নৃত্য করেছিল, এখন প্রাতনৃত্য ক'বে তাদেরই আমবা 'গরু গর বলব। তার 
পর রক্তান্তদেহে মুখ থেকে বন্ত ক্ষবণ কবতে করতে ঈষৎ হাস্য ক'বে ভমসেন 
কৃষ্ণর্জনকে বললেন, আম দুঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রাতিজ্ঞা কবেছিলাম তা আজ পর্ণ 
হ'ল। এখন দ্বিতীয় যক্জ্রপশ দুর্যোধনকেও বাল দেব, এবং কোৌববগলের সমক্ষে 
সেই দুরাত্মাব মস্তক চবণ 'দষে মর্দন ক'রে শাল্তিলাভ করব। এই ব'লে মহাবল 
ভমসেন বৃত্রহন্তা ইন্দ্রেব ন্যায সহষে সংহনাদ কবলেন। 


২০। কর্ণবধ 
সেপ্তদশ দিনেব আবও যুদ্ধ) 


দুঃশাসনবধেব পব ভীম ধৃতরান্ট্রের আরও দশ পুত্রকে ভল্লের আঘাতে 
যমালযে পাঠালেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন প্রবল বিরুমে পান্ডবপৃক্ষীয বীরগণের সঙ্গে 
বহঃক্ষণ যুদ্ধ ক'রে অজর্নের বাণে নিহত হলেন। 

পুত্রশোকার্ত কর্ণ ক্রোধে বন্তনযন হযে অজনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 
ইন্দ্র ও ব্ত্রাসূবেব ন্যাষ অজন ও কর্ণকে যুন্ধে সমাগত দেখে সমস্ত ভূবন যেন 
দ্বিধা বিভন্ত হযে দুই বীবেব পক্ষপাতী হ'ল। নক্ষত্রসমেত আকাশ ও আঁদত্যগণ 
' কর্ণেব পক্ষে গেলেন, অসুর বাক্ষস প্রেত পিশাচ, বৈশ্য শদ্র সত ও সংকব জাতি, 
শৃগালকুক্ুরাঁদ, ক্ষুদ্র সর্প প্রভৃতি কর্ণের পক্ষপাতী হ'ল। বিশালা পাঁথবা, 
নদী সমুদ্র পর্বত বক্ষীদ, উপনিষং উপবেদ মন্ত্র ইতিহাসাঁদি সমেত চতুর্বে, 
বাসুকি প্রভাতি নাগগণ, মাঙ্গলিক পশু্পক্ষী, এবং দেবর্ধি বহনর্ধি ও রাজাধগণ 
অজর্নের পক্ষ নিলেন। 
ৃ ব্রহমা মহেশ্বর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ দেখতে এলেন। ইন্দ্র ও সূর্য 
' দিজ নিজ পত্রের জয়কামনায় বিবাদ করতে লাগলেন। ব্রহন্া ও মহেশ্বর বললেন, 
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অর্জনের জয় হবে তাতে সন্দেহ নেই, কাবণ ইনি খাণ্ডবদাহ ক'রে আশ্নকে তৃশ্ত 
কবোঙলেন, স্বর্গে ইন্দ্রকে সাহায্য করোছিলেন, িরাতর.পাঁ বৃষধ্বজকে তুম্ট 
করে।ছলেন, এবং স্বযং বিফু এ'ব সারাথ। মহাবীর কর্ণ বসুলোকে বা বাধুূলোকে 
যান, কিংবা ভনজ্ম-দ্রেণের সত্গে স্বর্গে থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণাজুনই বিজযলাভ কবুন। 


অজ্নেব ধবজাস্থত হাকাঁপ লম্ফ 'দযে সবেগে কর্ণেব ধবজেব উপবে 
পড়ল এবং কর্ণের লাঞ্থন হাস্তবন্ধনবজ্জকে আক্মণ কবলে । কৃষ ও শল্য পবস্পবকে 
নযনবাণে বিদ্ধ করতে লাগলেন । অজঁন পললেন, কৃষ, আজ তুম কর্ণপরীদেব বিধবা 
দেখবে, খণমৃণ্ড হযে আভিমন্য.জনননী সনভদ্রা, তোমাব পিতৃজ্বসা কুল্তে, বাম্পমুখী 
ধোঁপদখ, এবং ধর্মবাজ যাঁধাঞখবকে আজ তুমি সাল্না দেবে। 


কর্ণ ও অজ?ন পবসপবেব প্রাতি নানাপ্রকাব ভযানক মহাস্ত নিক্ষেপ কবতে 
অগলেন। উভযপক্ষেব হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি ?াবধবসঙ হযে সর্বাদকে ধাবিত 
হ'দ। অজ€নেব শবাঘাতে অসংখ্য কৌববযোদ্ধা প্রাণত্যাগ কবলেন। তখন অশ্বরথামা 
দুযেগধনেপ হাত ধ'বে বললেন, দূযোধন, প্রসন্ন হও, পান্ডবদের সঙ্গে বিবোধ ত্যাগ 
কর, বৃদ্ধকে ধিক। আমি বারণ কবলে অজন নিবৃত্ত হবেন, কৃষও বিবোধ ইচ্ছা 
কেন না। সাম্ধি কবলে পাণ্ডববা, সর্বদাই তোমাব অনুগত হযে থাকবেন । তুমি যাঁদ 
শ।ন্তি কামনা কব তবে আমি কর্ণকেও নিবস্ত কবব। 


দুোধন দুঃখতমনে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, সখা, তোমার কথা সত্য, 
1৩ দুমীত ভীম ব্যাঘ্রের ন্যায় দুঃশাসনকে বধ কবে যা বলেছে তা আমাব হৃদষে 
গ্রাথত হযে আছে, তুীমও তা শুনেছ, অতএব শান্তি ক কবে হবে? পূবের বহু 
শত্রুতা স্মরণ ক'বে পান্ডবব। আমাকে ধিশবাস কববে না। কর্ণকেও তোমাব বারণ 
করা উঁচত নয়। আজ অজর্ন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে আছে, কর্ণ বলপ্রয়োগে তাকে 
বধ করবেন। 


অজ$ন ও কর্ণ আগ্নেয় বাবৃণ বাষব্য প্রভাতি নানা অস্ত পরস্পরের প্রাত 
নিক্ষেপ কবতে লাগলেন । অজনেব এন্দ্রাস্ম কর্ণেব ভার্গবাস্দে প্রাতহত হয়েছে দেখে 
ভীমসেন ক্রূম্থ হযে বললেন, তোমার সমক্ষেই পাপী সূতপুন্রেব বাণে বহু পাণ্াল 
বীর কেন নিহত হলেন 2 তুমিই বা তার দশটা বাণে বিদ্ধ হ'লে কেন? তুমি যাঁদ 
না পাব তবে আমই তাকে গদাঘাতে বধ কবব। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন, আজ তোমার 
সকল অস্ব কর্ণর অস্বে নিবাবিত হচ্ছে কেন? তুমি কি মোহগ্রস্ত হয়েছ তাই 
কৌরবদের আনল্দধনি শুনতে পাচ্ছ না? যে ধৈর্যবলে তুমি রাক্ষস ও অসুরদের 


কর্ণপর্ব ৫০৫ 


'সংহাব কবোছলে সেই ধৈর্যবলে আজ মি কর্ণকেও বধ কব। নতুবা আমার ক্ষরধার 
সূদর্শনচক্র দিয়ে শতুব মুন্ডচ্ছেদ কব। 


অজ্ন বললেন, কৃষ্ণ, সভপুধের বধ এবং লোকের মশালেব নাষত্ত আমি 
এক উগ্র মহাস্ন প্রযোগ করন, তুমি অনুমাতি দাও, দেবণণ অনুমাঁত দিন।* এই 
বলে অজন ব্রহমাতক নমস্পাক করে শহর অসহা বাহ অস্থ নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু 
কর্ণ বাণবর্ষণ কবে সেই অস্থ প্রীতহত কবপেন। ভীমের উপদেশে অজ।ন আর এক 
ধহমস্ত নক্ষেপ কবলেন। তা থেকে শত শত শা পরশ উক্ত নাবাচ নিশও হয়ে 
শত্ুসৈন্য বধ কবতে লাগল। এই সমযে যুধিষ্ঠির সুবর্ণ বর্ম ধাবণ ক'রে কণণাজনের 
যুদ্ধ দেখতে এলেন, ভিষগ্‌ণণের মন্ঠ ও ওষধেব গুণে তান শলামংঞও ও 
বেদনাশ্‌না হমোছিলেন। 


অত্যন্ত আকর্ষণ ক্বায অজ্জনেব গান্জীধধনূর গুণ 'ছিম্ন হ'ল, সেই 
অবসবে কর্ণ এক শত ক্ষদ্রক বাণে আজনেকে আচ্ছঃ করলেন এবং কৃফকেও যাটটি 
নারাচ দিযে বিদ্ধ কৰলেন। কৃষ্কার্জন পরাভূত হয়োছন মনে ক'রে কৌববসৈন্য 
করতলধন ও সংহনাদ করতে লাগল । গাণ্ডবে নৃতন গুণ পাবষে অর্জন 
ক্ষণকালমধো বাণে বাণে অন্ধকার কাবে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ৫ সমস্ত কৌরব- 
যোদ্ধাকে বিদ্ধ কবে কর্ণের চক্রবঙ্ষক পাদবক্ষক অগ্রবক্ষবা ও পৃন্ঠবক্ষক যোদ্ধাদের 
িনন্ট কবলেন। হতাবাঁশষ্ট কৌবববীবগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, 
দুযোধনেব অনুরোধেও তাঁরা বইলেন না। 


খাণ্ডবদাহের সমধ অর্জুন যার মাঠাকে বধ করোছিলেন সেই তক্ষকপন্ত্র 
অশবসেন (১) এতাঁদন পাতালে শুয়ে ছিন্ল। বথ অশ্ব ও হ্রস্তশব মর্দনে ভূতল কম্পিত 
হওযায অশ*্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধেব প্রতিশোধ নেবাব জন্য শররূপ ধারণ 
ক'রে কর্ণের তৃণে প্রবিষ্ট হাল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণ 
না জেনেই সেই শর তাঁর ধনুতে যোগ কবলেন। শল্য বললেন, এই শরে অজর্নের 
গ্রশবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর মুম্ধান কর ধাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ 
বললেন, আমি দুবার শরসম্ধান কার না _এই বলে তিনি শর মোচন করলেন। 
সেই ভীমদর্শন অতুযন্জহল শর সশব্দে নির্গত হযে যেন সামন্ত রচনা ক'রে আকাগ- 
“পথে জহলতে জহলতে যেতে লাগল। তখন কংসরিপ্‌ মাধব 'অবললাক্রমে তাঁর 


(১) আদিপর্ব ৪০-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৫০৬ মহাভারত 


পায়ের চাপে অজনের রথ মাটিতে এক হাত (১) বাঁসয়ে দিলেন, রথেব চার অশ্ব জানু 
দ্ব।বা ভূমি স্পর্শ কবলে। নাগবাণের আঘাতে অজর্নেব জগদ্িখ্যাত স্বর্ণাকবাঁট 
দগ্ধ হয়ে মস্তক থেকে পড়ে গেল। 


শবর্‌ূপী মহানাগ অশ্বসেন প্নর্বাব কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে গেল। 
কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন কবোছলে সেজন্য 
অজনের মস্তক হবণ কবতে পারি নি, আবার লক্ষ্য ক'রে আমাকে নিক্ষেপ কর, 
তোমার আর আমাব শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনেব হীতিহাস শুনে কর্ণ বললেন, 
অন্যের শান্ত অবলম্বন ক'রে আম জযা হ'তে চাই না, নাগ, যাঁদ শত অজনকেও 
বধ কবা যাধ, তথাপি এই শব আমি পুনর্বার প্রযোগ করব না, অতএব তুমি প্রসন্ন 
হযে চ'লে যাও। তখন অশবসেন অজনকে মাববাব জন্য নিজেই ধাঁবত হ'ল। কৃষ্ণ 
অজনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কব, খাণ্ডবদাহকালে তুম এব শত্রুতা 
কবোহুলে;: ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজলিত উল্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। 
অন ছয় বাণেব আঘাতে অশ*বসেনকে কেটে ভূপাতিত কবলেন। তখন পুরুষোত্তম 
কৃষ্ণ স্বযং দুই হাতে টেনে অর্জনেব বথ ভূমি থেকে তুললেন। 


অজ€ন শরাঘাতে কর্ণের মাঁণভূষিত স্বর্ণীকরণট, কুশ্ডল ও উজ্জল বর্ম 
বহু খণ্ডে ছেদন কবলেন এবং বর্মহণন কর্ণকে ক্ষতবিক্ষত কবলেন। বায়ু-পিত্ত-কফ- 
জনিত জরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর 
অজ'ন যমদস্ডতুল্য লৌহময বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ কবলেন। কর্ণের মুষ্টি শাঁথল 
হ'ল, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে অবশ হযে টলতে লাগলেন। সংস্বভাব পুরুষশ্রেষ্ঠ 
অজ€ন সেই অবস্থায কর্ণকে মারতে ইচ্ছা কবলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে 
বললেন. পাশ্ডুপনত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বুদ্ধিমান লোকে দূর্বল পক্ষকে 
অবসব দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ ক'বে ধর্ম ও যশ লাভ করেন । তৃমি ত্বরান্বিত 
হও, নতুবা কর্ণ সবল হযে আবাব তোমাকে আক্রমণ কববেন। কৃষেব উপদেশ 
অনুসাবে অন শবাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন করলেন, কর্ণও প্রকৃতিস্থ হযে 
কৃষ্ধাজনকে শরবিদ্ধ কবতে লাগলেন। 4” 


কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়াষ কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে ব্াহননণের শাপেব বিষয় 
জানিষে বললেন, ভামি তোমাৰ বথচক্র গ্রাস কবছে। তখন কর্ণ পরশরামপ্রদত্ত ব্রাহন্্ 
মহাস্ত্ের বিষষ ভুলে গেলেন. তাঁর বথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ 


০ রসটা শসা ক, 


(৯) মূলে আছে “কিচ্কুমান্রম্‌', তাব অর্থ এক হাত বা এক বিঘত। 


কপর্ব ৫০৭ 


বিষণ হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্মজ্রগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধাককে রক্ষা 
করেন। আমুরা যথাযোগ্য ধর্মাচরণ কাঁব, কিন্তু দেখাছ ধর্ম ভন্তগণকে রক্ষা ন। করে 
বিনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনববত শববর্ধণ ক'রে অর্জনের ধনুগ,ণ বাণু বার 
ছেদন কবতে লাগলেন। কৃষ্ের উপদেশে অজন এক ভরযংকর লোহময় িবাস্ত মন্ল- . 
পাঠ ক'বে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচন্র আবও ভূপ্রাবিষ্ট 
হ'ল। ক্রোধে অশ্রপাত ক'রে কর্ণ বললেন, পান্ডুপন্ত, মুহূতিকাল অপেক্ষা কর, 
দৈব্ধমে আমার রথেব বাম চক্র ভূমিতে বসে গেছে। তুমি কাপ্রুষের্ব আতসম্ধি 
ত্যাগ কব, সাধুদ্বভাব বীরগণ যাচমান বা দুরদশাপন্ন বিপক্ষের প্রাত অস্মশপণ 
করেন না। তোমাকে বা বাস্‌দেবকে আম ভয় কাঁর না, তুমি মহাকুলাবিবর্ধন ক্ষাতিয়- 
পুল, ধর্মোপদেশ স্মবণ ক'বে ক্ষণকাল ক্ষমা কর। 

কৃফ বললেন, রাধেয, অদ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মধণ 'করছ। নখচ 
লোকে বিপদে পডলে দৈবের নিন্দা কবে, নিজেব বুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন 
দুরোধন দূঃশাসন আব শকুনির সঙ্গে মিলে একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে দাৃতসভায় 
আ'নিযেছিলে তখন তোমাব ধর্ম স্মরণ হয নি। যখন অক্ষানপুণ শকুনি অনাভজ্ঞ 
যুধিম্ভবকে জয করেছিলেন তখন তোমাব ধর্ম কোথায ছিল) যখন তোমার 
সম্মাততে দূর্যোধন ভীমকে বিষযৃস্ত খাদ্য দিয়েছিল, জুতুগ্‌হে সুপ্ত পাণ্ডবদের 
যখন দগ্ধ কববার চেম্টা করোছল, দুঃশাসন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্ৌপদশকে 
যখন তুমি উপহাস কবোছলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? হয়োদশ বর্য 'অতশত 
হ'লেও তোমরা যখন পাণ্ডবদের রাজ্য 'ফাঁরযে দাও নি, বহু মৃহারথেব সশ্পো মিলে 
“যখন বালক আভমন্যুকে হত্া করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল * এই সব 
সমযে যাঁদ তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তাল্‌ শুঁখয়ে লাভ ক 2 
আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিত্বাত পাবে না। 

বাস্‌দেবের কথা শুনে কর্ণ লঙ্জায অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর 'দিলেন 
না। তিনি ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত করে ধনু তুলে নিয়ে অজর্ুনকে মারবার জনা একাঁটি 
ভয়ংকব বাণ যোজনা করলেন। মহ্যসর্প যেমন বল্মণীকে প্রবেশ কবে, কবি বাণ 
সেইবৃপ অর্জনের বাহমধ্যে প্রবেশ করলে অজর্নের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ 
কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গাশ্ডীব পড়ে গেল। এই মবসরে কর্ণ রথ থেকে লাফিযে 
নেমে দুই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেষ্টা করলেন, কিল্তু পারলেন না। তখন 
অর্জন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষুবপ্র বাণ 'দিষে কর্ণের ররভূষত ধহজ এবং ভাব উপারস্থ 
উজ্জল হাস্তরজ্জুলাঙ্থীন কেটে ফেললেন। তার পর 'তাঁন ত্‌ণ থেকে বনু আঁশন ও 


০৮ মহাভারত 


যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জালক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যাঁদ আমি তপস্যা ও যজ্ঞ 
ক'রে থাঁক, গুবুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাকি, সৃহৃদ্গণের বাক্য শুনে থাঁক, তবে 
এই বাণ আমার শন্রুর প্রাণহরণ করুূক। 

অপবাহনকালে অর্জন সেই অঞ্জালক বাণ দ্বারা কর্ণেব মস্তক ছেদন 
করলেন। রন্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পাঁতত হন, সেইরূপ সেনাপাঁত কর্ণের 
উত্তমাঞ্গ 'ভূমিতে পাঁতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণেব নিপাঁতিত দেহ থেকে একাঁট 
তেজ আকাশে উঠে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ কবলে। কৃ অজুন ও অন্যান্য পাণ্ডব্গণ 
হৃস্ট হযে শঙ্খধবনি কবলেন, পাণ্ডবপক্ষাঁ সৈন্যগণ সিংহনাদ ও তযর্ধযনি ক'বে 
বস্ন ও বাহ সণ্টালন কবতে লাগল। বীব কর্ণ শোণিতান্তদেহে শরাচ্ছন্ন হয়ে ভূমিতে 
পড়ে আছেন দেখে মদ্রবাজ শল্য ধবজহাীন বথ নিষে চ'লে গেলেন। 


২১। দুযোধনের বিষাদ _-যধাচ্তরের হর্ 
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধাল্ত) 


হতবাদ্ধি দুঃখার্ত শল; দৃর্োধনেব কাছে এসে বললেন, ভবতনন্দন, আজ 
কর্ণ ও অজ“নের ষে যুদ্ধ হযেছে তেমন আর কখনও হয় নি। দৈবই পান্ডবদের রক্ষা 
করেছেন এবং আমাদেব 'িনম্ট কবেছেন। শল্যেষ কথা শুনে দুযোধন 'নিজের 
দুনাঁতর বষয চিন্তা ক'বে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার 'নিঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। তার পর তানি সাবাঁথকে বথ চালাবার আদেশ 'দিয়ে বললেন, আজ আমি 
কৃফ অজ'ন ভীম ও অবাঁশম্ট শন্লুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে খণমুস্ত হব। 

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন পশচশ হাজাব কৌববপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তৃত হ'ল। ভশমসেন ও ধস্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিষে তাদের আক্রমণ করলেন। 
পদাত সৈনযব সঙ্গে ধর্মান্সারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভম রথ থেকে নামলেন এবং 
বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাঁণ যমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে লাগলেন। অজন নকুল 
সহদেব ও সাত্যাকও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভশ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন 
দূর্যোধন আশ্চর্য পৌবৃষ দোখযে একাকী সমস্ত পান্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। তিনি স্বপক্ষের পলায়মান যোম্ধাদেব বললেন, ক্ষব্রিয়গণ, শোন, পৃথিবীতে 
বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাশ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার 
পাবে। ওদের সৈন্য অজ্পই অবাঁশন্ট আছে, কৃফা্জনও ক্ষতাঁবক্ষত হয়েছেন, আমরা 


কর্ণপর্ব ৫০৯ 


সকলে এখানে থাকলে নিশ্য আমাদেব জয হবে। কালান্তক যম সাহসখ ও ভশরু 
উভযকেই বধ কবেন, "তবে ক্ষত্রিযব্রতধারী কোন মূ যুদ্ধ ভাগ করে? তোরা 
পালালে নিশ্চয ক্রুদ্ধশন্র ভীমের হাতে পড়বে, তাব চেয়ে য্দ্ধ নিহত হয়ে 
স্বগলাভ কবা শ্রেষ। 

সৈন্যরা দুর্যোধনেব কথা না শুনে পালাতে লাগল। তখন ভীত ও 
িংকর্তব্যাবমূ় মণ্রবাজ শল্য দূর্যোধনকে বললেন, আমাদেব অসংখা ব্থ অশ্ব গজ 
ও সৈন্য বিনম্ট হযে এই রণভৃঁমতে প'ড়ে আছে! দর্যোধন, নিবৃত্ত হগু, সৈন্যেরা 
ফিরে যাক, তুমিও শিবিবে যাও, দিবাকর অস্তে যাচ্ছেন। থাজা, তুমিই এই লোক- 
ক্ষয়ে কারণ। দুযোধন গা কর্ণ হা কর্ণ বলে অশ্রুপাত করতে লগলেন। 
অশ্বখামা প্রভাত যোদ্ধাবা দূর্যোধনকে বাব বাব আশ্বাস দিলেন এখং নূর-অশ্ব- 
মাতজ্ছের রন্তে সন্ত রণভূমি দেখতে দেখতে শাবিবে প্রস্থান কর"লন& ভক্জবংসল 
র্তবর্ণ ভগবান সূর্য িবণজালে কর্ণের বাঁধবাসন্ত দেহ স্পর্শ ক'বে যেন স্নানের 
ইচ্ছায় পশ্চিম সমৃদ্রে গমন করলেন। 

কল্পবৃঙ্ষ যেমন পক্ষীদেব আশ্রয, কর্ণ সেইবৃপ প্রার্থঁদেব আশ্রয ছিলেন। 
সংস্বভাব প্রার্থীকে তিনি কখনও 'ফাবিষে দিতেন না। তারি সমস্ত বিত্ত এবং জীবন 
কিছুই ব্রাহন্ণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থগণেব প্রিষ দ্বনাপ্রম সেই কর্ণ পার্থের হস্তে 
ণনহত হয়ে পরমগাঁতি লাভ করলেন রর 

যাঁধন্ঠির কর্ণাজনের যম্ধ দেখতে এসৌছলেন, কিন্তু পুনর্বার কর্ণের বাণে 
আহত হয়ে নিজেব শাববে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কুফাজুন তাঁব কাছে গেলেন 
এবং চবণবন্দনা কবে বিজযসংবাদ দিলেন। হযূধিছ্ঠির অত্ল্ত প্রশত হয়ে 
কৃষ্ণারজনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরুবশ্রেম্ত কর্ণকে দেখতে এলেন। 
তার পর তিনি কৃ ও অর্জনের বহ প্রশংসা করে বললেন, গোবিন্দ, তের বংসর 
পরে তোমার প্রসাদে আজ আম সুখে নিদ্রা যাব। 


শল্যপর্ব 


॥ শল্যবধপবাধ্যায় | 
১। কৃপ-দুরোধন-সংবাদ 


কৌরবপক্ষেব দুববসথা দেখে সংস্বভাব তেজস্বী বদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিষ্ট 
হযে দূর্যোধনকে বললেন, মহাবাজ, ক্ষান্রযেব পক্ষে যুদ্ধধম শ্রেষ্ঠ, ?পতা পত্র ভ্রাতা 
মাতুল ভাঁগনেয় সম্বন্ধ ও বাম্ধবেব সঙ্জোও ক্ষান্রযকে যুদ্ধ করতে হয। যুদ্ধে 
মৃতুযুই ক্ষান্রযেব পরমধর্ম এবং পলাযনই অধর্ম। কল্তু ভশম্ম দ্রোণ কর্ণ জযদ্ুথ, 


তোমার ভ্রাতাবা, এবং তোমাব পুত্র লক্ষমণ, সকলেই গত হযেছেন, আমবা কাকে 
আশ্রয় কবব* সাধুস্বভাব পাণ্ডবদেব প্রাত তোমবা অকারণে অসদব্যবহার কবেছ, 


তাবই ফল এখন উপাঁস্থত হয়েছে। বৎস. যুদ্ধে সাহাযর জন্য তুমি যেসকল 
যোদ্ধাকে আনিষেছ তাঁদের এবং তোমাব নিজেবও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি 
আত্মবক্ষা কব। বৃহস্পাতব নীতি এই -_-বিপক্ষেব চেযে ক্ষীণ হ'লে অথবা তার 
সমান হ'লে সন্ধি কববে. বলবান হ'লে যুদ্ধ কববে। আমরা এখন হাঁনবল, অতএব 
পান্ডবদের সঙ্গে সান্ধি কবাই উচিত। ধৃতবাম্টর ও কৃষ্ণ অনুবোধ কবলে দযালু 
যু'ঁধান্ঠর 'নিশ্চয তোমাকে বাজপদ দেবেন, ভীম অজুন প্রভীতিও সম্মত হবেন। 
শোকাতৃব দূর্যোধন কিছনকাল চিন্তা ক'রে বললেন, সৃহৃদের যা বলা উচিত 
আপাঁন তাই বলেছেন, প্রাণে মাযা ত্যাগ কবে আপাঁন পান্ডবদেব সঙ্গে যুদ্ধও 
করেছেন। ব্রাহনশশ্রেম্ঠ, মমূর্যর যেমন ওষধে বুঁচ হয না সেইবৃপ আপনাব য্যাস্ত- 
সম্মত হিতখ।ব; আমাব ভাল লাগছে না। আমরা যুধাম্ঠবকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত 
কবোঁছলাম, তাঁব প্রোরত দূত কৃষণকেও প্রতারিত কবেছিলাম, এখন তানি আমার 
অনুরোধ শুনবেন কেন 2 আমবা আভমন্যুকে বিনম্ট কবোছ, কৃ ও অজুন আমাদের 
িতাচবণ করবেন কেন» কোপনস্বভাব ভীম উগ্র প্রাতিজ্ঞা করেছে, সে মরবে তবু 
নত হবে না। যমতুল্য নকুল-সহদেব আস ও চর্ম ধাবণ কবেই আছে; ধম্টদ্যুম্ন ও 
শখন্ডীব সঙ্গেও আমাব শত্রুতা আছে। দাতিসভাষ সকলেব সমক্ষে যান নির্যাতিত 
হয়েছিলেন সেই দ্ৌপদশ আমার বিনাশ ও ভর্তৃগণের স্বার্থীসাম্ধর জন্য উগ্র তপস্যা 
করছেন, 'তনি প্রতাহ হোমস্থানে শয়ন করেন, কৃফভাগনী সূভদ্রু অভিমান ও 


শল্যপর্ব ১১ 


দর্প ত্যাগ ক'বে সর্বদা দাসীব শা দৌপদনীব সেবা কবেন। এইসকস কাবণে এবং 
বিশেষত অভিমনাবধেক্ক ফলে যে বৈরানল প্রজহ্লিত হযেছে ও শির্বাপত হয় ছি, 
অতএব কি কবে পাণ্ডবদের সঞ্চে সন্ধি হবে 4 সাগবাম্ববা পাথধা খাজা হযে 
আমি ি ববে পাণ্ডবদের প্রসাদে বাজ ভোগ বরব, দাসের ন্যায় য্বাধান্ঠিরেব পুনে 
যাব, আত্মীয়দেব সঙ্গে দীনভাবে জশাবকানিবাহ বব 2 এখন এখবেধ না 
আচবণেব সময নয, মাম।দেব যুদ্ধ কবাই উঁচত। যে ধীন্গণ আমাব জনয নিহত 
হযেছেন তাঁদের ক্$পকাব সমবণ ক'বে এবং তাঁদের ঝণ শোধেব বাসনায় আগধি প।জোর 
প্রাতও আব বু নেই। পিতামহ প্রাতা ও পমসাগণকে নিপাতিত কারে মপি আমি 
নিজেব জীবন বক্ষা কব তবে লোকে নিশ্চয আমাব নিন্দা কবনে। আম যাধাঠিণকে 
প্রাণপাত কবে বাজযলাভ কবতে চাই না, ববং ন্যাযযদ্ধে হও হযে সবর্গলাভ কব । 
দুরোধনেব কথা শুনে ক্ষাহয়গণ প্রশংসা কবে সাধ, সাধু বলতে লাগলেন 
এবং পরাজযেব জন্য শোক ন। কবে যুদ্পেৰ শিশিত বাগ হলেন । ভাপ পর তাবা 
বাহনদেব পাঁবচর্যা কবে 1হমালযেব নিকটবওর্ঁ বক্ষহরীন সমতল প্রদেশে গেলেন 
এবং অবুণবর্ণ সবস্বতী নদীতে স্নান ও তাব জপ পান কবলেন। সেখানে বিকাল 
থেকে তাঁরা দুযোধন কর্তৃক উৎসাহত হযে বাত্রিঝসের জনা শাববে ফিরে এলেন। 


২। শল্যের সেনাপাতিত্বে আঁভষেক 


কৌববপক্ষীষ বীঁবগণ দূযোধনকে বললেন, মহাবাজ, আপাঁন সেনাপতি 
নিষুত্ত কবে যুদ্ধ কবৃন, আমব। তৎকর্তক বাক্ষত হযে শু জয পবব। দূুযেধন 
রথাবোহণে অশ্বর্থামার কাছে গেলেন _ যিনি তেজে স্সতুলা, বৃদ্ধিতে বহস্পাঁত- 
তুল্য, যাঁব পিতা অযোনিজ এবং মাভাগ্ড অযোনজা, শান রূপে অনুপন, সবাবিদ্য র 
পাবগামী এবং গুণের সাগর। দুযেোধন তাঁকে বললেন, গুবুপতত্র, এখন আপাঁনই 
আমাদের পবমগাঁতি, আদেশ কবুন কে আনাদেব সেনাপাঁতি হবেন । 
অ*বথামা বললেন শল্যেব কূল বৃপ তেজ যশ শ্রী ও সর্নপ্রকার গুণই মাছে, 
ইনিই আমাদের সেনাপাতি হ'ন। এই কুতজ্ঞ নরপাঁত নিজের ভ।িনেষদেব তাগ ক'রে 
আমাদের পক্ষে এসেছেন । ইনি শহাসেনার আঅধশশ্বব এনং দ্পিতীষ কার্তিকের ন্যায় 
মহাবাহু। দূর্যোধন ভীমতে দাঁড়যে কৃতাঞ্জাল হযে রথস্থ শল্যকে বললেন, মিত্নংসল, 
মিত্র ও শত্রু পবীক্ষা করবার সময় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমাদের সেনার আগ্রে 
থেকে নেতৃত্ব করুন, আপানি রণস্থলে গেলে মন্দমাতি পান্ডব ও পাণ্ালগণ এবং 


৫১২ মহাভারত 


তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। মদ্রাধপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি 
অদমাকে দিযে যা করাতে চাও আম তাই করব, আমার বাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার 
প্রয়সাধনের জন্য। দুর্োধন বললেন, বীরশ্রেষ্ঠ অতুলনীষ মাতুল, আপনাকে 
সেনাপাতিত্বে বরণ করছি, কার্তিক যেমন দেবগণকে রক্ষা করেছিলেন সেইবৃপ 
আপনি আমাদের রক্ষা করুন। শল্য বললেন, দুর্োধন, শোন-_-কৃষ$ আর অজর্নকে 
তুমি রাথশ্রেম্ঠ মনে কর, ?কল্তু তাঁরা বাহুবলে কিছুতেই আমার তুল্য নন। আম 
ক্লুদ্ধ হ'লে স.বাসূর ও মানব সমেত সমস্ত পাঁথবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পার, 
পাণ্ডবরা তো দুবের কথা । আম সেনাপাঁত হযে জযলাভ কবব এতে সন্দেহ নেই। 

দূর্যোধন শল্যকে যথাবাধ সেনাপাঁতিব পদে আঁভাঁষন্ত করলেন। সৈন্যেরা 
[সংহন্যদ ক'রে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধবনি হ'ল, কৌবব ও মদ্রদেশীষ যোদ্ধাবা হ্‌জ্ট 
হযে শল্যেরক্তুঁতি করতে লাগলেন। সকলে সেই বান্রতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


পাণ্ডবাঁশাবিবে যাঁধা্ঠব কৃষকে বললেন, মাধব, দূর্ধোধন মহাধনূর্ধব শল্যকে 
সেনাপাঁত কবেছেন। তুমিই আমাদেব নেতা ও বক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার 
ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনল্দন, আমি শল্যকে জানি, তান ভম্ম দ্রোণ ও 
কর্ণের সমান অথবা তাঁদেব চেযে শ্রেম্ঠ। শল্যের বল ভীম অর্জন সাত্যাক ধষ্টদ্যুম্ন 
ও শিখণ্ডীব অপেক্ষা আঁধক। পুবুষশ্রেম্ঠ, আপাঁন বিক্রমে শার্দলতুলা, আপনি 
ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে নেই 'যাঁন যুদ্ধে মদ্রবাজকে বধ করতে পাবেন। তান 
সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দযা করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য ক'বে শল্যকে বধ 
করুন। ভীম্স-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগব উত্তীর্ণ হযে এখন শল্য-রূপ গ্রোষ্পদে নিমাজ্জত 
হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ দিযে কৃষ্ণ সাষংকালে তাঁর 'শাঁববে প্রস্থান করলেন। 
কর্ণবধে আনান্দত পান্ডব ও পাণ্চালগণ সেই রান্রতে সৃখে নিদ্রা গেলেন। 


৩। শল্যবধ 
(অন্টাদশ 'দনের যদ্ধ) 


পরাঁদন প্রভাতে কৃপ কৃতবর্মা অশ্বখামা শল্য শকুন প্রভাতি দূর্যোধনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এই নিয়ম কবলেন যে তাঁরা কেউ একাকী পান্ডবদের সঙ্গে যুণ্ধ 
করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা ক'রে মালত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র 
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নামক ব্যুহ বচনা করলেন এবং মদ্রদেশীয বীরগণ ও কর্ণপুতদের সঙ্গে ব্াহের 
সম্মুখে রইলেন। ধ্্রগত'সৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যুহেব বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ 
কৃপাচার্য দীক্ষণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বথথাম৷ পৃঞ্টদেশে, এবং কুবৃবীক্ন্গণ সহ 
দৃযযোধন ব্যুহের মধাদেশে অবস্থান কবলেন। পাণ্ডবগণও নিজেদেব সৈনা বাহবদ্ধ 
ও 'দিবধা বিভন্ত ক'বে অগ্রসর হলেন। কৌববপক্ষে এগার হাজাব রথণ, দশ" হাজাব" 
সাত শ গজাবোহ, দু লক্ষ অশবাবোহী ও 'িতন কোটি পদাতি, এবং পাশ্ডবপক্ষে 
ছ হাজাব বথ্ী, ছ হাজাব গজাবোহশী, দশ হাজার অ*বাবোহশ ও দু ক্লোঁটি পদ।তি 
অবাঁশস্ট ছিল। 

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপূন্ত চিত্রসেন সতাসেন ও সুশর্মা 
নকুলেব হাতে নিহত হলেন। পাণ্ডবপক্ষেব গজ অশ্ব বথী ও পদাতি সৈনা শলোর 
বাণে নিপশীড়ত ও বিচাঁলত হ'ল। সহদেব শলোব পুত্রকে বধ করলেন । ভগমের 
গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও তোমর নিক্ষেপ ক'রে ভশমের বক্ষ 
বদ্ধ করলেন। বৃকোদব আঁবচালত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই 
আঘাতে শল্যেব সারাথব হৃদয় 'বিদশর্ণ করলেন। পবস্পবের প্রহারে দুজনেই আহত 
ও বিহহল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজেব রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। 
ক্ষণকাল পবে ভশমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মাত্র রা [বহহল হয়ে মদ্ররাজকে 
আবার যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 

দুর্যোধনেব প্রাসের আঘাতে যাদববীর চোঁকিতান গনহত হলেন। শল্যকে 
অগ্রবতর্ট ক'বে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুনি যুধান্ঠিরের সঙ্জো এবং তিন হাজার রুথণ 
সহ অশ্বথামা অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন । য.ধিম্খির তাঁব ভ্রাতাদের এবং 
কৃষককে ডেকে বললেন, ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ € অন্যান্য পবাক্রান্ত বহু রাজা কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ ক'রে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সাঁহত নিজ নিজ কর্তব্য 
পুরুষকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবাঁশষ্ট আছেন, 
আজ আম তাঁকে যুদ্ধে জয় কবতে ইচ্ছা কার। বারগণ, আমার সত্য বাক্য শোন -- 
আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আম তাঁকে বধ করব, আজ আম বিজয়লাভ 
বা মৃত্যুর জন্য ক্ষত্রধর্মানুসারে মাতুলের সঙ্চো যুদ্ধ করব। রথযোজকগণ (১) 
আমার রথে প্রচুর অস্ত ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; সাত্যকি দক্ষিণচক্র, ধন্টদ্যুম্ন 
বামচক্ক, এবং অজ্ন আমার পৃজ্ঠ রক্ষা করুন, ভশম আমার অগ্রে থাকুন; এতে 


(৯) যারা রথে বুম্ধোপকরণ যোগান দেয়৷ 
৩৩ 
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আমার শান্ত শল্য অপেক্ষা আঁধক হবে। যাধাম্ঠরের প্রিয়কামিগণ তাঁর আদেশ 
পালন করলেন। 

. আমিষলোভী দুই শার্দুলের ন্যায় য্াধাম্ঠর ও শল্য বাবধ বাণ দ্বারা 
পরস্পব প্রহার করতে লাগলেন, ভনম ধূঙ্টদ্যুম্ন সাত্যাক এবং নকুল-সহদেবও শকুনি 
“প্রভাতিধ সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। কৌববগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তৰপূত্র 
যাঁধান্ঠর যান পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তিনি দারুণ হয়েছেন, এবং কোধে 
কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহম্ত্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। যুধিষ্ঠির শল্যের 
চার অশ্ব ও দুই পৃচ্ঠসারাথকে বিনষ্ট করলেন, তখন অশ্বগামা বেগে এসে শল্যকে 
নিজের রথে তুলে নিষে চ'লে গেলেন। কিছক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চ'ড়ে পুনর্বার 
যাঁধান্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 

'শল্যের চার বাণে যুধান্তরের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভামসেনও 
শলোর চার অ*্ব ও সারথিকে বিনম্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম 
নিয়ে যাাধাম্ঠিবের প্রাত ধাবিত হলেন, কিন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং 
ভল্ল দ্বারা তাঁব খড়গের মুম্ট ছেদন করলেন। যুধিষ্ঠির তখন গোবিন্দের বাক্য 
স্মরণ ক'বে শল্যবধে যত্রবান হলেন। তানি অশ্বসারাঁথহশীন রথে আরুূঢ় থেকেই 
একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জল মন্্াসদ্ধ শান্ত অস্ত্র নিলেন, এবং “পাপী, তুমি হত 
হ'লে'_-এই ব'লে বিস্ফানিত দীপ্তনযনে মদ্রবাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ কবলেন। 
প্রলযকালে আকাশ থেকে পাঁতিত মহতাঁ উল্কার ন্যায সেই শান্ত অস্ন স্ফুলিঙ্গ 
ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের আভমনখে গেল, এবং তাঁর শুভ্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ 
বিদীর্ণ ক'রে জলের. ন্যায ভূমিতে প্রাবস্ট হ'ল। 40545554 
বাহ প্রসারিত ক'রে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। 

শল্য নিপাঁতিত হ'লে তাঁব কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহণে যাধম্ঠিরের দিকে 
ধাবিত হলেন এবং বহ্‌ নারাচ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন । যাঁধান্ঠর 
শল্যভ্রাতার ধন ও ধজ ছেদন ক'রে ভল্লেব আঘাতে তাঁব মস্তক দেহচ্যুত কবলেন। 
কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল । 

শল্য শীনহত হ'লে তাঁর অনূচর সাত শ রথশী কৌরবসেনা থেকে বোবয়ে 
এলেন। সেই সমযে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চ'্ড়ে দূর্যোধন সেখানে এলেন; 
একজন তাঁর মস্তকের উপর ছর ধরেছিল, আর একজন তাঁকে চামর বীঁজন করাছল॥ 
দূর্যোধন বার বার মদ্রযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা 
দূর্যোধনের অনুরোধে পুনর্বার পান্ডবদের সঙ্গে যৃণ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। শল্য হত 


পল্যপর্ ৫১ 


হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহাবথগণ ধর্মরাজকে পীঁড়ত করছেন শুনে অজঃন সত্বর 
সেখানে এলেন, ভীম নকুল সহদেব সাত্যাক প্রভীতিও যাাঁধান্ঠিরকে রক্ষা করবার স্তবন্য 
বেম্টন করলেন। পান্ডবগণের আক্রমণে মন্রবীবগণ বিনম্ট হলেন, তখন দুযোধনের 
সমস্ত সৈন্য ভীত ও চণ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজুুষী পাণ্ডবগণ শঙ্খধবমি ও 
[সংহনাদ করতে লাগলেন। | 


৪। শান্ববধ 
(অন্টাদশ দিনেব আবও যুদ্ধ) 


মধ্যাহকালে যাঁধান্ঠিব শল্যকে বধ কবলেন, কৌববসেনাও প্ুবাজিত হযে 
যুদ্ধে পবাঙ্মুখ হ'ল। পাণ্ডব ও পাণ্চাল সৈন্যগণ বলতে ল।গল, আজ ধৈরশালী 
যাধন্তঠিব জয়ী হলেন, দূর্যোধন বাজশ্রীহীন হলেন। আজ ধৃতবান্ট্র পুত্রের মতত্যু- 
সংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুল হযে ভূমিতে প'ড়ে 1নজেব পাপ স্বীকাব কববেন। 
আজ থেকে দূর্যোধন দাস হয়ে পাণ্ডবদেব সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দুঃখ পেমেছেন 
তা বুঝবেন। যাীধান্ঠর ভমাজন নকুল-সহদেব, ধুষ্টদ্যুম্ন, শিখস্ডী ও দ্রোপদীর 
পণ্চপূত্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষেব জয হবে না কেন জগন্নাথ জনার্দন কৃ 
যাঁদের প্রভূ, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় কবেছেন, সেই পাণ্ডবদেব জয হবে না কেন? 

ভমসেনেব ভযে ব্যাকুল হয়ে কোরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন অ্ঁব 
সারাথকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীবে ধীরে রখ নিষে চল, আম 
রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেবা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে। সারাথ রথ 
নিয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথাঁবহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত 
বহু যোম্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে প্নর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভীমসেন তাঁর 
স্বর্ণমান্ডিত বৃহৎ গদার আঘাতে সকলকেই নিম্পেষত করলেন। দুযোধন তাঁর 
পক্ষেব অবাঁশষ্ট সৈন্যদেব উৎসাহ দিতে লাগলেন, তারা বার বার ফিরে এসে যুদ্ধে 
বত হ'ল, কিন্তু প্রাত বারেই বিধবস্ত হযে পালাল। 

দুরোধনের একটি মহাবংশজাত 'প্রয় হস্তাঁ ছিল, গজশাস্তজ্ঞ লোকে তার 
পাঁরচর্যা করত। ম্লেচ্ছাধিপাতি শাজ্ব সেই পর্বতাকাব হস্তীতে চ'ড়ে ঘূদ্ধ কলতে 
এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ ক'রে পাণ্ডবসৈনাদের যমালযে পাঠাতে লাগলেন । সকলে 
দেখলে, সেই বিশাল হস্তাঁ একাই যেন বহু সহম্র হয়ে সব্তি বিচরণ করছে । পাণ্ডব- 
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সেনা বিমার্দত হয়ে পালাতে লাগল। তখন ধন্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারাচ 
নিক্ষেপ ক'রে সেই হস্তাঁকে বিদ্ধ করলেন। শাল্ব অঙ্কুশ' প্রহার ক'রে হস্তণীকে 
ধূম্টদ্যুম্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃন্টদ্যুম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেমে 
পড়লেন, তখন সেই হস্ত লূশ্ড দ্বারা অশ্ব ও সারাথ সমেত রথ তুলে নিয়ে ভূতলে 
ফেলে নিষ্পোষত করলে । ভাম শিখন্ডশ ও সাত্যাক শরাঘাতে হস্তীকে বাধা দেবার 
চেস্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বীর ধৃজ্টদ্যুম্ন তাঁর পর্বত- 
শৃঙ্গাকার 'গদা দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে মমস্তকপাশ্বস্থ দুই মাংসপিন্ডে) প্রচন্ড 
আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রন্তবমন ক'রে সেই গজেন্দ্র ভূপাতিত হ'ল, তখন 
ধম্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্বের শিরশ্ছেদ করলেন। 


&। উল্‌ক-শকুনি-বধ 
অষ্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


মহাবীর শাজ্ব নিহত হ'লে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হ'ল। রদদ্রের ন্যায় 
প্রতাপবান দূর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পান্ডবগণ 
মাঁলত হয়েও তাঁর সম্দূখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বরামা শকুনি উলূক এবং 
কপাচার্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দূুর্ষোধনেব আদেশে সাত শ 
র্থী য্াঁধম্ঠিকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্তালগণের হস্তে তাঁরা নিহত 
হলেন। তার পর নানা দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকুনি 
দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, কিন্তু তাঁর বহু সৈনা নিহত 
হ'ল। ধৃষ্টদ্যম্ল দরোধনের অশব ও সারাঁথ বিনষ্ট করলেন, তখন দূর্যোধন একটি 
অশ্বের পৃন্ঠে চড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা কৃপাচার্য ও 
কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহী যোদ্ধাদের ত্যাগ ক'রে শকুনি-দুর্যোধনের সঙ্গে 
শমালত হলেন। 

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় 1দব্যচক্ষু লাভ ক'রে কুরুক্ষেত্রেব যুদ্ধে উপাঁস্থত 
থাকতেন এবং প্রাতাঁদন যুদ্ধশেষে ধৃতরাস্ট্রকে যৃদ্ধবৃত্তান্ত জানাতেন (১)। কৌরব- 
সৈন্য ক্ষীণ এবং শন্রুসৈন্যবেষ্টিত হয়েছে দেখে সঞ্জয় ও চার জন যোদ্ধা প্রাণের 
মায়া ত্যাগ ক'রে ধজ্টদ্যুম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু 


(১) ভশম্মপর্ব ২-পারচ্ছেদ দ্ুস্টব্য। 


শল্যপর্ব ৫১৭ 


অজধনের বাণে নিপশীড়ত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যাকর প্রহারে 
সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হশ্ল, তিনি মূর্ত হলেন, তখন সাত্যাক তাঁকে বন্দী করলেন্ত। 

দুর্ম্যণ শ্রুতান্ত জৈন্র প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দ্বাদশ পুত্র ভীমসেনের সঙ্গে 
প্রচন্ড যদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অজ কৃষ্ণকে বললেন, ভামসৈন 
ধৃতরাম্ট্রের সকল পূত্রকেই বধ কবেছেন, যে দুজন দের্যোধন ও সুদর্শন) অবাঁশষ্ট 
আছে তাবাও আজ নিহত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত বথ, এক শত গজ 
ও এক সহন্র পদাতি, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বামা কূপ সুশর্মী শকুনি *উল্‌ক ও 
কৃতবর্মা এই ছ'জন বীব অবাঁশম্ট আছেন; দূর্যোধনেব এর আধক বল নেই। মূ 
দূর্যোধন যাঁদ যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত ব'লেই জানবে। 

তার পর অজর্থন ন্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সতোষ্‌ সুশর্মা, সৃশমণর 
পণ্মতাল্লশ জন পত্র, এবং তাঁদের অনুচরদেব বিনষ্ট করলেন। দুুর্যোধনভ্রাতা 
সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পত্র উলুক, এবং তাঁদের 
অনচরগণ মত্যুপণ করে পাণ্ডবদের প্রাত ধাবিত হলেন। সহদেব ভল্লের আঘাতে 
উল্‌কের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুনি সাশ্রুকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন 
এবং একটি ভীষণ শান্ত অস্ত সহদেবের প্রাত নিক্ষেপ কবলেন। সহদেব বাণদ্বারা 
সেই শান্ত ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে শকুনর মস্ত্রু দেহচাত করলেন । শকুনির 
অনুচরগণও অজনের হস্তে নিহত হ'ল। 


॥ হদপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। দুযোধনের হুদপ্রবেশ 


হতাবশিষ্ট কোৌরবসৈনা দূর্যোধনের বাক্যে উৎসাহত হয়ে পৃনর্বাব যুদ্ধে 
রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈনোর আরুমণে তারা একবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। 
দুর্যোধনের একাদশ অক্ষোহিণী সেনা ধ্বংস হ'ল। পাশ্ডবসেনার দন হাজার বথ, 
সাত শ হস্তশ, পাঁচ হাজার অশ্ব ও দশ হাজার পদাঁত অবশিষ্ট রইল। দূর্যোধন যখন 
দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নৈই তখন 'তিনি তাঁর নিহত অশ্ব পাঁরত্যাগ ক'বে 
একাকী গদাহস্তে দ্রুতবেগে পূর্বমুখে প্রস্থান করলেন। 


সঞ্জয়কে দেখে ধৃঙ্টদ্যম্ন সহাস্ো সাত্যাককে বললেন, একে বন্দ ক'রে ক 


৬৯৮ মহাভারত 


হবে, এব জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যাক তখন খরধার খড়গ তুলে সঞ্জয়কে 
বধ কবতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাস উপাস্থিত হয়ে 
বললেন, সঞ্জয়কে মনন্তি দাও, একে বধ করা কখনও উাঁচত নয়। সাত্যাক কৃতাঞ্জল 
হযে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয, যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। 
বর্মহীন ও নিরস্ত সঞ্জয় মুস্তি পেষে সাযাহকালে রাীধরান্তদেহে হস্তিনাপুবের 
[দকে প্রস্থান করলেন। 

র্ধস্থল থেকে এক ক্লোশ দূরে িষে সঞ্জয় দেখলেন, দুরোধন ক্ষত- 
[িক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী বযেছেন। দুজনে অশ্রুপূর্ণনযনে কাতরভাবে 
কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে চেষে বইলেন, তাব পব সঞ্জয তাঁব বন্ধন ও মক্তব 'বিষয় 
জানালেন। ক্ষণকাল পবে দুোধন প্রকাতস্থ হযে তাঁব ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যদের বিষষ 
[জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জষ বললেন, আপনাব সকল ভ্রাতাই নিহত হযেছেন, সৈন্যও 
নম্ট হযেছে, কেবল তিন জন বথন (কৃপ, অশ্বামা ও কৃতবর্মা) অবাঁশম্ট আছেন; 
প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দুযোধন দীর্ঘনঃ*বাস ফেলে 
সঞ্জযকে স্পর্শ ক'বে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ 
জীবিত নেই, 'ন্তু পাণ্ডববা সহাযসম্পশ্লই রযষেছে। সঙ্জষ, তুমি প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা 
ধৃতবান্ট্রকে বলবে, আপনাব পত্র দূর্যোধন দ্বৈপাযন হুদে আশ্রয নিষেছে। আমাৰ 
সূহূত ভ্রাতা ও পূন্রেরা গত হযেছে, বাজ্য পাণ্ডবরা নিষেছে, এ অবস্থায কে বেচে 
থাকে * তুমি আরও বলবে, আমি মহায্দ্ধ থেকে মুস্ত হযে ক্ষতবিক্ষতদেহে এই হুদে 
সংপ্তের ন্যায় নিশ্চেন্ট হয়ে জীব বযোছ। 

এই কথা ব'লে রাজা দূর্যোধন দ্বপাষন হুদের মধ্যে প্রবেশ কবল্নে এবং 
মায়া দ্বারা তার জল স্তম্ভিত ক'রে রইলেন। এই সমযে কৃপাচার্য অশ*বঙ্থামা ও 
কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বামা 
বললেন, হা ধিক, রাজা দূর্যোধন জানেন না যে আমবা জশীবিত আছি এবং তাঁব সঙ্গে 
মিলিত হয়ে শত্রুদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতেও সমর্থ আছি। সেই তিন মহারথ বহক্ষণ 
বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবিবে চ'লে গেলেন। 


সূর্যাস্ত হ'লে কৌরবাশিবিরের সকলেই দূর্ষোধনন্রাতাদের বিনাশের সংবাদ 
পেয়ে অত্যন্ত ভীত হ'ল। দূরোধনের অমাত্যগণ এবং বেন্রধারী নারীরক্ষকগণ 
রাজভার্যাদের 'িয়ে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভাীঁতও পাঠানো 
হ'ল। অন্যানা সকলে অশ্বতরণীযুস্ত রথে চ'ড়ে নিজ নিজ পত্বণ সহ প্রস্থান করলেন ॥ 


শল্যপর্ব ৫১৯ 


পূর্বে রাজপুবীতে যেসকল নশাবীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন 
পকলেই দেখতে লাগল । 

বৈশ্যাগভজাত ধৃতবাস্ট্রপূত্র যুযুংসু ?যাঁন পান্ডবপক্ষে যেগ 'দিয়োছলেন, 
তিনিও যুধিষ্ঠবেব অনমাত নিয়ে রাজভার্যাদেব সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হুঁস্তনাু, 
পুবে এসে যুযুৎসু বিদুবকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। বদুব ললেন, বৎস, 
কৌরবকুলেব এই ক্ষবকালে তুম এখানে এসে উপযুস্ত কার্যই কবেছ।. হওভাগ্য 
অন্ধবাজেব তঁমই এখন একমান্র অবলম্বন। আজ 'বশ্রাম কবে কাল তম যধান্ঠরের 
কাছে ফিরে যেয়ো। 


৭। যৃধিষ্ঠিরের তন 


পান্ডবগণ অনেক অন্বেষণ করেও দুরধ়োধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। 
তাঁদের বাহনসকল পাঁবশ্রান্ত হ'লে তাঁবা সৈন্য সহ শাবিবে চলে গেলেন। তখন 
কূপ অশ্বথামা ও কৃতবর্মা ধীবে ধীবে হুদের কাছে গিযে বললেন, রাজা, ওঠ, 
আমাদের সাঁহত মিলিত হযে যাধন্ঠিরেব সঙ্গে যুদ্ধ কর। জযা হমে পাঁথবণ ভোগ 
কর অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর। দুর্যোধন বলল্লন, ভাণ্ক্রমে আপনাদের জীবিত 
দেখাছ। আপনারা পারশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতবিক্ষত হযোছ, এখন যুদ্ধ 
কবতে ইচ্ছা কার না, বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তহীন হযে শন্রুজয করব। বীবগণ, আপনাদের 
মহৎ অন্তঃকবণ এবং আমার প্রাত পরম অন্বাগ আশ্চর্য নয। আজ বারে কিশ্রাম 
ক'রে কাল আম নিশ্য আপনাদের সাঁহত মিলিত হযে যুদ্ধ করব। অশ্বথামা 
বললেন, বাজা, ওঠ, আম শপথ করাছি আজই সোমক ও পাণ্ালগণকে বধ করব। 

এই সমযে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভাববহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হুদের 
নিকটে উপাস্থত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অল্তরাল 
থেকে দূর্যোধন অম্বখ্থামা প্রভাতির সমস্ত কথা শুনলে । পূর্বে যাধান্তঠর এদেব 
কাছে দূর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিষেছিলেন। দূর্যোধন হৃদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন 
জানতে পেরে তারা পাণ্ডবশাববে গেল। দ্বাররক্ষীরা তাদেব বাধা দিলে, কিন্তু 
ভশমের আদেশে তারা শিবিরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে সব কথা বললে। ভীম তাদের প্রচুর 
অর্থ দিলেন এবং যাধান্ঠর প্রভীতিকে দূর্যোধনের সংবাদ জানালেন। তখন পান্ডবগণ 
রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল দ্বৈপায়ন হ্রদের নিকট উপাস্থিত হলেন। 
শঙখনাদ, রথের ঘর্ঘর ও সৈন্যদের কোলাহল শুনে কৃপাচার্য অশ্বহ্থামা ও কৃতবর্মা 
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দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাশ্ডবরা আসছে, অনুমাতি দাও আমরা এখন চ'লে যাই। 
তাঁর বিদায় নিয়ে দূরে গিয়ে এক বটবৃক্ষের নীচে বসে দূর্যোধনের বিষয় ভাবতে 
লাগলেন। 

. হুদের তারে এসে ফুঁধম্ঠির কৃষ্কে বললেন, দেখ, দূর্যোধন দৈবা মায়ায় 
জল স্তম্ভিত ক'বে ভিতবে রয়েছে, এখন মানুষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ 
আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মস্ত পাবে না। কৃ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার 
দ্বারাই মায়াকে নষ্ট করতে হয়। আপাঁন কুট উপাষে দূর্যোধনফে বধ করুন, 
এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বাল বদ্ধ হযেছিলেন এবং িবণ্যকশিপু বৃত্র রাবণ 
তারকাসূর সুন্দ-উপসনন্দ প্রভাতি নিহত হযোছলেন। 

যাাঁধম্ঠির সহাস্যে জলস্থ দূর্োধনকে বললেন, সুযোধন, ওঠ, আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করণ তোমাব দর্প আর মান কোথায় গেল ? যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা 
সজ্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়। তুমি প্র ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাতত দেখেও 
যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে 
বিনস্ট করিয়ে হুদের মধ্যে লুকিয়ে আছ কেন? দযব্ধাম্ধ, তুমি বীর নও তথাপি 
মথ্যা বীরত্বের অভিমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ কর; আমাদের পরাজিত 
করে পাঁথবা শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভাঁমিতে শয়ন কর। 

দূর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণগণ ভয়ে অভিভূত 
হয় তা 'বাচন্র নয়, কিন্তু আমম প্রাণের ভয়ে পাঁলয়ে আঁস নি। আমার রথ নেই, 
ত্‌ণ নেই, আমার পার্্বরক্ষী সারাথ নিহত হয়েছে, আমি অহায়হীন একাকী, অতান্ত 
ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয নিয়েছি। কুল্তীপনুত্র, আপনারা আশবস্ত 
হ'ন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঞ্গেই যুদ্ধ করব। 

যাঁধাম্ঠর বললেন, সূযোধন, আমরা আশবস্তই আছি। বহুক্ষণ তোমার 
অন্বেষণ করোছ, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাঁদের 
জন্য কুরুবাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে গেছেন; আমাদের 
ধনরত্ের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্রিয়শ্রেম্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি বিধবা নারাঁর তুল্য এই 
পৃথিবী ভোগ করতে ইচ্ছা কবি না। তথাঁপ আমি পাণ্ডব ও পাণ্ালদের উৎসাহ 
ভঙ্গ করে আপনাকে জয় কববাব আশা করি। কিন্তু পিতামহ ভীম্মের পতন ও 
দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দেখ না। আমার পক্ষের সকলেই 
বনস্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দুই খন্ড মৃগচর্ম পরে বনে 
যাব। মহারাজ, আপাঁন এই রিস্ত পাঁথবী যথাসুখে ভোগ করুন। 


শল্যপর্ ৫২১ 


দূযোধনের করুণ বাক্য শুনে যাঁধান্ঠর বললেন, বৎস, মাংসাশী পক্ষীর 
রবের ন্যায় তোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পৃথধখ 
দান কবলেও আম নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'বেই আম এই বসবধা 
ভেগ করতে ইচ্ছা কাব। তুমি এখন'রাজ্যেব অধাশবব *নও, তবে দান কবতে,চাচ্ছ 
কেন» যখন আমরা ধর্মানুসাবে শান্তিকামনায় বাজ্য চেযোছলাম তখন দাও নি 
কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সন্ধির প্রার্থনা কবোছলেন তখন তাকে প্রত্যাখ্যান 
কবোছিলে, এখন? তোমাব চিত্তীবন্রম হ'ল কেন? সূীর অগ্রে যেটুকু ভৃর্মি ধরে তাও 
তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত পাঁথবী ছেড়ে দচ্ছ কেন? পাপশ, তোমার জীবন 
এখন আমাব হাতে । তুম আমাদেব বহু আনম্ট কবেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য 
নও, এখন উঠে যুদ্ধ কর। 


॥গদাযুদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 


৮। গদায7ম্ধের উপক্রম 


দূর্যোধন পূর্বে কখনও ভর্থসনা শোনেন নি, সকলের কাছেই তিনি 
বাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প কিরণেও যাঁর কম্ট হ'ত, 
সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপব 'নর্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় 
তাঁকে যাঁধন্ঠিবের কট;বাক্য শুনতে হ'ল। দ্যোধন দীর্ঘানঃশবাস ফেলে হাত নেড়ে 
বললেন, রাজা, আপনাদেব সূহ্‌ৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকার্ত, 
রথবাহনহবন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহ এবং বহু; যাঁদ আপনারা সকলে আমাকে 
বেম্টন করেন তবে নিরস্ত পাদচারী একাকী আম কি ক'বে যুদ্ধ করব? আপনারা 
একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। রান্রিশেষে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র 'বিনষ্ট 
করেন, আমও সেইরূপ নিরস্ত্র ও রথহাীন হযেও নিজের তেজে রথ ও অশ্ব সমেত 
আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব। 

যাধান্ঠর বললেন, মহাবাহ্‌ সুযোধন, ভাগারুমে তুমি ক্ষত্রধর্ম বঝেছ এবং 
তোমার যুদ্ধে মতি হয়েছে। তুমি বীর এবং যুদ্ধ করতেও জান। মনোমত অস্ত 
নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর, আমরা আর সকলে দর্শক 
হয়ে থুকব। আমি তোমার ইন্টের জন্য আরও বলাছ, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল 
একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যাঁদ নিহত হও তবে জ্বর্গে 


২ মহাভারত 


যাবে। দূর্যোধন বললেন, একজন বীরই আমাকে দিন; আমি এই গদা নিলাম, 
আমার প্রাতিদ্বন্দীও গদা নিষে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন । 

উত্তম অ*্ব যেমন কশাঘাত সইতে পাবে না দূর্ধোধন সেইরূপ যাধন্ঠিবের 
বাকো বার বার আহত হয়ে অসাহফ্ট হলেন। তিনি জল আলোড়ত ক'রে 
নাগরাজের ন্যায নিঃ*বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্ণনবলয়মশ্ডিত বৃহৎ লৌহগদা নিষে 
হুদ থেকে উঠলেন। বদ্রধর ইন্দ্র ন্যায এবং শুলপাঁণি মহাদেবেব ন্যায় দুর্যোধনকে 
দেখে পাণ্ডব ও পাণ্চালগণ হৃষ্ট হযে কবতালি দিতে লাগলেন। - উপহাস মনে 
ক'রে দূর্যোধন সক্বোধে ওজ্ঠদংশন ক'বে বললেন, পাশ্ডবগণ, তোমবা শীঘ্রই এই 
উপহাসের প্রাতিফল পাবে, পাণ্চালদের সঙ্গো সদ্য যমালযে যাবে। 

.তার পর রক্তান্তদেহ দুর্যোধন মেঘমন্দ্রস্ববে বললেন, যুধান্ঠর, আমি 
অবশ্যই আপনাদেব সকলেব সঙ্গে যুদ্ধ কবব, কিন্তু আপাঁন জানেন যে একজনের 
সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উচিত নয। যাঁধান্ঠর বললেন, সযোধন, যখন 
অনেক মহারথ মিলে আভমন্যুকে বধ করোছলে তখন তোমার এই বাদ্ধ হয 'ন 
কেন» লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান কবে, কিন্তু, সম্পদেব সময তাবা 
পরলোকেব দ্বার রুদ্ধ দেখে । বার, তুমি বর্ম ধাবণ কব, কেশ বন্ধন কব, যুদ্ধের 
যে উপকবণ তোমার নেই তাণ্ড নাও। আম পুনর্বার বলছি, পণ্টপান্ডবের মধ্যে 
যাঁর সঙ্গে তোমাব ইচ্ছা তাঁবই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ ক'বে কুরুবাজ্যের 
অধিপাঁতি হও, অথবা 'নিহত হযে স্বর্গে যাও। তোমাব জাঁবনবক্ষা ভিন্ন আর কি 
প্রিযকার্য করব বল। 

দূর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও 'বাচন্র শিবস্তাণ ধারণ ক'রে গদাহস্তে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হযে যাঁধণ্ঠিকে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন যাঁদ 
আপনার সঙ্গে অথবা অজর্ন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কি 
হবেঃ আপনি কেন এই দুঃসাহসেব কথা বললেন -_ “আমাদের মধ্যে একজনকে 
বধ ক'রেই কুরুরাজ্যেব আঁধপাঁতি হও"'*» ভীমসেনকে বধ করবার ইচ্ছায়, দূর্যোধন 
তের বংসর একটা লোহ্‌মূর্তির উপর গদাপ্রহার অভ্যাস কবেছেন। ভণমসেন ভিন্ন 
দুযোধনের প্রাতিযোদ্ধা দেখাঁছ না, কিন্তু ভীমও গদাযুদ্ধাশক্ষায আধক পারশ্রম 
করেন নি। আপাঁন শকুনির সঙ্গে দ্যুতক্রীড়া ক'রে যেমন বিষম কার্য করোছলেন, 
আজও সেইরূপ করছেন। ভীম আঁধকতর বলবান ও সাঁহফ্, 'কন্তু দূর্যোধন 
আঁধকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেম্ঠ। মহারাজ, আপনি শন্লুকে সবিধা 
দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্ধোধনকে জয় করতে পারেন 
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এমন মানুষ বা দেবতা আমি দোঁখ না। আপনারা কেউ ন্যায়যুদ্ধে দূর্যোধনকে 
জয় করতে পারবেন না। পান্ডু ও কুন্তীব পত্রগণ 'নশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য গ্ষ্ট 
হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষাব জন্যই সূম্ট হয়েছেন। 

ভীম বললেন, মধুসূদন, তুম বিষণ্ন হযো "না, আজ আমি দুষ্ণেধনকে,. 
বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দুর্যোধনের গদার চেষে দেড় গ.ণ ভাবা, 
অতএব তুমি দুঃখ কারো না। দুর্যোধনের কথ। দূবে থাক, আম দেরগণ এবং 
ন্রলোকেব সফলেখ সঙ্গেই যুদ্ধ কবতে পাঁর। বাসুদেব হস্ট হ'য়ে বললেন, 
মহাবাহ, আপনাকে আশ্রয় কবেই ধর্মবাজ শন্রুহীন হযে রাজলক্ষন্রী লাভ কবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। বিষ যেমন দানবসংহার কবে শচশপাঁত ইন্দ্রকে স্বগরাজ্য 
দিয়োছলেন, আপাঁনও সেইবৃপ দুরোধনকে বধ ক'বে ধর্মবাজকে, সসাগবা 
পৃথিবী 'দন। 

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হযে দূুর্যোধনকে যুদ্ধে আহবান করলেন। 
মত্ত হস্তাঁ যেমন মত্ত হস্তীর আভমুখে যায, দূর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে 
গেলেন। ভীম তাঁকে বললেন, বাজা ধৃতরাষ্ট্র আব তুমি যেসব দষ্কৃত করেছ ত। 
এখন স্মবণ কর। দূুবাত্বা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রোপদণকে কল্ট 'দয়োছলে, 
শকানির বুদ্ধিতে য্াঁধষ্ঠিরকে দ্যুতক্রীড়াঘ জয় করোছুলে, নিবপবাধ পাণ্ডবদের 
প্রাত বহু দুব্যবহাব কবোছিলে, তাৰ মহৎ ফল এখন দেখ । তোমার জন্যই আমাদেব 
পিতামহ ভাীম্ম শবশয্যায প'ড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বীর ভ্রাতা 
ও পুত্রেরা, এবং তোমাব পক্ষের রাজাবা সসৈন্যে নিহত হযেছেন। কুলঘম পুরুযাথধম 
একমান্র তুমিই এখন অবাশস্ট আছ, আন্দ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে 
সন্দেহ নেই। 

দূর্যোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশ্লাঘা কবে কি হবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কর, তোমার যুদ্ধপ্রীতি আজ দূর করব। পাপশ, কোন্‌ শত্রু আজ ন্যায়যুদ্ধে 
আমাকে জয় করতে পাববে 2 ইন্দ্রও পাববেন না। কুন্তীপূত্র, শরংকালশীন মেঘেব 
ন্যায় বৃথা গন করো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুদ্ধে দেখাও। 

এই সময়ে হলায়ুধ বলরাম সেখানে উপাস্থত হলেন; তানি সংবাদ 
পেয়েছিলেন যে দূর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়েছেন। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে 
যথাবাধ অর্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই শিষ্যের যৃদ্ধকৌশল দেখুন । 
বলরাম বললেন, কৃফ, আমি পষ্যা নক্ষত্রে দ্বারকা ত্যাগ করোছি, তার পর বিয়াল্লিশ 
দন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসোঁছ। এই ব'লে নীলবসন শুদ্রকান্তি 
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বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশন ক'রে যুদ্ধ দেখবার 
জন্য'উপাবন্ট হলেন। 


৯। বল্রামের তীর্থভ্রমণ -_ চন্দ্রের ক্ষমা--একত দ্বিত ভ্রিত 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কৃষকে বলেছিলেন যে 
তিনি ধৃতবাস্ট্রপুত্র বা পান্ডুপূত্র কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানূসাবে দেশভ্রমণ 
করবেন; তবে আবার তিনি কুরক্ষেত্রে কেন এলেন ? 

বৈশম্পায়ন বললেন, কৃতবর্মা যখন যাদবসৈন্য নিয়ে দুর্োধনের পক্ষে 
গেলেন এবং কৃ ও সাত্যক পান্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ব্লুদ্ধ হয়ে 
তীর্থযান্রায নির্গত হলেন। তিনি বহু সঁবর্ণ রজত বস্ত্র অ*্ব হস্তী রথ গর্দভ 
উদ্ট্র প্রভাতি সঙ্গে নিলেন, খাত্বক ও ব্রাহন্রণগণও তাঁব সঙ্গে যান্না করলেন। বলরাম 
সম্দ্র থেকে সরস্বতী নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন এবং দেশে. 
দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহু; লোককে এবং ব্রাহমণগণকে খাদ পানীয় 
ধনরত্র ধেন যানবাহন প্রভাত দান করলেন। 

বলরাম প্রথমে পীবন্র প্রভাসতীর্থে গেলেন। পূরাকালে প্রজাপাঁতি দক্ষ 
চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা নেক্ষত্র) দান করেছিলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় 
রূষ্ধবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহিণশীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য 
কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে আভযোগ কবলেন। দক্ষ বহ্‌ বার চন্দ্রকে বললেন, 
তুমি সকল ভার্যার সাঁহত সমান ব্যবহার করবে; কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। 
তখন দক্ষের আভশাপে চন্দ্র যক্ষা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে 
দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হ'ন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, 
তার ফলে লতা ওষাঁধ বীজ এবং প্রজাগণও ক্ষণ হচ্ছে, আমরাও ক্ষীণ হচ্ছি। 
দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার্যার সঙ্গে সমান 
ব্যবহার করুন, সবস্বত নদীর প্রধান তার্থ প্রভাসে অবগাহন করুন, তার পর 
পুনর্বার বাঁদ্ধলাভ করবেন; কিন্তু মাসার্ধকাল তাঁর নিত্য ক্ষয় হবে এবং মাসার্ধকাল 
নিত্য বৃদ্ধি হবে। চন্দ্র পাশ্চম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষুর আরাধনা 
করুন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাবেন। চন্দ্র প্রভাসতীর্থে গেলেন এবং অমাবস্যায় 
অবগাহন ক'রে ক্রমশ তাঁর শশতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবাঁধ তান প্রাত 
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অমাবস্যায় প্রভাসতীর৫ঘে স্নান ক'রে বার্ধত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করোছিলেন 
এজন্যই 'প্রভাস' নাম?। 


তার পর বলরাম ক্লমশ উদপানতীর্ঘে গেলেন । সতাযূগে সেখানে গৌতমের 
[তন পূত্র একত 'দ্বিত ও ভ্রিত বাস করতেন। তাঁরা থর করলেন যে তাঁদের 
যজমানদের কাছ থেকে বহ পশহ সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ ক'বে আনন্দে 
সোমবস পান করবেন। তিন ভ্রাতা বহন পশ লাভ ক'রে ফিরলেন, 'ত্রিত আগে আগে 
এবং একত ও দ্বিত পশুর দল নিয়ে পিছনে চললেন। দষ্টবাঁদ্ধ একত ও 'দ্বিত 
পরামর্শ করলেন, ন্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; 
আমবা দুজনে এইসকল পশু নিষে চ'লে যাই, ন্রিত একাক? যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। 
রান্রকালে চলতে চলতে ভ্রিত এক বৃক (নৈকডে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে 
পালাতে গিয়ে সরস্বতীতীববতর্ণ এক অগাধ কূম্প পড়ে গেলেন। তান আর্তনাদ 
করতে লাগলেন, একত ও 'দ্বিত শুনতে পেষেও এলেন না, বৃকের ভয়ে এবং লোভের 
বশে পশু নিযে চ'লে গেলেন। ন্রিত দেখলেন. কূপের মধ্যে একটি লতা ঝূলছে। 
তিনি সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এব কাঁকরকে শকরা কল্পনা ক'রে 
যজ্ঞ কবলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পাঁত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে 
ক্‌পেব নিকটে এলেন। দেবতারা বললেন, আমবা যজ্জেব ভাগ নিতে এসোৌছ। 'ন্রিত 
যথাবাঁধ মন্নপাঠ ক'রে ষন্্রভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হযে বর দিতে চাইলেন। 
রত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দন __ যে এই কৃপের 
জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গাঁতি লাভ করবে । তখন কপ থেকে ডীর্মমতণ 
সরস্বতী নদী উীখত হলেন, ন্িত উৎক্ষিপ্ত হয়ে তীরে উঠে দেবগণেব পূজা 
করলেন। তার পর 'তিনি তাঁর দুই লোভ ভ্রাতাকে শাপ দিলেন _ তোমরা বৃকের 
ন্যায় দংস্ট্রাযুস্ত ভীষণ পশু হবে, তোমাদেব সন্তানগণ ভল্লুক ও বানর হবে। 


১০। আঁদসিতদেবল ও জৈগশষব্য _- সারষ্বত 


বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভৃতি সরস্বতশতীরস্থ বহন তীর্থ 
দর্শন ক'রে আঁদত্যতীর্৫ে উপস্থিত হলেন। পুবাকালে তপস্বী আসতদেবল 
গাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন। তিনি সর্বাবষয়ে সমদরশ ছিলেন, 


৬ নহাভারত 


নিত্য দেবতা ব্লাহমনণ ও আঁতাঁথর পুজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহমচর্যে ও ধর্মকার্যে 
রত 'থাকতেন। একদা ভিক্ষু জৈগীষব্য মুনি দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগ নিরত 
হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তিনি কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট 
উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পবে একাদন দেবল জৈগনীষব্যকে দেখতে পেলেন না। 
দেবল ভাবলেন, আমি বহু বসব এই অলস ভিক্ষুূর সেবা করোছ, কিন্তু তানি 
আমার সঙ্গে কোনও আলাপ কবেন নি। আকাশচারী দেবল একটি কলস যে মহা- 
সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগীবব্য পৃবেই সেখানে উপাস্থত হন্মেছেন। দেবল 
বাঁস্মত হলেন এবং স্নানাদর পব জলপূর্ণ কলস নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, 
জৈগণীষব্য নীরবে কাম্ঠেব ন্যায বসে আছেন। মন্দজ্ঞ দেবল ভিক্ষু জৈগীষব্যেব শস্তি 
পরাক্ষার জন্য আকাশে উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তবীক্ষচাবী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যেব 
পূজা কবছেন। তার পব তান দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পতৃলোক যমলোক 
চন্দ্রলোক প্রভীত স্থানে এবং বহুবিধ যজ্কারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে 
অন্তাহত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধ যাজ্জিকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত 
ব্রহননলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শান্ত নেই। দেবল তাঁব আশ্রমে ফিরে 
এলেন এবং সেখানে জৈগশষব্কে দেখলেন। দেবল 'বিনয়ে অবনত হয়ে সেই মহা- 
মুনকে বললেন, ভগবান, আমি মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা কার। জৈগীষব্য যোগের 
বাঁধ এবং শাস্তানূযায়শ কার্যাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সম্গ্যাসগ্রহণের 
সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভাত 
সত্বাদনে বলতে লাগল, ক্ষুদ্র দুর্মীতি দেবল সর্বভূতকে অভয় দিযোছল তা ভূলে 
গেছে, সে নিশ্চয় আমাদেব ছেদন কববে। মূনিসম্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম 
আর গাহ্স্থ্যধর্মের মধ্যে কোনটি শ্রেয়স্কব; অবশেষে তান মোক্ষধর্মই গ্রহণ ক'রে 
শসাঁদ্খলাভ করলেন। 

বৃহস্পাতকে পুরোবতর্ণ ক'রে দেবগণ ও তপাস্বিগণ উপাস্থত হলেন এবং 
জৈগীষব্য ও দেবলেব তপস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, জৈগীষব্যের 
তপস্যা বৃথা, কারণ তান তাঁর শান্ত দোৌখয়ে দেবলকে 'বাঁস্মত করেছেন। দেবতাবা 
বললেন, দেবার্ধ, এমন কথা বলবেন না, মহাত্মা জৈগাীষব্যের তুল্য প্রভাব তপস্যা ও 
যোগাঁসাদ্ধ আর কারও নেই। 


তার পর বলরাম সোমতীর্থ দেখে সারস্বত মূনির তণর্থে গেলেন। 


শল্যপর্ ৫২৭ 


পুরাকালে সরস্বতাঁতীবে তপস্যারত দধীচি মুন অলম্বুষা অপ্সরাকে দেখে বিচালত 
হন, তার ফলে সরস্বতী নদীব গভে তাঁব একটি পত্র উৎপন্ন হন। প্রসবের প্র 
সবস্বতণী দধশীচকে সেই পূত্র দান করলেন। দধাঁচ তুষ্ট হয়ে সবস্বতীকে বর 
[দলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ 'পিতৃগণ গন্ধর্বগণ ও অ”সরোগণ সপ্ত 
হবেন এবং সমস্ত পুণানদীব মধ্যে তুমি পুণ্যতমা হবে। দধীচি তাঁর পনের নাম 
বাখলেন সাবস্বত। এই সময়ে দেবদানবের [বিরোধ চলাঁছল। দরধীচি দেবগণের 
হিতার্থে প্রাণত্যুগ ক'রে তাঁর আঁম্থ দান করলেন, তাতে বজ্র চক্ত গদা প্রভৃচ্তি 'দব্যাস্ম 
নার্মত হ'ল এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন। 

কিছুকাল পরে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভয়ংকর অনাবৃন্টি হ'ল, মহার্ষগণ ক্ষুধার্ত 
হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাঁদকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মনও যাবার ইচ্ছা করলেন, 
কল্তু সরস্বতী তাঁকে বললেন, পত্র, যেয়ো না, তোমার আহারের জন্য ,আম উত্তম 
মৎস্য দেব। সাবস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন, এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'বে 
দেবতা ও পিতৃগণেব তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃন্টি অতাঁত হ'লে 
মহার্ষগণ দেখলেন তাঁরা বেদবিদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মুনর কাছে গিয়ে 
বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা ঘথাবিধি আমার শিষ্য 
হ'ন। মহার্ধরা বললেন, পনর, তুমি জে বালক। সারস্বৃত বললেব, যাঁরা আঁবাঁধপূর্বক 
অধ্যযন ও অধ্যপন কবেন তাঁরা উভশ্ই পাঁতিত এবং পরস্পরেব শন্রু হন। বয়স 
পরুকেশ বিত্ত বা বন্ধুবাহ্ল্য থাকলেই লোকে বড় হয না, যানি বেদজ্ঞ তানই গুরু 
হবার যোগ্য। তখন ষাট হাজাব মুনি সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। 


১১। নৃদ্ধকন্যা সভ্র__কুরক্ষেত ও সমন্তপণ্চক 


তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তীর্থে এলেন। কুণিগর্গ নামে এক মহাতপা 
ধাঁষ ছিলেন, তান সনদ্রু নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করোছিলেন। কুঁিগর্গ 
দেহত্যাগ কবলে আনান্দিতা সুন্দরী সনদ্রঃ আশ্রম নির্মাণ ক'রে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। বহুকাল পত্রে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন, কিন্তু বার্ধকা ও 
তপস্যার জন্য তিনি এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে এক পাও চলতে পারতেন না। 
তখন 'তাঁন পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ তাঁর কাছে এসে বললেন, 
আঁববাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ 'কি ক'রে হবে? তুমি কঠোর তপস্যা করেছ 'কিন্তু 
স্বর্গলোকের আধকার পাও নি। সু খাঁষগণের কাছে গিয়ে বললেন, যান আমার 


৮ মহভারত 


পাণিগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পৃন্ত 
প্রক্শৃঙ্গবান বললেন, সল্দর, তুমি যাঁদ আমার সঙ্গে এক্ষ রাত্রি 'বাস কর তবে 
তোমার পাণিগ্রহণ করব। সভ্রু সম্মত হ'লে গালবপূত্র যথাবাধ হোম ক'রে তাঁকে 
বিবাহ করলেন। সনন্দ্র দিব্যাভরণভূষিতা দিব্যমাল্যধাঁরণশ বরবার্ণনী তরুণ হয়ে 
পাঁতির সাঁহত রান্রিবাস কবলেন। প্রভাতকালে 'তাঁন বললেন, ব্রাহননণ, তুমি যে নিয়ম 
শর্ত) করেছিলে তা আমি পালন করোছ; তোমার মঞ্গল হ'ক, এখন আম যাব। 
গালবপরত্র“সম্মতি দিলে সুত্র আবাব বললেন, এই তশর্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে 
একরান্র বাস করবে সে আটান্ন বংসর ব্রহমচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে 
সাধৰী সদর দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপূনত্র তাঁর ভার্যার তপস্যার 
অর্ধভাগ পেয়োছলেন; শোকে কাতর হয়ে তিনিও রূপবতী সভ্রুর অনুসরণ 
করলেন। 


তার পর বলরাম সমন্তপণ্চকে এলেন। খাঁষরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই 
ইতিহাস বললেন ।-_- পুরাকালে রাজীর্ কুর্‌ সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্্ু 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এীক করছ? কুর্‌ বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে 
পাপশন্য পুণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চ'লে গেলেন এবং তার পর 
বহুবার এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতাবা ইন্দ্রকে 
বললেন, রাজার্ধ কুরূকে বর দিয়ে নিবৃত্ত করুন; মানুষ যাঁদ কুবুক্ষেত্রে মরলেই 
স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে 
বললেন, রাজা, আর পাঁরশ্রম ক'বো না, আমাব কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস 
ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। কুরু বললেন, 
তাই হ'ক। | 

খাঁষরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহনাদি সুরশ্রেষ্ঠগণ এবং পূণ্যবান 
রাজার্ধগণের মতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা পুণ্যস্থান পাঁথবীতে নেই। দেবরাজ ইন্দ্র এই 
গাথা গান করোছিলেন -_ কুরুক্ষেত্রে যে ধূলি ওড়ে তার স্পর্শেও পাপীরা পরমগাঁত 
পায়। তারল্তুক অরল্তুক রামহদ ও মচক্ুুকের মধ্যস্থানকেই কুরুক্ষেত্রের সমন্তপণ্চক 
ও প্রজাপাঁতর উত্তরবেদ' বলা হয়। 


তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তার্৫থসকল দেখে মি্রাবরূণের পূণ্য 


শল্যপব ৫২৯ 


আশ্রমে এলেন এবং সেখানে খাঁষ ও 'সিদ্ধগণের নিকট 'বাঁবধ পাবন্র উপাখ/ন 
শুনলেন। সেই সমযে' জটামন্ডলে আবৃত স্বর্ণকৌপনীনধারণ নৃত্যগীতকুশল বপহাঁপ্রয় 
দেবার্ষ নারদ কচ্ছপী বাঁণা নিয়ে উপাস্থত হলেন। বলগাম নারদের মখে কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দূর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। » তখন, 
[িনি তাঁৰ অনুচববর্গকে বিদাষ 'দয়ে বার বার পাত্র সরস্বতী নদীর 'দকে দম্টপাত 
কবলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হুদ্দের নিকট 
উপাস্থত হলেন। 


১২। দুযোধনের উরভঙ্গ 
(অল্টাদশ দিনের যুদ্ধাল্ত) 


বলবাম য্যাধান্তরকে বললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, আমি খাঁষদের কাছে শুনোচ্ি যে 
কুবুক্ষেত্র আত পণ্যময় স্বগরপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হন তাঁর ইন্দ্রের 
সাঁহত স্বর্গে বাস কবেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপণ্থকে (১) চলুন, সেট স্থান 
প্রজাপাঁতির উত্তববেদী ব'লে প্রাসদ্ধ। তখন খাঁধম্টিরাদ*ও দূর্যোধন পদব্রশে গিয়ে 
সবস্বতাীর দক্ষিণ তবে একটি পাত্র উন্মৃস্ত স্থানে উপাঁস্থত হলেন। 

অনন্তর দুর্ধোধন ও ভশম পরস্পরকে যুদ্ধে আহবান করলেন এসং দুই 
বৃষেব ন্যায় গর্জন ক'রে উন্মস্তবৎ আস্ফালন করতে লাগলেন। ঠুকছূক্ষণ বাগ্‌্যুদ্ধের 
পব তুমুল গদাযুদ্ধ আবম্ভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের 'ছিদ্রানুসন্ধান ক'রে প্রহার 
করতে লাগলেন । বিচন্ত্র গাঁততে মন্ডলাকারে ভ্রমণ ক'রে, এাগয়ে গিয়ে, পিছনে হ'টে, 
একবার নশচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যুদ্ধকৌশল দেখালেন। 
দখেধন তাপ গধ। খনারয়ে ভীমের মখায অখাত করলেন; ভীম আব্চাঁলত থেকে 
প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দূর্যোধন ক্ষিপ্রর্থাততে সরে গিয়ে ভীমের প্রহার ব্যর্থ 
ক'রে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হয়ে ম্ার্ঘতপ্রায়্ হলেন এবং কিছংক্ষণ 
পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে দুর্যোধনের পার্ে প্রহার করলেন। দুর্ধোধন বিহবল হয়ে 
হাট গেড়ে বসে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভাঁমকে ভূপাতিত করলেন। 
ঘপমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মৃহূর্তকাল পরে তিন দাঁড়য়ে উঠে তাঁর রন্তান্ত মুখ 


(১) দ্বৈপায়ন হুদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমল্তপণ্চক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ। 
৩৪ 


৬৩০ মহাভারত 


মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধৃল্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি দূর্ধোধনের দিকে ধাঁবত 
হণেন। ভীম তাঁদের নিবৃত্ত ক'রে পুনর্বার দূর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। 

যুদ্ধ ক্রমশ দারূণ হচ্ছে দেখে অজর্ন বললেন, জনার্দন, এই দুই বারের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? কৃফ বললেম, এ"রা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন 
আঁধক বলশালী এবং দূর্যোধন দক্ষতায় ও যে শ্রেষ্ঠ। ভাঁম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ 
করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দুর্যোধনকে বধ করতে পারবেন। দ্যুতসভায় ভীম প্রাতিজ্ঞা 
করোছিলেন' যে যুদ্ধে গদাঘাতে দূর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রাতিজ্ঞা 
পালন করুন, মায়াবী দূরোধনকে মায়া (কপটতা) দ্বারাই বিনষ্ট করূন। ভশম যাঁদ 
কেবল নিজের বলের উপর নির্ভর ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে য্াাধ্ঠির বিপদে 
পড়বেন॥। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসন্ন হয়েও 
সংশয়ের বিষয় হয়েছে। যাঁধাম্ঠর নিবোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দূর্যোধন 
একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শূক্রাচার্যের রচিত একাটি পুরাতন শ্লোক 
আছে __ পরাজিত হতাবাঁশস্ট যোদ্ধা যাঁদ ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, 
কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে। 

অন তখন ভনমকে দৌখিয়ে নিজের বাম উবুতে চপেটাঘাত করলেন। 
এই সময়ে ভীম ও দূর্যোধন দুজনেই পীারশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দূর্যোধনকে 
নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দূর্যোধন সত্বর স'রে গিয়ে 
ভীমকে প্রহার করলেন। ভশম রাধরান্তদেহে কিছুক্ষণ মৃতের ন্যায় রইলেন, তার 
গর আবার দূর্যোধনের প্রাত ধাঁবত হলেন। ভাঁমের প্রহার ব্যর্থ কববার ইচ্ছায় 
দুর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভনম সিংহের ন্যায় গর্জন ক'রে গ্রাদাঘাতে 
দুর্োধনের দুই উরু ভগন করলেন। 

দূর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপাঁতিত হলেন। তখন ধালবাঁন্ট রম্তবৃষ্টি ও 
উল্কাপাত হ'ল, বক্ষ রাক্ষস ও পশাচগণ অন্তরক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন 
কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। ভূপাঁতত শন্রুকে ভর্খসনা ক'রে ভীম বললেন, 
আমাদের শঠতা দ্যৃতক্রীড়া বা বঞ্চনা নেই, আমরা আগুন লাগাই না, নিজের বাহু 
বলেই শন্লুবধ কাঁর। তার পর ভাঁম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দূর্যোধনের মাথা মাড়িয়ে তাঁকে 
শঠ ব'লে তিরস্কার করলেন। 

ক্ষূদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যাঁধম্ঠির 
বললেন, ভীম, তুম সং বা অসং উপায়ে শত্রুতার প্রীতশোধ নয়েছ, প্রাতজ্ঞাও পূর্ণ 
করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দূর্যোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌহণ' 


শল্যপর্ব &৩১ 


সেনা ও কৌরবগণের, আধপাঁতি, তোমার জ্ঞাতি, তুম চরণ দিয়ে এ'কে স্পর্শ কারো 
না। এ'র জন্য শোক করাই উাঁচত, উপহাস উচিত নয়। এব অমাত্য ভ্রাতা ও পূত্রগণ 
নিহত হয়েছেন, 'িস্ডলোপ হয়েছে; ইনি তোমার ভ্রাতা, একে পদাঘাত ক'রে, তুমি 
অন্যায় করেছ। তার পর যাঁধান্ঠর দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুকণ্ঠে বললেন, 
বৎস, দুঃখ ক'রো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদার্ণ ফল ভোগ করছ। তোমারই 
অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাঁতদের বধ করোছ। তুমি নিজেব,জন্য শোক 
ক'রো না, তুমি শ্লাঘা মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন শোচনগয় হয়েছে, 
কারণ প্রিয় বন্ধুদের হারয়ে দীনভাবে জীবনযাপন কবতে হবে। শোকাকুলা বিধবা 
বধূদেব আমি কি ক'রে দেখব? রাজা, তুম নিশ্চয স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা 
নারকী আখ্যা পেয়ে দারুণ দুঃখ ভোগ কবব। 


১৩। বৰলরামের ক্রোধ -__ যুধিষ্ঠিরাদির ক্ষোভ 


বলরাম ক্রোধে উধর্ববাহু হয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম ধর্ম- 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বকোদর নাঁভর নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আম 
দোঁখ নি, মূঢ় ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্বিধুদ্ধ মুদ্ধ করেছে। এই বলে 
অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত ক'রে ভামেব প্রাত ধাবিত হলেন। 
তখন কৃষ্ণ 'বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থল সগোল বাহু ?দয়ে বলরামকে জাঁড়য়ে 
ধরলেন। বাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ ও শুভ্র দুই 
যাদবশ্রেম্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নতি, মিত্রের উন্নাতি, 
মন্রের মিত্রের উন্নাত; এবং শন্রুর অবনাঁত, তার মিন্রের অবনাতি, তার 'মন্রের 'মিন্লের 
অবনাত -- এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নাত। পাশ্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিন, 
আমাদের 'পিতৃচ্বসার পত্র, শন্রুরা এদের উপর অত্যন্ত পশডন করেছে । আপাঁন 
জানেন, প্রাতিজ্ঞারক্ষাই ক্ষন্রিয়ের ধর্ম। ভাম দ্যূতসভায় প্রাতিজ্ঞা করোছিলেন যে য্দ্ধে 
দুরোধনের উরুভঞ্গ করবেন, মহার্ধ মৈত্রেয়ও দুর্োধনকে এইরূপ আঁভশাপ 
শদয়েছিলেন, কলিফুগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আমি ভাঁমসেনের দোষ দোঁখ না। 
পুরুযশ্রেষ্ত. পাশ্ডবদেব বৃদ্ধিতেই আমাদের বাঁদ্ধ, অতএব আপাঁন ক্লুদ্ধ হবেন না। 

কৃষের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসম্নমনে বললেন, গোবিন্দ, 
ভম ধর্মের পাঁড়ন ক'রে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দুর্যোধনকে 
অন্যায়ভাবে বধ ক'রে ভীম কৃটযোদ্ধা ব'লে খ্যাত হবে। সরলভাবে ধুম্ধ করার জন্য 


৬৩২ মহাভারত 


দূর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন। ইনি রণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি 'দয়ে যজ্ঞাল্ত- 
স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা ব'লে বলরাম তাঁর রথে উঠে দ্বারকার আভমখে 
যাত্রা করলেন। 

বলরাম চ'লে গেলে পাণ্ডব পাণ্চাল ও যাদবগ্গণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন। 
যাঁধন্ঠির বিষণ্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, বৃকোদর দূর্ধোধনের মাথায় পা 1দয়েছেন তাতে 
আম প্রত হই নি, কুলক্ষয়েও আম হৃজ্ট হই নি। ধৃতরান্ট্রের পুন্রেরা আমাদের 
উপর বহ? অত্যাচার কবেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভগমেব হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা 
ক'রে আমি ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভনমেব কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মীবরুদ্ধ 
যাই হ'ক, তিনি অমাজতবুদ্ধি লোভী কামনার দাস দূর্ধোধনকে বধ ক'রে 
অভ্ন্টলাভ কবুন। 

ধর্রাজ যুধিন্ঠরেব কথা শুনে বাস্‌দেব সদুঃখে বললেন, তাই হ'ক। তিনি 
ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁব সকল কার্যেব অনুমোদন কবলেন। অসন্তুষ্ট অর্জন 
ভীমকে ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভীম হত্টাচত্তে উৎফুল্পনেত্রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
যাঁধাম্ঠরকে আভবাদন ক'রে বললেন, মহারাজ, আজ পাৃথবী মঞ্গলময় ও নিচ্কণ্টক 
হ'ল, আপাঁন রাজ্যশাসন ও স্বধর্মপালন কবুন। যাাধান্ঠটব বললেন, আমরা কৃষের 
মতে চলেই পাঁথবী জয করোছি। দূধর্ষ ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং 
নিজের ক্রোধের নিকট খণমুন্ত হয়েছ, শন্রুনিপাত ক'রে জয়ী হয়েছ। 


১৪। দুযোধনের ভর্ঘসনা 


দুর্যোধনের পতনে পাণ্ডব পাণ্াল ও সুপ্জয় যোদ্ধারা হ্‌স্ট হয়ে সিংহনাদ 
ক'রে উত্তরীয় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বশর, ভাগ্যবশে 
আপনি মত্ত হস্তণর ন্যায় পদ দ্বারা দুর্োধনের মস্তক মর্দন করেছেন, সিংহ যেমন 
মাহষের রন্ত পান করে সেইর্প আপাঁন দুঃশাসনের রন্তু পান করেছেন। এই দেখুন, 
দূর্যোধন পাঁতিত হ'লে আমাদের যে রোমহর্য হয়েছিল তা এখনও যায় নি। 

এইপ্রকার অশোভন উীন্ত শুনে কৃ বললেন, বিনষ্ট শন্রুকে উগ্রবাক্যে 
আঘাত করা উচিত নয়। এই নির্লজ্জ লোভশ পাপী দুর্োধন যখন সৃহদগণের 
উপদেশ লঙ্ঘন করোছল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে, 
কাম্ঠের ন্যায় প'ড়ে আছে, একে বাক্য ছ্বারা পাঁড়িত ক'রে কি হবে? 


শল্যপৰ" &৩৩ 


দূর্যোধন দুই হাতে ভর 'দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর যল্রণা অগ্রাহ্য 
ক'রে ভ্রুকুটি ক'রে কৃষককে বললেন, কংসদাসের পনর, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাত 
ক'রে তোমার লজ্জা হচ্ছে নাঃ তুমিই ভনমকে উরুভগ্গের প্রাতজ্ঞ। মনে কাররয়ে 
দিয়েছিলে, তুমি অজনকে যা বলোছিলে তা কি আম*জান নাঃ তোমারই*কুট-, 
নীতিতে আমাদের বহু সহম্ত্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শিখণ্ডীকে সম্মুখে 
রাঁখমে অজ“নের বাণে ভীম্মকে নিপাঁতিত করেছ, অশ্বথথামার মবণের মিথ্যা সংবাদ 
দয়ে দ্রোণাচার্যকে বধ কারয়েছ, কর্ণ যখন ভূঁম থেকে রথচন্র তুলাছলেনপ্তখন তুমিই 
অজর্নকে দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছ । আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ কবলে তোমরা কখনও 
জয়ী হ'তে না। 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গগযেই আত্মীয়বান্ধব 
সহ হত হযেছ। ভগম্ম পাণ্ডবদের আঁনস্টকামনায় যুদ্ধ করাছলেন সেজন্যই শিখন্ডী 
কর্তৃক নিহত হযেছেন। দ্রেণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করছিলেন, 
তাই ধৃ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জন কর্ণকে মারেন নি, 
বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অর্জন "নাল্দত কার্য করেন না, তাঁর দযাতেই 
তুমি এবং ভাঁম্ম দ্রোণ কর্ণ অ*্বখামা প্রভাতি বিবাটনগরে নিহত হও নি। তুমি 
আমাদের যেসব অকার্ষের কথা বলেছ তা তোমাব জ্লপরাধের জন্যই আমরা করোছ। 
লোভের বশ্েএবং আতীরিন্ত শান্তলাভেব বাসনায তুম যেসব দচ্কর্ম করেছ এখন 
তাবই ফল ভোগ কর। 

দূর্যোধন বললেন, আমি যথাবাঁধ অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পৃথিবী শান্গন 
করোছ, শত্রুদের মস্তকে অধিচ্ঠান করোছ, ক্ষাপ্রষের অভাম্ট' মবণ লাভ করোছ, 
দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুর্লভ বাজ্য ভোগ করেছি, শ্রেষ্ঠ এশবর্য লাভ 
করোছ; আমার তুল্য আর কে আছে ১ কৃষ্ণ, সুহ্‌ং ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি স্বর্গে 
যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ কর। 

দূর্যোধনের উপব আকাশ থেকে প্দজ্পবৃন্টি হ'ল, অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ 
গণতবাদ্য করতে লাগল, 'সিম্ধগণ সাধু সাধ্‌ বললেন। দর্ধোধনেব এইপ্রকার সম্মান 
দেখে কৃ ও পাশ্ডব প্রভাতি লজ্জিত হলেন। বিষন্ন পাণ্ডবগণকে কৃ বললেন, 
দুযোধন ও ভীম্মাদ বীরগণকে আপনারা ন্যায়যুদ্ধে বধ করতে পারতেন না। 
আপনাদের হিতসাধনের জন্যই আম কূট উপায়ে এদের নিধন ঘাঁটয়োছি। শত বহু 
বা প্রবল হ'লে বিবিধ কৃট উপায়ে তাদেব বধ করতে হয, দেবতারা এবং অনেক 
সংপুরুষ এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহুকালে বিশ্রাম 


৬৩৪ মহাভারত 


করতে ইচ্ছা কার, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাণ্চালগণ হস্ট হয়ে 
শঙ্খধ্বনি করলেন, কও পাণুজনা বাজালেন। 


১৫। ধৃতরাম্ট্-গাম্ধারী-সকাশে কৃষ। 


সকলে নিজ 'নজ আবাসে প্রস্থান কবলে পাশ্ডবগণ দুর্যোধনের শাঁবরে 
গেলেন। স্ত্রীলোক, নপুংসক ও বদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছলেন। দুর্যোধনের 
পাঁরচরগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁদেব সম্মুখে এল। পান্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের 
উপদেশে অজর্ন তাঁর গান্ডীব ও দুই অক্ষয় তৃণ নামিষে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ 
নামলেন। তখনই রথের ধৃজাস্থিত 'দিব্যবানব অন্তাহত হ'ল, রথ ও অস্নসকলও 
ভস্ম হযে গেল। বাস্মিত অ্নকে কৃ বললেন, বহীবধ অস্ত্রের প্রভাবে তোমার 
রথে পূবেই অশ্নসংযোগ হয়োছল, আম উপবে থাকায় এত কাল দগ্ধ হয় নি। 
এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমোছ, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল। 

পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দূর্যোধনের শিবিরে অসংখ্য ধনবত্ধ ও দাসদাসী 
পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পণ্চপান্ডব ও সাত্যাক শাববের 
বাহর্দেশে নদীতনরে রান্রিযাপনের আয়োজন করলেন। যাাঁধান্ঠর কৃষকে বললেন, 
জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রমাহষী তপাঁস্বন গান্ধারী পত্রপৌন্রগণের নিধন এনে নিশ্চয় 
আমাদের ভস্মসাং করবেন। তোমার অন:গ্রহেই আমাদের রাজ্য 'নজ্কণ্টক হয়েছে, 
তুমি আমাদের জন্য বাব বার অস্নাঘাত ও কঠোর বাক্যষন্্রণা সয়েছ, এখন পূত্র- 
শোকার্তা গান্ধারীর ক্লোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর। 

কের রিমা দরে 
দেখে তাঁর চরণবন্দনা কবে কৃষ ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে আভিবাদন করলেন। 
ধৃতরাম্টের হাত ধ'বে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেস্টা কবোছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নি। তাঁর; বহু কষ্ট 
ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আম আপনার কাছে এসে পাশ্ডবদের জন্য পাঁচাঁট গ্রাম 
চেয়েছিলাম, কিন্তু লোভেব বশে তাতেও আপনি সম্মত হন নি। ভাঁক্ম দ্রোণ কপ 
বিদুর প্রভাতি সাম্ধর জন্য বার বার আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, তাতেও ফল 
হয় নি। আপাঁন পান্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই 
ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা 'িণ্ডদান এবং পূত্রের করণীয় যা কিছু আছে তার 
ভার পাণ্ডবদের উপরেই পড়েছে । অতএব আপনি এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ 


শল্যপৰঁ &$৩& 


ক'রে তাঁদের প্রতিপালন করুন। আপনার প্রাত যুধাষ্ঠরের যে প্রীতি ও ভক্তি 
আছে তা আপাঁন জানেন। এখন 'তাঁন শোকানলে 'দবারান্র দগ্ধ হচ্ছেন। অল্পাঁন 
পূত্রশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তান লজ্জায় আপনার কাছে আসতে 
পারছেন না। .... 

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সৃবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নাঞ্ী 
পৃথিবীতে দেখা যায় না। দুই পক্ষের ঠহতের জন্য আপাঁন যে উপদেশ দ্িযৌছলেন 
তা আপনার গত্রেরা পালন করেন নি। আপনি দুর্যোধনকে ভৎসনা ক'রে বলোছিলেন, 
মূঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, 
অতএব শোক করবেন না, পান্ডবদেব বিনাশকামনাও কববেন না। আপান তপস্যার 
প্রভাবে ক্রোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত পাঁথবী দগ্ধ করতে পারেন। 

গান্ধাবী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দুঃখে আমার মন আস্থর 
হয়েছিল, তোমার কথায শান্ত হ'ল। এখন তুমি আর পান্ডববাই এই পূত্রহীন বণ্ধ 
অন্ধ রার্জার অবলম্বন। এই ব'লে গান্ধারী বস্লে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। 
ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধাবণকে সাল্কবনা দতে দিতে কৃষের জ্ঞান হ'ল যে অশ্বর্থামা এক দনস্ট 
সংকল্প কবেছেন। তিনি তখনই গা্রোথান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে 
ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন লা। আমাব এখন স্মরণ হ'ল যে 
অশ্বহথামা পান্ডবদেব বিনাশের সংকল্প কবেছেন, সেকারণে আম এখন যাচ্ছি। 
ধৃতবাম্দ্রী ও গান্ধাবী বললেন, কৃষ্ণ, তুমি শীঘ্র গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষাব বাবস্থা কর; 
আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। 


১৬। অশ্বথ্থামার অভিষেক 


কৃপাচার্য অশ্বশামা ও কৃতবর্মা দৃতমুখে দুরোধনের উবুভঞ্গের সংবাদ 
শুনে রথে চ'ড়ে সত্বর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বথামা শোকার্ত হয়ে বললেন, 
হা মহারাজ, সসাগবা পাঁথবীর অধাশ্বব হযে এই নিজ্ন বনে একাকী পড়ে আছ 
কেন? দুধোধন সাশ্রুনয়নে বললেন, বাঁরগণ, কালধর্মে সমস্তই বিনম্ট হয়। আমি 
কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপশ পাশ্ডবগণ কপট উপায়ে আমাকে নিপাঁতিত 
কবেছে। ভাগ্যক্রমে আপনারা তিন জন জর্ীবত আছেন, আপনারা আমার জন্য দ£ঃখ 
করবেন না। যাঁদ বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা 
জয়লাভের জনা যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে আঁতব্রম করা অসাধ্য। 


৩৩৬ মহাভারত 


অশ্বথামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার 1পতাকে বধ 
করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় নি যত তোমার জন্য হচ্ছে। আ'ম 
শপথ করাছ, কৃষেব সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্চালদের ঘমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে 
অনমাত দাও। 

দূর্যোধন প্রীত হযে কৃপকে বললেন, আচার্য, শীঘ্র জলপূর্ণ কলস আনুন। 
কৃপাচার্য কলস আনলে দূর্যোধন বললেন, 'দ্বিজশ্রেম্ঠ, দ্রোণপুত্রকে সেনাপাঁতির পদে 
আঁভষিন্ত কধুন। আঁভষেক সম্পন্ন হ'লে অশ্বথামা দুর্যোধনকে আলিঙ্গন কবলেন 
এবং সিংহনাদে সর্বাদক ধ্বনিত কবে কৃপ ও কৃতবর্মার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 
দুর্ষোধন রন্তান্তদেহে সেখানে শুয়ে সেই ঘোব রজনী যাপন করতে লাগলেন ।€১) 


(১) দূর্ষোধনকে রক্ষার বাবস্থা কেউ কবলেন না। 


সৌপ্তিকপর্ব 
॥ সৌপ্তিকপর্বাধ্যায় ॥ 


৯। অশ্বথামার সংকল্প 


কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মী কছুদ্‌ূর গিষে এক ঘোর বনে উপস্থিত 
হলেন। অল্প কাল বিশ্রাম কবে এবং অশ*্বদের জল খাইযে তাঁরা পুনর্বাব যাত্রা 
কবলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে, সন্ধ্যাবন্দনা 
করলেন। ক্রমে বানর গভীর হ'ল, কৃপ ও কৃতবর্মী ভূতলে শুষে 'নাদ্রত হলেন। 
অশ্বথামার নিদ্রা হ'ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হযে সর্পের ন্যায় নিঃশবাস ফেলতে 
লাগলেন। 'তাঁন দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু সহম্ত্র কাক নিঃশজ্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, 
এমন সময় এক ঘোবদর্শন কৃষ্ণীপঞ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট 
করলে, তাদেব ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষেব তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

অশ্বথামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শব্রুসংহাবেব উপযাদ্ত 
উপদেশ দিষেছে। আম বলবান বিজয় পাশ্ডবদেব সম্মুখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। 
'যে কার্য গাহৃত ব'লে গণ্য হয, ক্ষত্রধর্মীবলম্বী মানূষের পক্ষে তাও করণশয। এই- 
প্রকাব শ্লোক শোনা যায _- পাঁিশ্রান্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয়প্রাবিষ্ট, 
অর্ধরান্রে নাদ্রুত, নায়কহনন, 'বাচ্ছন্ন বা দ্বিধাযুস্ত শন্নুকে প্রহার করা বিধেয়। 
অশ্বথামা 'স্থর করলেন, তিনি সেই রাঁন্রতেই পাণ্ডব ও পাণ্গালগণকে সুস্ত অবস্থায় 
হত্যা করবেন। পু 

দুই সঙ্গীকে জাগরিত করিষে অশ্বথামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কপ ও 
কৃতবর্মা লাঁজ্জত হযে উত্তর দিতে পারলেন না। ক্ষণকাল পরে কূপ বললেন, কেবল 
দৈব বা রেবল পুরুষকারে কার্য সদ্ধ হয় না, দুইএর যোগেই "াঁম্ধলাভ হয। 
কর্মদক্ষ লোক যাঁদ চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য না হয় তবে তার নিন্দা হয় না; কিন্তু 
অলস লোকে যাঁদ কর্ম না করেও ফললাভ করে তবে সে নিন্দা ও 'বিদ্বেষেব পান্ 
হয়। লোভশ অদূরদশর দূর্যোধন [হিতৈষশী মিত্রদের উপদেশ শোনেন নি, তান অসাধু 
লোকদের মল্মণায় পান্ডবগণের সঙ্গে শত্রুতা করেছেন। আমরা সেই দুঃশীল পাপণর 


&ে৩৮ মহাভারত 


অনুসরণ ক'রে এই দারুণ দুর্দশায় পড়েছি। আমার বুদ্ধি বিকল হয়েছে, কিসে 
ভাল হবে তা বুঝতে পারাঁছ না। চল, আমরা ধৃতরাম্ট্রী গান্ধারা ও মহামাঁত বদরের 
কাছে গয়ে জিজ্ঞাসা কাঁর, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে। 

. অশ্বখামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরৃপণ ক'রে ওঁষধ প্রস্তুত 
করেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপে কার্যাসম্ধব উপায় নির্ধারণ করে, আবাব অন্য 
লোকে তার 'নন্দাও কবে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষের 'বাভন্ন ব্যাদ্ধ হয়, 
মহাবিপদে পবা মহাসমৃদ্ধিতেও মানুষেব বুদ্ধি বিকৃত হয। আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহননণকুলে 
জন্মগ্রহণ ক'বে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করোছি; সেই ধর্ম অনুসারে আমি 
মহাত্মা পতৃদেবের এবং রাজা দূর্যোধনেব পথে যাব। বিজয়লাভে আনান্দত শ্রান্ত 
পাণ্টালগণ আজ যখন বর্ম খুলে ফেলে 'নাশ্চন্ত হয়ে নিদ্রামগন থাকবে তখন আম 
তাদের বিনষ্ট কবব। পাঞ্চালগণের দেহে বণভূমি আচ্ছন্ন কাবে আম পিতাব নিকট 
ধাণমৃন্ত হব। আজ বান্রতেই আম ননাদ্রত পাণ্চাল ও পাশ্ডবপন্রগণকে খড়গাঘাতে 
বধ করব, পাণ্টালসৈন্য সংহার ক'রে কৃতকৃত্য ও সখী হব। 

কূপ বললেন, তুম প্রাতশোধের যে সংকঞ্প করেছ তা থেকে স্বযং ইন্দ্রও 
তোমাকে নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহুক্ষণ জেগে আছ, আজ রান্নিতে 
[বশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা বর্মধারণ ক'রে বথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, 
তুম যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ ক'রে অনুচর সহ পাণ্গালগণকে বিনম্ট ক'রো। 

অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্রোধাবিষ্ট, অর্থচিন্তাকুল ও 
কর্যোদ্ধারকামীর নিদ্রা কোথায় ঃ আম ধম্টদ্যম্নকে বধ না ক'রে জবনধারণ 
করতে পারাছ না। ভগ্নোরু রাজা দূর্ধোধনের যে বিলাপ আম শুনোছ তাতে কার 
হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসদেব ও অজন শনুদের রক্ষা কববেন, 
তখন তাবা ইন্দ্রেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভাল 
মনে করোছি তাই করব, এই রাব্রিতেই সস্ত শত্রুদের বধ করব, তার পর 'বগতজবর 
হয়ে নিদ্রা যাব। 

কৃপাচার্য বললেন, সূহ্দৃগণ যখন পাপকর্ম করতে নিষেধ করেন তখন 
ভাগ্যবানই নিবৃত্ত হয, ভাগ্যহণীন হয় না। বৎস, তুমি নিজের কল্যাণের জন্যই নিজেকে 
সংযত কব, আমার কথা শোন, তা হ'লে পরে অনুতাপ করতে হবে না। সস্ত 'নিরল্ম 
অ*্বরথহশন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্টালরা আজ বান্রতে 
মৃতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে কুটিল লোক তাদের বধ 
করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অস্রজ্ঞগ্পণের মধ্যে প্রেম্ঠ ব'লে খ্যাত, 
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অত্য্প পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্ুগণকে যুদ্ধে জয় 
ক'রো। শুক্র বস্তুতে ধেমন রন্তবর্ণ, সেইরূপ তোমার পক্ষে গাহ্ত কর্ম অসম্ভাবিত 
মনে কার। ও 

অশ্বরামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত কিন্তু পাণ্ডবরা পূর্বেই 
ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আম আজ বান্ুতেই 'পতৃহন্তা পাণ্টালগণকে 
সপ্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যাঁদ আমাকে কঁটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তাও 
শ্রেয়। আমার পিতা যখন অস্ব ত্যাগ করেছিলেন তখন ধূ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ*করেছিল; 
অ।মিও সেইরূপ পাপকর্ম করব, বর্মহাঁন ধষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায বধ করব, যাতে 
সেই পাপশ অস্তাঘাতে নিহত বীরের স্বর্গ না পায়। অশ্বহ্থামা এই ব'লে 'বিপক্ষ- 
শিবিরের আভমহখে যান্রা করলেন, কূপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চ'ড়ে অনুগমন 
করলেন। 


২। মহাদেবের আবিভশাৰ 


শিবিরের দ্বারদেশে এসে অশ্বন্থামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্ু- 
সূর্ষের ন্যায় দীপ্তিমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁজ্য়ে রয়েছেন। তাঁর পাঁরধান 
রূধিরান্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃষসারমৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবণত, হস্তে নানাবিধ 
অস্ত উদ্যত হয়ে আছে। তারি দং্ট্রাকরাল মুখ, নাসিকা, কর্ণ ও সহম্র নেত্র থেকে 
আঁগ্নীশখা নির্গত হচ্ছে, তাব শকরণে শত সহন্ত্র শঙ্খচক্রগদাধর বিফ? আ'বর্ভৃ্ধ 
হচ্ছেন। 

অশ্বর্থামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পুরুষের প্রাত বিবিধ দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ 
করলেন, কিন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্দই গ্রাস করে ফেললেন। অস্ন নিঃশেষ 
হ'লে অশ্বর্থামা দেখলেন, অসংখ্য ীবফৃর আঁবর্ভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 
তখন 'নরস্ত্র অশ্বরামা কৃপাচার্ষের বাক্য স্মরণ ক'রে অনতপ্ত হলেন এবং রথ থেকে 
নেমে প্রণত হয়ে শুলপাণি মহাদেবের উদ্দেশে স্তব ক'রে বললেন, হে দেব, যদি 
আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পার তবে আপনাকে আমার এই 
পণ্টভূতময় শরীর উপহার দেব। 

তখন একটি কাণ্চনময় বেদী আবিভূ্তি হ'ল এবং তাতে আঁ্ন জবলে 
উঠল। নানারুপধারী বিকটাকার প্রমথগণ উপস্থিত হ'ল। তাদের কেউ ভেরা 
শঙ্খ মৃদণ্গ প্রভাতি বাজাতে লাগল, কেউ নত্যগীতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে 
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লাগল। সেই অস্ত্রধারী ভূতেরা অ*্বামার তেজের পরাঁক্ষা এবং সস্ত যোদ্ধাদের 
হন্তা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল। 

অশ্বথামা কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, ভগবান, আমি আঁঞঙ্গরার কুলে জাত, 
আমার শরীর দিয়ে আঁশ্নতে হোম করছি, আপানি এই বাল গ্রহণ করুন। এই 
বলে অশ্বথামা বেদীতে উঠে জব্লন্ত আঁগ্নতে প্রবেশ করলেন। তিনি উধর্ববাহ 
ও 'নিশ্চেম্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ অপেক্ষা 
আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তান সব্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর 
সম্মান এবং তোমার পরাক্ষার জন্য আম পাণ্চালগণকে রক্ষা করাছ এবং তোমাকে 
নানাপ্রকার মায়া দৌখযেছি। কিন্তু পাণ্টালগণ কালকবাঁলত হয়েছে, আজ তাদের 
জীবনান্ত হবে। এই ব'লে মহাদেব অশ্বথামার দেহে আঁবস্ট হলেন এবং তাঁকে 
একাট নির্মল উত্তম খড়গ 'দিলেন। অশ্বথামার তেজ বার্ধত হ'ল, তিনি সমাঁধক 
বলশালণ হয়ে 'াবরের আভমনুখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল। 


৩। ধন্টদ্যম্ন দ্ৌপদীপনত্র প্রভাতির হত্যা 


কূপ ও কৃতবর্মকে, শাঁববেব দ্বারদেশে দেখে অশ্বখামা প্রীত হয়ে 
মৃদ্স্বরে বললেন, আম 'শাবরে প্রবেশ ক'রে কৃতাল্তের ন্যায় বিচরণ করব, 
আপনারা দেখবেন যেন কেউ জাঁবত অবস্থায় আপনাদের নিকট ম্াটীন্ত না পায়। 
পরই ব'লে অশবথামা অদ্বার 'দয়ে পাণ্ডবাশাবরে প্রবেশ করলেন। 

ধীরে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বথামা দেখলেন, ধচ্টদ্যুম্ন উত্তম আম্তরণয্য্ত 
সূবাসিত শয্যায় নাদ্রত রয়েছেন। অ*্বথামা তাঁকে পদাঘাতে জাগাঁরত ক'রে কেশ 
ধারে ভূতলে 'নাঁষ্পম্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধৃষ্টদ্যুম্ন 
নশ্ষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বথামা তাঁর বুকে আর গলায় পা 'দিয়ে চাপতে লাগলেন। 
তখন ধৃম্টদ্যুম্ন অশ্বামাকে নখাঘাত ক'রে অস্পন্টস্বরে বললেন, আচার্ষপন্র, 
গাবলম্ব করবেন না, আমাকে অস্তাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে আমি পৃণ্যলোকে 
যেতে পারব। অশ্বখামা বললেন, কুলাঙ্গার দুমাত, গরূহত্যাকার পুণ্যলোকে 
যায় না, তুমি অস্ত্রাথঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই বলে অশ্বথামা মমর্থানে 
গোড়ালির চাপ 'দিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নকে হত্যা করলেন। 
এ. আর্তনাদ শুনে স্ত্রী ও রাক্ষিগণ জাগারত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু 
*্বঙ্থামাকে ভূত মনে ক'রে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। অশ্বখামা রথে উঠে 
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পাণ্ডবদের 'শাবরে গেলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্লন্দন শুনে বহু যোম্ধা সত্বর 
এসে অ*বথামাকে বে্টঈন করলেন, কিন্তু সকলেই রূদ্রাস্ে নিহত হলেন। তার প্লুর 
অশ্বথথামা উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে বধ ক'রে শাবরস্থ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত ও নিরস্ম্ 
সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌপদণীর পাঁচ পত্র কোলাহল শুনে জাগ্াঁরত 
হলেন এবং শিখন্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বথামার প্রাতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
অশ্বথামা খড়্গের আঘাতে দ্রোপদীর পূত্রগণকে একে একে বধ করলেন, 
শিখন্ডনকেও শ্বখাণ্ডিত করলেন। 

ণশাবরের রাক্ষগণ দেখলে, রন্তবদনা রন্তবসনা রন্ত্রমাল্যধারণশী পাশহস্তা 
কালরান্রিরূপা কালী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছেন, 'তাঁন গান 
করছেন এবং মানুষ হস্ত ও অ*বসকলকে বেধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা 
পূর্বে প্রাত রান্রতে কালকে এবং হত্যায় রত অশবথামাকে স্বগ্নে দেখত; এখন 
তারা স্বঙ্ন স্মরণ ক'রে বলতে লাগল, এই সেই' 

অর্ধরান্রের মধ্যেই অশ্বথামা পাণ্ডবশিবিরস্থ সমস্ত সৈন্য হস্তাঁ ও অশ্ব 
বধ করলেন। যারা পালাঁচ্ছল তারাও দবারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তক নিহত 
হ'ল। এই হত্যাকাণ্ড শেষ হ'লে অ*বগ্থামা বললেন, আমবা কৃতকার্য হয়েছি, এখন 
শীঘ্র রাজা দুর্যোধনের কাছে চলুন, তান যাঁদ জাঁবত থাকেন তবে তাঁকে 
প্রিয়সংবাদ দেব। | 


৪। দুর্যোধনের মৃত্যু 


অশ্বগ্থামা প্রভাতি দূযোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও তান জল 
আছেন, অচেতন হয়ে রুধর বমন করছেন, এবং আতি কষ্টে মাংসাশী *বাপদগণ/্ক 
তাড়চ্ছেন। অশ্বথামা করূণ বিলাপ ক'রে বললেন, প্র-যশ্রেষ্ঠ দূর্যোধন, তোমার 
জন্য শোক কাঁর না, তোমার পিতামাতার জন্যই শোক করাছি, তা এখন ভিক্ষুকের 
ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপনত্র, তুমি ধন্য, শনুর সম্মুখশন হয়ে ধর্মানসারে 
যুদ্ধ ক'রে তুমি নিহত হয়েছ। কৃপাচার্য কৃতবর্মা আর আমাকে ধিক, আমরা 
তোমাকে অগ্রবতাঁ ক'রে স্বর্গে যেতে পারছি না। মহারাজ, তোমার প্রসাদে আমার 
দিতার ও কূপের গৃহে প্রচুর ধনরত্ব আছে, আমরা বহু যজ্ম করোছ, প্রচুর দাক্ষণাও 
1দয়োছ। তুমি চ'লে যাচ্ছ, পাপী আমরা কিপ্রকারে জীবনধারপ করব? তুমি 
স্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আমি ধূন্টদ্যম্নকে বধ করোছি। মি 


৪২ মহাভারত 


আমাদের হয়ে বাহনীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূঁরশ্রবা, ভগদত্ত প্রভীতকে আলিঙ্গন 
করে কুশলজিজ্ঞাসা ক'রো। দুযোধন, সুথসংবাদ শোন -- শন্রুপক্ষে কেবল পণ্ড- 
পাণ্ডব, কৃ ও সাত্যাক এই সাত জন অবাঁশম্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, 
কৃতবর্মী আর আমি আছিধ দ্রোপদীর পণ্পূত্র, ধঙ্টদ্যুম্নের পনত্রগণ, এবং সমস্ত 
পাণ্ডাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সাঁহত পাণ্ডব- 
শিবিরও ধ্বংস হয়েছে। 

প্রয়সংবাদ শুনে দূর্যোধন চৈতন্যলাভ ক'রে ,বললেন, আচার্যপননর, তুম 
কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে যা করেছ, ভীম্ম-দ্রোণ-কর্ণও তা 
পারেন নি। আজ আম নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করছি। তোমাদের মঙ্গল হ'ক, 
স্বর্গে আমাদের মিলন হবে। এই বলে কুরুরাজ দুষোধন প্রাণত্যাগ ক'রে পুণ্যময় 
স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে প'ড়ে রইল। 


॥ এষীকপর্বাধ্যায় ॥ 


&। দ্ৌপদণীর প্রায়োপবেশন 


রান্র গত হ'লে ধৃন্টদ্যুম্নের সারাথ যুধাম্ঠরের কাছে গিয়ে অশ্বথামার 
নংশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে । পূত্রশোকে আকুল হয়ে যাঁধাষ্ঠর ভূপাতিত হলেন, 
তাঁর দ্রাতারা এবং সাত্যাক তাঁকে ধরে ওঠালেন। হযাধান্ঠর বিলাপ ক'রে "বললেন, 
লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, কিন্তু আমরা জয় হয়েও পরাজিত 
হয়ৌছ। যে রাজপূত্রেবা ভীম্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা আজ 
অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন। ধনঈ বাঁণকেরা যেমন সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে 
সতক্তার অভাবে ক্ষদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্রতুল্য রাজপুত্র ও পৌন্রগণ সেইর্‌প 
অশ্বথামার হাতে নিহত হলেন। এ*বা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর জন্যই শোক করাছি, 
সেই সাধ্বী কি ক'রে এই মহাদুঃখ সইবেনঃ নকুল, তুমি মন্দভাগ্যা দ্রোপদীকে 
মাতৃগণের সাহত এখানে নিয়ে এস। তার পর যাঁধ্ঠির সৃহ্দ্গণের সঙ্গে শিবিরে 
গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পত্র পৌন্র ও সখারা ছিন্নদেহে রস্তান্ত হয়ে পড়ে অছেন। 
তান শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সুহ্দ্গণ তাঁকে সান্বনা দিতে 
লাগলেন। 


সোৌস্তিকপর্ব ৫৪৩ 


নকুল উপপ্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদরকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী বাতাহত 
কদলীতরর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভাঁমিতে প'ড়ে গেলেন, ভমসেন তাঁকে ধরে 
উঠিয়ে সাল্দবনা 'দলেন। দ্রৌপদী সরোদনে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষত্রধর্ম 
অনুসারে পাত্রদের যমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ 'কর। ভাগ্যরুমে তুমি সমগ্র, 
পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মন্তমাতঙ্গগামী বীব আভিমন্যুকে তোমাৰ স্মরণ হবে 
না। আর যাঁদ তুমি পাপী দ্রোণপূত্রকে যুদ্ধে বধ না কর তবে আঁম এখানেই 
প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রাতজ্ঞা জেনে রাখ। 
এই ব'লে দ্রৌপদী প্রাযোপবেশন আরম্ভ করলেন। 

যাঁধান্ঠর বললেন, কল্যাণী, তোমার পত্র ও ভ্রাতারা ক্ষন্রধর্মানুসাবে নিহত 
হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক ক'রো না। দ্রোণপনু্র দর্গম বনে চ'লে গেছেন, যুদ্ধে তাঁর 
নিপাত তুমি কি ক'রে দেখতে পাবে? দ্রোপদশী বললেন, রাজা, শুনোছি অশ্বথথামার 
মস্তকে একটি সহজাত মণি আছে। তুমি সেই পাপনকে বধ ক'রে তার মণি মস্তকে 
ধারণ ক'বে নিয়ে এস, তবেই আম জাবনত্যাগে বিবত হব। তার পর দ্রোপদখ 
ভাীমসেনকে বললেন, তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ ক'রে আমাকে ত্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ 
থেকে ভ্রাতাদেব উদ্ধার করোছলে, 'হাড়ম্ব রাক্ষদকে বধ কবোঁছলে, কঁচকের হাত 
থেকে আমাকে রক্ষা করেছিলে, এখন দ্রোণপূত্রকে বধ কবে সুখী হও। 

মহাবল ভনমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিষে রথারোহণে যান্না করলেন, নকুল 
তাঁর সারাঁথ হলেন। 


৬। ব্রহনশির অন্দর 


ভীম চ'লে গেলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতগ্রেচ্ঠ, ভীমসেন আ*'. 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, ইনি বিপদের আভমুখে যাচ্ছেন, আপনি ওঁর সঙ্গে গেলেন না 
কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর পূত্রকে ষে ব্রহন্মশিব অস্ত্র দান কবেছেন তা পৃথিবী দগ্ধ 
করতে পারে। অর্জনকেও দ্রোণ এই অস্ব (১) শাখিয়েছেন। তান পুত্রের চপল 
স্বভাব জানতেন সেজন্য অস্মদানকালে বলোছলেন, বৎস, তুম যুদ্ধে অত্যন্ত 'বিপন্ন 
হ'লেও এই অস্র প্রযোগ ক'রো না, বিশেষত মানুষের উপর। তাব পব তিনি 
বলোছলেন, তুমি কখনও সৎপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চ'লে গেলে অশ্বখামা 


(১) বনপর্ব ১০-পাঁরচ্ছেদে আছে, অর্জুন মহাদেবের কাছে এই অস্ম পেয়োছিলেন। 


৫688 মহাভারত 


দবারকায় এসে আমাকে বললেন, কৃষ, আমার ব্রহমশির অস্ত্র নিয়ে তোমার সুদর্শন চক্র 
অমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ন আম চাই না, তুমি আমাব এই 
চক্র ধনু শান্ত বা গদা যা ইচ্ছা হয় নিতে পার। অশ্বথামা সুদর্শন চক্র নিতে গেলেন, 
কিন্তু দু হাতে ধরেও তুলাত পারলেন না। তখন আম তাঁকে বললাম, মূঢ় ব্রাহমণ, 
তুমি যা চেয়েছে তা অজবুন প্রদ্াযম্ন বলরাম প্রভীতও কখনও চান নি। তুম কেন 
আমার চক্র চাও ঃ অশ্বগ্থামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঙ্গেই 
যুদ্ধ করভম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখাঁছ তুমি ভিন্ক আর কেউ এই 
চক্ক ধারণ করতে পাবে না। এই ব'লে অশ্বথামা চ'লে গেলেন। তিনি ক্রোধ দুরাত্মা 
চপল ও ক্রুর, তাঁর ব্রহমাঁশর অস্ত্ও আছে, অতএব তাঁব হাত থেকে ভমকে রক্ষা 
করতে হবে। 

তার পর কৃষণ তাঁর গবুড়ধধ্জ রথে যাঁধন্ঠিব ও অজ্নকে তুলে নিষে 
যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে 
গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁবা দেখলেন, ক্লুবকর্মী অশ*বথথামা কুশেব 
কোঁপীন প'রে ঘৃতান্তদেহে ধূলে মেখে ব্যাস ও অন্যান্য খাঁষগণের মধ্যে বসে 
আছেন। ভীম ধনুর্বাণ নিয়ে অশ্বথামার প্রাত ধাবিত হলেন। কৃষ্কাজদন ও 
যুধচ্ঠিরকে দেখে অ*্বথামা ভয় পেলেন; তান ব্রহন্নশির অস্ত্র প্রযোগের ইচ্ছায 
একাঁট ঈষীঁকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ ক'রে বললেন, পান্ডববা বিনষ্ট হ'ক। তখন 
সেই ঈষাকায় কালান্তক যমের ন্যায় অশ্ন উদ্ভূত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অন 
স্বজন, দ্রোণপ্রদত্ত 'দিব্যাস্ত্র এখনই নিক্ষেপ ক'রে অশ্বথামার অস্ত্র নিবারণ কর। 

অজন বললেন, অশ্বরথামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঞ্খল হ'ক, 
অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র নিবারিত হ'ক। এই ব'লে তিনি দেবতা ও গ্বুজনের উদ্দেশে 
নমস্কার ক'রে ব্রহননশির অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্বও প্রলয়াস্নির ন্যায় 
জহলে উঠল। তখন সর্বভূতাঁহতৈষী নাবদ ও ব্যাসদেব দুই আঁগ্নরাঁশর মধ্যে 
দরঁড়য়ে বললেন, বীরদ্বয, পূর্বে কোনও মহারথ এই অস্ত মানুষেব উপর প্রয়োগ 
করেন নি; তোমরা এই মহাবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে ? 

অজ্নন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, অশ্বথামার অস্ত নিবারণের জন্যই আমি 
অস্ত প্রয়োগ করোছ; যাতে সকলের মঙ্গাল হয় আপনারা তা করুন। এই বলে 
অজরুন তাঁর অস্ত প্রাতসংহার করলেন। তান পূর্বে ব্রহ্রচর্য ও 'বাবধ ব্রত পালন 
করেছিলেন সেজন্যই ব্রহশির অস্ত্র প্রত্যাহার করতে পারলেন, কিন্তু অশ্বথামা তা 
পারলেন না। অশবহ্ামা বিষ হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভীমসেনের 
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ভযে এবং পাণ্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত নিক্ষেপ করেছি, আমি ক্রোধের বশে 
পাপকার্ধয করেছি; 'বিন্তু এই অন্ন প্রাতসংহারের শান্ত আমার নেই। ব্যাসঙ্গেব 
বললেন, বৎস, অন তোমাকে মারবার জন্য ব্রহন্াশর অস্ত প্রয়োগ কবেন নি, 
তোমার অস্ নিবারণেব জন্যই করেছিলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই 
তোমার রক্ষণশয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মাঁণ পাণ্ডবদের 
দান কব, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন। 

অশ্বঙ্দমা বললেন, ভগবান, পাণ্ডব আর কৌরবদের যত রক্ব* আছে সে 
সমস্তের চেযে আমার মাঁণর মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নবাঁরত হয়। 
আপনার আজ্া আমাব অবশ্য পালনীষ, কিন্তু ব্রহমাশিব অস্ত্রের প্রত্যাহার আমার 
অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনাবীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব। ব্যাসদেব বললেন, 
তাই কর। 

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহমণ অজএনের পুত্রবধূ উত্তবাকে বলেছিলেন, 
কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরণীক্ষৎ নামে তোমার একটি পুত্র হবে। সেই সাধ ব্রাহমণের 
বাক্য সফল হবে। অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা 
বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার 
মহাস্ত্র অব্যর্থ হবে, উত্তরাব গর্ভস্থ শিশুও মরবে, ঠিকন্তু,সে আবার জীবিত হয়ে 
দীর্ঘায়ু পাবে। অশ্বথামা, তুমি কাপুরুষ, বহু পাপ কবেছ, বালকবধে উদ্যত 
হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বংসব জনহশীন দেশে 
অসহায় ব্যাধগ্রস্ত ও পৃযশোণিতগন্ধী হযে বিচবণ করবে। নরাধম, তো) 
অস্ম্াঙ্নিতে উত্তরার পূত্র দগ্ধ হ'লে আম তাকে জশীবত করব, সে কৃপাচার্যের নিবট 
অস্ধশিক্ষা ক'রে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে। 

অ*্বখামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পুবুষোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ'ক, 
আম আপনার কাছেই থাকব। তার পর অশ্বথামা পাণ্ডবগণকে মাঁণ দিয়ে বনগমন 
করলেন। কৃষ্ণ ও যুধান্ঠরাঁদ ফিবে এলে ভমসেন দ্রৌপদীকে বললেন, এই তোমার 
মণি নাও, তোমার পন্রহন্তা পরাজিত হযেছে, এখন শোক ত্যাগ কর। কৃষ যখন 
সান্ধকামনায় হস্তিনাপুরর যাচ্ছলেন তখন তুমি এই তর বাক্য বলোছলে-_ 
"গোবিন্দ, আমার পাঁত নেই পন্ত নেই ভ্রাতা নেই, তুমিও নেই সেই কথা এখন 
স্মরণ কর। আমি পাপ দুর্ধোধনকে বধ করেছি, দুঃশাসনের রন্ত পান করেছি; 
অশ্বথামাকেও জয় করেছি, কেবল ব্রাহনশ আর গুরুপূত্র বলে ছেড়ে 'দয়েছি। 
তার ষশ মণ এবং অস্ত্র নম্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবশিষ্ট আছে। 
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তার পর দ্রোপদীর অনুরোধে যুধান্ঠর সেই মাঁণ মস্তকে ধারণ ক'রে 
চন্দ্রহ্বাধত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। পনত্রশোকার্তা' দ্রৌপদীও গান্রোথান 
করলেন। 


৭1 মহাদেবের মাহাত্ম্য 


যুধাম্ঠর কৃফকে জিজ্ঞাসা করলেন, নীচস্বভাব পাপী অশ্বামা কি করে 
আমাদের মহাবল পন্ত্রগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাঁদকে বিনম্ট করতে সমর্থ 'হলেন? কৃফ 
বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তান একাকী বহু জনকে বধ কবতে পেরেছেন। 
তার পর কৃফ এই আখ্যান বললেন ।-__ 

পুরাকালে ব্রহমা মহাদেবকে প্রাণসৃন্টিব জন্য অনুবোধ করেছিলেন। 
মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হযে তপস্যা কবতে লাগলেন। দশর্ঘকাল 
প্রতীক্ষার পর ব্লহম্না তাঁর সংকল্প দ্বারা অপব এক ন্রম্টা উৎপন্ন করলেন। এই 
পুরুষ সপ্তবিধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভাত প্রজাপাতিগণকে সাৃম্টি করলেন। প্রাণীবা 
ক্ষধত হয়ে প্রজাপাঁতকেই খেতে গেল। তখন ব্রহননা প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষাঁধ 
ও অন্যান্য ডীদ্ভদ, এবং প্রবল প্রাণীব ভঙ্ষ্য বৃপে দুর্বলপ্রাণী নিশি করলেন। 
তার পর মহাদেব জল থেকে ,উঠলেন, এবং বহ্প্রকার জীব সৃন্ট হয়েছে দেখে 
ক্রুদ্ধ হয়ে ব্রহননাকে বললেন, অপর পুরুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আম লিঙ্গ নিয়ে 
দি করবঃ এই ব'লে তান ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে 'দয়ে মুঞ্জবান পর্বতের পাদদেশে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

দেবযূগ অতাঁত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা 'যথার্থ- 
রূপে রূুদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ 
রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধনু নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপাস্থত 
হলেন। তখন চন্দ্রুসূর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে 
আঁভভূত হলেন। রূদ্রের শরাঘাতে বিদ্ধ হয়ে আশ্নর সাহত যজ্ঞ মৃগবূপ ধারণ 
ক'রে আকাশে গেল, রুদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নম্ট হ'লে দেবতারা 
রুদ্র শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর জন্য হবির ভাগ নির্দেশ করে 
দিলেন। রূুদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসংস্থ হয়েছিল, 'তান প্রসন্ন হ'লে আবার 
সুস্থ হ'ল। 

আখ্যান শেষ করে কৃ বললেন, মহারাজ, অশ্বরামা যা করেছেন তা 

নিজের শান্ততে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন। 


্ত্রীপর্ব 


॥ জলপ্রাদানিকপর্বাধ্যায় ॥ 
১। বিদ;রের সান্ছবনাদান 


শত পত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাম্ট্রী অতান্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে 
বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও প্রাতকার নেই। এখন 
আপাঁন মৃত আত্মীযসৃহ্দ্গণের প্রেতকার্য কবান। ধৃতবাম্ট্র বললেন, আমার 
সমস্ত পূত্র অমাত্য ও সুহৃৎ নিহত হযেছেন, এখন আমি ছিন্রপক্ম জরাজীর্ণ 
পক্ষীর ন্যায় হয়োছি, আমাব চক্ষু নেই, রাজ্য নেই, বন্ধু নেই, আমার জীবনের আর 
প্রয়োজন কি ? 

ধৃতরাম্ট্রকে আ*বাস দেবার জন্য 'বদুব বললেন, মহারাজ, শুষে আছেন 
কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গাঁতই এই । মানুষ শোক ক'বে মতজনকে ফিরে পায় 
না, শোক ক'বে নিজেও মবতে পারে না।-_ 


সর্বে ক্ষয়াল্তা নিচযাঃ পতনান্তাঃ সমহচ্ছযাঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মবণাল্তণ জাঁবতম্‌ ॥ 
অদর্শনাদাপাঁতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাঃ। 

ন তে তব ন তেষাং ত্বং তত্র কা পারবেদনা॥ . 
শোকস্থানসহম্রীণ ভয়স্থানশতান চ। 
[দবসে দবসে মূট্রমাবিশল্তি ন পাণন্ডতমৃ॥ 
ন কালস্য 'প্রয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেষ্যঃ কুরুসত্তম। 

ন মধ্যস্থঃ ক্লাচৎ কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষীত ॥ 


_ সকল সণ্য়ই পাঁরশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতির অল্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে 
শবচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান থেকে আসে, আবার 
অদৃশ্য স্থানেই চ'লে যায়; তারা আপনার নয়, আপাঁনও তাদের নন; তবে 'কিসের 
খেদ?ঃ সহম্র সহস্র শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কারণ প্রাতাঁদন মূ লোককে 
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আঁভভূত করে, কিন্তু পঁশ্ডিতকে করে না। কুরুশ্রেম্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা আ্রয় 
নেই, কাল কারও প্রাত উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। 

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভীধানের কিছু পরে জীব জরায়ৃতে প্রবেশ 
করে, পণ্টম মাস অতাঁত হ'লে তাব দেহ গঠিত হয। অনন্তর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
হয়ে ভ্রণবূপে সে মাংসশোণিতযুস্ত অপাবিব্র স্থানে বাস করে। তাব পর বাযুর 
বেগে সেই ভ্রণ উধর্তপাদ অধঃাঁশরা হযে বহু কষ্ট ভোগ ক'বে যোনিদ্বার 'দিয়ে 
নির্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহগণ তাব কাছে আসে। রব্লমশ সে স্রকর্মে বদ্ধ হয় 
এবং বিবিধ ব্যাধ ও 'বপদ তাকে আশ্রয কবে, তখন হিতৈষী সূহৃদৃগণই তাকে 
রক্ষা করেন। কালক্রমে যমদৃূতেবা তাকে আকর্ষণ কবে, তখন সে মবে। হা, 
লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভযে উন্মত্ত হযে নিজেকে বুঝতে পারে না। 
সংকুলে জল্লালে নাঁচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দাঁবদ্রেব নিন্দা করে, অন্যকে 
মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায না। প্রাজ্ঞ ও মুর্খ ধনবান ও নির্ধন, 
কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পরিশেষে শমশানে গিষে শযন্‌ 
করে তখন দষ্টবৃদ্ধ লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত কবে ঃ 


২। ভশমের লৌহমূর্তি 


ব্যাসদেব ধৃতবান্ট্রেব কাছে এসে বহ সান্তনা দযে বললেন, তুমি শোকে 
অভিভূত হযে বার বাব মৃছিত হচ্ছ জানলে যুধিষ্ঠিরও দুঃখে প্রাণত্যাগ করতে 
পারেন। তিনি সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে কববেন না কেন? 'বাঁধর 
ণবধানের প্রাতকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দুঃখ বিবেচনা 
ক'বে তম প্রাণধারণ কব, তাতেই তোমার কীর্তি ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজবলিত 
আগ্নর ন্যায যে পূত্রশোক উৎপন্ন হযেছে, প্রজ্ঞারূপ জল 'দয়ে তাকে নির্বাপিত 
কর। এই ব'লে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন। 

ধৃতরাষ্ট্র শোক সংবরণ ক'রে গান্ধারী, কুল্তী এবং বিধবা বধূদের নিয়ে 
গবিদুরের সঙ্গে হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। সহম্র সহম্্র নারী কাঁদতে কাঁদতে 
তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্রোশ গিয়ে তাঁরা কৃপাচার্য, অশ্বখামা ও কৃতবর্মাকে 
দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধন্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পণ প্র প্রভীত 
সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হস্তিনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, 
এবং অশ্বথামা ব্যাসের আশ্রমে চ'লে গেলেন। 


জ্তরপ্পর্ব ৫৪৯ 


ধৃতরাম্ট্র হস্তিনাপুব থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে যুধাষ্ঠরাদ, কৃষ্ণ, 
সাত্যাক ও যুযুৎসু তাঁর অনুগমন ,করলেন। দ্রৌপদী ও পাণ্টালবধৃগণও সঙ্জো 
চললেন। পান্ডবগণ প্রণাম কবলে ধৃতরাম্ট্র অপ্রীতমনে যুধাম্ঠরকে আলিঙ্গন 
করলেন এবং ভীমকে খজতে লাগলেন। অন্ধবাজের দৃস্ট* আঁভসান্ধি বুঝে কৃষ্ণ তাঁব 
হাত 'দয়ে ভমকে সাঁবযষে দলেন এবং ভীমের লৌহময় মার্ত ধৃতরাস্ট্রের সম্মুখে 
রাখলেন। অযুত হস্তীর ন্যাফ বলবান ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহমর্ত আলিঙ্গন ক'রে 
ভেঙে ফেললেন! বক্ষে চাপ লাগার ফলে তার মুখ থেকে রন্তপাত হ'ল, তান ভূমিতে 
প'ড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধ'রে তুললেন। ধৃতরাষ্ট্র সরোদনে উচ্চস্বরে 
বললেন, হা হা ভাম! 

কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, শোক করবেন না, আপানি ভীমকে বধ করেন নি, 
তাঁব প্রাতমৃর্তই চূর্ণ কবেছেন। দূরোধন ভীমের যে লৌহমীর্ত নির্মাণ 
কাঁরয়োছলেন তাই আম আপনার সম্মুখে বেখেছিলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে 
চ্যুত হযেছে তাই আপাঁন ভমসেনকে বধ কবতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার 
পুর্রেরা বেচে উঠবেন না। আপনি বেদ ও বিবিধ শাস্ন অধ্যয়ন করেছেন, পুরাণ ও 
রাজধর্মও শুনেছেন, তবে স্বযং অপরাধ হযে এরৃপ ক্রোধ কবেন কেন? আপাঁন 
আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দূর্োধনেব বশে চ'লে শবপন্দরে পড়েছেন। 

ধৃতবান্দ্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পূত্রস্নেহই আমাকে ধৈর্যচ্যুত 
করেছিল। আমার ক্রোধ এখন দূর হযেছে, আমি মধ্যম পাণ্ডবকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা 
কাঁব। আমার প্নন্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাণ্ডুর পব্রেরাই আমর স্নেহের পঃ 
এই ব'লে ধৃতরাম্ট্র ভীম প্রভীতকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করলেন। 


৩। গান্ধারশর ক্রোধ 


তার পর পণ্গপাণ্ডব গান্ধারীর কাছে গেলেন। পুত্রশোকার্তা গান্ধারী 
যাঁধঙ্ঠরকে শাপ দিতে ইচ্ছা করেছেন জেনে 'দব্চক্ষুম্মান মনোভাবজ্ঞ মহার্ধ ব্যাস 
তখনই উপাঁস্থত হলেন। তিনি তাঁর পূত্রবধূকে বললেন, গান্ধার+, তুমি পাণ্ডবদের 
উপর ক্লুম্ধ হয়ো না। অষ্টাদশ দন যুদ্ধের প্রাতাঁদনই দূর্যোধন তোমাকে বলত, 
মাতা, আমি শব্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ, আমাকে আশীর্বাদ করূন। তুমি 
প্রাতাঁদনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুম 
চিরাদন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে পারশেষে তুমুল 


৫৫০১, মহাভারত 


যুদ্ধে জযঁ হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই আঁধক ধর্ম আছে । মনাস্বনণ, তুমি পূর্বে 
জঠমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন ? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হযেছে। 
তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ কারে পাশ্ডুপূত্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর। 

গান্ধারী বললেন, ভগবান, আম পাশ্ডবদের দোষ 'দাঁচ্ছি না, তাদের 'বনাশও 
কামনা করি না; পুত্রশোকে আমাব মন বিহবল হয়েছে। দূর্যোধন শকুনি কর্ণ আর 
দুঃশাসনের অপবাধেই কোরবগণেব ক্ষয় হযেছে। কিন্তু বাসুদেবের সমক্ষেই ভীম 
দুর্যোধনের নাভির নিম্পদেশে গদাপ্রহার কবেছে, সেজন্যই আমার ক্রোধ বার্ধত 
হযেছে। যান বাব তিনি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি ক'রে ধর্মত্যাগ 
করতে পারেন? 

ভশম ভশত হযে সানুনষে বললেন, দেবী, ধর্ম বা অধর্ম যাই হ'ক, আমি 
ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করোছ, আমাকে ক্ষমা কবুন। আপনাব পূত্রও 
পূর্বে অধর্ম অনুসারে যাঁধন্ঠিরকে পরাভূত কবোছিলেন এবং সর্বদাই আমাদেব সঙ্গে 
কপটাচরণ করেছেন, সেজন্যই আম অধর্ম করেছি। তান দ্াযতসভায় পাণ্চালীকে 
কি বলোৌছলেন তা আপ্াঁন জানেন; তার চেয়েও তান অন্যায় কার্য করোছলেন __ 
সভামধো দ্রৌপদশীকে বাম উর দেখিয়েছিলেন । রাজ্ঞী, দূর্যোধন নিহত হওয়ায় 
শন্নুতার অবসান হয়েছে, যাাধন্ঠি রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্লোধও দূর হয়েছে। 

গান্ধাবী বললেন, বৃকোদর, তুমি দুঃশাসনের রুধির পান ক'বে আত গার্হত 
অনার্ধোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ। ভীম বললেন, রন্ত পান করা অনুচিত, নিজের 
সন্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রন্ত নিজের রক্কেরই সমান। দুঃশাসনের রন্তু আমার দন্ত ও 
ওহ্ঠের নীচে নামে নি, শুধু আমার দুই হস্তই রক্তান্ত হয়েছিল। যখন দুঃশাসন 
দ্রৌপদশীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আমি যে প্রাতজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্ষত্র- 
ধর্মান্সারে পালন করেছি। আপনার পুত্রেবা খন আমাদের অপকার করত তখন 
আপাঁন নিবাবণ কবেন নি, এখন আমাদেব দোষ ধবা আপনার উচিত নয। 

গান্ধারী বললেন, বংস, আমাদের শত পুত্রের একটিকেও অবশিম্ট রাখলে 
না কেন? সে বদ্ধ পিতামাতার যান্টস্বর্প হ'ত। তার পর গ্ান্ধারী সক্লোধে 
[জজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা যাধান্ঠব কোথায়? হ্বীধার্ঠর কাঁপতে কাঁপতে 
কৃতাজ্ঞাল হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপনার পূব্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির, আমাকে 
আঁভশাপ 'দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের 
জন্য যাাঁধান্ঠর অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধারী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্মের অন্তরাল 
1দয়ে য্যাধাম্ঠরের অঙ্গাঁলর অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে য্যাধম্ঠিরের সুন্দর নখ 


জ্ত্ীপর্ব ৫৫১ 


কুখাসত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অজনও গান্ধারীর কাছে এলেন। 
অবশেষে গান্ধার ক্রোঁধমনন্ত হযে মাতাব ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদণীকে 
সান্বনা দিলেন। 


॥ স্তীবিলাপপর্বাধ্যায় ॥ 
-৪। গামন্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন -- কৃফকে আভশাপ 


ব্যাসের আজ্ঞানুসাবে ধৃতবাস্ট্র ও যুধিম্ঠিবাদ কৃষককে অগ্রবতর্গ করে 
কৌরবনারীদের নিযে কুবুক্ষেত্রে উপাস্থিত হলেন। বুদ্রের ক্লীড়াস্থানেব ন্যায সেই 
যুদ্ধভম দেখে নাবীবা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন। , 

গান্ধাবী দূর থেকেই 'দিব্যচক্ষু দ্বাবা সেই ভীবণ রণভূমি দর্শন করলেন। 
[তিনি কৃফকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপাঁত দূর্যোধন গদা আলিঙ্গন 
ক'রে রন্তান্তদেহে শুষে আছেন। আমার পত্রে মৃত্যু অপেক্ষাও কম্টকর এই যে, 
নারীরা নিহত পাঁতগণেব পাঁবচর্যা কবছেন। লক্ষমণজননী দূর্যোধনপত্লী মস্তকে 
করাঘাত ক'রে পাঁতির বক্ষে পতিত হযেছেন। আমার গাঁতপুত্রহীনা পূত্রবধূরা 
আল্‌লায়িতকেশে রণভূমিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহণীন দেহ এবং দেহহখন মস্তক 
দেখে অনেকে মৃঁছতি হয়ে পণ্ড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পূত্র বিকর্ণেব তরুণী 
পত্নী মাংসলোভশ গধরদের তাড়াবাব চেস্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ শন 
নারীদের দারুণ ক্লন্দনের নিনাদ শোন। শবাপদগণ আমার পূত্র দুখের মুখ 
অর্ধভাগর ভক্ষণ করেছে । কেশব, লোকে যাঁকে অর্জুন বা তোমার চেয়ে দেড়গুণ "1ম 
শৌর্যশালী বলত সেই অভিমনা্‌ও নিহত হযেছেন, 'বিরাটদ্হাহতা বাঁলকা ৬২” 
শোকে আকুল হয়ে পতির গাযে হাত বাঁলযে 'দিচ্ছেন। উত্তরা 'বিলাপ ক'রে বলছেন, 
বার, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মংস্যরাজের 
কুলস্তীগণ অভাঁগন উত্তরাকে সাঁরযে 'নিষে যাচ্ছেন। হাষ, কর্ণের পত্াী জ্ঞানশন্য 
হয়ে ভূতলে প'ড়ে গেছেন, *বাপদগণ কর্ণের দেহের অজ্পই অবাঁশস্ট রেখেছে । গৃষ্র 
ও শৃগালগণ সিম্ধূসৌবীররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ করছে, আমার কন্যা দুঃশলা 
আত্মহত্যার চেস্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গাল দিচ্ছে। হা হা, ওই দেখ, দুঃশলা 
তার পাঁতর মস্তক না পেষে চারাঁদকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে উধর্তরেতা সত্যপ্রাতজ্ঞ 
ভশঙ্ম শরশধ্যায় শুয়ে আছেন। দ্রোণপত্রী কৃপী শোকে বিহযল হয়ে পাঁতর সেবা 


৫ মহাভারত 


করছেন, জটাধার ব্রাহন্নণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে 
শকুনগণ বেষ্টন ক'রে আছে, এই দুর্বাদ্ধও অস্ত্রাথাতে নিধনের 'কলে স্বর্গে যাবেন! 

তার পর গান্ধারী বললেন, মধুস্‌দন, তুম কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে? 
তোমার সামর্থ্য ও বপুল ম্নৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি 
কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এব ফল ভোগ করতে হবে। পাঁতির 
শশ্রুষা করে আমি যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে অভিশাপ 
দচ্ছি--তুটি যখন কুরুপান্ডব জ্ঞাতিদেব বিনাশ উপেক্ষা কবেছ,.তখন তোমার 
জ্ঞাঁতগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছান্রশ বৎসর পবে তুমি জ্ঞাতিহীন অমাত্যহীন 
পূত্রহীন ও বনচারঁ হযে অপকৃষ্ট উপাযে নিহত হবে। আজ যেমন ভবতবংশেব 
নাবীরা ভূমিতে লুশ্ঠত হচ্ছে, তোমাদেব নারীবাও সেইবূপ হবে। 

'মহামনা বাসুদেব ঈষং হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপাঁন যা বললেন তা 
আম জানি; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপান আভশাপ 'দলেন। বাঁফবংশেব 
সংহাবকর্তা আমি ভিন্ন আব কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবেব অবধ্য, তাঁবা 
পরস্পবের হস্তে নিহত হবেন। কৃফের এই ডীন্ত শুনে পাশ্ডবগণ উদ্‌বগন ও জীবন 
সম্বশ্ধে নিবাশ হলেন। 


॥ শ্রাদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৫&। মৃতসৎকার _ কর্ণের জল্মরহস্যপ্রকাশ 


যাধা্ঠরের আদেশে ধোম্য বিদুর সঞ্জয ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চন্দন অগরুকান্ঠ 
ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য ক্ষৌমবসন কান্ঠ ভগ্নরথ ও 'বাবধ অস্ত্র সংগ্রহ করে সযত্ে বহু 
চিতা 'নর্মাণ করলেন এবং প্রজবীলত আগ্নতে নিহত আত্মীযব্ন্দ ও অন্যান শত- 
সহম্্র বীরগণের অন্ত্যোষ্টাক্রযা সম্পাদন করলেন। তার পর ধৃতবাম্দ্রকে অগ্রবতী 
ক'রে যূধিষ্ঠরাঁদ গঙ্গাব তারে গেলেন এবং ভূষণ উত্তরীয় ও উষ্ণীষ খুলে ফেলে 
বারপত্ীগণের সাহত তর্পণ কবলেন। 

সহসা শোকাকুল হয়ে কুন্তী তাঁর পূত্রগণকে বললেন, অজ“ন যাঁকে বধ 
করেছেন, তোমরা যাঁকে সৃতপনত্র এবং রাধার গভণজাত মনে কবতে, সেই মহাধনূর্ধর 
বীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। 'তনি তোমাদের জ্ঞোম্ঠ ভ্রাতা, 
সূর্ধের রসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারণ হযে জল্মেছিলেন। 
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কর্ণের এই জল্মরহস্য শুনে পাণ্ডবগণ শোকাতুর হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 
মাতা, যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা তাঁপিত হতাম, বস্তাবৃত আঁশ্নর ন্যায় কেন অঞ্পাঁন 
তাঁকে গোপন করেছিলেন? কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হযোছি। 
আভমন্যু, দ্রোপদণীর প% পুত্র, এবং পাণ্টাল ও কৌববগণের বিনাশে যত দঃ 
পেয়োছ তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করছি। আমরা যাঁদ তাঁর 
সঙ্গে মিলত হতাম তবে স্বর্গে কোনও বস্তু আমাদেব অপ্রাপ্য হ'ত না, এই 
কুরুকুলনাশক, ঘোর যৃদ্ধও হ'ত না। 

এইরূপ 'বিলাপ ক'রে যুধিষ্ঠির কর্ণপত্ণীগণের সাঁহত মিলিত হয়ে কর্ণের 
উদ্দেশে তর্পণ করলেন। 


৫ 
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॥ রাজধর্মান্‌শাসনপর্বাধ্যায় ॥ 
১। যুধিন্ঠির-সকাশে নারদাদি 


মৃতজনের তর্পণের পর পান্ডবগণ অশোৌচমোচনেব জন্য গঙ্গাতীবে এক মস 
বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভাতি মহার্ধগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহমণ, 
স্নাতক ও গৃহস্থগণ তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে কুশলজিজ্ঞাসা কবলেন। যুধিষ্ঠির 
বললেন, আম ব্রাহমণদেব অনগ্রহে এবং কৃফ ও ভীমাজনেব শোর্ষে পাঁথবী জয 
করেছি, কিন্তু জ্ঞাতিক্ষষ এবং পূত্রদেব নিধনেব পব আমার এই জয়লাভ পবাজযের 
তুল্য মনে হচ্ছে । আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, 
“কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলোছিলেন। তথাপি তিনি কৃতজ্ঞতা ও প্রাতশ্রাতিরক্ষার 
জন্য দূর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদেব সেই সহোদর ভ্রাতা অজর্ন কর্তৃক 
নিহত হযেছেন। দুর্ধোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দ্যৃতসভায় আমাদেব কট.বাক্য 
বলোছিলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননীর চরণের সাদশ্য দেখে আমাব 
ক্রোধ দূর হয়েছিল. কিন্তু সাদ্‌শ্যেব কাবণ তখন বুঝতে পাব নি। 

দেবার্ধ নারদ কর্ণের জন্ম ও অস্র্শিক্ষার ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, 
কর্ণের বাহুবলের সাহায্েই দুরোধন কাঁলঙ্গরাজ চিন্রাঙ্গদেব কন্যাকে স্বয়ংবরসভা 
থেকে হরণ করোছলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসম্ধকে দ্বৈরথযৃদ্ধে পবাঁজত 
করলে জরাসন্ধ প্রত হয়ে তাঁকে অঞ্গদেশের মাঁলনণ নগর দান কবেন। দূর্যোধনের 
কাছ থেকে তিনি চম্পা নগবী পালনের ভাব পেযোছলেন। পরশুবাম ও একজন ব্রাহমনণ 
তাঁকে আভশাপ 'দিয়োছিলেন, ইন্দ্র তাঁব কবচকুণ্ডল হরণ করোছিলেন, ভীঙ্ম অপমানিত 
হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলেছিলেন, শল্য তাঁর তেজোহানি করোছিলেন। এইসকল কাবণে 
এবং ঝাসুদেবের কূউনপীণ্তিব ফলে কর্ণ যুন্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁর জন্য শোক করা 
অন্দচিত। 

কুল্তী কাতর হয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির, আমি কর্ণের কাছে প্রার্থনা 
করোছিলাম, তাঁব জনক দবাকরও স্ব*নযোগে তাঁকে অনুরোধ করোছলেন, তথাপি 
আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যুধিষ্ঠির বললেন, কর্ণের 
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পাঁরচয গোপন ক'রে আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। মহাতেজা যুধিষ্ঠির দু্জীখত- 
মনে আভশাপ দিলেন--স্মীজাতি কিছুই গোপন কবতে পারবে না। 


২। য্যাঁধাণ্ঠরের মনস্তবপ 

শোকসন্তপ্ত যুধিষ্ঠির অজনকে বললেন, ক্ষত্রিয়াচার পৌরুষ ও ক্লোধকে 
ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমাদের জয হয নি, দুর্যোধনেবও 
জয় হয় নি; তাঁকে বধ করে আমাদের ক্লোধ দূর হয়েছে, কিন্তু" আমি শোকে 
বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয, আমার রাজ্যে প্রযোজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; 
আমি নিদ্বন্দ নির্মম হয়ে তত্ৃজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ ক'রে 
তপস্যা করব, ভিক্ষান্নে জীবকানির্বাহ করব। বহু কাল পবে আমার প্রজ্ঞার উদয় 
হয়েছে, এখন আম অব্যয শাশ্বত স্থান লাভ কবতে ইচ্ছা কার। * 

অজর্ন অসাহষ্ণ হযে ঈষৎ হাস্য কবে বললেন, আপাঁন অমানুষিক কর্ম 
সম্পন্ন ক'বে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ কবতে চান! যে ক্লীব বা দীর্ঘসূত্রশ তার 
রাজ্যভোগ কি ক'রে হবে ? আপনি রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন, 
এখন মূ্তার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চাচ্ছেন। মহারাজ, অর্থ 
থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয, অর্থ না থাকলে *লোকেব প্রাণযাতাও অসম্ভব হয়। 
দেবগণও তাঁদের জ্ঞাতি অসুরগণকে বধ ক'বে সমৃদ্ধি লাভ করোছলেন। রাজা 
যাঁদ অনোযর ধন হরণ না করেন তবে কি করে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদাক্ষিণা- 
যুক্ত যজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপনি 
কুপথে যাবেন না। ট্ 

ভীম বললেন, মহারাজ, আপানি মন্দবৃদ্ধি বেদপাঠক ব্রাহমণের ন্যায় কথা 
বলছেন। আপনি আলস্যে দিনযাপন করতে চান তাই রাজধর্মকে অবজ্ঞা করছেন। 
আপনার এমন বুদ্ধি হবে জানলে আমরা যুদ্ধ করতাম না। আমাদেরই দোষ, 
বলশালী কৃতাঁবদ্য ও মনস্বী হয়েও আমরা একজন ক্লীবের বশে চলোছ। বনে গিয়ে 
মোৌনব্রত ও কপট ধর্ম অবলম্বন করলে আপনার মৃত্যুই হবে, জীবিকানির্বাহ হবে না। 

নকুল-সহদেবও যুধিম্ঠিরকে নানাপ্রকারে বোঝাঝাস চেম্টা করলেন তার পর 
দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষীর ন্যায় শুচ্ককণ্ঠে অনেফ কথা 
বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এদের আনন্দিত করছ না।-_- 

স তত্ব ভ্রাতৃনিমান দ্টৰা প্রাতিনন্দস্ব ভারত। 
ধাধভানিব সম্মত্তান্‌ গজেন্দ্রানুর্জিতানিব ॥ 


€৫৬ মহাভারত 


অমরপ্রতমাঃ সর্কে শন্রুসাহাঃ পরল্তপাঃ। 
একোহপি হি সুখায়ৈষাং মম স্যাঁদীত মে মাতিঃ ॥ 
কিং পুনঃ পুরুবব্যাঘ্র পতয়ো মে নরর্ষভাঃ। 
সমস্তানীন্দ্রিষণীব শবারস্য 'বিচেষ্টনে ॥ .. 
যেষামূল্সত্তকো জ্যেন্ঠঃ সর্বে তেহপ্যনুসারণঃ। 
তবোন্মাদান্‌ মহারাজ সোন্মাদাঃ সর্বপান্ডবাঃ॥ 
যাঁদ 'হ স্যুরনন্মত্তা ভ্রাতরস্তে নরাধিপ। 

বদ্ধৰা ত্বাং নাস্তিকৈঃ সার্ধং প্রশাসেযুর্বসুন্ধরাম্‌ | 


_-মন্ত বৃষ এবং উত্তেজিত গজেন্দ্রের তুলা তোমার এই ভ্রাতাদের দেখে আনান্দত হও। 
এর সকশেই দেবতুল্য, শুর প্রতাপ সইতে এবং তাদেব নিগ্রহ করতেও পারেন। 
এদের যে-কোনও জন আমাকে সখী কবতে পারেন, এই মনে কাঁব। সমস্ত হীন্দ্রুষ 
যেমন একযোগে শরণীরাক্রা সম্পাদন কবে সেইরূপ আমার এই নরশ্রেষ্চ পাঁতগণ কি 
একযোগে আমাব সুখাবধান কবতে পাবেন না? যাদেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উন্মত্ত তাদেব 
অন্য ভ্রাতারাও তাই হয়। মহারাজ, তোমার উন্মত্ততার জন্য সকল পাশণ্ডবই উন্মত্ত 
হয়েছেন। তোমার ভ্রাতাবা যাঁদ উন্মত্ত না হতেন তবে নাঁস্তকদেব সঙ্গে তোমাকে 
বেধে রেখে তাঁরাই রাজ্যশাসন করতেন। 

অজন পুনর্বাব বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন কবে, ধর্ম অর্থ 
কাম এই ত্রিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন না থাকলে লোক 'বিনস্ট হয়। 
ধর্মত বা অধর্মত যে উপাযেই হ'ক আপাঁন এই রাজ্য লাভ কবেছেন, এখন শোক 
' তাঁগ ক'রে ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শন্রুনাশ করুন । 

ভনম বললেন, আপাঁন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ নরপাঁত, কাপুবুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত 
হচ্ছেন কেন? আপান শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জযী হয়েছেন, এখন নিজের 
মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। পিতৃপিতামহের অনুসরণ ক'রে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ 
যজ্জ করুন, আমরা এবং বাসদেব আপনার কিংকর রয়েছি। 

যুধিষ্ঠর বললেন, ভীম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রার্ণাহংসা 
করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে উদরা্ন প্রশামত কর। রাজারা 
শীকছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সম্ব্যাসী অল্পে তুষ্ট হন। অজর্বন, দুইপ্রকার 
বেদবচন আছে--কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্ই জান, ধর্মের সক্ষম 
তত্তে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থগণ সন্্যাস দ্বারাই পরমগাঁত লাস্ভ করেন। 


শান্তিপ ৫৫৭ 


মহাতপা মহর্ধ দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু 
যাধাচ্ঠিরের মন শান্ত হ'ল না। «তিনি বললেন, বাল্যকালে যাঁব ক্লোড়ে আমি &খলা 
কবোছি সেই ভীম্ম আমার জন্য' নিপাতিত হযেছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে 
আচার্য দ্রোণ 'বিনম্ট হয়েছেন, জোম্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আম 'নহত কাঁবয়োছ, 'আমার , 
বাজ্যলোভের জন্যই বালক আভিমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রোপদীর পণ্পপত্র বিনষ্ট 
হযেছে। আমি পাথবীনাশক পাপ, আমি ভোজন করব না, পান করব না, 
প্রাযোপবেশন্যে শরীর শুদ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা অনমাস্ দন, আম 
এই কলেবব ত্যাগ কবব। 

অরুন কৃষকে বললেন, মাধব, ধর্মপূত্র শোকার্ণবে মগ্ন হযেছেন, তুম 
একে আশবাস দাও। যুধাম্ঠরের চন্দনচর্ঠিত পাষাণতুল্য বাহ ধারণ ক'রে কৃষঃ 
বললেন, পৃরযশ্রেম্ঠ, শোক সংববণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদ্রের আর ফিরে 
পাবেন না। সেই বীরগণ অন্্প্রহারে পৃত হযে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক 
করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যুধিষ্ঠিব, তুমি ক্ষত্রিষধর্ম অনুসারেই 
ক্ষান্রযদের বিনষ্ট কবেছ। যে লোক জেনে শুনে পাপকর্ম কবে এবং তার পর 
নিলজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপেব প্রাযশ্চন্ত নেই। 
কিন্তু তুমি শুদ্ধস্বভাব, যা কবেছ তা দূর্যোধনাঁদব দোঘে আনচ্ছায় করেছ এবং 
অনুতপ্তও হযেছ। এরপ পাপের প্রাযাশ্চন্ত মহাযজ্ঞ* অন্বমেধ, তুমি সেই যজ্ঞ 
করে পাপমদক্ত হও। 

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলেব উপযুস্তত প্রায়ঙ্টিচত্ত 
বিবৃত করলেন। যাঁধান্ঠর বললেন, ভগবান, আমি রাজগ্রর্ম, চতুবর্ণেব ধর্ম, 
আপংকালোচিত ধর্ম প্রভাত সাবস্তাবে শুনতে ইচ্ছা কার। ব্যাস বললেন, তৃষ্ি 
যাঁদ সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুর্াীপতামহ ভীম্মের কাছে যাও, 'তাঁন 
তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যুধিষ্ঠটর বললেন, আম জ্ঞাতিসংহার 
করোছি, ছল ক'রে ভীম্মকে নিপাঁতিত করেছি, এখন কোন মুখে তাঁর কাছে "গিয়ে 
ধর্মীজন্কঞাসা করব 2 

কৃ বললেন, নপশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপনি করুন। 
গ্রীষ্মকালের অন্তে লোকে ধেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, 
হতাবাঁশম্ট রাজারা এবং কুরুজাঞ্গলবাসণ ব্রাহনণাঁদ চতুর্বর্ণের প্রজারা প্রার্থা রূপে 
আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপানি আমাদের সকলের প্রীতির ননামত্ত 
লোকহিতে নিষৃস্ত হ'ন। 


৫৮ মহাভারত 


কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহ লোকের অনুনয় শুনে 
মহাযগ্লা যুধিম্ঠিরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি শান্তিলাভ ক'র নিজের কর্তব্য 
অবহিত হলেন। তার পর ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবতর্ঁ ক'রে এবং সৃহৃদৃগণে পরিবোন্টিত 
হয়ে ধর্মরাজ য্যাধাম্ঠির সমারোহ সহকারে হাস্তনাপুরে প্রবেশ করলেন। 


৩। চার্বাকবধ -_ য্যাধান্ঠরের অভিষেক 


রাজনভবনে প্রবেশ করে যাঁধান্ঠর দেবতা ও সমবেত ব্রাহমণগণের যথাবাঁধ 
অর্চনা করলেন। দূুযোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ভক্ষুর ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড 
ও .জপমালা ধারণ ক'রে সেখানে উপাস্থত ছিল। র্রাহন্ণদেব অনমাত না নিষেই 
সে যুধান্ঠরকে বললে, কুন্তীপনত্র, এই দ্বজগণ আমাব মুখে তোমাকে বলছেন _- 
তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুন্পতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাতি ও গুবুজনদের হত্যা ক'রে 
তোমার রাজ্যে কি প্রযোজন» মৃত্যুই তোমাব পক্ষে শ্রেষ। যাঁধ্ঠর ব্যাকুল হযে 
বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হযে বলাছ, আপনারা প্রসন্ন হ'ন: আমার মরণ 
আসন্ন, আপনারা ধিক্কার দেবেন না। 

ব্রাহমণগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ 
দূর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষম। আমরা আপনার নিন্দা কার নি, আপনার ভয দূর 
হ'ক। তার পর সেই ব্লহমবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হ7ংকার করলেন, চার্বাক 
দগ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। 

- কফ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদারিকাশ্রমে 
তপস্যা ক'রে ব্রহমার শনকট অভয়বব লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপ্ণী রাক্ষস 
. ঈদবগণের উপর উৎপাীঁড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্রহন্া বললেন, 
ভাবষ্যতে এই রাক্ষস দুযোধন নামক এক রাজার সখা হবে এবং ব্রাহযণগণের 
অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপা চার্বাককে দণ্ধ করবেন। ভরত- 
শ্রেন্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহন্নতেজে বিনম্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাত 
ক্ষান্য়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও গ্লানি থেকে মস্ত হয়ে 
এখন কর্তব্য পালন করুন । 

তার পর ষুধা্ঠর হৃজ্টচিত্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্বমুখ হয়ে বসলেন। 
কৃফ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জন দুই পার্রে উপাবন্ট হলেন। 
নকুল-সহদেবের সাঁহত কুন্তী এক স্বর্ণভাষত গজদলন্তের আসনে বসলেন। 
গান্ধারী যৃযুসু ও সঞ্জয় ধৃতরাম্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ 
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নানাপ্রকার মাঙ্গালক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমাতিক্রমে 
পুরোহিত ধোময একটি বেদীর উগৃর ব্যাপ্রচর্মাবৃত সর্বতোভদ্র নামক আসনে মহত্মা 
যাধম্ঠির ও"দ্রুপদনান্দিনন কৃষ্ণাকে বাঁসয়ে যথাঁবাঁধ হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণজন্য 
শঙ্খ থেকে জল ঢেলে যুধিষ্ঠরকে আভিষিন্ত করলেন, প্রজাব্ন্দসহ ধৃতর্বান্ট্রও 
জলসেক করলেন। পণব আনক ও দুল্দূভি বাজতে লাগল। যাাঁধাষ্ঠর ব্রাহণদের 
প্রচুব দাক্ষণা দিলেন, তাঁরা আনন্দিত হয়ে স্বাঁস্ত ও জয উচ্চারণ ক'রে রাজার 
প্রশংসা করতে *লাগলেন। 

যাধান্ঠর বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য বা 'মথ্যা যাই হ'ক, ব্রাহম্ণ- 
শ্রেম্ঠগণ পাণ্ডবদেব গুণকীর্তন কবছেন। মহারাজ ধৃতরাম্ট্র আমাদেব তা এক 
পরমদেবতা, আমি এর সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাধারণ ক'রে 
আছি। সূহ্দৃশণ, যাঁদ আমার উপর তোমাদেব অনুগ্রহ থাকে চ্রবে তোমরা 
ধৃতরাম্ট্রের প্রাতি পূর্বের ন্যাষ ব্বহাব করবে। ইনি তোমাদের ও আমার আঁধপাঁতি, 
সমস্ত পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ এরই অধশীন। আমার এই কথা তোমরা মনে বেখো। 

পরবাসী ও জনপদবাসীদের বিদাষ 'দয়ে যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে যৌবরাজ্যে 
আভধিন্ত করলেন। 'তাঁন বিদুরকে মল্্ণা ও সান্ধাবিগ্রহাদির ভাব, সঞ্জযকে কর্তব্য- 
অকর্তব্য ও আয়বায় নির্পণের ভাব, নকুলকে , সৈন্যগণেন ত তত্তাবধানের ভার, 
অজর্নকে শরুরাজের অবরোধ ও দূল্টদমনের ভার, এবং পুরোহত ধোঁম্যকে 
দেবতাব্রাহমণাদির সেবার ভার দলেন। যাঁধচ্ঠিরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে 
থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপয্স্ত লোক নিযুন্ত কগ্ছর 
ধর্মরাজ বিদুর সঞ্জয় ও যুযুংসুকে বললেন, আমার পিতা রাজা ধৃতরাম্টরের 
প্রয়োজনখয় সকল কার্যে আপনারা অবাহিত থাকবেন এবং পুরবাসী ও জনপদ- 
বাসীর কার্যও তাঁর অনুমাত নিয়ে করবেন। 

ফ্াধান্ঠর নিহত যোদ্ধাদের ওধর্দোহক সকল কর্ম সম্পাদন ক'বে 
ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পাঁতপূত্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে 
লাগলেন। তান দাঁরদ্র অন্ধ প্রভৃতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং 
শত্ুজয়ের পর অপ্রাতদ্ক্্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে লাগলেন। 
দুঃশাসনের ভবন, নকুলকে দুমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুমখের ভবন দান 
করলেন। তিনি পুরোহিত ধোম্য ও সনুম্র স্নাতক ব্রাহনত্রণকে বহু ধন 'দিলেন, 
ভৃত্য আশ্রত আঁতীথ প্রডাীতকে অভাঁম্ট বস্তু “দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্ষের জন্য 
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গুরুর উপযান্ত বৃত্তর ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদুর ও যুযুংসুকেও সম্মানিত 
করনেন। | ্ 


৪। ভণ্ঙ্স-সকাশে কৃ ও যুধিষ্ঠিরাদ 

একাদন যাঁধান্ঠর কৃষের গৃহে গিয়ে দেখলেন, তিনি পাত কৌষেষ বস্ত্র 
প'রে 'দিব্যাভরণে ভূষিত হযে বক্ষে কোস্তুভ মাণ ধারণ ক'রে একটি বৃহৎ পর্যজ্কে 
আসান রয়েছেন। ধর্মবাজ কৃতাপ্জাল হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর 
1দলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যাধান্ঠৰ বললেন, কি আশ্চর্য, আমতাঁবকুম 
মক্ধব, তুমি ধ্যান করছ! ন্রিলোকের মঙ্গল তো১ ভগবান, তুমি 'নবাতানষ্কম্প 
দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হযে আছ। যাঁদ গোপনীয না হয় এবং আম 
যাঁদ শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কাবণ আমাকে বল। 

ঈষং হাস্য ক'রে কৃ উত্তর দিলেন, শরশয্যাশায়শী ভাম্ম আমাকে ধ্যান 
করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই পূরুষশ্রেম্ঠ স্বর্গে গেলে 
পাঁথবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপান তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবাব 
আছে জিজ্ঞাসা করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবতরশ কবে আমরা 
ভণজ্সের কাছে যাব। কষ সাত্যককে আদেশ দিলেন, আমার রথ সাঁঙ্জত করতে 
বল। 

এই সমযে দক্ষিণাযন শেষ হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হযেছিল। ভাঁচ্ম 
এবাগ্রাচত্ে তাঁর আত্মাকে পবমাত্ায় সমাবন্ট ক'রে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। 
ব্যাস নারদ আঁসত বশিম্ঠ বিশ্বামন্্ বৃহস্পাতি শুক্র কাঁপল বাল্মশীক ভার্গব কশ্যপ 
গ্রভীত ভশক্মকে বেষ্টন করে বইলেন। 

কৃষ্ণ, সাত্যাঁক, যাঁধান্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যুষুৎস্‌ এবং সঞ্জয় 
রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপাস্থত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতী নদীর তারে 
পাব স্থানে ভীম্ম শরশয্যায শুয়ে আছেন, মুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। 
ব্যাসাঁদ মহার্ধগণকে অভিবাদন ক'রে কৃ 'কিণ্িৎ কাতর হযে ভশম্মকে তাঁর 
শারীরিক ও মানাসক অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন। তার পর কৃ বললেন, 
পূরুযশ্রেষ্ঠ, আপনি ষখন সুস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহম্ত্র নারীতে 
পারবৃত হলেও আপনাকে উধর্বরেতা দেখেছি। আপনি ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে 
রোধ ক'রে শরশয্যায় শুয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শুনি 'শন। সর্বপ্রকার ধর্মের 
তত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্োম্ঠপাণ্ডব জ্ঞাতবধের :জন্য সম্তপ্ত হয়েছেন, 
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এর শোক আপাঁন দুর করূন। কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাপ্পান্ব (১) 
দিন অবাঁশম্ট আছে,*তার পবেই ধআপাঁন দেহত্যাগ করবেন। আপনি পবল্মেকে 
গেলে সমস্ত জ্ঞানই লুপ্ত হবে এই*কাবণে যাধান্ঠরাদি আপনার কাছে ধর্মীজজ্ঞাসা 
কবতে এসেছেন। ] 

ভনত্ম কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, নাবাষণ, তোমাব কথা শুনে আমি* হর্ষে* 
আগ্লুূত হযেছি। বাকৃপাঁতি, তোমার কাছে আঁম ?ি বলব? সমস্ত বন্তবাই 
তোমার বাক্যেনািহত আছে। দুর্বলতার ফলে আমাব বাক্শান্ত ক্ষীণ হযেছে, 
দিক আকাশ ও পাঁথবীব বোধও লোপ পেষেছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জশীবত 
রযোছ। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগৎকর্তা, গুরু উপাস্থত থাকতে শিষ্যতুল্য আম কু, 
ক'বে উপদেশ দেব ? 

কৃষ্ণ বললেন, গঙ্গানন্দন ভীম্ম, আমার বরে আপনার গলানি গ্লোহ কণ্ঠ 
ক্ষুৎাপপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনাব নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও 
অর্থে তত্ব সম্বন্ধে আপনার বদ্ধ তৰক্ষ! হবে, আপনি জ্ঞানচক্ষ7 দ্বারা সর্ব 
জশবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পুজ্পবন্ হল, 'বাবধ 
বাদ্য বেজে উঠল, অপ্সরারা গান করতে লাগল, সুখস্পর্শ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহত 
হ'ল। এই সমযে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামশী দিবাকব যেন বন দগ্ধ 
করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহর্ষিগণ গাঁঘ্রোথান কবলেন, কৃষ্ণ ও 
যাঁধান্ঠবাঁদও ভশম্মের নিকট বিদায় িষে প্রস্থান কবলেন। 


&। রাজধর্ম 


পবাঁদন কৃ, যাঁধাম্টরাদি ও সাত্যাক পনর্বাব ভপখ্মের নিকট উপাঁস্থত' 
হলেন। নাবদপ্রমুখ মহর্ষগণ এবং ধৃতবান্ট্রও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রশন 
করলে ভনম্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমাব সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লানি 
সবই দূর হযেছে, ভূত ভাবষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আমি করতলস্থ ফলেব ন্যায় প্রত্যক্ষ 
দেখাঁছ, সর্বপ্রকার ধর্ম আমাব মনে পড়ছে, শ্রেষস্কব বিষয় বলবার শান্তও আমি 
পেয়েছি। এখন ধর্মাত্মা যাধা্টর আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন। 








(১) মলে আছে -ক্র'পন্সাশতং ষট- চ কুব্প্রবীর শেষং দিনানাং তব জপীবতস্য।” 
এব 'বাভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। অনূশাসন্পপর্ব ২৯-পাবচ্ছেদে ভীজ্ম তাঁব মৃত্যু সময়ে 
বলেছেন তিনি আটাম্ন দিন শরশযায শূষে আছেন। 


৩৬ 


৫৬৭ মহ ভারত 


কৃ বললেন, পূজনণয় গুবজন ও আত্মীয়-বান্ধব 'বিনস্ট ক'রে ধর্মরাজ 
লজ্জিত হয়েছেন, আঁভশাপের ভযে ইনি আপনার সম্মুখে "মাসতে পারছেন না। 
ভীম্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গুরু আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যাঁদ অন্যায়যুদ্ধে 
প্রবৃ্ হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়। তখন যাীধান্ঠব সম্মুখে গিয়ে ভীম্মের 
চরণ খারণ করলেন। ভীম্ম আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বংস, উপাবস্ট হও, তুমি 
নিরভভযষে আমাকে প্রশ্ন কর। যাাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, ধর্মজ্বরা বলেন যে 
নৃপাঁতর পক্ষে রাজধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকেব অবলম্বন। রাঁশম যেমন 
অশ্বকে, অগ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইরূপ বাজধর্ম সকল লোককে নিয়ন্দিত করে। 
অতএব আপানি এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। 


ভশম্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও র্রাহন্ণগণকে নমস্কার ক'রে 
আমি শাশ্বত, ধর্ম বিবৃত করাছ। কুরুশ্রেষ্ঠ, দেবতা ও দ্বজগণের প্রীতিসম্পাদনেব 
জন্য বাজা শাস্তবাধ অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস যাঁধান্ঠর, তুমি সর্বদা 
উদ্‌ষযোগ্ী হয়ে কর্ম কববে, পুরুৰকাব ভিন্ন কেবল দৈবে বাজকার্য 'সদ্ধ হয় না। 
তুমি সকল কার্যুই সরলভাবে করবে, 'কন্তু নিজের 'ছিদ্রগোপন, পরে ' ছিদ্রান্বেষণ, 
এবং মন্মণাগোপন বিষয়ে সরল হবে না। র্রাহনণকে শারীরক দণ্ড দেবে না, 
গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করবে। শাস্মে ছয় প্রকার দর্গ 
উত্ত হয়েছে, তার মধ্যে নবদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুভেদ্য; অতএব প্রজাগণেব প্রাত সদয় 
ব্যবহার করবে যাতে তাবা অনুরন্ত থাকে । রাজা সর্বদা মৃদু হবেন না, সর্বদা 
কঠ্ঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সূর্ষেব ন্যায নাতশীতোষণ হবেন। গাঁভণী যেমন 
নিজের প্রিয় বিষয় ত্যাগ ক'বে গর্ভেরই হিতসাধন কবে, রাজাও সেইরূপ নিজেব 
িতচিন্তা না কবে প্রজাবই হিতসাধন করবেন। ভৃত্যের সঙ্গে আধক পাঁরহাস 
করবে না; তাতে তাবা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিবস্কাব কবে, উৎকোচ 'নয়ে এবং 
বণ্চনার দ্বাবা বাজকার্য নম্ট কবে, প্রাতবূপকেব (জাল শাসনপব্রাদব) সাহায্যে 
রাজ্যকে জীর্ণ করে। তাবা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, বাজার অর্থ হবণ করে, 
লোককে ব'লে বেড়ায়, “আমরাই বাজাকে চালাচ্ছি।' 


যাধন্ঠির, রাজ্যের সাতাঁট অঙ্গ আছে--স্বামী অমাত্য সৃহৎ কোষ রাম্ট্ 
দুর্গ ও সৈন্য। যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, গুরু বা মিত্র হ'লেও তাকে বধ করতে 
হবে। রাজা কাকেও অত্যন্ত আববাস বা অত্যন্ত বিশ্বাস করবেন না। "তান সাধ 
লোকের ধন হরণ করবেন না, অসাধূরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। 


শান্তিপৰ &৬৩ 


যাঁর রাজ্যে প্রজাগণ,পিতার গৃহে পত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেচ্ঠ। 
তত উ এই শ্লোকাঁট বলেছেন -_ 


রাজানং প্রথমং বিন্দে ততো ভার্যা$ ততো ধনমূ। 
রাজন্যসাঁত লোকস্য কুতো ভার্যা কুতো ধনমৃ॥ 


_-প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভার্যা আনবে, তার পর ধন 
আহবণ করজ্কব; রাজা না থাকলে ভার্যা কি ক'রে ধনই ব। কি ক'রে থচ্ষবে 2 

ভীম্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃফ কৃপ সাত্যাক প্রভাতি আনান্দত হয়ে 
সাধু সাধ বললেন। য্াধাম্ঠর সজলনযনে ভীম্মের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, িভ্সহ, 
সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব। 


৬। বেণ ও পৃথ্‌ রাজার কথা 


পরাঁদন য্দাধন্ঠিরাঁদ পুনর্বাব ভীম্মের কাছে উপাস্থত হলেন। ব্যাস 
প্রভীত খাঁষ ও ভীম্মকে আভবাদনের পর যাাধান্ঠর প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, 'রাজা' 
শব্দের উৎপাত্ত কি ক'রে হ'ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পাঁথবী রক্ষা করেন 2 
লোকে কেন তাঁর অন:গ্রহ চায়? পু 

ভন্ম বললেন, নবশ্রেম্ঠ, সত্যযূগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপাস্ত হয় 
তা বলছি শোন। প;রাকালে রাজা 'ছল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছিল না, দণ্ডাহ্হ লোকও 
[ছল না, প্রজারা ধর্মানূসারে পরস্পবকে রক্ষা করত। ক্রমশ, মোহের বশে লোকের 
ধর্মজ্ঞান নম্ট হ'ল, বেদও লস্ত হ'ল, তখন দেবতারা ব্রহম্নার শরণ নিলেন। ব্রহ্মা 
এক লক্ষ অধ্যায়যুন্ত একাঁট নশীতিশাস্ বচনা ক'বে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই 'ন্রবর্গ 
এবং মোক্ষাবষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত কবলেন। এই শাস্তে তিন বেদ, আন্বীক্ষকণী 
তৈকাবদ্যা), বার্তা কেধিবাণিজ্যাদি বৃত্তি), দণ্ডননীতি, সাম দান দণ্ড ভেদ উপেক্ষা 
এই পণ্ড উপায়, সান্ধাবগ্রহাদি, যুদ্ধ, দুর্গ, 'বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক 
শবষয় বার্ণত" হয়েছে । মানুষ অক্পায়, এই বুঝে মহাদেব সেই নশীতশাস্নকে 
সংক্ষিপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পাত ও যোগাচার্য শুক্র ক্রমশ আবও সংক্ষিপ্ত 
করলেন। 

দেবগ্পণ প্রজাপাঁত 'বিফূর কাছে গিয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেজ্ঠ 
হবার যোগ্য তা বল্দূন। বিফ বিরজা নামে এক মানসপৃত সৃষ্টি করলেন। 'ব্রিজার 
অর্ধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কণীর্তমান কর্দম অনঞ্গ নীতিমান (বা আতিবল) ও বেগ। 


৬৬৪ মহাভারত 


বেণ অধার্মিক ও প্রজাপাঁড়ক ছিলেন, সেজন্য খাঁষগ্ণ মন্তপৃত কুশ দিয়ে তাঁকে বধ 
করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মল্থন কবলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ 
কদাকারু দগ্ধকাম্ঠতুল্য পুরুষ উৎপন্ন হ'ল। খাঁষরা তাকে বললেন, "নষীদ'-_ 
উপবেশন কর। এই পুবুষ থেকে বনপর্বতবাসী 'িষাদ ও ম্েচ্ছ সকল উৎপন্ন 
হ'ল। তার পর খাষিরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মল্থন করলেন, তা থেকে ইন্দ্রের ন্যায 
রূপবান একটি পুরুষ উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনুর্বাণধাবী, বেদ-বেদাঙ্গ-ধনুবেদে 
পারদশর* এবং দশ্ডনশীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহার্ষগণ এই বেণপূত্রকে বললেন, তুমি 
নিজের প্রিয়-আপ্র এবং কাম ক্রোধ লোভ মান ত্যাগ ক'বে সর্বজশীবেব প্রাতি সমদর্শাঁ 
হর্বে এবং ধর্ম্রঘ্ট মানুষকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কব যে কাযমনোবাক্যে বেদ- 
নার্দন্ট ও দণ্ডননীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, দ্িবজগণকে দণ্ড দেবে না এবং 
বর্ঁসংকবদোষ নিবারণ কববে। বেণপ্র প্রতিজ্ঞা কবলে শবক্াচার্য তাঁর পুবোহিত 
হলেন, বালাঁখল্য প্রভাতি মুনিরা তাঁব মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন। 

এই বেণপূত্র পৃথু বিষ থেকে অস্টম পুরুষ। পর্বোৎপন্ন সৃত ও মাগধ 
নামক দুই ব্যন্তি পৃথুব স্তুতিপাঠক হলেন। পৃথু সতকে অনপ-দেশ (কোনও 
জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃজ্ঞ অসমতল 'ছিল, পৃথু 
তা সমতল কবলেন। বিষ, ইন্দ্রাদ দেবগণ ও খাঁষগণ পৃথুকে পাঁথবীব বাজপদে 
প্রাতীষ্ঘত করলেন। পৃথুর বাজত্বকালে জরা দ্বী্ক্ষ ব্যাঁধ তস্কর প্রভাীঁতিব ভষ 
ছিল না, তান পাঁথবী দোহন ক'রে সপ্তদশ প্রকাব শস্য ও 'বাঁবধ অভখন্ট বস্তু 
উৎপাঁদন কবোছিলৈন। ধর্মপরায়ণ পৃথু প্রজাবঞ্জম কবতেন সেজন্য 'রাজা", এবং 
ব্রা্মণগণকে ক্ষত (বিনাশ বা ক্ষাত) থেকে ত্রাণ করতেন সেজন্য “ক্ষত্রিয় উপাধি 
পেযোছলেন। তাঁব সমযে মোঁদনী ধর্মের জন্য প্রাথত খ্যোত) হয়োছলেন সেজন্যই 
“পাথবী' নাম। পৃথুর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। 

যাধান্ঠর, স্বর্গবাসী পদণ্যাত্বার যখন পণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয তখন 
[তানি দণ্ডনশীতাবশাবদ এবং 'বষুব মহত্ৃযুন্ত হযে পাথবীতে রাজা রুপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পাঁশ্ডিতগণ বলেন, নরদেব (রোজা) দেবতাবই সমান। 


। বর্ণাশ্রমধর্ম -- চরনিয়োগ -__ শুল্ক 


ভীম্ম বললেন, রাহনণের ধর্ম ইন্দ্রিয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষান্য়ের 
ধর্ম দান ঘজন বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দুষ্টের দমন; তিনি যাজন ও অধ্যাপন 
করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদুপায়ে ধনসণয়, এবং পপক্্বর 
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ি 

ন্যায় পশহপালন। প্রজাপাঁত শূদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্টি কবেছেন, 
তিন বর্ণের সেবা ক্ররাই শ্রের ধর্ম। শদ্রু ধনসণয় করবে না, কারণ নীচ লোকে 
ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত কবে, কিন্তু ধাঁ্মক শূদ্র রাজার অনুর্মীততে 
ধনসণ্ণযঘ করতে পারে। শুদ্রেব ৪৪ আঁধকার নেই; ব্রাহণাঁদ তিন বর্ণের সেবা 
এবং তাঁদের অনুফ্ঠত যজ্ঞই শুদ্রের যজ্ঞ। 

ব্রহমচর্য গাহ্স্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য _- ব্রাহনণেব এই চার আশ্রম। 
মোক্ষকামণী ব্লাহরণ রহচ্যেব পবেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ কবতে পাবেন। ক্ষািয়াঁদ তিন বর্ণ 
চতুরাশ্রমের সবগযাল গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহমণ দুশ্চাবত্র ও স্বধমন্্রম্ট তিনি 
বেদচর্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শদ্রেব ন্যায় ভিন্ন পঙ্ান্ততে খেতে দেবে এবং 
দেবকার্যে বন করবে। যে শূদ্র তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানেব জনক 
হযেছে, সে যাঁদ তত্বীজজ্ঞাস+ ও সদাচারী হয় তবে রাজাব অনদ্মৃতি ধ্নযে ভৈক্ষ্ 
ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্রবেশ কবতে পারে। 

যাধান্ঠর, সমস্ত জন্তুব পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদঁচিহে, লীন হয় 
সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম বাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মেব মধ রাজধর্মহি প্রধান, 
তার দ্বারাই চতুর্বর্ণ পাঁলত হয। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই 
শ্রেম্ঠ ও প্রাচশন ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই 
রাজধর্মেব আশ্রয়ে থাকে । রাজা বাঁদ দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মংস্য যেমন দুর্বল 
মৎসাকে ভক্ষণ করে সেইরূপ প্রবল লোকে দুর্বলেব উপব পীড়ন করবে। বাজার 
ভয়েই প্রজারা পরম্প্রবকে সংহার করে না। 

রাজা প্রথমেই ইন্দ্র জয ক'রে আত্মজযণী হবেন, তর্র পব শন্ুজয করবেন। 
যারা জড় অন্ধ বা বাঁধরেব ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সইতে গ্রে, 
এমন বিচক্ষণ লোককে পবাক্ষার পব গুস্তচব করবেন। অমাত্য মর রাজপুত্র ও 
সামন্তবাজগণেব নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গুপ্তচব রাখবেন। এই চরেনা যেন 
পরস্পবকে জানতে না পারে, এবং তাবা কি করছে তা দেখবার জন্য অপর লোক 
নিষুস্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষষে আভজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক নিমূন্ত 
করবেন। খাঁন, লবণ-উৎপাদন, পাব-ঘাট, ধৃত বন্য হস্তী এবং অন্যান্য বিষয়ের 
শুল্ক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শন্র আক্রমণ কবলে রাজা 
দূর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। দুর্গের মধ্যে আনা 
অসম্ভব হ'লে ক্ষেত্রের শস্য পণড়য়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভেঙে ফেলবেন, পানীয় 
জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন। 


৬৬৬ মহাভারত 


মহার্ধ কশ্যপ পুর্রবাকে বলোছলেন, পাপী লোকে যখন স্ত্রীহত্যা ও 
ব্লাহনণহত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও' উপেক্ষা করে, তখন রাজার ভয় 
উপস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে বুদ্রদেখ উৎপন্ন হন, তিনি সাধু অসাধু 
সকলকেই সংহার করেন। এই রুদ্র মানবগণের হৃদয়েই থাকেন এবং ইানই নিজের 
'ও. পরের দেহ বিনষ্ট করেন। 


তস্কর যাঁদ প্রজার ধন হবণ কবে এবং রাজা তা উদ্ধার করতে না পারেন, 
তবে সেই অক্ষম রাজা নিজেব কোষ থেকেই প্রজার ক্ষাত পূরণ করবেন ধর্মরাজ, 
তুমি যাঁদ সর্বদাই মৃদুস্বভাব, আতিসৎ, আঁতধাঁর্মক, ক্লীবতুল্য উদ্যমহশীন ও 
দ্য়াজ্ হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না। 


৮।"রাজার মিত্র _ দণ্ডবিধি -_- রাজকর -_- যহম্ধনশীত 


যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন 
করা অসম্ভব। রাজাব সাঁচব 'কিপ্রকার হবেন? প্রকার লোককে রাজা 'িশবাস 
করবেন 2 


ভীম্ম বললেন, রাজার মিত্র চতুর্বিধ।-_ সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের 
সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ আত্মীয়) এবং কৃত্রিম অর্থ দ্বারা বশশভূত)। 
এ ভিন্ন রাজাব পণ্চম মিত্র __ ধর্মাত্মা; তিনি যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই 
সহায় হন, সংশযস্থলে নিবপেক্ষ থাকেন। বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম 
দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর যে সংকল্প ধর্মীবরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ 
করবেন। পূবৌন্ত চতুর্বিধ 'মন্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন 
আশঙ্কার পাল্ল। একই কার্ষের জন্য দু-তিন জনকে মন্দ করা উচ্চিত নয়, তাঁরা 
পরস্পরকে সইতে পারবেন না। 


কোনও রাজকর্মচারী যাঁদ রাজধন চুরি করে, তবে যে লোক তা জানাবে 
তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যান 
লজ্জাশশল ইন্দ্রির়জয়শ সত্যবাদী সরল ও উচিতবস্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার 
যোগ্য। সদ্‌বংশজাত বাদ্ধমান রূপবান চতুর ও অনুরন্ত লোককে তোমার পাঁরজন 
নিযুস্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনশর অর্থদণ্ড 
করবে এবং 'নর্ধনকে কারাদণ্ড দেবে। দূর্ত্তগণকে প্রহার ক'রে দমন করবে এবং 
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সত্জনকে মিষ্ট বাক্যে, এবং উপহার 'দষে পালন করবে। রাজা সকলেরই বশ্বাস 
জল্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও কববেন না, পূত্রকেও নয। 


রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রষে নগর স্থাপন কববেন - মরব্র্গ 
সহীদু্গ গিরিদুর্গ মনষ্যদুর্গ মৃদ্‌দুর্গ ও বনদুর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন * 
অধিপাঁত থাকবেন, তাঁর উপবে দশ গ্রামেব এক আঁধপাতি, তাঁর উপরে বিশ গ্রামের, 
শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন আঁধপাঁত থাকবেন। এরা "সকলেই 
নগ্জ নিজ আঁধকাবে উৎপন্ন খাদ্যের উপয্যন্ত অংশ পাবেন। বাজা নানাবধ কর 
আদায করবেন, কিন্তু করভাবে প্রজাদের অবসন্ন কববেন না। ইদুব যেমন ধারাল 
দাঁত দিষে ঘুমন্ত লোকেব পাষের মাংস কুবে কুরে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা 
সেইবৃপ প্রজাব কাছ থেকে ধরবে ধীবে কব আদায় কববেন। যাঁদ শত্রুব আক্রমণের 
ভষ উপাঁস্থত হয় তবে রাজা সেই ভয়েব বিষয় প্রজাদেব জানিযে বলবেন, 'তোমাদের 
বক্ষার জন্য আম ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হ'লে এই ধন 'ফারষে দেব, শত্রু যাঁদ 
তোমাদেব ধন কেড়ে নেষ তবে তা আব ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রীপুন্রেব জন্যই 
ধনসণ্চষ ক'বে থাক, কিন্তু সেই স্ত্রীপুত্রই এখন বিনষ্ট হ'তে বসেছে, আপংকালে 
ধনেব মায়া করা উচিত নয়।, 


ক্ষান্রয় বাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আরুমণ করবেন*না। তিনি শঠ যোদ্ধার 
সঞ্জো শঠতার দ্বারা এবং ধার্মক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ কববেন। ভাত 
বা বাঁজত লোককে প্রহাব কবা উচিত নয। বিষালপ্ত বাণ বজনীষ, অসং লোক্কেই 
এবৃপ অস্ত প্রযোগ কবে। যার অস্ত্র ভন হযেছে বা বাহন হন্ড হযেছে, অথবা যে 
শবণাগত হযেছে, তাকে বধ করবে না। আহত শন্রুব চিকিংসা কববে অথবা তাকে 
নিজেব গৃহে পাঠাবে । চিকিৎসাব পর ক্ষত সেরে গেলে শনুকে ম্যান্ত দেবে। 


চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসজ্জা কবা প্রশস্ত; তখন শস্য পরু হয, 
আঁধক শীত বা গ্রীম্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সমযেও সৈন্যসজ্জা 
কবা যেতে পারে । বাঁন্টহশন কালে বথাশববহুল সৈন্য এবং বর্ধাকালে পদাতি ও 
হঁস্তিবহূল সৈন্য প্রশস্ত। যাঁদ শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া 
অনুচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হলেই যুদ্ধ বিধেষ। যুদ্ধকালে রাজা 
বলবেন, 'আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমাব প্রিয়কার্য নয আহা, 
সকলেই বাঁচতে চায়। শত্রুর সমক্ষে এইরূপ বলে বাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের 
প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হন্তা উভয়েরই সম্মান হবে। 


$৬৮ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির, আত্মকলহেব ফলে গণভেদ (১) ও বংশনাশ হয, বাজ্যের মূল 
উঠচ্ছন হয, সেজন্য তাব প্রাভীবিধান কবা আবশ,ক। এই আভ্যন্তাবক ভযের তুলনায় 
বাহ্য শন্লুব ভষ তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবন্ধতাই রাজ্যবক্ষাব শ্রেম্ঠ উপাষ। 


৯। পিতা মাতা ও গ্যর __ ব্যবহার __ রাজকোষ 


ভীম্ম বললেন, পতা মাতা ও গুবুব সেবাই পবম ধর্ম। দশ জন শ্রেত্রয 
(বেদজ্ঞ ব্রাহনণ) অপেক্ষা ?পতা শ্রেষ্ঠ, দশ 'পতা বা সমস্ত পাঁথবাঁ অপেক্ষা মাতা 
» শ্রেম্ঠ। কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষাও গুবু শ্রেন্। মানুষেব নশ্বব দেহ 
পিতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্যেব উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর 
অমব। 

যাধা্ঠব, ক্লোধাবিন্ট লোক যাঁদ 'াঁট্ুভ পক্ষীব ন্যায ককশ বাক্য বুল 
তবে তা গ্রাহ্য কববে না। যে পুবুষাধম 'নান্দিত কর্ম ক'বে আত্মপ্রশংসা কবে তাকেও 
উপেক্ষা করবে। দুষ্ট খলেব সঙ্গে বাক্যালাপ কবাও উঁচত নয। মনু বলেছেন, 
যার দ্বাবা 'প্রয় বা আপ্রয সকল লোকেব প্রাতই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রযোগ কবে 
প্রজাপালন করা যায় তারই নায় ধর্ম। দশ্ডেব ভযেই লোকে পবস্পরেব হান থেকে 
বিরত থাকে। সম্যকর্‌পে ধর্মের নিরধাবণকেই ব্যবহাব বলে। বাদী-প্রাতবাদীব 
মধ্যে একজন বিশ্বাস উৎপাদন কবে জযাঁ হয, অপব জন দণ্ডলাভ কবে; 
এই ব্যবহারশস্ত্র রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যক ব্যবহাব দ্বারা যা নিরধাবত হয 
তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সৎপথ । যে রাজা ধর্মীনষ্ঠ তাঁব দৃ্টিতে মাতা 1পতা ভ্রাতা 
' ভার্ধা পুরোহিত কেউ দণ্ডেব বাঁহভূতি নন। 


বাজকোষ যাঁদ ক্ষয় পায় তবে বাজার বলক্ষব হয়। আপংকালে অধর্মও 
ধর্মতুল্য হয এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয। সংকটে পড়লে ব্রাহন্নণ অযাজ্য লোকেবও 
যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন কবেন। সেইরূপ ক্ষান্রয রাজা আপংকালে 
ব্রাহমণ ও তপস্বা ভিন্ন অন্যেব ধন সবলে গ্রহণ কৃবতে পাবেন। অবণ্যচারী মান 
ভিন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন ক'রে জশীবকানর্বাহ কবতে পাবে না। ধনবান লোকেব 
অপ্রাপ্া কিছ নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল বিপদ থেকে উত্তীর্ণ 
হন। 








(১) স্বপক্ষের মধ্যে একের অভাব। 


শাল্তপর্ব ৫৬৯ 


॥ আপদধর্মপর্বাধ্যায় ॥ 


১০। আপদগ্রস্ত রাজা -_ তিন মংস্যের উপাখ্যান 


যাধন্ঠিব প্রশ্ন কবলেন. যে নাজা অলস ও*দুবল, যাব ধনাগাব শূন্য, 
শন্তণ। প্রকাশ পেয়েছে এনং অমাতাবা ?বপক্গেব বশীভূত হযেছে, ?ঠাঁন অনা বজা 
কতকি আক্রাত হ'লে কি কববেন 2 

ভশম্ম বললেন, বিপক্ষ বাজা যাঁদ ধ্মক ও শৃদ্ধস্বভব হন তবে শণন্র 
সান্প কবা উচিত। সন্ধি অসম্ভব হ'লে যুদ্ধই কর্ভন্য। সৈন্য যাঁদ অমুনগ্ত ও সন 
থাকে তবে অজ্প সৈন্যও পাঁথবী জয কবা যায। যাঁদ যুদ্ধ কবা নিতান্ত অস' 
হয তবে বাজা দূর্গ ত্যাগ ক'বে কিছুকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পবে উপ, 
মন্ণা ক'বে পুনর্বাব 'িজ বাজ্য আঁধকাব কববেন। 

শাস্ে আছে, আপদগ্রস্ত বাজা স্ববাজা ও পববাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ 
কববেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডাহ্হ লোকেব ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যাঁদ 
পবস্পবের নামে আভযোগ কবে তবে রাজা কাকেও পুবস্কাব দেবেন না, তিরস্কাবও 
কববেন না। কেবল সদুপাষে বা কেবল নিষ্তঠুব উপামে ধনসংগ্রহ হয না, মধ্যবতর্ঁ 
উপাই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন বাজাকে অবজ্ঞা ,কবে। বস্ত যেমন নারীব লঙ্জা 
আববণ কবে ধনও সেইবূপ বাজাব সকল দোষ আববণ কবে। বাক্গা সবতোভাবে 
নিজের উন্লাতব চেষ্টা কববেন, ববং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যুরা 
যাঁদ মর্যধাদাযুস্ত ভেদ্রভাবাপন্ন) হয তবে তাদেব ডাচ্ছন্ন না কে বশীভূত করাই 
উচিত । ক্ষা্রয রাজা দস্যু ও নিক্কিষ লোকের ধন হবণ করতে পাবেন। যানি অসাধু 
লোকের অর্থ নিবে সাধুদের পালন কবেন তানই পূর্ণ ধর্মজ্ঞ। 

যাঁধাম্ঠিব, কার্ধাকার্যনির্ধাবণ সম্বন্ধে আমি একটি উত্তম উপাখ্যান বলছি 
শোন। -_- কোনও জলাশয়ে তিনাট শকুল (শোল) মংস্য বাস কনত, তাদের নাম 
অনাগতাবধাতা ৫১), প্রত্যুৎপন্নমাত ৫২) ও দীর্ঘসূত্র 0৩)। একাঁদন জেলেবা মাছ 
ধববাব জন্য সেই জলশষ ষ্লেকে জল বার কবে ফেলতে লাগল। ক্রমশ জল কমছে 
দেখে দীর্ঘদশর্ অনাগতাঁবধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচবদেব বিপদ উপাস্থত 


(১) যে ভাঁবষ্যতেব জন্য ব্যবস্থা কবে বা প্রস্তুত থাকে। 
(২) যে পর্বে প্রস্তুত না থেকেও্কার্যকালে বাদ্ধ খাঁটিযে উপয্স্ত ব্যবস্থা করে। 
০৩) যে কাজ করতে দোৌর করে, অলস। 


৫৭০0 মহাভারত 


হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযৃস্ত উপায়ে 
অনাগত আঁনষ্টের প্রাতাবধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসূত্র বললে, তোমার 
কথা যথার্থ, কিন্তু কোনও বিষয়ে ত্ববান্বিত হওয়া উচিত নয়। প্রত্যুৎপন্নমতি 
বললে, কার্যকাল উপাস্থত হ'লে আমি কর্তব্যে অবহেলা কার না। তখন অনাগত- 
1বধাত! জলম্রোতে নির্গত হযে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বোরয়ে গেলে 
জেলেরা নানা উপাযে সমস্ত মাছ ধবতে লাগল, অন্য মাছেব সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং 
প্রত্যুৎপনমাঁড়ও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দাঁড় দিষে গাঁথাছল তখন 
প্রত্যুংপনমাতি দাঁড় কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হযেছে । তব পব 
জেলেরা দাঁড়তে গাঁথা সমস্ত মাছ অন্য এক বৃহৎ জলাশয়ে ডুবিয়ে ধুতে লাগল, 
সেই সুযোগে প্রত্যুৎপন্নমাত পাঁলিষে গেল। মন্দবাদ্ধ দীর্ঘসত্র বিনম্ট হ'ল। 

ধ্বাধান্ঠর, যে লোক মোহের বশে আসন্ন বিপদ বুঝতে পাবে না সে 
দীর্ঘসূত্রের ন্যায় বিনম্ট হয়। যে লোক নিজেকে চতুর মনে ক'রে পূৰেইি প্রস্তুত না 
হয় সে প্রত্যুৎপন্নমতির ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে । অনাগতাঁবধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমাতি 
উভয়েই সুখী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনস্ট হয়। যাঁরা বিচাব ক'বে যুক্তি 
অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন। 


১১। মার্জার-মৃষিক-সংবাদ 


॥,  ভীম্ম রললেন, অবস্থাভেদে আমন্ও মিত্র হয়, মিন্রও আমিত্র হয়; দেশ 
কাল বিবেচনা করে স্থির কবতে হয কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিবোধ 
কট উচিত। হিতার্থ পাঁণ্ডতগ্রণের সঞ্গে চেষ্টা ক'রে সাঁন্ধ করা উচিত, এবং 
প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গেও সন্ধি করা বিধেষ। যিনি স্বার্থ বিচার ক'বে উপয্্ত 
কালে আমন্রের সঙ্গে সাম্ধ এবং মিত্রের সঙ্গে বিরোধ করেন তানি মহৎ ফল লাভ 
করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলাছ শোন।-__ 

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটব্ক্ষ ছিল। পাঁলত নামে এক মূষিক 
সেই বটবৃক্ষের মূলে শতদ্বার গর্ত নির্মাণ ক'রে তাতে বাস করত। লোমশ নামে 
এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষণদের ভক্ষণ করত। 
এক চণ্ডাল পশনপক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে বাখত। 
একদিন লোমশ সতর্কতা সর্তেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশন্রু বিড়াল আবদ্ধ হ'লে 
মূষক 'নভয়ে বিচরণ করতে লাগল। সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; 
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তখন সে মনে মনে বিড়ালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে 
লাগল। সেই সময়ে এক, নকুল (বেজ) এবং এক পেচকও সেখানে উপাস্থত হ'ল। 
মুষক ভাবলে, এখন আমার তিন শত্রু সমাগত হয়েছে, আম নশীতিশাস্ত অনুসারে 
বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মূড় বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার 
সঙ্গে সান্ধ কববে। মূষিক বললে, ওহে মাজার, তুম 'জশীবত আছ তে।? চয় 
নেই, তুম রক্ষা পাবে; যাঁদ আমাকে আব্রমণ না কব তবে আম তোমাকে 'বপদ 
থেকে উদ্ধার করব। আ'মও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আব পেচক লোলুপ হয়ে 
আমাকে দেখছে। তুম আর আম বহুকাল এই বটবৃক্ষের আশ্রয়ে বাসী করাঁছ 
তুমি শাখায় থাক, আম মৃূলদেশে থাঁকি। যে কাকেও বিশ্বাস করে না এবং যাবে 
কেউ বিশ্বাস করে না, পাঁণ্ডিতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমা, 
আর আমার মধ্যে প্রণয় হ'ক, তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে 
রক্ষা করব। 


বৈদূর্যলোচন মার্জার মূষককে বললে, সৌম্য, তোমার কল্যাণ হ'ক। যাঁদ 
উদ্ধারের উপায় জান তবে আর বিলম্ব ক'রো না, তুমি আর আমি দুজনেই 
বিপদাপন্ন, অতএব আমাদের সাঁন্ধ হ"ক। মস্ত পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব 
না। আমি মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম। 


মূষিক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক 
হতাশ হয়ে চ'লে গেল। মৃষিক ধারে ধীরে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল । 'বিড়াল 
বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আম যাঁদ পূর্বে কোনও অপরাধ কবে থাকি 
তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মৃূষিক উত্তর দিলে, সখা, আমি সময়জ্ঞ।, 
যাঁদ অসমযে তোমাকে বন্ধনমূত্ত কার তবে আম তোমার কবলে পড়ব। তুমি 
নিশ্চন্ত হও, আমি তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলেছি, কেবল একটি 
অবাঁশম্ট রেখোছ; চণ্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি রস্ত 
হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমিও গর্তে প্রবেশ করব। 


রাত্রি প্রভাত হল বিকউমূর্তি চণ্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। 
মৃষক তখনই বিড়ালকে বন্ধনম্ন্ত করলে, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মূষিক তার 
গর্তে গেল। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চলে গেল। ভয়মুস্ত হয়ে বিড়াল মৃূষিককে বললে, 
সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন বপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে 
আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে আমার সঙ্গো এস, আমার আত্মীয়বন্ধূগণ সকলেই 
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তোমার সম্মান করবে। তুমি বুদ্ধিতে শবকরাচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং: 
পিতার ন্যায আমাকে উপদেশ দাও। | 
' তখন সেই পাঁলত নামক মুষক বললে, হে লোমশ, মিন্রতা ও শত্রুতা 
স্থিব থাকে না, প্রয়োজন অনুসাবে লোকে মিত্র বা শন্রু হয; স্বার্থই বলবান। 
যে কাবণে আমাদের সৌহদ্দ হযেছিল সেই কাবণ আর নেই। এখন 'কিজন্য আমি 
তোথাব 'প্রয় হ'তে পারিঃ তুমি আমার শন্লু ছিলে, স্বার্থাসাদ্ধর জন্য মিত্র 
হযেছিলে, এখন আবাব শত্রু হসেছ। আমাকে ভক্ষণ করা 1ভন্ন তোমার এখন অন্য 
কর্তব্য নেই। তোমার ভার্যা আব পত্রেবাই বা আমাকে নিম্কৃতি দেবে কেন? সখা, 
তুম যাও, তোমার বল্যাণ হ'ক। যাঁদ কৃতজ্ঞ হ'তে চাও তবে আম যখন অসতর্ক 
থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ'লেই সোহার্দ রক্ষা হবে। 

উপাখ্যান শেষ ক'বে ভীম্ম বললেন, যুধিষ্ঠিব, সেই মূষিক দুর্বল হ'লেও 
একাকী বাদ্ধিবলে বহু শত্রুব হাত থেকে মাান্ত পেয়োছল। যারা পূর্বে শত্রুতা 
ক'রে আবাব মৈন্রীব চেষ্টা কবে, পরস্পবকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য । তাদেব 
মধ্যে যে আধক বাদ্ধযান সে অন্যকে বণনা করে, যে নির্বোধ সে বাণত হয়। 
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যুধষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পবস্পবকে 
বণনা করে, অনাবৃন্টিব ফলে খাদ্যাভাব হয়, জাঁবকার সমস্ত উপায় দস্যব 
হস্তগত হয, সেই আপংকালে কিবৃপে জশীবনযান্রা নির্বাহ করা উচিতঃ ভগম্ম 
বললেন, আম এক হীতহাস বলাছ শোন।-_ 

ব্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘোর অনাবৃন্টি হযেছিল। 
কৃষি ও গোবক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং বাজাদেব উৎপীড়নে গ্রাম নগর জনশনন্য 
হ'ল, গবাদি পশু নম্ট হযে গেল, মানুষ ক্ষুধিত হযে পবস্পরের মাংস খেতে লাগল। 
সেই সমযে মহার্য বিশবামন্র স্ত্ীপূত্রকে কোনও জনপদে ফেলে বেখে ক্ষুধার্ত হয়ে 
নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একাঁদন তান চণ্ডালবসাতিতে এসে দেখলেন, 
ভগ্ন কলস, কুকুরের চর্ম, শূকব ও গর্দভের আস্থ, এবং মৃত মনুষ্যের বস্ব চাঁরাদকে 
ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুক্কুট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। 
বিশ্বামিত্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, কিন্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; 
তখন তিনি দূর্বলতয় অবসন্ন হয়ে ভূপাঁতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে 
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পেলেন, এক চণ্ডালের গুহে সদ্যোনহ্ত কুক্ধরের মাংস রযেছে। বিশ্বামিত্র ভাবলেন, 
প্রাণবক্ষর জন্য চার করলে দোষ হবে না রান্রিক।লে চণ্ডালরা 'নাদ্ুত হ'লে বিশ্বামিন্র 
কুটীবে প্রবেশ করলেন। সেই কুটঈরস্থ চণ্ডাল জাগাঁবত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস 
চর করতে এসেছ £ তোমাকে আর বাঁচতে হবে না। ূ 

বিশ্বামন্র উদৃধিশন হয়ে বললেন, আম বিশ্বামিন্র, ক্ষুধায মৃতপ্রায় হযে 
তোমাব কুন্ধুবের জঘনমাংস হরণ করতে এসোছ। আমার বেদজ্ঞান লুপ্ত হযেছে, 
আমি খাদ্যাখাদ্য ?বচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আমি চোর্ষে প্রবৃত্ত হযোছ & আঁ্ন 
যেমন সর্বভুক, আমাকেও এখন সেইবৃপ জেনো। 

চণ্ডাল সসম্ভ্রমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি হযে বললে, মহার্ধ, এমন কার্য” 
কখবেন না যাতে আপনার ধহাঁন হয়। পাঁণ্ডিতদের মতে কুকুর শৃগালেবও ,অধম, 
আবাব তাব জঘনেব মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপাঁবন্র। আপান ধর্নর্ম+গণেব 
অগ্রগণ্য, প্রাণবক্ষাব জন্য অন্য উপাষ অবলম্বন কবুন। বিশবামিত্র বললেন, আমার 
অন্য উপাষ নেই। প্রাণবক্ষার জন্য যে কোনও উপাষ বিধেষ, সবল হযে ধর্মাচবণ 
কবলেই চলবে। বেদবৃপ আঁশ্ন আমার বল, তারই প্রভাবে আম অভক্ষ্য মাংস খেষে 
ক্ুপাশান্তি কবব। চণ্ডাল বললে, এই কুক্ুবমাংসে আযুব্াদ্ধ হয না, প্রাণ তৃপ্ত 
হয না। পণ্ঠনখ প্রাণীব মধ্যে শশকাদ পণণ পশুই দ্বিজ্ঞাতিবু ভক্ষ্য, অতএব আপনি 
অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেম্টা করুন, অথবা ক্ষুধাব বেগ দমন ক'রে ধর্মরক্ষা কবুন। 

বশ্বামত্র বললেন, এখন আমার পক্ষে মগ্রমাংস আর কুক্কুরমাংস সমান। 
আমাব প্রাণসংশয হযেছে, অসৎ কার্য করলেও আম চণ্ডাল হযে, যাব*না। চণ্ডাল" 
বললে. ব্লাহমণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহন্রণত্ব নস্ট হয, এজন্য আম আপনাকে নিবাবণ 
কবাঁছ। নঈচ চণ্ডালের গৃহ থেকে কুক্কুবমাংস হরণ কবলে আপনাব চাঁরন্র দূষিত হবে, 
আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। বিশ্বামত্র বললেন, ভেকের চিৎকার শুনে বৃষ 
জলপানে বিরত হয না; তোমাব উপদেশ দেবার আঁধকাব নেই। 

িশ্বামিত্র চণ্ডালের কোনও আপান্ত মানলেন না. মাংস নিষে বনে চ'লে 
গেলেন। আগে দেবগণকে তৃপ্ত ক'রে তার পর সপাঁববাবে মাংস ভোজন কববেন এই 
স্থির ক'রে তান যথাঁবাধ অশ্নি আহরণ ও চরু ৫১) পাক ক'বে দেবগণ ও 'পিতৃগণকে 
আহবান করলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারিবর্ষণ ক'রে ওষাঁধ ও প্রজাগণকে 
সঞ্জশীবত করলেন। বিশ্বামন্রের পাপ নম্ট হ'ল, তান পরমগাঁত লাভ কবলেন। 





0১) হব্য। এখানে কুকুরের মাংস। 


"৭৪ মহাভারত 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, চরূর আস্বাদ না নিয়েই 'বিশ্বামিত্র 
(দবগণ ও 'পতৃগণকে তৃপ্ত করোছলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিদ্বান লোকের যেকোনও 
উপায়ে আত্মরক্ষা করা উঁচত; জীবিত থাকলে তিনি বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ 
করুতে পারবেন। 

যাধান্ঠর বললেন, আপাঁন যে অশ্রদ্ধের ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নিরেশি 
করলেন তা শুনে আম বিষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শাথিল 
হচ্ছে। আপনার কাঁথত ধর্মে আমার প্রবাত্ত হচ্ছে না। ভীম্ম বললেন, আমি তোমাকে 
বেদাঁদ শাস্ত্র থেকে উপদেশ 'দচ্ছি না, পাঁণ্ডিতগণ বৃদ্ধিবলে আপংকালের কর্তব্য 
'শনর্ণয় কবেছেন। ধর্মেব কেবল এক অংশ আশ্রয় করা উচিত নয, রাজধর্মের বহু 
শাখা। উগ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সূন্টি কবেছেন। শক্রাচার্য বলেছেন, 
আপংকালে অশিম্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিম্ট লোকের পালনই ধর্ম। 


১৩। খড়গের উপাত্ত 


খড়্গযুদ্ধাবশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রূপে গণ্য 
হয, কিন্তু আমার মতে খড়গই প্রশংসার যোগ্য। খড়গধারী বীর ধনদর্ধর ও গদা- 
শান্তধর শত্ুগণকে বাধা দতে পারেন। আপনার মতে কোন্‌ অস্ত্র উৎকৃষ্ট ? কে খড়গ 
উদ্ভাবন করেছিলেন ? 
| ভীম্ম বললেন, পুবাকালে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপ প্রহাদ বিরোচন বাল 
প্রভীতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মবত হযেছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহননা ব্রহমীর্যগণের সঙ্গে 
[হমালযশৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। সেই যজ্ঞে হুতাশন 
থেকে এক আশ্চর্য ভূত উঁথত হ'ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুল্য, দন্তসকল তণক্ষ৭, 
উদব কৃশ, দেহ আত উন্নত। এই দুর্ধর্য আমততেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচালত 
এবং মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দূুর্লক্ষণ দেখা গেল। ব্রহন্া 
বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের 'নামত্ত আম আঁস নামক এই 
বীর্যবান ভূতকে চিন্তা করোছলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল। ভীষণ 
খরধার 'নর্মল 'নাম্বংশ€১)র্‌পে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহন্না সেই অধর্মীনবারক তীক্ষণ 
অস্ত্র ভগবান রদ্রকে দিলেন। রুদ্র সেই খড়্‌গের আঘাতে সমস্ত দানব বিনম্ট করলেন 
এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন ক'রে মঙ্গলময় শিবর্‌্প ধারণ করলেন। তার পর তান 


(১) যে খড়গ লম্বায় ভ্রিশ আঙুলের বেশী। 


শাল্তপর্ব ৫৭৫ 


সেই রাঁধরান্ত আস ধর্মপালক বিষফুকে 'দলেন। বিষুর কাছ থেকে রুমে ক্রমে 
মরশীচি, মহার্গণ, ইন্দ্র, লোকপাল্্াণ, সূর্যপূত্র মন, মনূর পত্র ক্ষুপ, তার *পর 
ইক্ষৰাকু পুরুরবা প্রভাতি, তার পর ভরদ্বাজ, দ্রোণ, এবং পাঁবশেষে কৃপাচার্য সেই 
অস্ত্র পেয়েছিলেন। কৃপেব কাছ থেকে তুমি ও তোমার জ্রাতারা সেই পরম আঁসঞ্লাভ, 
কবেছ। মাদ্রীপূনত্র, সকল প্রহরণেব মধ্যে খড্গই প্রধান। ধনূব উদ্ভাবক বেণপন্র 
পৃথ্, যান ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং পাঁথবী দোহন ক'বে বহু শস্য. উৎপাদন 
কবোছিলেন; অ্বতএব ধনুও আদরণীয়। যুদ্ধাবশারদ বীবগণেব সর্বদা আসর পূজা 
করা ডাঁচত। 


১৪। কৃতঘন গোতমের উপাখ্যান 


ভীব্মের কথা শেষ হ'লে য্যাধাষ্ঠর গৃহে গেলেন এবং বিদুব, ও ভ্রাতাদের 
সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ করলেন। পবাঁদন তাঁরা পুনর্বার 
ভীম্মের নিকট উপস্থিত হলেন। 

যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধ? কার সঙ্গে পবম 
প্রীতি হয়ঃ বর্তমান কালে এবং ভাঁবষ্যতে কারা হিতকারী হয়ঃ আমার মনে হয়, 
হিতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন স্মহ্‌ৎ দুনু্লভূ। ভীম্ম বললেন, যারা 
লোভশ ক্লুব ধর্মত্যাগণী শঠ অলস কুটিল গুবৃপতধীধর্ষক বন্ধূপাবত্যাগণ নির্লজ্জ 
নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার কবে, অপবের অর্থ কামনা 
করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সূবাপাষণ প্রম্নণাহংসাপরাধণ 
কৃতঘন এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা কবা উচিত নয। যাঁরা 
সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান গণবান অলোভা কৃতজ্ঞ সত্যস্ধ জিতেন্দিয় ও জন- 
সমাজখ্যাত, তাঁরাই রাজাব মিত্র হবার যোগ্য । যাঁরা কম্টদবীকাব ক'রেও সদহৃদেব 
কার্য করেন, তাঁরাই বিশবস্ত ও ধার্মক হন এবং সুহৃদূগণেব প্রাত সর্বদা অনবস্ত 
থাকেন। কৃতঘ্ম ও মিব্রধাতক নবাপমগণ সকলেবই বজ্নী। আম এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলাছ শোন।-__ 

গৌতম নামে এক ব্রাহন্ণণ ভিক্ষাব জন্য এক ভদ্ুস্বভাব দস্যব গৃহে 
এসোছিলেন। দস্যু তাঁকে নূতন বস্ল এবং একাঁট বিধবা ধুবতশ দান কবলে । গৌতম 
দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য 'হংন্প ও নির্দয় হলেন। 
কিছুকাল পরে এক শুদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ ব্রাহ্রণ সেই দস্যগ্রামে এলেন; ইনি গোৌতমের 
স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হচ্তে ধনূর্বাণ 


৫৪৭৬ মহাভারত 


এবং তরি রাক্ষসের ন্যায় রূধিরান্ত দেহ দেখে নবাগত ব্লাহমণ বললেন, তুম প্রাসদ্ধ 
বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন কুলাঞ্চার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, 
আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশূন্য, অভাবে প'ড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, 
কাল' আমি তোমার সঙ্গে চলে যাব। দয়াল: ব্রাহ্মণ সম্মত হযে সেখানে রান্রিযাপন 
করলেন, কিন্তু গৌতম বাব বার অন:বোধ করলেও আহার ববলেন না। 

পরাদন ব্রাহনণ চ'লে গেলে গৌতমও সাগবেব দিকে যাত্রা কবলেন। তিনি 
একদল বর্থকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীব আক্লমণে বহু বাঁণরু [নম্ট হ'ল, 
গৌতম একাকনই অবণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক সুবম্য সমতল প্রদেশে উপস্থিত 
হল্লেন। সেখানে এক বৃহৎ বব্‌ক্ষ দেখে গৌতম তাব পাদদেশে সুখে নিদ্রা গেলেন। 
সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহমার "প্র সখা কশ্যপপনত্র পাক্ষশ্রেম্ঠ নাড়বীজঙ্ঘ নামক বকবাজ 
ব্রহমলোক ঘ্নেকে অবতশর্ণ হলেন। ইনি ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। 
রাজধর্মা গৌতমকে বললেন, ব্রাহমণ, আপনাব কুশল তো» আপনি আমাব আলয়ে 
আতাঁথ হয়েছেন, আজ এখানেই রান্রযাপন করুন। 

রাজধর্মী গঞ্গা থেকে নানাপ্রকাব মংস্য এনে আতাঁথকে খেতে দিলেন। 
গোৌঁতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মী পরাদন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি 
এই পথ 'দিষে যান, তিন যোজন দূরে আমার সথা বিরুপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে 
দেখতে পাবেন; [তিনি আপনাব সকল আঁভলাষ পূর্ণ করবেন। 

[ববূপাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পাঁবচষয জিজ্ঞাসা কবলেন। 
শোৌতম কেবল, তাঁর গোন্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। 'বিরুপাক্ষ বললেন, 
ব্রাহ্মণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্‌ গোত্রে বিবাহ করেছেন ? "সত্য বলুন, 
'ভয় করবেন না। গোঁতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; 
আম এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ কবোছ। রাক্ষসরাজ বিষপ্ন হযে ভাবলেন, ইনি 
কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ; যাই হ'ক, আমার সূহূৎ মহাত্বা করাজ একে পাঠিযেছেন, 
অতএব একে আম তুষ্ট করব। আজ কার্তকী পূর্ণিমা, সহস্র ব্রাহমণের সত্গে 
এ'কেও ভোজন করাব, তার পব ধনদান করব। 

ব্রাহন্নণভোজনের পর বিবূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপান্র এবং প্রহুর 
ধনরত্র দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুম্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের 
ভার কম্টে বহন ক'রে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পৃর্বোন্ত বটবৃক্ষের নিকট 'ফিরে এলেন। 
মিত্রবংসল বিহগশ্রেম্ভ রাজধর্মা পক্ষদ্ৰবারা বীঁজন ক'রে গোতমের শ্রান্তি দূর 
করলেন এবং ভোজনের আয়োজন ক'রে দলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, 
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আম অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য- 
সামগ্রী কিছুই নেই? এই বকরঘ্ুজর দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে 
নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটবৃক্ষের 'নকটে আগ্ন জেবলে তারই 1নকল্রট 'নজের ও 
গোৌতমের শযনেব ব্যবস্থা করলেন। রান্রিকালে দ-বাম্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ, 
করলেন এবং তাঁর পন মাংস ও সংবর্ণভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান কবলেন। 

পরদিন রাক্ষসরাজ বিরুপাক্ষ তাঁর পদকে বললেন, বস, আজ আম 
রাজধর্মীকে ঘোৌখ নি, তান প্রাতাঁদন প্রভাতকালে ব্রহন্মাকে বন্দনা ব্রুরতে যান 
আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুম তাঁব খোঁজ নিয়ে এস। দুরাচার গৌত, 
তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আম উদৃবিশ্ন হয়েছি। 'বিবৃপাক্ষের পুত্র তাঁর অন-চরত 
নিয়ে বটবৃক্ষেব কাছে গিয়ে রাজধর্মার আস্থ দেখতে পেলেন। তাব পব ি- 
দ্ুতবেগে গিষে গৌতমকে ধ'রে ফেললেন এবং তাঁকে মেব্ুব্রজ নগবে, বিবৃপ।ক্ষের 
কাছে নিযে গেলেন। বাজধর্মার মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হযে কাঁদতে 
লাগলেন। বিরুপাক্ষ বললেন, এই পাপাতআা গৌোতমকে এখনই বধ কব, এর মাংস 
বাক্ষনবা খাক। বাক্ষসবা বনীত হয়ে বললে, মহাবাজ, একে দস্যুব হাতে দন, 
এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না। বিবৃপাক্ষেব আদেশে রাক্ষসবা গোতিমকে 
খণ্ড খণ্ড ক'বে দস্যুদের দিলে, কিন্তু দস্যুবাও খেতে চাইল না। মিন্রদ্রোহী কৃতঘন 
নৃশংস লোক কাঁটেরও অভক্ষ্য। 

বির্পাক্ষ যথাবাঁধ রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সমযে দক্ষকন্যা 
পয়াস্বনশী সরাঁভ উধের্ব আঁবর্ভীত হলেন, তাঁর মুখ থেকে দগ্ধফেন্ত নিঃসৃত হনয় 
চিতার উপর পড়ল। বকবাজ রাজধর্মা পুনজীবত হলেন? তখন ইন্দ্র এসে 
বললেন, পুরাকালে রাজধর্মা একবার ব্রহম্নার সভা যান নন; ব্রহনা বৃন্ট হযে 
আঁভশাপ 'দিযোছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মীব নিধন হযোছল। 

রাজধর্মা ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, যাঁদ আমার উপর দযা থাকে তবে আমার 
'প্রয় সখা গৌতমকে পুনজারীবত কবুন। গৌতম জীবন লাভ কবলে রাজধর্মা তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে ধনরঙ্রের সহিত বিদায় 'দলেন এবং পূর্বের ন্যাষ ব্রহ্মার সভয় 
গেলেন। গৌতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পুনর্ভূ টদ্বিতযবাব বিবাহিতা) 
শৃদ্রা পত্রীর গর্ভে দূজ্কৃতকারীী বহু পুত্রের জল্ম দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘনু 
গৌতম মহানরকে গিয়েছিলেন। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেনকৃতঘ্যম লোকের যশ সৃখ ও আশ্রয় নেই, 
তারা কিছুতেই 'িম্কীতি পায় না। মিত্র হ'তে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু 
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লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মদান্ত পাওযা যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর 
করেন এবং মিন্রদ্রোহী কৃতঘন নরাধমকে বর্জন কারন। 


॥ মোক্ষধর্মপবাধ্যায় ॥ 
১৫। আত্মজ্ঞান -- ব্রাহমণ-সেনজিৎ-সংবাদ 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আপান রাজধর্মের অন্তর্গত আপদূধর্ম বিবৃত 
করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলেব পক্ষেই শ্রেয় তাৰ উপদেশ 'দিন। ধনক্ষয় হ'লে 
অথবা স্মীপূত্রাদর মৃত্যু হ'লে যে বুদ্ধি দ্বারা শোক দূর করা যায তাব সম্বন্ধেও 
বলুন। 

ভীম্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও বিফল হয় না। 
লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই সে শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্ত 
হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন ব্ঁদ্ধমান লোকের 
আত্মমোক্ষের জন্য যত্ন করা উচিত। শোকনিবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি 
এক প্রাচীন কথা বলাছ“'শোন।-__ 


রাজা সেনাজৎ পত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়োছলেন। এক ব্রাহমণ 
তাঁকে এই কথা ব'লে প্রবোধ দিযোছলেন।--রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে 
অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আম মনে কার, আমার আত্মাও' আমার নয়, 
'আবার সমগ্র পৃথবীই আমার। এইর্‌প বুদ্ধি থাকায় আম হন্ট হই না ব্যাথতও 
হই না। মহাসাগরে যেসকল কান্ঠ ভাসে তারা কখনও 'মালত হয় কখনও পৃথক 
হয়; জীবগণের 'মিলনাবচ্ছেদও সেইরুপ। পূত্রাদদর উপর স্নেহ করা উচিত নয়, 
কারণ বিচ্ছেদ আনবার্ধ। তোমার পাত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসোৌছল, আবার 
অদশ্য স্থানেই চলে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, 
তবে কেন শোক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপাঁত্ত হয়। সুখের অন্তে 
দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সুখদুঃখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন 
ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন নয়, একসঙ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযন্দে 
তল নিপাঁড়িত করে, অজ্ঞানসম্ভূত 'ক্লেশসকল সেইরুপ জাবগণকে সংসারচক্রে 
নিপশীড়ত করে। মানুষ স্বীপূত্রাদর জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই 
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ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন 
থাকলেই সুখ হয নাণ-_- 

যে চ মূঢুতমা লোকে যে চ বৃদ্ধেঃ পরং গতাঃ। 

তে নরাঃ সদখমেধন্তে ক্রিশ্যত্যন্তারিতে, জনই |... 

যে চ বাঁদ্ধসৃখং প্রাপ্তা দ্বন্বাততা বিমংসরাঃ। 

তন্লৈবার্থা ন চানর্থা ব্যথয়ন্তি কদাচন ॥ 

অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যাতক্রান্তাশ্চ মৃঢতাম্‌। 

তেহাতিবেলং প্রহ্ষ্যান্ত সন্তাপমৃপযান্তি চ॥ . 

সুখং বা যাঁদ বা দুঃহখং 'প্রযং বা যাঁদ বাঁপ্রয়ম্‌। 

প্রাপ্তং প্রাপ্তমূপাসীত হুদযেনাপবাজিতঃ ॥ 
_জগতে যারা মূঢ়তম এবং যারা পবমব্ার্ধ লাভ কবেছে তারাই সুঞ্পভোগ করে, 
যারা মধ্যবতর্ঁ তারা ক্লেশ পায। যাবা রাগদ্বেধাঁদর অতীত এবং অসযাশন্য হযে 
পবমব্দ্ধিজাীনত সুখ লাভ কবেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইম্ট ও আঁনম্ট) তাঁদের কদাচ 
ব্যাথত কবে না। আব, যাঁবা পবমব্দীদ্ধ লাভ কবেন নি অথচ মূঢ়তা আঁতক্রম 
কবেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ কবেন। সুখ বা দুঃখ, 
প্রষ বা আপ্রয়, যাই উপাস্থিত হ'ক, অপরাজিত (অনাঁভভূত) হযে হৃদয়ে মেনে 
নেবে। 

ব্লাহমণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনাজং শান্তিলাভ করলেন। 


১৬। অজগরব্রত --কামশাত্যাগ 


ভনম্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর আচবণে এব 
অন্নবস্তের অভাবে কম্ট পেয়ে সন্যাস নিয়োছিলেন। তান আমাকে বলোছিলেন, 
মানুষ জন্মাবাধ যে সুখদুঃখ ভোগ করে, সে সমস্ত যাঁদ সে দৈবকৃত মনে করে 
তবে হৃস্ট বা ব্যাথত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তিনি সুখে শয়ন করেন, সুখে 
উহ্থান করেন; তাঁর শন্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় আঁকণ্ণনতারই গুণ আঁধক। 
বিদেহরাজ জনক বলেছিলেন, আমার 'িত্তের অন্ত নেই, তথাঁপ আমার 'িছুই 
নেই; মিথিলারাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কন নষ্ট হয় না। 

দানবরাজ প্রহনাদ এক ব্রাহন্রণকে বলোছিলেন, আপনি নির্লোভ শ্‌দ্ধস্বভাব 
দয়ালু 'জিতৌন্দ্রষ অসূয়াহন মেধাবী ও প্রান্্, তথাপি বালকের ন্যায় 'বিচরণ 
করেন। আপাঁন লাভালাভে তুষ্ট বা দুঃখিত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপানি 
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উদাসীন। আপনার তত্বৃজ্ঞান শাস্ত্র ও আচরণ কিরূপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহনণ 
বন্মলেন, প্রহনাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জাবগণের উৎপান্ত ও বিনাশ হয়; মহাকায় 
ও সুক্ষন, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জাবেরই মৃত্যু হয়, আকাশচারী জ্যোতিজ্কগণেবও 
পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সুখে নিদ্রা যাই। যাঁদ 
লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপাঁরমাণে খাই, না পেলে অভুস্ত থাঁক। কখনও 
অন্নের কণা, কখনও পণ্যাক (তলের খোল), কখনও পলান্ন খাই; কখনও পর্যঙ্কে 
কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চর কখনও মহামূল্য বস্ত্র পাঁর।, স্বধর্ম থেকে 
চ্যুত না হয়ে রাগদ্বেষাঁদ ত্যাগ ক'রে পাবন্রভাবে আমি অজগবব্রত আচবণ করছি। 
,জ্বুজগব সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, আমিও সেইরূপ যদচ্ছাগত 
বিষয়েই তুষ্ট থাকি। আমার শয়ন ভোজনের নিষম নেই, আম সুখের অনিত্যতা 
উপলাব্ধ করে পাবিভ্রভাবে আত্মানষ্ঠ হযে এই অজগরব্রত পালন করছি। 

যুধিষ্ঠিব, কশ্যপবংশীয এক ধাঁষপূত্র কোনও বৈশ্যেব রথেব নীচে প'ডে 
আহত হযেছিলেন। ক্ষুব্ধ ও র্লুদ্ধ হয়ে তান প্রাণত্যাগ্গের সংকল্প করলেন। 
তখন ইন্দ্র শগালের বৃপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুলভ মানব- 
জন্ম, ব্লাহমণত্ব ও বেদাবদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অঙ্গুলিযুস্ত দুই হস্ত আছে, 
তার দ্বারা সকল কর্ম কবতে পার। সৌভাগ্যক্রমে তুমি শৃগাল কাঁট মূষিক সর্প 
বা ভেক হও নি, মনুষ্য' এবং ব্রাহ্মণ হযেছ; এতেই তোমাব সন্তুম্ট থাকা উচিত। 
আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কণটাঁদ তাড়াতে পাঁর না; আবাব 
আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুমি নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও। 
যিনি কামনা বোধ' করতে পাবেন তিনি ভয় থেকে মুস্ত হন। মানুষ যে বস্তুর 
'মসজ্ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লটবাক চেড়াই) পক্ষণর মাংস 
অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুম এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য 
তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দমিত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি 
প্রাণবিসর্জনের সংকল্প ত্যাগ ক'রে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ 
দিয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন খাঁষপূত্র দেবরাজকে পূজা ক'রে স্বগৃহে 
চ'লে গেলেন। 


১৭। সৃষ্টিতত্ব-_-সদাচার 
যুধচ্ঠির বললেন, পিতামহ, ,স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ ক থেকে 
সৃম্ট হ'ল, প্রলয়কালে কিসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় যায়, এইসব 
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আমাকে বলুন। ভীম্ম বললেন, ভরদ্বাজের প্রশেনর উত্তরে মহার্ষ ভূগ যা 
বলোৌছলেন শোন। -_ মানস নামে* এক দেব আছেন তান অনাদ অজর অমির 
অব্যক্ক শাশ্বত অক্ষষ অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জীব সৃষ্ট হয় এবং তাঁতেই লীন 
হয। সেই দেবই মহত অহংকার আকাশ সাঁলল প্রভৃতিরমুল কাবণ। মানসন্দেবের 
সৃষ্ট পদ্ম হ'তে ব্লহমার উৎপাত্ত। ব্রহমা উৎপন্ন হযেই 'সোহহং বলোৌছলেন, সেজন্য 
তিনি অহংকার নামে খ্যাত হযেছেন। পর্বত মোঁদনী সাগব আকাশ বাধ আঁগ্ন 
চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি তাঁবই অঙ্গ। অহংকাবের "যান ভ্রন্টা, সেই আত্মভূন্ত দুর্ঞ্েষ 
আঁদদেবই ভগবান অনন্ত-বিষু। 

আকাশেব অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্যও দেখা যায না সেখা.ন. 
স্বযংদনপ্ত দেবগণ বিবাজ কবেন। পাথবীব অন্তে সমুদ্র, তার পব ঝুন্ধকা.' 
তাব পর সাঁলল, তার পব আঁগ্ন। আবাব বসাতলেব পব সাঁলল, তাৰ পব সর্প 
লোক, তার পর পনর্বার আকাশ জল প্রভতি। এই সকলের তত্ব দেবগণেরও 
দুক্তেয। 

জীবের নাশ নেই, দেহ নম্ট হ'লে জীব দেহান্তবে যায। কাম্ঠ দগ্ধ 
হয়ে গেলে আগ্ন যেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয কবে, শবীবত্যাগেব পব জীবও 
সেইব্প আকাশের ন্যায় অবস্থান কখে। শরীববঘ্ুপন *অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ 
প্রভীতি কার্য নির্বাহ করেন এবং সুখদুঃখ অনুভব কবেন। 

সত্যই ব্রহন্ন ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সাঁন্ট ও পালন করে। ধর্ম 
ও অর্থ হ'তেই সখের উপাত্ত হয়, যার শাবীরক ও মানাস্ক দ:খ নেই সেই 
সুখ অনুভব কবে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে স:খদ্খ দুইই আছে, নরকে, 
কেবল দুঃখ । সুখই পবমপদার্থ। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমি সদাচাবেব 'বাধ শুনতে ইচ্ছা কার। 
ভনম্ম বললেন, সদাচারই সাধুদেব লক্ষণ, অসাধুরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের 
পর দেবতাদের তর্পণ করে নদীতে অবগাহন কববে। সূর্ধোদয হ'লে নিদ্রা যাবে 
না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব- ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবিব্রীমন্ম জপ করবে। 
হস্ত পদ মুখ আর্দু ক'রে মৌনী হযে ভোজন করবে। আঁতাঁথ স্বজন ও ভৃত্যদের 
সঙ্গে সমানভাবে ভোজন কবাই প্রশংসনীয়। ব্রাহমণের উচ্ছিষ্ট জননীর হৃদয়ের 
ন্যায় অমৃততুল্য। "যান মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তান যজ্জে সংস্কৃত মাংসও 
খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নগ্না পরস্তীকে দেখবে না। সূর্যের আঁভমুখে 
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মত্রত্যাগ, নিজের পুরীষ দর্শন এবং স্ত্ীলোরের সঙ্গে একত্র শয়ন ও ভোজন 
করব না। জ্যোষ্ঠদের 'তুমি' বলবে না। 

তার পর যুধিষ্ঠরের অনুরোধে ভশম্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপান্ঠান 
ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সবিস্তারে বললেন। 


১৮। বরাহরূপী বিষ্;--যজ্ঞে আহংসা-_ প্রাণদশ্ডের নিন্দা 


য্ধীধান্ঠর বললেন, 'পতামহ, কৃষ্ণ তির্যগৃযোনিতে বযাহরুপে কেন 
জন্মেছিলেন তা শুনতে ইচ্ছা কাঁব। ভীম্ম বললেন, পুবাকালে নরক প্রভাতি 
বন্গদার্পত অসুরগণ দেবগণের সমাদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়োছল। তাদের উৎপণড়নে 
বসনমতাঁ, ভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহমা দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে 
বু দানবগ্গণকে সংহার করবেন॥ তার পর মহাতেজা বিষণ? বরাহের মার্ত ধারণ 
ক'রে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রাতি ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে 'ন্রলোক বিক্ষুব্ধ 
হ'ল, দানবগণ বিষুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পাঁতিত হ'ল। মহার্ধগণ স্তব 
করলে বরাহরুপনী বিষ রসাত্ল থেকে ডীর্ত হলেন। সেই মহাযোগী ভূতভাবন 
পদ্মনাভ 'বষুব প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়োছল। 


তার পর যাঁধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভশম্ম 'বাবধ দাশশীনক তত্ব বিবৃত 
ক'রে আহংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন।-_ পুরাকালে রাজা 'বিচখ্ গোমেধ- 
ষঙ্ডে নিহত কৃষের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শুনে কাতর হয়ে এই 
আশীর্বাদ করেছিলেন--গোজাতির স্বাস্ত হ"ক। যারা মূঢ় ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক 
তারাই যজ্রে পশুবধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্বা মনু সকল কর্মে আঁহংসারই 
উপদেশ 'দিয়েছেন। সর্বভূতে অহিংসাই সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই 
সুরা মৎস্য মাংস মধু ও কৃশরান্ন ভোজন প্রবার্তত করেছে, বেদে এসকলের বিধান 
নেই। সকল যজ্ঞেই বিষ্ণুর আঁধিজ্ঠান জেনে ব্রাহন্ণগণ পায়স ও পুষ্প দ্বারাই 
অর্চনা করেন। শুদ্ধস্বভাব মহাত্মাদের মতে যা ছু উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে 
নিবেদন করা যেতে পারে। 


যাধম্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদশ্ড না 'দিয়েও রাজা 
কোন্‌ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভনম্ম বললেন, আম এক পুরাতন 
ইতিহাস বলছি শোন। -- দ্যমংসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন 


শান্তিপর্ব ৫৮৩ 


অপবাধীকে সত্যবানের নিকট আন্মা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাবিশেষে 
ধর্ম অধর্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মবন্তুপ গণ্য হয, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে প্লারে 
না। দ্যুমংসেন বললেন, দস্যুদের বধ না কবলে নানা দোষ ঘটে, দুষ্টের দমনের 
নিমি্ত বধদণ্ড আবশ্যক, নতুবা ধর্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যাঁদ তোমার ঞ্জানা 
থাকে তো বল। 

সত্যবান বললেন, ক্ষান্রয বৈশ্য ও শদ্রকে রাহমণেব অধধন কবা কর্তব্য। 
কেউ যাঁদ ব্রণের বাক্য না শোনে তবে র্রাহমণ বাজাকে জানাবেন,,তখন রাজা 
তাকে দণ্ড দেবেন। অপবাধীর কর্ম নীতিশাস্ত অনুসাবে বিচার না কা'বে বধা, ৩ 
দেওযা অন্যায়। একজনকে বধ করলে তাব পিতা মাতা পত্রী পনত্র প্রভীতরও “1%- 
সংশয হয। অসাধূলোকেও পরে সচ্চাবন্র হ'তে পাবে, অসাধূবও সাধু জন 
হ'তে পাবে, অতএব সমূলে সংহার কবা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অশ্য ক, ৭০ 
হ'তে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন কোরাদণ্ড), বিরুপকরণ প্রভাতি। অপবাধী 
যাঁদ পুরোহিতের শরণাগত হযে বলে - আব এমন কর্ম কবব না, তবে তাকে 
প্রথম বারে মার্জনা কবাই উচত। মান্যগণ্য লোকের,প্রথম অপবাধ ক্ষমাহ্হ বার বার 
অপরাধ দণ্ডনীয় । 

দ্যমতংসেন বললেন, পূর্বে লোকেবা সৃশাস্য সত্যনিষ্ত ও মৃদুস্বভাব ছিল, 
ধিকৃকাবেই তাদেব যথেল্ট দন্ড হ'ত। তাব পব বাগৃদণ্ড (োতবস্কাব) ও অর্থদণ্ড 
প্রচালত হয, সম্প্রাত বধদণ্ড প্রবার্তত হযেছে। এখন অপবাধনীকে বধদণ্ড দিয়েও 
অন্যান্য লোককে দমন করা যায না। কথিত আছে, দস্য্‌ কারও ত্বাত্মীয় নম, $তার 
সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যাবা *মশান থেকে শবের ধস্তাঁদ এবং ভূতাবিষ্ট 
লোকেব ধন হরণ করে, শপথ করিয়ে তাদের শাসন করা যায না। ঞ 

সত্যবান বললেন, যাঁদ আঁহংস উপায়ে অসাধ্‌ূকে সাধু করা অসাধ্য হয় 
তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার করূন। কিন্তু যাঁদ ভয দোঁখয়ে শাসন করা 
সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপূর্বক বধ কবা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও 
সেইবৃপ হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। 
যে রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস 
করে। নিজের বন্ধু ও আত্মীয়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়ু 
শান্ত ও কাল বিচার ক'রে রাজা দণ্ডবিধান করবেন। জাীবগণেব প্রাত অননকম্পা 
ক'রে স্বায়ম্ভুব মন বলেছেন, যিনি সতাণ্নী ব্রেহনলাভেচ্ছ) তিনি মহৎ কর্মের ফল 
কদাচ ত্যাগ্গ করবেন না। 


৫৮৪ মহাভারত 
১৯। বিষয়তৃষ্ণা-_-বিষ্;র মাহাত্যম_-জবরের উৎপান্তি 


যুধিষ্ঠির বললেন, 'িতামহ, আমবা আঁত পাপী ও নিহ্ঠুব, অর্থের 
নিমিত্ত আত্মীযগণকে সংহার কবেছি। যাতে অর্থতৃষ্কা নিবৃত্ত হম তার উপাষ 
বলুন। 

ভীম্ম বললেন, তত্ীজজ্ঞাস্‌ মাণ্ডব্কে বিদেহরাজ জনক এই কথা 
বলেছিলেন।, _ আমাব কিছুই নেই, তথাপি সুখে জীবনযাপন ঝুঁরি। মালা 
দগ্ধ হযে গেলেও আমাব কিছু নম্ট হয না। সকল সমৃদ্ধিই দুঃখের কারণ । 
সমস্ত এরাহক সুখ এবং স্বগর্য সুখ তৃষাক্ষষজাঁনত সুখেব ষোড়শাংশেব একাংশও 
নয়। বৃষেব দেহবাদ্ধব সঙ্গে যেমন তাব শৃঙ্গও বাদ্ধ পাষ, সেইবৃপ ধনবাদ্ধর 
সঙ্গে বিষয়তৃষ্ণাও বার্ধত হয। সামান্য বস্তুতেও যাঁদ মমতা হয তবে তা ন্ট 
হ'লে দুঃখ হয; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উঁচত। জ্ঞানী লোকে সর্বভূতকে 
আপনাব তুল্য মনে কবেন এবং কৃতকৃত্য ও 'বিশৃদ্ধাচন্ত হযে সবই ত্যাগ করতে 
পারেন। মন্দবাদ্ধ লোকের পক্ষে যা ত্যাগ কবা দুঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা 
জীর্ণ হয় না, যা আমবণস্থায়শ বোগেব তুল্য, সেই বিষযতৃষ্কাকে 'যাঁন ত্যাগ কবেন 
তিনিই সুখ হন। 

যাঁধিষ্ঠর বললেন, িতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু 
আমাদের চেয়ে দুঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজা ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ 
কবতে পারব যাতে সকল দুঃখেব অবসান হবে? 

ভশঙ্ম বললেন, মহারাজ, এশ্বর্যকে দোষজনক মনে কারো না। তোমরা 
ধর্মজ্ৰ, এম্বর্য সত্তেও শমদমাদি সাধন দ্বাবা যথাকালে মোক্ষলাভ কববে। উদযোগাী 
পুরুষের অবশ্যই ব্রহনলাভ হয়। পুরাকালে দৈত্যরাজ বৃত্র যখন নিঁজত রাজ্য- 
হশন ও অসহায় হযে শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করাছিলেন তখন শর্রাচার্য তাঁকে 
জিজ্ঞাসা কবৌছিলেন, দানব, তুমি পরাঁজত হযেছ 'িল্তু দুঃখিত হও নি কেনঃ 
বৃত্র বললেন, আম সংসাব ও মোক্ষের তত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ 
হয না। পূর্বে আম '্রিলোক জয় করোছিলাম, তপস্যা দ্বারা এশ্বর্য লাভ 
করোছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নস্ট হযেছে । এখন আম ধৈর্য অবলম্বন 
ক'রে শোকহঈন হয়োছি। ইন্দ্রেব সহিত যুদ্ধের সময় আম ভগবান হারনারায়ণ 
সনাতন বিষূকে দেখোছিলাম, যাঁর কেশ মন্জতৃণের ন্যায় পণতবর্ণ, শমশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, 
যান সর্বভূতের িতামহ। আমার সেই পণ্যের ফল এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, 


শান্তিপর্ব ৫৮৫ 


তাবই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছ -_ ব্রহন কোথায় অবস্থান করেন? জাব কি 
প্রকাবে ব্রহ্মত্ব লাভ করে? 

এই সমযে মহামুননি সনতকুমাব সেখানে উপাস্থিত হলেন। শূক্রু তাঁকে 
বললেন, আপাঁন এই দানববাজেব নিকট বিষ্দুব মাহাত্ম্য কীর্তন কবুন। সনংকুমাব,' 
বগলেন, মহাবাহ, এই জগৎ বিষুতেই অবস্থান করছে, তিনিই সমস্ত সান্ট এবং 
লব কবেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বাবা তাঁকে পাওয়া যায না, যান হীন্দ্রষমংযম ও 
চিন্তশোধন করেছেন, যাব বৃদ্ধি নির্মল হযেছে, 'তাঁনই পবলোকে* মোক্ষলাভ 
কবেন। স্বর্ণকাব যেমন বহুবাব আগ্নতে নিক্ষেপ কবে আত যত্বে স্বর্ণ শোধন 
করে, জশীবও সেইবৃপ বহুবাব জন্মগ্রহণ কবে কর্ম দ্বারা বিশাদ্ধ লাভ কন্তব। 
যেমন অল্প পুষ্পের সংস্পর্শে তিলসর্ধপাঁদ জু গম্ধ ত্যাগ কবে না, কিন্তু 
বাব বাব বহু পুম্পেব সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মস্ত হযে পুজ্পগন্ধে বাসিত 
হয, সেইবূপ বহুবাব জন্মগ্রহণ ক'বে মানুষ আসান্তজানত দোষ থেকে মুন্ত হয। 
যাঁব চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তান মন দ্বারা অনুসন্ধান কবে চৈতন্যস্বরূপ ব্রহেমব 
সাক্ষাংকাব এবং অক্ষয মোক্ষপদ লাভ কবেন। 

সনৎকুমাবেব উপদেশ শোনাব পর দানববাজ বূন্র যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দিযে পরমগাঁতি লাভ করলেন। 


যুধিষ্ঠব বললেন, পতামহা, সনৎকুমার যাঁর কথা বলোছলেন, এই জনার্দন 
কৃফই কি সেই ভগবান? ভীম্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব, সেই* পরনপনবদধেব 
অষ্টমাংশ। ইনিই জগতের ্র্টা এবং প্রলকালে সমস্ত বিনষ্ট হ'লে ইনিই 
প্নর্বার জগৎ সৃন্টি কবেন; এই 'বাঁচত্র বিশ্ব এতেই অবস্থান কবছে। ধর্মরাজ, 
তোমরা শুদ্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, ব্রতপালনও কবেছ। মত্যুব পবে তোমবা 


দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্তযলোকে আসবে; প্নর্বার দেবলোকে সুখ- 
ভোগ ক'বে 'সিদ্ধগণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে 
কালযাপন কব। 


যাঁধান্ঠব বললেন, পিতামহ, বন্র ধার্মক ও 'বিষ্ণৃভন্ত ছিলেন, 'তানি ইন্দ্ 
কর্তৃক নিহত হলেন কি করেঃ ভাঁম্ম বললেন, য্দ্ধকালে বূত্রেব অতি বিশাল 
মূর্ত দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরুস্তম্ভ হয়েছিল! তিনি বৃত্র কর্তৃক নিপাঁড়ত হয়ে 
মূর্ত হ'লে বাশম্ঠ তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদ দেবগণ ও 


৫৮৬ মহাভারত 


মহার্ষগণ বৃত্রবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হন্বেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের 
তেঞ্জ এবং বৃত্রের দেহে জবররোগ সংক্লামত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি 
বজ্র দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বস্ত্রপ্রহার ক'রে বৃত্রকে পাতিত 
'কুরলেন। মহাদেব যখন দক্ষষজ্ঞ নম্ট করছিলেন তখন তাঁর ঘর্মীবন্দ; থেকে একটি 
পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জবব। ব্রহনার অনুরোধে মহাদেব জববকে নানা- 
প্রকাবে বিভন্ত করোছলেন। হাঁস্তিমস্তকেব তাপ, পর্বতেব ?শলাজতু, জলেব শৈবাল, 
ভুজঙ্গেব নিমোক, গোজাতিব খুবরোগ, ভূমিব উষবতা, পশুব দৃছ্টিরোধ, অশ্বেব 
গলবোগ, ময়রের শিখোদ্ভেদ, কোকিলেব নেত্রবোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকেব 
'হিন্ধা, এবং শার্দূলের শ্রম, এই সকলকে জবর বলা হয়। 


২০। দক্ষঘত্ঞ 


প্রচেতার পত্র প্রজাপাঁতি দক্ষেক অশ্বমেধ যজ্ঞ কিরূপে নম্ট এবং প্নর্বার অনুষ্ঠিত 
হয়োছল তা আপান বলুন। 

বৈশম্পান বললেন, প্ররাকালে হিমালয পর্বতের পচ্ঠে পাত্র গঙ্গাদ্বারে 
দক্ষ প্রজাপাতি অ*্বমেধ যজ্ঞের আযোজন কবোছিলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব 
গন্ধর্ব, আঁদত্যগণ বসুগণ রূদ্রগণ প্রভাতি, ইন্দ্রাদদ দেবগণ, এবং ব্রহমার সাহত 
ধাঁষগণ ও গিতৃগ্রণ আমানত হয়ে এসেছিলেন। জবায়ূজ অণ্ডজ স্বেদজ ও 
উদ্ভজ্জ এই চট জীবও সেখানে উপাচ্থিত হযেছিল। সমাগত সকলকে 
দেখে দধীচি মূনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে অনষ্ঠানে মহেশ্বর রুদ্র পূজিত হন না 
তা যজ্জও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে 
পারছে না। এই ব'লে মহাযোগ দধীচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতঈ এবং তাঁদের নিকটে 
উপাঁবষ্ট নারদকে দেখলেন। দধাঁচি বুঝলেন, সকলে একযোগে মন্তরণা ক'রে মহাদেবকে 
নিমন্্ণ করেন নি। তখন তিনি যজ্ঞস্থান থেকে স'রে গিষে বললেন, যে লোক 
অপজ্যের পূজা করে এবং পুজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। 
,আম সত্য বলাছি, এই' যজ্ঞে জগংপাঁত যক্ভোন্তা পশুপতি আসছেন, তোমরা 
সকলেই দেখতে পাবে। 

দক্ষ বললেন, এখানে শৃলপাঁথ জটাজ্‌টধারী একার্শ রুদ্র উপাস্থিত 
রয়েছেন, আম মহেশ্বর রুদ্রকে চিনি না। দধপীচ বললেন, তোমরা সকলে মল্মণা 


শান্তিপর্ব &৮৭ 


ক'রেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেম্ঠ দেবতা আম জানি না। তোমার 
এই 'াবপুল যজ্ঞ পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞে*বর বিষ্ুই যজ্ঞভাগ প্রহণের 
আঁধকারণ; আমি এই সবর্ণপাত্রে রাক্ষত মল্লপৃত হাবি তাঁকেই নিবেদন করব। 


এই সমযে কৈলাসাঁশখরে দেবী ভগবত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, আম, কির্‌৮ 
দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পাঁত যজ্ঞের অর্ধ না একতৃতীষ ভাগ 
পেতে পাবেন? মহাদেব বললেন, দেবী, তুম কি আমাকে জান না? তোমার 
মোহেব জন্যই ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং ভ্রিলোক মোহাবস্ট হযেছে । সকল খ্জ্ঞে আমারই 
স্তব করা হয, আমাব উদ্দেশেই সামগান হয, ব্রহমবিৎ ব্রাহমণগণ আমাবই অর্চনা 
কবেন, অধবর্যগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, আত প্রাকৃত (আঁ্শাক্ষত 
গ্রাম্য) লোকেও স্ত্রীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব কবে। মহাদেব বললেন, 
আম আত্মপ্রশংসা করাছ না, যজ্ঞেব জন্য আমি যা সৃস্টি করছি দেখ। এই ব'লে 
মহাদেব তাঁর মুখ থেকে এক ঘোবদর্শন বোমহর্ষকব পুরুষ সৃম্টি করলেন; তাঁর 
মুখ আত ভয়ংকর, শরীব আগ্নীশখায ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আযুধ। বীবভদ্র 
নামক এই পুরুষ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন2 মহেশ্বন বললেন, 
দক্ষের যজ্ঞ ধৰংস কর। 

বীরভদ্র তাঁর রোমকূপ থেকে রোম্য নদমক *্বুদ্রতুল্য অসংখ্য গ্ণদেবতা 
সৃম্টি ক'রে তাদের 'নিষে যজ্ঞস্থলে যাত্রা করলেন। মহেম্বরীও ভঈমবৃপা মহাকালীর 
মূর্ত ধারণ ক'রে বারভদ্রের অনুগমন করলেন। এ'রা যজ্ঞস্থলে উপাঁস্থত হ'লে 
দেবগণ ভ্রস্ত হলেন, পর্বত বিদর্ণ ও বসুন্ধরা কম্পিত হণ্ল, বায়ু ঘার্ণত এবং 
সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ 'তামরাচ্ছ্ হ'ল। বাবভদ্রের অনুচবুগণ 
যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাঁটিত ও দগ্ধ ক'বে সকলকে প্রহাব কবতে লাগল। 
তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভৃতি খেয়ে ও নম্ট ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দৌঁখয়ে 
হতবুদ্ধি ক'রে, এবং সুরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল । রূদ্রকর্মা 
বীরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ এবং যজ্ঞের৫১) [শিরশ্ছেদন ক'রে ঘোর 'সিংহনাদ করলেন। 


ব্রহমাদ দেবগণ ও প্রজাপাঁত দক্ষ কৃতাঞ্জীল হয়ে বললেন, আপাঁন কে? 
বীরভদ্র উত্তর দিলেন, আম রুদ্র নই, ইনিও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোরজজনের 
জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আমি নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসেছি। 
ভগবতাঁকে ক্ষুব্ধ দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আম রুদ্রকোপে উৎপন্ন বাঁবভদ্র, 


(১) সৌ্তকপর্ব ৭-পারচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ মৃগরূপে পালিযৌছলেন। 


৮৮ মহাভাপরত 


ইাঁন ভগবতাীব কোপ হ'তে 'বাঁনঃসৃত ভদ্রুকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপাঁতব শরণ 
নাও,'অন্য দেবতাব নিকট বরলাভ অপেক্ষা মহাদেনের ক্রোধে পড়াও ভাল। 

দক্ষ প্রাণপাত ক'বে মহেম্বরের স্তব কবতে লাগলেন। তখন সহমত সূর্যের 
ন্যায দ৭1”্তমান মহাদেব আগ্নকুণ্ড থেকে উঁিত হয়ে সহাস্যমুখে দক্ষকে বললেন, 
বল, কি চাও। দক্ষ ভযে আকুল হযে সাশ্র“নযনে বললেন, ভগবান, এই যজ্ঞেব জন্য 
বহু বহনে আম যেসকল উপকবণ সংগ্রহ কবেছিলাম তা দগ্ধ ভক্ষিত ও নাশত 
হযেছে, যাঁদ' প্রসন্ন হযে থাকেন তবে এই বব দিন -- আমাব যজ্ঞ যেন নিম্ফষল না 
হয। ভগবান 1ববূপাক্ষ বললেন, তথাস্তু। তখন দক্ষ নতজানু হযে অল্টোত্তব সহস্র 
"নাম পাঠ ক'রে ভগবান বৃষভধহজেব স্তব করলেন। 


২১। আসন্তিত্যাগ-__শ7ক্রের হীতহাস 


যুধিষ্ঠব বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসান্ত থেকে 
মৃন্ত হ'তে পাবেন তা বলুন। ভীম্ম বললেন, সগবের প্রশ্নের উত্তবে আরম্টনোম যা 
বলোছিলেন শোন।-_ মোক্ষসুখই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বদ্ধ মুড লোকে তা 
বুঝতে পাবে না। যখন দেখবে যে পূত্রেরা যৌবন পেষেছে এবং জাবিকানর্বাহে 
সমর্থ হযেছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুন্ত হয়ে 
যথাসুখে বিচবণ কববে। পূত্রবংসলা বৃদ্ধা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষেব অন্বেষণে 
যত্রবান হবে। প্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাঁবাঁধ হীন্দ্রিয়সখ ভোগ কবার পর 
সংসাব ত্যাগ ক'ধে নিস্পৃহ হযে বিচরণ কববে। যাঁদ মোক্ষের অভিলাষ থাকে তবে 
আমাব অভাবে পাঁববাববর্গ ক ক'বে জীবিকানির্বাহ করবে--এমন চিন্তা করবে 
না। জীব স্বযং উৎপন্ন হয়, স্বযং বার্ধত হয়, এবং স্বয়ং সুখদুঃখ ভোগ ক'রে 
পারশেষে মতত্যুব কবলে পড়ে। সকল জাবই পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে 'বিধাতা 
কর্তৃক বাহত ভক্ষ্য লাভ কবে। মানুষ মৃতাপণ্ডেব তুল্য এবং দর্বদ, পরতন্্, তার 
পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা কবা বৃথা । মরণেব পব তুমি স্বজনের সুখদএখ কিছুই 
জানতে পারবে না; তোমাব জীবদ্দশায় এবং তোমাব মরণের পর তারা স্বকম 
অনুসাবে সুখদুঃখ ভোগ কববে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাশ্নিই 
ভোন্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্ববৃপ -__ এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যান নিজেকে 
এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যান সুখদঃখে লাভালাভে জয়পবাজযে সমবৃদ্ধি, 
যান জানেন ষে ইহলোকে অর্থ দূর্লভ এবং ক্লেশই সুলভ, তিনিই মুস্তিলাভ 
করেন। 


শান্তপর্ব ৫৮৯ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিত্যমহ, দেবার্ধ উশনা (শুক্র) কেন দেবতাদের বিপক্ষে 
থেকে অসুরদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁব শুক্র নাম কেন হ'ল, তান [গ্রহবূপে) 
আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, এইসকল বিবৃত ক'বে আপনি আমার 
কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। ভশম্ম বললেন, বধু শুক্রের মাতা (১)কে বধ কর্বেছলেন্‌ 
সেজন্য শুক্র দেবদ্বেষী হন। একাদন তিনি যোগবলে কুবেবকে বদ্ধ কবে তাঁধ সমস্ত 
ধন হরণ করলেন। কুবেবের অভিযোগ শদনে মহাদেব শুলহস্তে শুক্রকে মাবতে 
এলেন, তখন্ত শুক্র শলেব অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শক্রক্রে ধবে মুখে 
পুরে গ্রাস ক'বে ফেললেন। তাব পর তান মহাহ্দেৰ জলমধ্যে দশ কো বংসর 
তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায শুক্রেরও উৎকর্ষলাভ হ'ল। মহাদেব জল থেকে 
উঠলে শূকর বাহর্গত হবার জন্য বার বাব প্রার্থনা কবলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, 
তুমি আমার শিশন 'দিষে নির্গত হও। িশনপথে নির্গত হওয়ায় উশ্ননাৰ নাম শুক 
হ'ল এবং তান আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শুক্রকে দেখে মহাদেব 
বুদ্ধ হয়ে তাৰ শূল উদ্যত কবলেন। তখন ভগবত বললেন, শুক্র এখন আমাব 
পূত্র হ'ল, তোমার উদব থেকে যে বাঁহর্গত হযেছে সে বিনস্ট হ'তে পাবে না। 
মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পাবেন। 


২২। সুলভা-জনক-সংবাদ 


যুঁধিষ্ঠিবের প্রশ্নের উত্তবে ভনম্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভাত 
সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়ে সূলভা ও জনকেব এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন।-__ 
সতাযূগে মাথলায় জনক (২) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধবজ। তান 
সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত ও দন্ডনশীতিতে আভিজ্ঞ ছিলেন এবং জিতোৌন্দ্রয হযে রাজ্য- 
শাসন কবতেন। সূলভা নামে এক ভিক্ষ্কী সেল্লযাঁসনন৭) রাজার্ধ জনকেব খ্যাত 
শুনে তাঁকে পবাক্ষা করবার সংকল্প কবলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধাবণ ক'রে 
মাথলার রাজসভায উপাস্থিত হলেন। তাঁর সোন্দর্য দেখে রাজা 'বাস্মিত হলেন এবং 





(১) ভৃগুপত্বী। দেবগণেব আকুমণ থেকে বক্ষা পাবাব জন্য অসুবগণ এ*র 
আশ্রমে শরণ নিয়েছিলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ কবতে পাবেন নি, এজন্য বিষ তাঁর 
চক্ 'দিয়ে ভূগুপক্নীর শিরশ্ছেদ করেন। 

(২) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হস্ত। 


৬৯০ মহাভারত 


পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভাত 'দয়ে সংবর্ধনা করলেন। তাব পর সুলভা যোগবলে 
নিজের সত্ব বাদ্ধ ও চক্ষু জনকেব সত্ব বাদ্ধ ও চক্ষুতে সান্ধিন্ট করলেন (১)। 

সুলভার আঁভপ্রায় বুঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজেব মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে 
নসৃহাস্যে, বললেন, দেবী, তুমি' কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ? তোমাব সম্মানের 
জন্য আমি নিজেব তত্বজ্ঞানলাভেব বিষষ বলাছি শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা পণ্াশখ আমার 
গুবু, তাঁর কাছেই আম সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই ন্রিবধ মোক্ষতত্ব ?শখোছি। 
আসন্তি মোহ*ও সুখদুঃখাঁদ দ্বন্দ থেকে মুস্ত হয়ে আম পরমব্াদ্ধ ভ্রাভ করেছি। 
যাঁদ একজন আমার দাঁক্ষণ বাহুতে চন্দন লেপন করে এবং অপর একজন আমার বাম 
বাহ ছেদন কবে তবে দুজনকেই আম সমদৃষ্টিতে দেখব । নিঃস্ব হ'লেই মোক্ষলাভ 
হয না, ধনী হ'লেও হয না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্যাঁসনী, তোমাকে 
সুকুমারী সুন্দবী ও যুবতী দেখাছ, তুমি যোগাঁসদ্ধ কিনা সে বিষষে আমার সংশয 
হচ্ছে। কাব সাহায্যে তুমি আমাব বাজ্যে ও বাজভবনে এসেছ, কোন্‌ উপাষে আমার 
হৃদযে প্রবেশ কবেছ? তুমি ব্রাহমণী, আমি ক্ষত্রিয়; তুমি সন্ব্যাসনণী হযে মোক্ষের 
অন্বেষণ করছ, আমি গৃহস্থাশ্রমে আছি; আমাদের মিলন হ'তে পারে না। যাঁদ 
তোমার পাঁত জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপত্রী। তুমি আমাকে 
পবাজত ক'রে নিজের উন্নীতি কবতে চাচ্ছ। স্ী-পুরুষেব যদি পরস্পরের প্রাতি 
অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা 'বিষতুল্য। অতএব 
আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সমন্ন্যাসধর্ম পালন কর। 

“ জনকের কথায় 'বচালত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কাম্ঠের 
সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূঁলর সঙ্গে জলাবন্দু, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রুপ রস গন্ধ এবং 
পণ% ইন্দ্রিয় প্রাণীর সাঁহত সংশ্লন্ট থাকে । চক্ষু প্রভীতি হীন্দ্রয়কে কেউ পাঁরচয় 
'জিন্তাসা করে না, হীন্দ্রিয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। চক্ষু নিজেকে দেখে না, 
কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যাঁদ নিজেকে 
এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কব তবে আমার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন* এই ক্তু 
আমার, এই বস্তু আমার নয - এই দ্বন্ব থেকে তুমি যাঁদ মূত্ত হয়ে থাক, তবে 
তোমার প্রশ্ন নিরর্থক। তুমি মোক্ষের আঁধকারণ না হয়েই নিজেকে মুস্ত মনে কর। 
কুপথ্যভোজীর যেমন ওষধসেবন, সমদৃট্টিহীন লোকের মোক্ষের আঁভমান সেইরৃপ 
বৃথা। তুমি যাঁদ জীবন্মন্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে 2 


০১) অর্থাৎ সুূলভা তাঁব সূক্ষনশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন। 


শান্তিপর্ ৫১৯৯ 


পদ্মপত্রে জলের ন্যায় আমি 'নালস্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে যাঁদ তোমার 
স্পর্শজ্ঞান হয় তবে পণশিখেব উপদেশ বৃথা হযেছে। আম তোমার সজাতি, রাঙ্ার্ধ 
প্রধানেব বংশে আমি জন্মোছ, আমার নাম সুলভা। যোগ্য পাঁত না পাওযায আম 
মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্যাসনী হযেছি, সেই ধর্ম জনবার জন্যই তোমাব ক্লাছে 
এসোছ। নগবমধ্যে শূন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রান্রিযাপন করে, গেইবূর্প 
আম তোমাব শরীরে এক রান্র বাস করব। 'মাঁথলারাজ, তোমাব কাছে আম সম্মান 
ও আতথ্য পেয়েছি; তোমাব শরীরের মধ্যে এক বান্র শয়ন ক'রে কাল আম 
প্রস্থান করব। 

সমলভার য্দান্তসম্মত ও অর্থযন্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না 'দষে 


নীববে রইলেন। 


২৩। ব্যাসপ,ত্র শুক -_নারদের উপদেশ 


যাধান্ঠর বললেন, ?পতামহ, ব্যাসের পত্র ধর্মাকআ্া শুক 'কপ্রকারে জল্ম- 
গ্রহণ ও সাদ্ধলাভ করোছিলেন তা বলুন। ভগম্ম বললেন, পুবাকালে মহাদেব ও 
শৈলরাজসূতা ভবানী ভশমদর্শন ভূতগণে পাঁরবোম্টত হয়ে সমেবুর শৃঙ্গে বহার 
কবতেন। ব্যাসদেব পন্রকামনায় সেখানে তপস্যায় "রত *হয়ে মহাদেবের আবাধনা 
কবতে লাগলেন । মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, দ্বৈপায়ন, তুমি আঁগ্ন বায়ু জল ভূঁম 
ও আকাশের ন্যায় পাঁবন্র পাত্র লাভ করবে, সে ব্রহন্পরায়ণ হযে নিজ, তেজে ন্রিল্যেক 
আবরণ ক'রে যশম্বী হবে। 

বরলাভ ক'রে ব্যাস আঁশ্ন উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অবাঁণ কাম্ঠ 'নিষে মল্ধন 
করতে লাগলেন। সেই সমযে ঘৃতাচ অপ্সবাকে দেখে ব্যাস কামাবন্ট হলেন। তখন 
ঘতাচী শুক পাঁক্ষণীর রূপ ধারণ করলেন। ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, 
তাঁর শুক্র অরাণকাচ্ঠেব উপর স্খাঁলত হ'ল; তথাঁপ 'তনি মল্থন করতে লাগলেন। 
সেই অরাঁণতে শুকদেব জন্মগ্রহণ কবলেন। শুকরের মল্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম 
শুক হ'ল। তখন গঞ্গ: মূর্তিমতাঁ হযে সুমেরুশিখবে এসে শিশুকে স্নান কবালেন, 
শুকের জন্য আকাশ থেকে ব্রহ্যচারীর ধাবণণয় দণ্ড ও কৃষ্জাজন পাঁতত হ'ল এবং 
দব্য বাদ্যধনি ও গন্ধর্ব-অগ্সরাদের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতনর 
সঙ্গে এসে সদ্যোজাত মুনিপুত্রের উপনয়নু-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে 
কমণ্ডল ও 'দিব্যবস্্ দিলেন। বহু সহশ্তর হংস, শতপন্ন কোঠঠোকরা), সারস. শুক, 


৫৯২ মহাভারত 


চাষ নোৌলকণ্ঠ) প্রভাতি শুভসূচক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমান্ত 
সমহুত বেদ শুকের আয়ত্ত হ'ল। তান বৃহস্পতির নিকট সকল শাস্ত অধ্যযন করলেন। 


শুকদেব তাঁর পতাকে বললেন, আপাঁন মোক্ষধর্মের উপদেশ 'দিন। ব্যাস 
তাঁকে নিখিল যোগ ও কাঁপল (সাংখ্য) শাস্ত্র শাখযে বললেন, তুম মাথলায় জনক 
রাজার কাছে যাও, তিনি তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শুকদেব সূমেবু- 
শৃঙ্গ থেকে যান্রা কবে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ধ ও হৈমবতবর্ষ আঁতিক্রম করলেন এবং চীন 
হৃণ প্রভাতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্ধাবর্তে এলেন। তাব পর 'মাঁথলার রাজ- 
ভবনে উপাঁস্থত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) আতক্রম ক'বে তান অমবাবতীতুল্য তৃতীষ 
ক্ষয় প্রবেশ কবলেন। সেখানে পণ্চাশ জন বৃপবতন বাবাঙ্গনা তাঁকে পাদ্য অর্থ 
দঘে পুজা কবে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন কবলে। জিতেন্দ্রির শুকদেব সেইসকল 
নারীগণে পাঁরিবৃত হবে নার্বকারাচত্তে এক 'দবারান্র যাপন কবলেন। 


পরাঁদন জনক বাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধাবণ ক'রে তাঁব গুরুপুত্র শুকদেবের 
কাছে এলেন। যর্থাবাধ সংবর্ধনা ও কুশলাঁজজ্ঞাসার পব শুকদেবের প্রশ্নেব. উত্তবে 
জনক বাহমণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শুক বললেন, মহারাজ, যাব মনে 
রাগদ্বেষাঁদ দ্বন্দ নেই এবং শাশ্বত জ্ঞানাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও কি ব্লহমচর্য 
গাহ্‌স্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তন আশ্রমে বাস কবতে হবেঃ জনক বললেন, জ্ঞানাবিজ্ঞান 
বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরূব উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার 
ও কর্মকান্ডেব উচ্ছেদ না হয সেজন্যই ব্রহমচর্যাঁদ চতুরাশ্রম 'বাহত হয়েছে। একে 
একে চাব আশ্রমের ধর্ম পালন ক'রে রুমশ শুভাশভ কর্ম ত্যাগ করলে মোক্ষলাভ হয। 
কিন্তু বহ জন্মের সাধনার ফলে যাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে "তা ব্রহন্রচর্যাশ্রমেই 
মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপব তিন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না। 


তাব পর জনক মোক্ষবিষষক বহু উপদেশ দিলেন। শুকদেব আত্মজ্জান লাভ 
ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালযেব পূর্ব দিকে তাঁব পিতাব নিকট উপাস্থিত হলেন। 
ব্যাসদেব সেখানে সুমন্ত বৈশম্পায়ন জৈমান ও পৈল এই চাব শিষ্যের সঙ্গে 
শুকদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষ্যগণ এই বর 
প্রার্থনা কবলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গুরুপূত্র শুক-- এই পাঁচ জন ভিন্ন 
আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা 
উপয্যস্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের্‌ বহয্‌ প্রচার কর; শিষ্য রতচারণ ও পূণ্যাত্মা 
ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চারন্র পরীক্ষা না ক'রে বেদশিক্ষা দান করবে না। 


শান্তিপর্ব ৫৯৩ 


!শষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পবস্পরকে আঁজজঞ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাম করে প্রস্থান করলেন 
এবং আঁগ্নহোরাদির মল্ম রচনা, যজ্ঞানুষ্ঠান ও অধ্যাপনা ক'বে বিখ্যাত হলেন। * 

শিষ্যগণ চ'লে গেলে ব্যাসদেব তারি পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে বইলেন। 
সেই সমযে নারদ এসে বললেন, হে বাঁশম্ঠবংশীষ মহা বেদধ্বান শুনাছ না,কেন,*' 
তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হযে বষেছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষাগণেব বিচ্ছেদে আমাব 
শন নিবানন্দ হযেছে । নাবদ বললেন, বেদেব দোষ বেদপাঠ না করা, ব্রাহমণেব দোষ 
বত না করা, পাঁথবীব দোষ বাহবীক (১) দেশ, স্ত্রীলোকের দোষ কৌতূহঞ্লী। অতএব 
তুমি পুন্রেব সঙ্গে বেদধবাঁন কর, রাক্ষসভয় দূর হ'ক। 

নাবদেব বাক্যে হৃস্ট হযে ব্যাসদেব তাঁর পুন্রের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বেদপাঠ কবাতৈ 
লাগলেন। সেই সমষে প্রলযবেগে বায় বইতে লাগল, অনধ্যাযকাল ববেন্ধনা কবে 
ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবাবণ কবলেন। শুকদেব তাঁব পিতাকে বললেন, এই না কোথা 
পথকে এল?2 আপাঁন বাযুব বিষষ বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান 
ও প্রাণ এই পাঁচ বাযুব ক্রিযা বিবৃত কবে তাদেব অন্য পাঁচ নাম বললেন -- সংবহ 
উদ্‌্বহ িবহ আবহ ও প্রবহ। তান আরও দুই বাফুন নাম বললেন --পাঁববহ ও 
পবাবহ। তার পব তানি বললেন, এই সকল বা দ্বারাই মেখে সণ্চবণ, 'বিদ্যুৎপ্রকাশ, 
সমুদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘেব উৎপাত্ত, বাঁববর্ষণ, ঝঞ্কা প্রভীতি সাধিত হয। 

বাযূবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁব পুত্রকে আবাব বেদপাঠেব অনুমতি 
দিযে গঙ্গায স্নান কবতে গেলেন। শুকদেব নাবদকে বললেন, দেবার্ধ, ইহলোকে যা 
হিতকব আপ্পান তাব সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নাবদ বললেন, পুবাঁকালে ভগবান 
সনৎকুমার এই বাক্য বলোছলেন।-__ 


নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষদুর্নাস্তি সত্যসমং তপঃ। 
নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি তাাগসমং সুখম্‌ ॥ . 
নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষোচ্ছুযং বক্ষেচ্চ মংসরাৎ। 
বিদ্যাং মানাপমানাভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ ॥ 
আনশংস্যং পবো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরণং বলন্‌। 
আত্মজ্ঞানং পবং জ্ঞানং ন সত্যাদ্‌ বিদ্যতে পবমৃ॥ 
সত্যস্য বচনং শ্রেষঃ সত্যাদপপি হতং বদেৎ। 


যদৃভূতাহতমত্যন্তমেতৎ সতাং মতো মম॥ 
চি 


(৯) কর্ণপর্ব ১২-পাঁরচ্ছেদে বাহশীকদেশের নিন্দা আছে। 
৩৮ 





৯৪ মহাভারত 


_ বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্য নেই, আসান্তর তুল্য দুঃখ নেই, 
ত্যার্চগর তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে। পরশ্রীকাতবতা হ'তে নিজের শ্রীকে, 
মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা বক্ষা করবে। 
'অনশুংসতাই পবম ধর্ম, ক্ষরমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পবম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেম্ঠ 
কিছুই নেই। সত্যবাক্য শ্রেষ, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও িতবাক্য বলবে; যা প্রাঁণগণেব 
অত্যন্ত হিতকর তাই আমাব মতে সত্য ।-__ 

ন 'হিংস্যাৎ সর্বভূতান মৈত্রাণগতশ্চরেৎ। 

নেদং জল্ম সমাসাদ্য বৈবং কুবর্ঁত কেনচিৎ॥ . 

মৃতং বা যাঁদ বা নম্টং যোহতাতমনুশোচাত। 

দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থো প্রপদ্যতে ॥ 

ভৈষজ্যমেতদ্‌ দুঃখস্য যদেতন্নানুচিন্তযেৎ। 

চিন্ত্যমানং হ ন ব্যোতি ভূষশ্চাঁপ প্রবর্ধতে ॥ 


_ কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রাতি মিন্রতুল্য আচবণ করবে; এই 
মানবজন্ম পেষে কারও সঙ্গে শত্রুতা কববে না। যাঁদ কেউ মরে, বা কোনও বস্তু নষ্ট 
হয়, তবে সেই অতাঁত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হ'তেই দুঃখ পেষে 
দ্বিগুণ অনর্থ ভোগ কধে। “চিন্তা না করাই দুঃখাঁনবারণের ওষধ, চিন্তা করলে 
ঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়।-__ 


ব্যাধাভর্মথ্যমানানাং ত্যজতাং বিপূলং ধনম্‌। 

বৈদনাং নাপকর্ষধীন্ত যতমানাশ্চাকৎসকাঃ ॥ 

তে চাঁতনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতৌষধাঃ। 

ব্যাধিভিঃ পারিকৃষ্যন্তে মৃগা ব্যাধোঁববার্দতাঃ ॥ .. 

কে বা ভুঁব চিাকিৎসন্তে বোগার্তান্‌ মৃগপাঁক্ষিণঃ। 

*বাপদান দাবিদ্রাংশ্চ প্রাযো নার্তা ভবন্তি তে॥ 

ঘোবানাপ দবাধর্ধান নৃপতঈন[গ্রতেজসঃ। 

আক্রম্যাদদতে রোগাঃ পশূন্‌ পশুগণা ইব॥ 
-_ব্যাধতে ক্রিম্ট হয়ে যাদের বিপুল ধন ত্যাগ করতে হয, চাকৎসকগণ য় ক'রেও 
তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। আঁতাঁনপুণ আভজ্ঞ বৈদযগণ, যাঁরা গুঁষধ 
সণ্চয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কর্তক নিপশীড়ত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাঁধ দ্বারা আক্রান্ত 
হন। পাঁথবীতে রোগার্ত মৃগ পক্ষী *বাপদ ও দারিদ্র লোককে কে চাকংসা করে? 


শ্ান্তিপৰ ৫১৫ 


এবা প্রায়ই পাঁড়ত হয় না। পশ্ছ যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্লান্ত হয়, আত 
দুধর্ষ উগ্রতেজা নৃগাঁতও সেইরুপু রোগের কবলে পড়েন। 

দেবার্ষ নারদ শুকদেবকে এইপ্রকাব অনেক উপদেশ দিলেন। শুকদেব 
ভাবলেন, স্ত্রীপনত্রাদ পালনে বহন ক্লেশ, বিদ্যার্জনেও নহ_ শ্রম; অল্প আযালে ক 
ববে আমি শাশ্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে 
হবে নাঃ শনকদেব স্থিব করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ কবে সুবশিণ্ডলে 
প্রবেশ কববেন্ন॥। তিনি নারদেব অনুমাত নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন। ব্যাস 
বললেন, পৃন্ত্র, তুম কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু তপ্ত হ'ক। 
শুকদেব উদাসীন স্নেহশ্‌ন্য ও সংশযমুত্ত হযে পিতাকে ত্যাগ কবে কৈলাস পর্তৈর 
উপরে চ'লে গেলেন। সেখান থেকে তান যোগাবলম্বন ক'রে আকাশে উঠে সূর্যের 
আভমুূখে যাত্রা কবলেন এবং বাষূমণ্ডলের উধেন গিয়ে ব্রহমত্ব লাভ কুরলেন। 

ব্যাসদেব স্নেহবশত পুন্রেব অনুগমন করলেন এবং সবোদনে উচ্চস্ববে শুক 
ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপন সর্বাত্মা সর্ব তোমুখ শুক স্থাববজঙ্গম অনুনাদিত 
ক'বে 'ভোঃ শব্দে উত্তব দিলেন। তদবাধ গ্ারগহব্র প্রভৃতিতে কিছ, বললে তার 
প্রীতধান শোনা যাষ। 

শুকদেব অন্তহ্ত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতাঁশখবে ব'চে তাঁব পত্রের বিষয় 
চন্তা কবতে লাগলেন। সেই সময়ে মণ্দাকনীতীবে যে অপ্সবারা নগ্ন হযে ক্লীড়া 
কবাঁছল তাবা ব্যাসকে দেখে ত্রদ্ত ও লাঁজ্জত হ'ল, কৈউ জলমধ্যে লন হয়ে বইল, 
কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পাঁবধেষ বস্ত্ গ্রহণে ত্ববান্বিত হ'ল। এই দ্নেখে 
পুত্রের অনাসান্ত এবং নিজের আসান্ত বুঝে ব্যাসদেব প্রণীত 0১১ ও লজ্জিত হলেন। 
অনন্তর িনাকপাণি ভগবান শংকব আবিভূতি হয়ে পূত্রবিরহকাতব ব্যাসদের্বকৈ 
সান্ত্বনা দবে বললেন, তোমার পু্ের ও তোমার কণীর্ত চিবকাল অক্ষষ হয়ে থাকবে। 
মহামুনি, তুমি আমাব প্রসাদে সর্বদা সর্বত্র নিজ পত্রের ছায়া দেখতে পাবে। 


২৪। উদ্থনত্রতধারীর উপাখ্যান 
যুধিম্ঠর বললেন, পিতামহ, আপনি মোক্ষধর্ম ববৃত কবেছেন, এখন 
আশ্রমবাসীদেব ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভক্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদাষক 


€১) ব্যাস জানতেন যে অগ্সরারা ধ্জতৌন্দ্রয় 'নার্বকার শুকের সমক্ষে লক্জত 
হস্ত না। 


৬৯৬ মহাভারত 


ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে। ধর্মের বহ7 দ্বার, ধর্মানুজ্ঞান কখনও বিফল 
হয়'না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তানি অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবার্ 
নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলোছলেন তা শোন।-_ 
গঙ্গার দাক্ষিণ তরে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতৌন্ড্রয় ব্রাহমণ বাস 

করতেন, তাঁর অনেক পাত্র ছিল। তাঁব এই ভাবনা হ'ল -- বেদোস্ত ধর্ম, শাস্দোন্ত 
ধর্ম, এবং শিল্টাচারসম্মত ধর্ম, এই [তিনের মধ্যে কোনটি তাঁব পক্ষে শ্রেয়। একাঁদন 
তাঁর গৃহে একজন ব্রাহণ আতাঁথ এলে তান যথাঁবাঁধ সকার ক'রে 'িজেব সংশযেব 
[বিষয় জানালেন। আঁতাঁথ বললেন, এ সম্বন্ধে আমও কছ: স্থির করতে পাব নি। 
কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা ঘক্জ, বানপ্রস্থ, গাহ্থ্য, রাজধর্ম, গুব্যানা্্ট 
ধর্ম, বাকৃসংযম, পিতামাতার সেবা, আঁহংসা, সত্যকথন, সম্মখযুদ্ধে মরণ, অথবা 
উগ্থববৃত্তিকেই' শ্রে্ঠ মার্গ মনে করেন। আমাব গুবুব নিকট শুনোছ, নৈমিষক্ষেত্রে 
গোমতাতীরে নাগাহয (নাগ নামক) নগব আছে, সেখানে পদ্মনাভ নামে এক মহানাগ 
বাস করেন। তাঁব কাছে গেলে তিনি তোমাব সংশয ভঞ্জন কববেন। 

পরাঁদন আতাঁথ চ'লে' গেলে ব্রাহননণ নাগনগরেব আভমনখে যাত্রা কবলেন এবং 
বহ; বন তীর্থ সবোবর প্রভাতি আতনক্রম ক'বে পন্মনাভেব পত্ৰীব 'নিকট উপাঁস্থত 
হলেন। ধর্মপবায়ণ নাগপ্রত্বী রললেন, আমার পাতি সূর্যের রথ বহন করবার জন্য 
গেছেন, সাত আট দিন পরে ফিবে আসবেন। ব্রাহ্মণ বললেন, আমি গোমতাতীরে 
যাচ্ছ, সেখানে অজ্পাহারণ হয়ে তাঁব প্রতীক্ষা কবব। পদ্মনাভ যথাকালে তাঁব ভবনে 
ফিবে এলে নাগপত্রী তাঁকে জানালেন যে তাঁব দর্শনার্থী এক ব্রাহন্নণ গোমতণীতীবে 
অনাহারে রযেছেন, বহ অনুবোধেও তান আহার করেন নি, তাঁর ?ক প্রয়োজন তাও 
বলেন নি। পল্মনাভ তখনই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন। ব্রাহনণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধবের প্রতীক্ষা কবে 
সেইবুপ আম এত 'দন তোমার প্রতীক্ষা কবোছ। আমাব প্রয়োজনের কথা পরে 
বলব, এখন তুমি আমাব এই প্রশ্নের উত্তব দাও -_ তুমি পর্যাযক্রমে সূর্যের একচক্র 
রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় কি দেখেছ ? 

পদ্মনাভ বললেন, ভগবান রবি বহু আশ্চর্যের আধাব। দেবগণ ও সিদ্ধ 
মূনিগণ তাঁর সহস্র রশ্মি আশ্রয় ক'বে বাস করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাহিত 
হয, বর্ষায় বারিপাত হয়; তাঁর মন্ভলমধ্যবতরঁ তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক 
নিরীক্ষণ করেন। তিনি বার্ধত জল পাঁবন্র কিরণ দ্বারা অট মাস পুনর্বাব গ্রহণ 
করেন, তাঁর জন্যই এই বসুন্ধরা বাীঁজ ধারণ করে, তাঁর মধ্যে অনাঁদ অনন্ত পূরুষোত্তম 


শাল্তিপর্ব ১১৭ 


[নরাজ কবেন। এইসকল অপেক্ষা আাশ্র্য আর কি আছে? তথাপি আরও আশ্চর্য 
যা দেখোঁছ আ শুনুন? একাঁদন মধ্যাহুকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাঁপত করাছিক্লন 
তখন তাঁব আভমুখে "দ্বিতীয় আঁদত্যতুল্য দীপ্তিমান অপব এক পুরুষকে আমি 
যেতে দেখলাম। সূর্যদেব তাঁর দিকে দুই হস্ত প্রসাকিত ক'বে সংবর্ধনা করলেন, , 
সেই তেজোময পুবুষও সসম্মানে নিজেব দাঁক্ষণ হস্ত প্রসারত ক'রে সূর্যের রাশ্মি- 
মণ্লে প্রীবষ্ট হলেন। উভযেব মধ্যে কে সূর্য তা আর বোঝা গেল না। আমরা 
স্যকে জিজ্ঞামা করলাম, ভগবান, দ্বিতীযসূর্যতুল্য হীন কে? সূর্য বললেন, হীন 
আগ্নদেব নন, অসুব বা পন্নগও নন, হীন উঞ্চবৃত্তি ১)-বতধারী সমাধানষ্ঠ ব্রাহনণ 
ছিলেন, অনাসন্ত এবং সর্বভূতাঁহতে বত হযে ফলমূল জীর্ণপন্র জল ও বায়ু ভক্ষ্ষণ 
করে প্রাণধারণ কবতেন। মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে ইনি এখন সূ্যমন্ডলে এসেছেন। 

ব্রাহননণ বললেন, নাগ, তোমাব কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হয়োছি, 
তোমাব কথায আমি পথেব সন্ধান পেযোছ, তোমাব মঙ্গল হ'ক, আমি এখন প্রস্থান 
কবব। পদ্মনাভ বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, কোন্‌ প্রযোজনে আপনি এসেছিলেন তা না 
বলেই যাবেন» বৃক্ষমূলে উপাঁবস্ট পাঁথকেব ন্যা আমাকে একবার দেখেই চ'লে 
যাওযা আপনাব উচিত নম। আম আপনাব প্রাত অন্বস্ত, আপানও নিশ্চয় আমাকে 
স্নেহ করেন, আমার অনুচরগণও আপনাব অনুগত,, তবে, কেন যাবার জন্য ব্যস্ত 
হযেছেন £ ব্রাহন্নণ বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভূঞ্জজ্ঞম, তোমার কথা যথার্থ। তুমিও যে, 
আমিও সে, তোমার আমার এবং সর্বভৃতের একই সত্তা। তোমার কথায আমার সংশয় 
দূব হযেছে, ,আমি পবমার্থলাভের উপায স্ববৃপ উগ্চবৃত্তই গ্রহণ করব । তোমার 
মঙ্গল হ'ক, আমি কৃতার্থ হযোছ। এই ব'লে ব্রাহতরণ প্রস্থান কবলেন এবং ভূগুবংশ- 
জাত চ্যবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উদ্বৃত্ত অবলম্বন করলেন। 


(১) ক্ষেত্রে পাঁতিত ধান্যাদ খংটে নেওয়া; অর্থাৎ অত্য্প উপকরণে জপীবিকানির্বাহ। 


অনুশামনপর্ব 


১। গোঁতিমন, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল 


যাধান্তঠর বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহ:প্রকার শাঁন্তাবষযক কথা বলেছেন, 
কিন্তু জ্ঞাতবধজানত পাপেব ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শবে 
আবৃত ক্ষতবিক্ষত ও রূধিবান্ত দেখে আমি অবসন্ন হাচ্ছ। আমরা যে নাল্দিত কর্ম 
কবোছ তার'ফলে আমাদেব গতি 'কিপ্রকাব হবেঃ দুর্োধনকে ভাগ্যবান মনে কবি, 
[তান আপনাকে এই অবস্থা দেখছেন না। 'বধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় 
আমাদের সৃষ্টি কবেছেন। যদি আমাদেব প্রিয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দিন 
যাতে পরলোকে পাপমন্ত হ'তে পাঁরি। ভনম্ম বললেন, মানুষেব আত্মা বিধাতা 
অধীন, তাকে পাপপনণ্যের কাবণ মনে কবছ কেন? আমবা যে কর্ম কার তাব হেতু 
আঁত সুক্ষ এবং হীন্দ্রয়ের অগ্লোচব। আম এক প্রাচীন ইতিহাস বলাঁছ শোন।-__ 

গোৌতিমী নামে এক বদ্ধা ব্রাহণী ছিলেন, তাঁব পুত্র সর্পেব দংশনে হতচেতন 
হয়। অর্জনক নামে এক ব্যাধ ক্ুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ ক'রে গোৌতমণীর কাছে এনে 
বললে, এই সর্পাধম আপনার পত্রহন্তা, বলুন একে কি কবে বধ করব; একে আঁগ্নতে 
ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটব? গৌতমী বললেন, অজ্নক, তুমি শনর্বোধ, এই 
সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মাবলে আমাব পত্র বেচে উঠবে না, একে ছেড়ে 
দলে তোমাবও কোনও অপকার হবে না। এই প্রাণবান জীবকে হত্যা ক'রে কে অনন্ত 
নরকে যাবে ? 

ব্যাঘ বললে, আপাঁন যে উপদেশ দিলেন তা প্রকৃতিস্থ মানুষের উপয্স্ত, 
কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ত্বনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন 
হযেছে এই ভেবে শোক দমন করে. যারা প্রাতশোধ বোঝে তারা শন্রুনাশ ক'রেই 
শোকমূস্ত হয, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে 
বধ করে আপাঁন শোকমূত্ত হ'ন। গোৌতমী বললেন, যাবা আমার ন্যায় ধর্মীনষ্ঠ 
তাদেব শোক হয় না; এই বালক নিয়াতর বশেই প্রাণত্যাগ করেছে, সেজন্য আম 
সর্পকে বধ করতে পারি না। ব্রাহননণের পক্ষে কোপ অকর্তব্য, তাতে কেবল যাতনা হয়। 


অনশাসনপর্ব ৫১১১৯ 


ভুমি এই সর্পকে ক্ষমা ক'রে ম্াান্ত দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের 
প্রাণবক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই ডাঁচত। 

ব্যাধ বার বাব অনুরোধ কবলেও গোৌতমন সর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন 
সেই সর্প মৃদুস্ববে মনষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ *অজনক, আমাব কি দোষ ৯ 
আমি পরাধীন, ইচ্ছা করে এই বালককে দংশন কাব দন, মৃত্যু কর্তৃক প্রোবত হযে 
কবোহি, যাঁদ পাপ হযে থাকে তবে মৃত্যুবই হযেছে। ব্যাধ বললে, অন্যেব বশবতাঁ 
হ'লেও তুমি এই পাপকার্যেব কাবণ, সেজন্য বধযোগ্য। সর্প বললে, কবলে আমিই 
কাধণ নই, বহু কাবণেব সংযোগে এই কার্য হযেছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের 
প্রাণনাশেব প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য। 

সর্প ও ব্যাধ যখন এইবৃপ বাদানুবাদ কবাছল তখন স্বঘং মৃত্যু সেখানে 
আঁবিভূতি হযে বললেন, ওহে সর্প, আম কাল কর্তৃক প্রোবত হযে তোনকৈ প্রেবণ 
কবোছ, অতএব তুম বা আমি এই বালকেব বিনাশেব কাবণ নই। জগতে স্থাবর 
জঙ্গম সূর্য চন্দ্র বিষণ ইন্দ্র জল বাধ আঁগ্ন প্রভাতি সমস্তই কালেব অধীন, অতএব 
তুমি আমাব উপর দোষাবোপ কবতে পাব না। সর্প বললে, আপনাকে আমি দোষী বা 
নর্দোষ বলাছ না, আম আপনাব প্রেবণাষ দংশন কবৌছ -__ এই কথাই বলোছি; 
দোষ নির্ধাবণ আমাব কার্য নয। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুব কথা শুনলে, এখন আমাকে মাান্ত 
দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তাত প্রমাণ হ'ল" না, "তুমি ও মৃত্যু উভযেই এই 
বালকের 'বিনাশেব কারণ, তোমাদের ধিক। 

এমন সময স্বযং কাল আঁব্ভূতি হয়ে র্যাধকে বললেন, আদম বা মত্যুৎবা 
এই সর্প কেউ অপরাধী নই, এই শিশু নিজ করম ফলেই বিনষ্ট হযেছে। কুম্ভকার 
যেমন মতপিণ্ড থেকে ইচ্ছান্সারে বস্তু উৎপাদন কবে, মানুষও সেইবৃপ আত্মক্কৃত 
কর্মের ফল পাষ। এই শিশু নিজেই তার 'বনাশের কারণ । 

গৌতম বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকেব 'বনাশেব কারণ 
নয, নিজ কর্মফলেই এ বিনম্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে প্রত্রহীনা হযেছি। 
অতএব কাল ও মততযু এখন প্রস্থান করুন. তুমিও সর্পকে মাস্তি দাও। গৌতম এইবৃপ 
বললে কাল ও মৃত্যু চলে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে 'দলে, গৌতমঈও শোকশন্য 
হলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন 
তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কমে ফল পেষেছেন, তোমার বা দুর্যোধনেৰ 
কর্মের জন্য তাঁদের মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। 


৬০০ মহাভারত 
২। সংদর্শন-ওঘবতশীর আতাঁথসংকার 


যুধিষ্ভঠর বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্নমপরায়ণ হযে কি ক'রে মৃত্যুকে 
জয় করতে পাবে তা বলুন। ভীম্ম বললেন, আম এক ইতিহাস বলাঁছ শোন। __ 
মাহিজ্তী নগবীতে ইক্ষবাকুবংশীয় দূর্যোধন নামে এক ধর্মাত্মা রাজা ছিলেন। তাঁর 
ওরসে দেবনদী নর্মদার গভেঁ সদর্শনা নামে এক পরমরূপবতাঁ কন্যা জন্মগ্রহণ 
কবেন। ভগরান আগ্নদেবেব অভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান কবলেন এবং শুল্ক- 
স্বরূপ এই "বর পেলেন যে আঁশ্ন সর্বদা মাহজ্মতীতে আঁধন্ঠত থাকবেন। সহদেব 
যখন দাঁক্ষণ দিক জয কবতে গিযোছলেন তখন তিনি সেই আঁশন দেখেছিলেন (১)। 
আঁশ্নদেবেব ওবসে সুদর্শনাব এক পত্র হ'ল, তাঁব নাম সদর্শন। সদর্শনের সঙ্গে 
নৃগ বাজবে পিতামহ ওঘবানেব কন্যা ওঘবতাব বিবাহ হ'ল। 


সুদর্শন পত্নীর সঙ্গে কুবুক্ষেত্রে বাস কবতে লাগলেন এবং প্রাতিজ্ঞা করলেন 
যে গ্‌ৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয কববেন। তান ওঘবতঈকে বললেন, তুম 
আতাথকে সর্বপ্রকাবে তুষ্ট বাখবে, এমন কি প্রযোজন হ'লে নার্বিচারে নিজ্জেকেও 
দান করবে। আম গৃহে থাক বা না থাকি তুমি কখনও আঁতাঁথসেবাষ অবহেলা 
করবে না। কল্যাণী, আতাঁথ অপেক্ষা শ্রেম্ঠ কেউ নেই। ওঘবতণ তাঁব মস্তকে অঞ্জল 
রেখে বললেন, তোমার আপেশ অবশ্যই পালন করব। 


একদিন সুদর্শন কাম্ত সংগ্রহ করতে গেলে স্বযং ধর্ম ব্রাহমণেব বেশে 
ওঘবতার কাছে এসে বললেন, আমি তোমার আঁতাঁথ, যাঁদ গাহ্্থ্যধর্মে তোমার 
আস্থা থাকে তবে আমাব সর্কাব কর। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিষে বললেন, বিপ্র, 
আপনার কি প্রয়োজন? র্রাহন্ণরৃপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন। 
ওঘবতাঁ অন্যান্য অভনম্ট বস্তুব প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহম্নণ তাতে সম্মত 
হলেন না। তখন 'তিনি পাঁতির আজ্ঞা স্মরণ ক'রে সলঙ্জভাবে বললেন, তাই হ'ক, 
এবং ব্রাহ্মণের সঙ্গে সহাসো অন্য গৃহে গেলেন। 
সুদর্শন ফিরে এসে পক্রীকে দেখতে না পেয়ে বার বার ডাকতে লাগলেন। 
ওঘবতাঁ তখন ব্রাহন্ণেব বাহুপাশে বদ্ধ ছিলেন এবং নিজেকে ডীচ্ছস্ট মনে ক'রে 
পাঁতর আহ্বানের উত্তর দলেন না। সুদর্শন আবার বললেন, আমাব সাধবাী পাঁতব্রতা 
সরলা পত্নী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেম্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটণরের 


(১) সভাপর্ব ৬-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


অন্মশাসনপর্ব ৬০১ 


নভতব থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, আঁগ্নপুরর স্দদর্শন, আম আঁতাথ ভ্রাহননণ তোমার গৃহে 
এসেছি, তোমাব ভার্যন আমাব প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা ডাঁচত মনে হয কৃব। 

সুদর্শনেবক পশ্চাতে লৌহমুদ্গবধারী মত্যু অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা 
কবছিলেন, তিনি স্থির কবোছিলেন, সুদর্শন যাঁদ আঁতাঁথসংকারব্রত পালন না কুরেন 
তবে তাঁকে বধ কববেন। আঁতাঁথব কথা শুনে সুদর্শন বিস্মিত হলেন, এবং ঈর্ষ। 
ও ক্রোধ ত্যাগ কবে বপলেন, ছ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনাব সুবত সম্পন্ন হ'ক, আমাব প্রাণ 
পত্রী এবং আর বা কছ, আছে সবই আম আঁতাঁথকে দান কবতে পাঁর। আম সত্য 
কথা বলোছি, এই সত্যদ্বাবা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। 
তখন সেই আঁতাঁথ ব্রাহমণ কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে ন্রিলাক অনুনাঁদত ক'রে 
বললেন, আমি ধর্ম, তোমাকে পরাঁক্ষা কববাব জন্য এসোছ। মৃত্যু সর্বদা তোমার মধ 
অনুসন্ধান কবাঁছলেন, তাঁকে তুমি জয কবেছ। নবশ্রেম্ঠ, ন্রলোকে এমন কেউ নেই যে 
(ভামাব পাঁতরতা সাধবী পত্নীর প্রতি দৃম্টপাত কবতে পারে। ইনি 'তোমাব এবং 
নিজের গুণে বাঁক্ষতা, ইনি যা বলবেন তাব অন্যথা হবে না। এই ব্রহয়বাঁদনশী নিজ 
তপস্যাব প্রভাবে অর্ধশবাব দবাবা ওঘবতাঁ নদী হযে লোকপাবন কববেন এবং অর্ধ- 
শবীবে তোমাৰ অনুগমন কববেন। তুমিও সশরীবে এব সঙ্গে শা*বত সনাতন লোক 
লাভ কববে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত কবেছ, বীর্যবলে পণ্ভূতকে আতক্রম কবেছ, 
গৃহস্থ ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয কবেছ ' অনন্তর দববাঞ্জ ইন্দ্র শুক্রবর্ণ সহস্র অশ্ব 
যোজিত বথে সুদর্শন ও ওঘবতণঁকে তুলে নিষে প্রস্থান করলেন। 

ভীম্ম যুধাষ্ঠবকে বললেন, গহস্থের পক্ষে আঁতাঁথই পবমদেবতা, আঁতুীথ 
পাঁজত হ'লে যে শুভাচিন্তা করেন তাৰ ফল শত যজ্রেবও আঁধবণ। সাধূস্বভাব আঁতাঁথ 
যাঁদ সমাদব না পান তবে তিনি নিজেব পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পণ্য ভ্িষে 
প্রস্থান করেন। বংস, গৃহস্থ সুদর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত কবোছিলেন তার 
পুণ্যময আখ্যান তোমাকে বললাম। 


৩। কৃতজ্ঞ শুক -_ দৈব ও প7রূঘকার -_ ভঙ্গাদ্বনের জ্ব্রীভাব 


যাধা্ঠব বললেন, পিতামহ, আপনি অনুকম্পা-ধর্মের ও ভন্তজনেব গুণ- 
বর্ণনা করুূন। ভীম্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। -- কাশীরাজ্যের 
অরণ্যে এক ব্যাধ মৃগবধের জন্য বিষাঁলপ্ত বাণ নিক্ষেপ করোঁছল, কিন্তু লক্ষ্যত্রম্ট 


৬০২ মহাভারত 


হয়ে সেই বাণ একটি বিশাল বৃক্ষে বিদ্ধ হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শুকপক্ষণ 
বহন কাল থেকে বাস করত। বিষেব প্রভাবে বৃক্ষ ফলপত্রহীন 'ও শু্ক হযে গেল, 
কিন্তু আশ্রযদাতার প্রাত ভন্তির জন্য শুক সেই বনস্পাঁতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহারে 
, ক্ষীণদেহে সেখানেই রইল । *দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শুকের 
আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহননণের বেশে উপাস্থিত হয়ে বললেন, পাক্ষশ্রেন্ঠ শুক, 
তুমি এই ফলপন্রহশন শুদ্ক তবু ত্যাগ ক'বে অন্যন্র যাচ্ছ না কেন? এই মহাবণ্যে 
আশ্রযযোগ্য,আবও তো অনেক বৃক্ষ আছে। শুক বললে, দেববাজ, আমি এখানেই 
জন্মেছি এবং নিরাপদে প্রাতপাঁলত হযোছ। আম এই বৃক্ষেব ভন্ত, এব দুঃখে 
খত এবং অনন্যগাঁত। আপান ধর্মজ্ঞ হযে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন ? 
এই বক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এব আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কি ক'রে 
একে ছেটে যেতে পাব? শনকেব কথা শুনে ইন্দ্র অতিশয প্রীত হলেন এবং তার 
প্রার্থনায় অমৃত সেচন ক'বে বৃক্ষকে পুনজারবিত কবলেন। 

ভীম্ম য্যাধান্ঠবকে বললেন, মহাবাজ, বক্ষ যেমন শুককে আশ্রয 1দষে 
উপকৃত হযেছিল, লোকেও সেইবৃপ ভন্তজনকে আশ্রয় দিষে সর্ব বষয়ে 
[সাঁদ্ধলাভ কবে। | 


যুধান্ঠব বললেন; পিতামহ, দৈব ও পুরুষকাব এই দুইএব মধ্যে কোনটি 
শ্রেন্ঠ? ভীম্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকপিতামহ ব্লহমা বশিম্ঠকে যা বলেছিলেন 
শোন। - কৃষক তার ক্ষেত্রে যেবুপ বাঁজ বপন করে সেইর্প ফল উৎপন্ন হয়; 
মানুষও তার সৎকর্ম" অসৎকর্ম অনুসারে 'বাভন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতিত 
ফল উৎপন্ন হয না, পুবূষকার ব্যতীত দৈবও 1সদ্ধ হয না। পাঁণ্ডিতগণ পুরূষকারকে 
ক্ষেত্রে সাহত এবং দৈবকে বীজের সাহত তুলনা কবেন। যেমন ক্ষেত্র ও বাঁজের 
সংযোগে, সেইরূপ পুব্যষকাব ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয। ক্লীব পাঁতর 
সাঁহত স্তব সহবাস যেমন নিম্ফল, কর্ম ত্যাগ ক'বে দৈবের উপব 'নর্ভরও সেইর্‌প। 
পূরূষকার দ্বাবাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাশ্ডিত্য লাভ করে। কৃপণ ক্লাব 
নিক্কিষ অকর্মকাবী দুর্বল ও যত্বহীন লোকেব অর্থলাভ হয না। পুরুষকার অবল্ম্বন 
ক'রে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল দৈবে কিছুই পাওয়া যায় না। 
পৃণ্যই দেবগণের আশ্রয, পণ্যকর্ম দ্বাবা সমস্তই পাওয়া যায, পুণ্যশীল লোকে 
দৈবকেও আঁতিক্রম কবেন। দৈবের প্রত্ুত্ব নেই, শিষ্য যেমন গুরুব অনুসবণ করে দৈব 
সেইরূপ পুরদষকারের অনন্সরণমরে। 


অনশাসনপর্ব ৬০৩ 


যাধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, স্বীপুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শসখ 
আঁধক হয়? ভীঞ্ম বললেন, আঁম এক পুরাতন ইতিহাস বলাছি শোন। _ 
ভঙ্গাস্বন নামে এক ধার্মিক রাজার্ষ পূত্রকামনায আঁ্নষ্টূত যজ্ঞ কবে শত পত্র লাভ 
কবৌছলেন। এই যজ্ঞে কেবল আ্নবই স্তুতি হয এন্তবন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হযে রাজ্ার্যর 
ছিদ্র অন্বেষণ কবতে লাগলেন। একাদিন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া কবতে গেলে ইন্দ্র তাকে 
[বিমোহত কবলেন। বাজা 'দগৃভ্রান্ত শ্রান্ত ও পপাসার্ত হযে ঘুরতে ঘুবতে একটি 
সবোবব দেখতে পেলেন। তিনি তাঁব অশ্বকে জল খাইযে নিজে সবোব্বে' অবগাহন 
কবলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ত্রীবৃপ পেলেন। 'িনজেব নূপান্তব দেখে রাজা আতশব 
লাঁজ্জত ও চিন্তাকৃল হলেন এবং কোনও প্রকাবে অশ্বেন পৃষ্ঠে উঠে রাজপুধীতে 
ফিবে গেলেন। তাঁব পত্রী পূত্রগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত 
হলেন। নিজের পবিচয দিযে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'নে রাজা তার পুত্রদের 
বললেন, আম বনে যাব, তোমবা সদ্‌ভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর। 

স্নীর্পাী ভঙ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসেব আশ্রযে নাস করতে লাগলেন। 
সেই তাপসের ওুঁরসে রাজার গর্ভে এক শ পৃত্র হা'ল। তিনি এই পূদ্রদের নিষে 
পূর্বজাত পত্রদেব কাছে গিষে বললেন, তোমবা আমান পুরুষ অবস্থাব পদ, আমি 
স্তী হবার পর এবা জল্মেছে। তোমরা এই ভ্রাতাদেব সঙ্গে ফালত হযে রাজ্য ভোগ 
কব। ভঙ্গাস্বনেব উপদেশ অনুসাবে তার দুই শত পদ্ত্র একত্র বাজ্য ভোগ করতে 
লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আম এই রাজার্ধব অপকাধ করতে গিয়ে উপকাবই কবোছি। 
[তান ব্রাহরণের বেশে বাজপন্রদের কাছে গিষে বললেন, যারা এক 'পুতাব পুর তদের 
মধ্যেও সৌদভ্রাত্র থাকে না; কশ্যপের পূত্র সুর ও অসুবগণের প্মধ্যে বিবাদ হযোছিল। 
তোমব৷ রাজর্ষি ভঙ্গাস্বনের পুত্র, আর এরা একজন তপস্বীর পত্র; এবা তোম্যদের 
পৈতৃক বাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপুরদের মধ্যে ভেদব্যাদ্ধ 
হ'ল, তাঁবা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে 'বিনম্ট কবলেন। 

পূত্রদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন কাঁদতে লাগলেন । তখন ইন্দ্র তাঁব কাছে 
এসে বললেন, তুমি আমাকে আহবান না ক'বে আমাব আঁপ্র আঁশ্নিম্টীত যজ্ঞ 
কবোছলে সেজন্য আম তোমাকে নির্যাতিত কবোঁছ। ভঙ্গাস্বন পদানত হযে ক্ষমা 
চেয়ে ইন্দ্রকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আম তুষ্ট হযোছি; বল, তেমার কোন্‌ 
পূত্রদের পুনজাঁবন চাও __ তোমাব ওরস পুত্রদের, না গর্ভজাত পূত্রদের ঃ তাপসাী- 
বেশী ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আমার স্ত্রীত্ব লাভের পব যাবা জন্মেছিল 
তাদেরই জীবত করুন। ইন্দ্র 'বাস্মত হয়ে বললেন, এই পুনেরা তোমাব পুরুষ 


৬০৪ মহাভারত 


অবস্থার পন্ত্রদের চেয়ে প্রয় হ'ল কেন? ভঙ্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, পুরুষ 
অপেক্ষা স্তর স্নেহই আধক। ইন্দ্র প্রত হযে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে 
তোমাব সকল পূত্রই জীবিত হ'ক। এখন তুমি'পূরুষত্ব বা স্বত্ব কি চাও বল। 
রাজা বললেন, আমি স্ত্রীরুপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিন্জাসা কবলে বাজা 
'বললেন্ দেববাজ, স্বীপুরুষের সংযোগকালে স্বীবই আঁধক সুখ হয, আম স্বভাবেই 
তুষ্ট আছি। ইন্দ্র “তাই হ'ক' ব'লে চ'লে গেলেন। 


৪। হরপার্বতখর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ 


যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, আপান জগৎপাঁত মহেম্বর শম্ভুর নামসকল 
বলুন। ভীত্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য নয। এই মহাবাহু কৃষ্ণ 
বদাঁরকাশ্রমে তপস্যা ক'বে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন, ইনিই তাঁব নাম ও গুণাবলন 
কীর্তন কবুন। 

ভীঙ্মে অনুবোধ শুনে বাস্‌দেব বললেন, ব্রহমা ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং 
মহর্ধগণও মহাদেবেব সকল তত জানেন না, মানুষ কি কবে জানবে? আম তাঁর 
কথা 'কিণ্িং বলাঁছ শুনুন। অনন্তব কৃষ্ণ জলস্পর্শ ক'বে শুচি হযে বলতে 
লাগলেন। __ একদা জাম্ববৃতী আমাকে বললেন, তুম পূর্বে মহাদেবেব আবাধনা 
কবোছলে, তার ফলে ব্দীকমণীব গর্ভে চাবদদেষণ সচারদ চাবদবেশ যশোধব চাবশ্রবা 
চার্যশা প্রদ্যুম্ন ও শম্ভু এই আট জন পত্র জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পত্র 
আমাকেও দাও। জ্গাম্ববতীব অনুরোধ শুনে আম পিতা মাতা, বাজা আহক 0১) ও 
বলরাম প্রভাতি অনূমাত নিয়ে গবুড়েব পৃষ্ঠে আরোহণ ক'বে হিমালয় পর্বতে 
গেললম। সেখানে মহার্ষ ব্যাঘ্রপাদেব পত্র উপমন্যুব আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার 
আঁভলাষ জানালে তান বললেন, তুমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বব সপত্রীক 
এখানেই থাকেন। বাল্যকালে আম ক্ষীরামন খেতে চাইলে জননী আম'কে বলোছিলেন, 
বংস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভন নেই, ক্ষীবান্ন কোথায় পাব? যাঁদ 
শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তার পর আম বহু 
কাল তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট কবলাম। তাঁর প্রসাদে আম অজর অমর সর্বজ্ঞ ও 
সদর্শন হয়েছি এবং বন্ধ্গণের সাহত অমৃততুল্য ক্ষারান্ন ভোজন করতে পাচ্ছি। 
মহাদেব সর্বদা আমার আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, আম 'দব্যনেত্রে 


(১) উগ্রসেনের 'পিতা, অথবা উগ্নসেন। 
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দেখাঁছ তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতীর নিকট চাঁব্বশাঁটি বর 
লাভ করবে। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুনিবর উপমন্যুর ইতিহাস শুনে আমি তাঁর কাছে 
দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমনণ্ডন ক'রে ঘৃতান্তদেহে দণ্ত-কুশ-চীর-মেখলা ধাবণ* ক'রে, 
কঠোব তপস্যা করতে লাগলাম। ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীব সাঁহত আঁবিভূতি 
হলেন। আমি চবণে পাঁতত হয়ে স্তব কবলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার 
প্রার্থনা শুনে আটাট বর দিলেন -- ধর্মে দড্রনিম্ঠা, যুদ্ধে শ্ুুনাশেক শীল্ত, শ্রেষ্ঠ 
যশ, পরম বল, যোগাঁসাঁদ্ধ, লোকাপ্রয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পন্র। 
তব পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বব দিলেন - 
[দ্বজগণেব প্রাত অক্োধ, পিতাৰ অন:্গ্রহ, শত পুত্র, পবম ভোগ, কুলে প্রীত, 
ম।তাব প্রসাদ, শাঁন্তলাভ, এবং দক্ষতা । তান আমাকে আরও বলল্সেন, তুমি মহা- 
প্রভাবান্বিত হবে, 'মথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজাব ষোল ভার্যা হবে, তোমার 
প্রতি তাদেব প্রীত থাকবে, তোমাৰ ধনধান্যাদি অক্ষষ হবে, তুমি বন্ধুদেব আতশয 
প্রয় হবে, তোমাব শবীর কমনীয় হবে, এবং ত্রেমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজাব 
আঁতিাথ ভোজন করবে। তাব পব আম উপমন্যুব কাছে ফিবে এসে তাঁকে বব- 
প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তান প্রীত হযে ঘহাদেবেব,মাহাত্ময এবং স্থির, স্থাণদ, প্রভু, 
প্রবব, বরদ, বব, সর্বাত্মা প্রভীত অন্টোত্তব শত নাম কীর্তন কবলেন। হব-পার্বতীর 
আরাধনা ক'রেই আম জাম্ববতীর পূত্র শাম্বকে পেযোছলাম। 


&। অজ্টাবক্রের পরণক্ষা 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, পাঁণিগ্রহণকালে যে 'সহধর্ম বলা হয তাব 
উদ্দেশ্য কিঃ পাঁতিপত্রীর এক সঙ্গে খাষিপ্রোন্ত যজ্ঞদির অনুষ্ঠান, না প্রজাপাতি- 
বাহত সন্তানোৎপাদন, না অসুরধর্মীনৃযায়ী কেবল ইন্দ্রিষসেবা? ভম্ম বললেন, 
আম এক প্রাচীন ইতিহাস বলাছ শোন। -_- বদান্য নামক খাঁষব কন্যা সংপ্রভাব 
বৃপগুণে মুগ্ধ হয়ে অল্টাবক্র তাঁব পাণি প্রার্থনা কবেছিলেন। বদান্য বললেন, 
আম তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি উত্তব 'দিকে যাত্রা করনে এনং 
[মালয় পর্বত ও কুবেরভবন অতিক্রম ক'রে ভগবান রূদ্রেব আবাস দেখে এক 
রমণীয় বনে উপাস্থিত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপাঁস্বনী আছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে 
দেখা ক'রে ফিরে এলে আমার কন্যাকে পাবে। 
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অঙ্টাবক্র উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হুদের 
নিকট এসে বুদ্র ও রদ্রাণীর পূজা কবলেন। তার পর এক দৈব বংসব মানুষের 
৩৬০ বংসর) কুবেরের আঁতথ্য ভোগ ক'রে কৈলাস মন্দর ও সুমের্‌ পর্বত আঁতক্রম 
, করলেন এবং রমণীয বনেব মধ্যে একটি 'দব্য আশ্রমে উপাস্থত হলেন। সেই আশ্রমে 
কুবেরাীয অপেক্ষা শ্রেম্ঠ একাঁট কাণ্ণনময ভবন ছিল। অন্টাবক্র সেই ভবনের দ্বাবে 
এসে বললেন, আমি আতাঁথ এসোছি। তখন সাতাঁট বৃপবতী মনোহাবিণ কন্যা 
এসে তাঁকে 'বললে, ভগবান, ভিতরে আসুন । অসষ্টাবক্ধ মুগ্ধ হযে ভবনেব অভ্যন্তবে 
গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বদ্ধা রমণী শুর বসন প'রে সর্বাভরণে ভাঁষত 
হযে পর্যঙ্কে বসে আছেন। পবস্পব আভবাদনের পব বৃদ্ধা অস্টাবক্রকে বললেন, 
আপনি বসুন। অস্টাবর্র বললেন, এইসকল নাবাীঁদের মধ্যে যানি জ্ঞানবতাী ও শান্ত- 
প্রকৃতি তিনি, এখানে থাকুন, আব সকলে নিজ নিজ গৃহে চ'লে যান। কন্যারা 
অশ্টাবক্রকে প্রদাক্ষিণ ক'বে চলে গেল, কেবল বৃদ্ধা বইলেন। 

অন্টাবক্র শয্যায শুষে বৃদ্ধাকে বললেন, রান্রি গভীব হয়েছে, তুমিও শোও। 
বৃদ্ধা অন্য এক শয্যা শুলেন, কিন্তু কিছু কাল পবে শীতে কাঁপতে কাঁপতে 
মহর্ষর শয্যায এসে তাঁকে আঁলঙ্গন করলেন। অন্টাবক্ কান্ঠপ্রাীরের ন্যায় 
নার্বকার হযে আছেন দেখে বৃদ্ধা দুঃখত হযে বললেন, বিপ্রার্ধ, প্রফুল্ল হও, 
আমার মনোরথ পূর্ণ কব। তোমাব তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমাব এবং এই 
সমস্ত ধনের প্রভু । অস্টাবর্র বললেন, আম পবদারগমন কার না। আম বিষষভোগে 
অন্দভজ্ঞ, ধর্মপ্লনেব জন্যই সন্তান কামনা কার, পত্রলাভ হ'লে আমাব সদ্‌গাতি 
হবে। তুমি ধর্ম স্মবণ কর, অন্যায উপবোধ ক'বো না; যাঁদ তোমার "অন্য প্রার্থনা 
কি্ছ থাকে তো বল। বৃদ্ধা বললেন, তুম এখানে বাস কর, ব্লমশ দেশ কাল বুঝে 
মাত 'স্থব কবতে পাববে এবং কৃতকৃত্য হবে। অসষ্টাবক্ক সম্মত হযে সেখানেই রইলেন, 
কিন্তু সেই বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁব কিছমান্র অনুবাগ হ'ল না। তিনি ভাবতে 
লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহেব আঁধষ্ঠান্রী দেবতা, শাপেব ফলে বরূপা হযেছেন 2 

পবাঁদন বৃদ্ধা অজ্টাবকের সর্বদেহে তৈল মর্দন ক'রে তাঁকে সযত্বে স্নান 
কাঁরয়ে দলেন এবং অমৃততুল্য স্বাদু অন্ন খেতে দিলেন। রান্রকালে তাঁরা পর্বের 
ন্যায পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধবান্রে বৃদ্ধা পুনর্বার মহার্ধর শয্যায় এলেন। 
মহার্ধ বললেন, পরদারে আমার আসান্ত নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার 
মঙ্গল হ'ক। বৃদ্ধা বললেন, আম স্বতন্ত্রা«কারও পত্নী নই; যাঁদ অন্য স্তর সংসর্গে 
আপাত্ব থাকে তবে আমাকে বিবাহ কর। মহ্র্ধ বললেন, নারীর স্বাতন্দ্য কোনও 
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কালে নেই; কৌমাবে পিতা, যৌবনে পাতি এবং বার্ধক্য পূন্ন তাকে রক্ষা করে। 
ধূদ্ধা বললেন, আর্মি কন্যা, ব্রহমচর্য পালন কাব, আমাকে বিবাহ কর, প্রত্যান্স্যান 
কবো না। 

সহসা বৃদ্ধার বৃপান্তব হ'ল, তান সর্বাভবণভূঁষতী পবমবৃপবতী ঝ্নযার 
আকুতি ধাবণ কবলেন। অন্টাবর্ আশ্চর্য হযে ভাবলেন, মহর্ষি বদান;য আমাকে 
পবীক্ষাব জন্য এখানে পাঠিষেছেন, তাঁব দুহিতাকে ত্যাগ করে কি এই পবঘসন্দবী 
কন্য:কেই গ্রহণ কববঃ আমাব কামদমনেব শান্তি ও ধৈর্য আছে, আমি*সত্য থেকে 
চ্যুত হব না। তান সেই কন্যাকে বললেন, তুমি কিজন্য নিজেব রূপ পাঁরবর্তন 
কবলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রম ব্রাহন্ণ, আমি উত্তব দিকেব আঁধম্ফুী 
দেবী, মহার্ধ বদান্যের অনদরোধে তোমাকে পৰীক্ষা কবাছলাম, তুমি উত্তীর্ণ হযেছ। 
জেনে রাখ যে স্ীজাঁত চপলা, স্থাঁবরা স্বীবও কামজবব হয। দেকুতাবা তোমার 
উপব প্রসন্ন হযেছেন, তুমি নার্বঘ্নে গৃহে ফিবে যাও এবং বাঞ্তা কন্যাকে বিবাহ 
ক'বে পূত্রলাভ কর। 

তাব পব অন্টাবক্র বদান্যেব কাছে এসে সঙ্রস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদান্য 
তুম্ট হযে তাঁব কন্যাকে দান কবলেন। অজ্টাবরু শৃভনক্ষত্রযোগে সপ্রভাকে বিবাহ 
ক'রে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন (১) * 


৬। ব্রহনহত্যাতুল্য পাপ -- গঙ্গামাহাত্ম্য _,মতষ্চা 


যুধিম্ঠর বললেন, পিতামহ, ব্রহন্হন্যা না করলেও কোন্‌ কর্মে ব্রহনহত্যার 
পাপ হয়» ভীম্ম বললেন, ব্যাসদেবেব কাছে আমি যা শুনোছ তাই বলছি। -- 
যে লোক ভিক্ষা দেব ব'লে র্রাহন্রণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দুব্ধাদ্ধ 
বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্ণের বৃত্ত হরণ করে, িপাস।্ত গোসমূহের জলপানে যে বাধা দেষ, 
শ্রাত বা মুনিপ্রণত শাস্ত যে অনাভন্্রতাব জন্য দূষিত কবে, বৃপবতী দুহিতাকে 
যে উপযুস্ত পাত্রে সম্প্রদান না কবে, দ্বিজাতকে যে অধার্মক মুঢ অকারণে 
মর্মান্তিক দুঃখ দেয়, যে লোক টক্ষুহীন পঙ্গু বা জড়ের সর্বস্ব হরণ করে, যে মূঢ় 


0১) য্যাধাম্ঠিরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পম্ট নয়। বোধ 
হয়্‌-প্রাতপাদ্য এই যে, প্রজাপতিবিহিত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহধার্মণীর প্রয়োজন। 


৬০৮ মহাভারত 


আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে আঁঙ্নপ্রদান করে "_ তারা সকলেই ব্লহমহত্যাকারণীর 
সমান। 

যাধান্ঠর বললেন, কোন্‌ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়» 
কোন্‌ নদী পুণ্যতমা পা ভবঘ্ম বললেন, এক সিদ্ধ ব্লাহমণ এক শিলবাত্ত (উদ্ধবৃত্তি) 
্রাহনর্কে যা বলোছলেন শোন। __ সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেম্ঠ যাব 
মধ্য দিয়ে সারদ্বরা গঞ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্লহম়চর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, 
গঙ্গার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে পাপকর্ম করে পবে গঙ্গাব সেবা 
কবে তাবাও উত্তম গতি পায। হংসাদ বহীবধ বিহঙ্গে সমাকর্ণ গোম্ঠসমন্বিত 
গঙ্গখাকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয। গঙ্গাদর্শন গঙ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায 
অবগাহন, কবলে উধর্বতন ও অধস্তন সাত পুবুষের সদ্গাতি হয়। 


যুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র কোন্‌ উপাষে ব্রাহমণত্ব পেতে 
পারে? ভীঁঙ্ম বললেন, ব্রাহনণ্য আঁতি দুলভ, বহুবার জল্মগ্রহণের পর লোকে 
ব্রাহমণ হ'তে পাবে। আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন।-_- কোনও ব্রাহন্নণেব 
মতঙ্গ নামে একটি গুণবান পূত্র ছিল। একাদন ব্লাহমণ তাঁব পুত্রকে যজ্ঞেব নামত্ত 
উপকবণ সংগ্রহ ক'বে আনতে, বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভযোজত রথে যাত্রা 
করলেন, কিন্তু অজ্পবধস্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল । মতঙ্গ 
রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায বাব বাব কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার 
মার্ডার কাছে উলীস্থত হ'ল তখন পত্রের নাঁসকায় ক্ষত দেখে গর্দভন বললে, বৎস, 
দুঃখিত হয়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ব্লাহননণ এমন নিষ্ঠুব হয় না। 
এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছে, শিশুর উপর এর দয়া নেই। মতঙ্গ রথ 
থেকে নেমে গর্দভশকে বললেন, কল্যাণ, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন, আমাব মাতা 
কি ক'রে দুঁষত হযেছেন সত্য বল। গর্দভী বললে, তুমি কামোল্মত্তা ব্রাহমণণীর 
গর্ভে শুদ্র নাঁপতেব ওঁরসে জন্মেছ, এজন্য তুমি ব্রাহ্মণ নও, চণ্ডাল। 

মতঙ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্য জানালেন এবং 
ব্রাহ্ণত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা, করতে গেলেন। তান সহম্রীধিক বৎসর 
কঠোর তপস্যা করলেন । ইন্দ্র বাব বার এসে তাঁকে বললেন, তুমি চণ্ডাল হযে জন্মেছ, 
ব্রাহ্মণত্ব পেতে পার না, অন্য বর চাও। অবশেষে মতগ্গ যখন বুঝলেন যে ব্রাহম়ণত্ব- 
লাভ অসম্ভব তখন তিনি ইন্দ্রকে বললেন, আপনার বরে আমি যেন কামচারী 
কামর্পণী বিহঙ্গ হই, রাহত্রণ ক্ষন্লিয় প্রভৃতি সকলেই যেন আমার পূজা করে, আমার 


অননশাসনপর্ব ৬০৯ 


কীর্তি যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং 
কাঁমনগণের পৃজনব্য় হবে, 'ন্রলোকে অতুল কীর্ত লাভ কববে। 


৭। দিবোদাসের পত্র প্রতর্দন _- বীতহঘ্যের ব্রাহমপত্বলাভ 


যাধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, শুনৌছ রাজা বাঁতহব্য ক্ষতি হয়েও 
বিশ্বামিন্রেব ন্যাষ ব্রাহমণত্ব পেযেছিলেন। আপনি তাঁব ইতিহাস বলুন? ভাঁম্ম 
বললেন, মনুব পুত্র শর্যাঁতর বংশে রাজা বংস জন্মগ্রহণ কবেন, বংসেব দূই পত্র, 
হৈহয বা বীতহব্য, এবং ভালজজ্ঘ। বাঁতহব্যেব দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও 
অস্ত্রীবশাবদ পত্র জন্মোছলেন, তাঁরা কাশীবাজ হর্যবকে এবং পরে তাঁব পুত্র 
সুদেবকে যুদ্ধে বধ কবেন। তার পর সুদেবের পুত্র দিবোদাস বারাণঙশব বাজা 
হলেন এবং গঙ্গার উত্তর ও গোমতশ নদীব দক্ষিণ তীবে অমবাবতণব ন্যায সমদ্ধ 
ও সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন কবলেন। বীতহব্যেব পাত্রগণ আবাব আক্রমণ করলে 
মহাবাজ দবে।দাস তাঁদেব সঙ্গে সহন্ত্রাীদন ঘোর যুদ্ধ কবলেন, কিন্তু অবশেষে 
পবাজিত হযে পলায়ন কবলেন এবং বৃহস্পাঁতপনত্র“ ভবদ্বাজেব শবণাপন্ন হলেন। 
ভবদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তাধ ফলে 'দবোদাসের প্রতর্দন 
নামে একটি পত্র হ'ল। 

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ ক'বেই ভ্রযোদশবষাঁষেব* ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন । 
[তানি সমস্ত বেদ ও ধনর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভবদ্বাজ যোগবলে তাঁব দেহে প্রাবিষ্ট 
হযে সর্বলোকের তেজ সমাবন্ট করলেন। 'দিবোদাস তাঁর পরাক্রান্ত পুত্রকে দেখে 
হৃস্ট হযে তাঁকে যৌববাজ্যে আভাঁষন্ত করলেন। তাব পর 'পতাব আজ্ঞায প্রতর্ঘন 
গঙ্গা পাব হযে বীতহব্যেব নগব আক্রমণ কবলেন। তাঁব সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীতহাব্যেব 
প্ত্রগণ ছিন্নমস্তক হযে পাঁতিত হলেন। তখন বাঁতহব্য পলায়ন ক'রে মহার্ধ ভূগদুব 
শবণ 'নিলেন। প্রতর্দন বীতহব্যের অনুসবণ ক'বে ভগুব আশ্রমে এলেন। যথাবাঁধ 
সৎকাব ক'বে ভগ বললেন, মহারাজ, ক প্রযোজন বল। প্রতর্দন বললেন, মহার্বি, 
এখানে বীতহব্য আশ্রষ নিয়েছেন, আপনি তাঁকে ত্যাগ কবুন, তরি শত পুত্র আগার 
পিতৃকুল ও কাশীবজ্য ধংস করেছে । আমি তাদের বিনষ্ট কবোছ, এখন বাঁতহব্কে 
বধ করলেই পিতৃগণের নিকট খণমূন্ত হব। ধর্মাত্া ভৃগু শবণাগত বাঁতহব্যেব 
প্রীত কৃপাবষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই রাহমণ। প্রতর্দন 
হস্ট হয়ে ভূগুর পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, ভগ্ববান, তাই হ'ক, তাতেই আম কৃতকৃত্য 


৩০ 


৬১০ মহাভারত 


হয়োছ, বীর্যবান বাতিহব্যকে জাতিত্যাগে বাধ্য করোছি। আপান প্রসন্ন হয়ে অনুমাত 
দিন,আমি এখন ফিরে যাই। 

সর্প যেমন বষ উদ্‌ৃগাব কবে সেইবৃপ বাঁতহব্যেব উদ্দেশে এই কঠোব 
বাক্য, বলে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। তৃগুব বাক্যপ্রভানে বীতহব্য ব্রহনার্থ ও 
ঝ্হমবাঘী হযে গেলেন। গৃৎসমদ নামে তাঁব এক রূপবান পূত্র হযোছল, অসুরবা 
তাঁকে ইন্দ্র মনে কবে নিপশীড়ত কবেছিল। খগ্‌বেদে গৃংসমদেব কথা আছে। তীব 
অধস্তন *বাদুশ পদব্দষ প্রমাত, তাঁর পুত্র বুবু, যিনি প্রমদ্‌বরাকে বিবাহ করোছিলেন। 
রূবুব পনর শুনক, তাঁব পন্ত্র মহাত্মা শৌনক। ভূগুব অন-গ্রহে বীতহব্য ও তাঁব 
বংশধরগণ সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করোছলেন। 


৮। ব্রাহমণপেবা - সংপান্র ও অগৎপাত্র 


যাঁধান্ঠব বললেন, ?শতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্‌ কার্য সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্রদ ঃ ভাঁম্ম বললেন, ব্রাহমণসেবাই বাজাব শ্রেম্ত কার্য। একাদন ইন্দ্র 'জটাধার 
ও ভস্মালপ্ত হযে ছদ্মবেশে অসুরবাজ শম্ববেব কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ 
আচবণের ফলে স্বজাতাীয়গণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযেছ ? শম্বর বললেন, আম ব্রাহ্মণদের 
ঈর্ষা করি না, তাঁদের শাস্তায় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদেব মতেই চলি। আমি 
ব্রাহমণদের নিকট অপরাধী হই' না, সর্বদা তাঁদের পূজা কাঁব। মধুমক্ষিকা যেমন 
চক্রমধ্যে মধ্ুনিষেক কবে, তাবা সেইবূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত করেন। তাঁবা 
যা বলেন সমস্তই আম মেধা দ্বারা গ্রহণ কার। এই কারণেই আঁম তারাগণের 
মধো চন্দ্রের ন্যায় অসৃবগণের মধো শ্রেষ্ঠ গণ্য হই। 

যাধিষ্চিব বললেন, অপাঁরিচিত, দীর্ঘকাল আশ্রত, এবং দৃবদেশ হ'তে 
অভ্যাগত, এই ব্রিবিধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সংপান্র মনে করা উচিত? কাকে দান 
করলে উত্তম ফল হয়» ভীঁম্ম বললেন, তুমি যে ভ্রিবধ মনৃষ্যের কথা বললে তাঁরা 
সকলেই সংপান্র, তাঁদেব কেউ গৃহস্থ. কেউ সন্ন্যাসী । তাঁদের সকলেই প্রার্থনা 
পৃবণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভূত্যদের পাঁড়ন ক'রে দান করা অনুচত। খাঁত্বক 
পুরোহত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব বান্ধব যাঁদ শাস্তজ্ঞ ও অসয়াশন্য হন তবে সকলেই 
দানেব যোগ্য পান্র। সাবধানে পবীক্ষার পর দান করা উঁচত। যাঁর অক্োধ সত্য- 
নিষ্ঠা আহংসা তপস্যা সরলতা অনাঁভ্মান লঙ্জা সহিষ্ণুতা জিতৌন্দ্িয়তা ও 
মনঃসংযম আছে এবং িনি অকার্য করেন না তিনিই সম্মানের পান্র। যে বেদ ও 
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শাস্ত মানে না এবং সর্বাবষষে নিয়মহশন সে অসংপান্ত। যে ব্রাহম্ণ পাঁণ্ডিতাভিমানণ 
ও বেদনিন্দক, নিবর্ধক তর্বাবদ্যাব অনুবন্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জমা হ'তে হ্চায়, 
যে কটুভাষী বহবন্তা ও মৃঢ, তাকে কক্কবেব ন্যায অস্পৃশ্য জ্ঞান করা ডীচত। 


৯। জ্বীজাতির কুৎসা -_ বিপ্লের গরুপত্রীরক্ষা 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শোনা যাষ স্ত্রীঞাত লঘ্াঁচন্ত এবং সকল 
পষেব মূল। আপাঁন তাদেব স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীম্দ বললেন, আম 
তেমাকে নাবদ ও প্নংশ্চলী (বেশ্যা) পণচুড়াব কথা বলাছ শোন। _- একাঁদন 
নাবদ বিচবণ করতে কবতে ব্রহমলোকবাসিনী অপ্সবা পণ্টচূড়াকে দেখতে পেলেন। 
নদ বললেন, সন্দবী, স্তীজাতিব স্বভাব কিপ্রকার তা আম তোমার কাছে শুনতে 
ইচ্ছা কাঁব। পণ্চচূড়া বললেন, আম স্ত্রী হযে স্নীজাতব নিন্দা কবতে পাবব না, 
এমন অনুবোধ কবা আপনাব উচিত নয়। নাবদ বললেন, তোমাব কথা যথার্থ, 
কিন্তু মিথ্যা বললেই দৌষ হয, সত্য কথায দোষ নেই। তখন চাপুহাসিনী পণ্চচ্‌ড়া 
বললেন, দেবার, নাবীদেন এই দোষ যে তাবা সদবংশশীযা রুপবতাঁ ও সধবা হ'লেও 
সদাচাব লঙ্ঘন কবে। তাদের চেয়ে পাঁপিন্ঠ কেউ নেই, তাব, সঞ্ল দোখেব মূল। 
ধনবান রূপবান ও বশীভূত পাত জন্যও তারাঁ প্রতীক্ষা কনতে পাবে না, 
যে পুর্ষ কাছে গিষে 1কাণ্ৎ চাটুবাক্য বলে তাঁকেই কামনা কবে। উপযাচক 
প.ুবুষেব অভাবে এবং পাঁবজনদেব ভযেই নাবারা পাঁতিব বশে থাকে ।, তাদেব অগ্যম্য 
কেউ নেই, পুবুষেব বয়স বা বৃপ তাবা বিচার কবে না। রূপযৌবনবতশী সবেশা 
স্বোরণণকে দেখলে কুলম্তীরাও সেইনৃপ হ'তে ইচ্ছা করে। পুনুষ না পেলে আঞন্লা 
পবস্পবেব সাহায্যে কামনা পৃবণ করে। সুর্প পুরুষ দেখলেই তাদেন হীল্দুয়- 
বিকার হয। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুবধারা বষ সর্প ও আঁগ্ন-_- এই 
সমদ্তই একাধারে নারীতে বর্তমান। 


প্রসঙ্গাক্রমে ভন্ঙ্ম বললেন, পুরাকালে বিপুল যেপ্রকাবে তাঁর গুরুপত্রীকে 
বক্ষা কবোছলেন তা বলাছি শোন। -_ দেবশর্মা নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাঁর পত্নীর 
নাম রুচি। অতুলনীযা সুন্দরী রুচির উপর ইন্দ্রের লোভ ছিল। দেবশর্মা 
স্লীচরিত্র ও ইন্দ্রে পরস্মীলালসা জানতেন, সেজন্য রুঁচকে সাবধানে রক্ষা করতেন। 
একাদন তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্য বিপুলকে বললেন, আম যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি 
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তোমার গুরুপত্ৰীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সুরেশবর ইন্দ্র রুচিকে সর্বদা কামন। 
করেন; তান বহ:প্রকার মায়া জানেন, বজ্রধার কিরাটৰ, চণ্ডাল, জটাচীরধাবা, 
কুরুপ, রূপবান, যবা, বৃদ্ধ, ব্রাহমণ বা অন্য বর্ধ, পশুপক্ষী ও মাক্ষকামশকাদর 
রুপ, ধারণ করতে পারেন। তিনি বাযুবুপেও এখানে আসতে পারেন। দুষ্ট 
ফুক্ধুর'যেমন যজ্জেব ঘৃত লেহন কবে, সেইবৃপ দেববাজ যেন রুঁচকে উীচ্ছিন্ট না 
করেন। 

'দেবশর্মা চলে গেলে বিপুল ভাবলেন, মাযাবী ইন্দ্রকে নিবাবণ করা আমাব 
পক্ষে দুঃসাধ্য, আমি পৌবুষ দ্বাবা গুবুপত্রীকে বক্ষা করতে পারব না। অতএব 
আম যোগবলে এর শবীরে প্রবেশ ক'রে পদ্মপন্রে জলাবন্দুব ন্যায় 'নালস্তি 
হর্ষে অবস্থান কবব, তাতে আমাব অপবাধ হবে না। এইব্‌প চিন্তা ক'বে মহাতপা 
বিপুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজেব নেত্রবশিম রুচির নেত্রে সংযোজিত কা'বে 
বাধু যেমন আকাশে যায় সেইবৃপ গুরুপত্বীব দেহে প্রবেশ কবলেন। বৃঁচি স্তাম্ভত 
হযে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপুল ছাযাব ন্যায অবস্থান করতে লাগলেন। 

এমন সময ইন্দ্র লোভনীয বূপ ধাবণ ক'বে সেখানে এসে দেখলেন, 
আলেখ্যে চান্রত মূর্তির ন্যায় বিপুল স্তব্ধনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে 
পূর্ণচন্দ্রনভাননা পদ্মপলাশাক্ষী বুাচও রষেছেন। ইন্দ্রে বৃপ দেখে 'বাস্মত হয়ে 
রুচি দাঁড়ষে উঠে বলবার চেষ্টা কবলেন, "তুমি কে?" কিন্তু পারলেন না। ইন্্ 
মধুরবাক্যে বললেন, সন্দরণী,' আমি ইন্দ্র, কামার্ত হযে তোমাব কাছে এসোছ, 
আমাব আভলাষ পূর্ণ কব। রূচিকে নিশ্চেম্ট ও 'নার্বকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে 
আহ্বান কবলেন, রু্রচও উত্তর দেবা চেষ্টা করলেন। তখন 'িপুল গুব্ুপত্ীীর 
মুখ দিয়ে বললেন. কিজন্য এসেছঃ এই বাক্য নির্গত হওযায় রুচ লজ্জিত 
হলেন, ইন্দ্রও উদ্বিগ্ন হলেন। তার পর দেববাজ 'দিব্যদ্‌ম্টি দ্বাবা দেখলেন, 
মহাতপা বিপুল দর্পণস্থ প্রাতীবিম্বের ন্যায় রুচিব দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্র শাপেব 
ভযে ল্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন। বিপুল তখন 'নিজেব দেহে প্রবেশ কবে 
বললেন, আঁজতেন্দ্রিয দুবঁঘ্ধি পাপাত্মা পুরন্দব, তুমি দেবতা আর মানুষেব পূজ। 
আধক দন ভোগ কববে না; গৌতমের শাপে তোমাব সর্বদেহে যোনাচহ, 
হয়োছল তা কি ভুলে গেছে” আমি গুরুপত্রীকে রক্ষা করাছ, তুম দূব হও, 
আমাব গুব্ তোমাকে দেখলে এখনই দগ্ধ কবে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর 
ভেবে আমাকে অবজ্ঞা করো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই। 

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লাঁজ্জত হয়ে তখনই অন্তার্হত হলেন। 
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ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বিপুলকে এই বর 'দিঞ্সেন যে ভাঁব ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর 
গবধব অনুমাতি নিয়ে বিপুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্ত ও 'সাদ্ধ 
গ।ভ কবে স্পার্ধত হয়ে বিচবণ কবতে লাগলেন। 

কিছুকাল পবে অঙ্গরাজ চি্বথেব পত্নী প্রভাবতী এক মহোংসবে তাঁর 
ভগিনী বুচিকে নিমল্লপণ কবলেন। এই সমযে আকাশগামিনী এক 'দন্যাংগনার 
অ-গ থেকে কতকগাঁল পূজ্প ভূপাতিত হ'ল। বুঁচ সেই পুষ্পে তা কেশকলাপ 
ভাবত ক'বে ভাগনী প্রভাবতীর নিমন্ণ বক্ষা করলেন। প্রভাবতশী বুঁচকে বললেন, 
আমাকে এইবৃপ পুষ্প আনিষে দাও। দেবশর্মাব আদেশে বিপুল 'সেই ভূপাঁতিত 
অম্লান পুষ্প সংগ্রহ ক'বে অজ্গবাজধানশী চম্পানগবশতে যাত্রা কবলেন। মেতে যেতে 
[তান বনমধ্যে দেখলেন, এক নরামথুন (নবনাবী) পরস্পরেব হাত" ধ'বে ঘুবছে 
এসং একজন অন্যজনেব চেয়ে শশঘ্র চলছে ব'লে কলহ কবছে। অবশেষে তাবা এই 
শপথ কবলে -_ আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পনলোকে বিপুলেব ন্যায় 
দুর্গত পায। এই কথা শুনে বিপুল চান্তিত হলেন এবং আবও 'কছ-দৃব গিয়ে 
দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও বৌপ্য 'নার্মত পাশা 'নিমে খেলছে । তারাও 
শপথ করলে _- আমাদেব মধ্যে যে তন্যাঘ করবে সে জ্বন বিপূলেব গাঁত পায়। 
তখন বিপূলের মনে পডল, তিনি যে গুব্পত্লীব, দেহে প্রবেশ কবেছিলেন তা 
গুববকে জানান নি। বিপূল পদ্রচ্প নিষে চম্পানগবীতে এলে দেবশর্মা বললেন, 
তুম পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমাব কার্য জানেন, আমি, আর রুূচিও জানি। 
সেই মিথুন যাঁবা চক্রবং আবর্তন করেন তাঁবা অহোরান্র, এবং পাশক্লীড়ারত ছয় 
পুরুষ ছয খাতু। এ"বা সকলেই তোমার দুম্কৃত জানেন। মানৃষ নির্জনে দুক্কর্ম 
কবলেও 'দিবারান্র ও ছয় খতু তা দেখেন। তুমি রুচিকে রক্ষা করে হ্ট ও গারনত 
হযোছলে, কিন্তু ব্যাভচাব আশঙ্কা কবে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই 
অপবাধ তোমাকে তাঁবা স্মরণ কাঁবয়ে দিষেছেন। তুমি অন্য উপাষে দুর্বৃত্তা রুঁচিকে 
বক্ষা করতে পারবে না বুঝে তাঁব শরীরে প্রবেশ করেছিলে, কিন্তু তাতে তোমার 
কোনও পাপ হয় নি। বংস, আম প্রীত হয়োছ, তুমি স্বর্গলোক লাভ ক'রে সুখী 
হবে। 

আখ্যান শেষ ক'রে ভশম্ম বললেন, যাঁধচ্ঠির, স্লীলোককে সর্বদা রক্ষা করা 
উঁচত। সাধ ও অসাধী দৃইপ্রকার স্ণ আছে, লোকমাতা সাধৰী স্পগণ এই 
পাঁথবী ধারণ করেন। দূশ্চারন্রা কুলনাশিনী অসাধাী স্ব্রীদের গান্রলক্ষণ দেখলেই 
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চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যাভচাঁরিণী হয় এবং 
প্রাণহানি করে। 


১০। বিবাহভেদ __ দহিতার আধকার __ বর্ণসংকর -_ পানভ্রভেদ 


যুধিষ্ঠর বললেন, পিতামহ, কিবৃপ পাত্রে কন্যাদান কর্তব্যঃ ভটম্ম 
বললেন, স্বভাব চারন্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গ্‌ণবান পান্রে কন্যাদান কবা উীঁচত। 
এইবূপ ধববাহের নাম ব্রাহনাববাহ, ব্রাহণ ও ক্ষান্রযেব পক্ষে এই 1ববাহই প্রশস্ত। 
বরৰ্ন্যার পরস্পবের ইচ্ছায 'বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয। ধন 'দিষে কন্যা ক্রয় ক'বে 
যে বিবাহ, হয তাৰ নাম আসুব। আত্মীযবর্গকে হত্যা ক'বে বোবুদ্যমানা কন্যাব 
সাহত 'ববাহেব নাম রাক্ষম। শেষোত্ত দুই বিবাহ নিন্দনীব। রাহনণাদি প্রত্যেক 
বর্ণেব পুরুষ তার সবর্ণের বা নিম্নবতরঁ অন্যান্য বর্ণে স্ত্রীকে বিবাহ কবতে পাবে। 
ব্রাহ্ণ ও ক্ষান্রয়েব পক্ষে সবর্ণা পত্রীই শ্রেষ্ঠ। 'ত্রশ বৎসবেব পান্ন দশ বংসবেব 
কন্যাকে এবং একুশ বংসরের পান্র সাত বৎসবের কন্যাকে বিবাহ করবে। (১) 
ধাতুমতী হ'লে কন্যা তিন বংসব বিবাহের জন্য অপেক্ষা কববে, তাব পব সে স্বযং 
পাতি অন্বেষণ ক'বে নেবে হনল্রপাঠ ও হোম ক'বে কন্যা সম্প্রদান কবলে বিবাহ 
সিদ্ধ হয, কেবল বাগদান করলে বা পণ নিলে হয না। সপ্তপদগমনের পর 
পাণিগ্রহণমন্ত্র সম্পূর্ণ হয়। 
| যাঁধম্টির ঝুললেন, যাঁদ কন্যা থাকে তবে অপন্তরক ব্যান্তর ধন আর কেউ 
পেতে পারে কিঃ ভীম্ম বললেন, দদহিতা পত্রের সমান, তার পৈতৃক ধন আর 
কেউ নিতে পাবে না। পুত্র থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দূহিতারই - 
আধকার। অপয্রক ব্যান্তর দৌহন্রও পুত্রের সমান আঁধকারাী। 

যুধিষ্ঠির বললেন, আপানি বর্ণসংকরেব উৎপার্ত ও কর্মের বিষষ বলুন। 
ভীম্ম বললেন, পিতা যাঁদ ভ্রাহম্ণ হয়, তবে ব্রাহমরণীর পনর ব্রাহমণ, ক্ষত্নিয়ার পত্র 
মূর্ধাভীষন্ত, বৈশ্যার পন্ত্র অম্বস্ঠ, এবং শত্রার পুত্র পারশব নামে উত্ত হয। পিতা 
যাঁদ ক্ষান্্রয় হয় তবে ক্ষাত্রয়ার পত্র ক্ষীন্রয়, বৈশ্যার পূত্র মাহষ্য, এবং শুদ্রার পূত্র 
উত্র নামে কাঁথত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পুত্রকে বৈশ্য এবং শদ্রার পুত্রকে 


(১) ১৬-পারচ্ছেদে বলা হযেছে যে বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ লোকের 
উঁচিত। 
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কবণ বলা হয়। শদ্র-শদ্রার প্ছত্র শুদ্রই হয়। নিম্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের 
মভাব সল্তান নিন্দনীয় হয়। ক্ষন্রিয-বরাহমণীর পুত্র সৃত, তাদের কম” রাগ্জাদের 
স্তুতিপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহমণর পুত্র বৈদেহক বা মৌদ্‌গল্য, তাদের কর্ম অণ্তঃপুর- 
'ক্ষা, তাদেব উপনয়নাদির সংস্কার নেই। শুদ্র-্রাহমণীন পুত্র চন্ডাল, ভাবা হুল্রে, 
বলঙ্ক, গ্রামেব বাহর্দেশে বাস কবে এবং ঘাতক জেল্লাদ)এব কর্ম কবে। * বৈশ্য- 
শ্ত্রযাব পূত্র বাক্যজীবী বন্দী বা মাগধ। শদ্রক্ষান্রয়াব পূত্র মংসজশবী নিষাদ। 
শ.দরবৈশ্যার, পূত্র আয়োগব (সন্রধব)। শাসনে কেবল চতুর্বর্ণেব ধর্ম নির্দন্ট 
মাছে, বর্ণসংকব জাতিব ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যাবও ইয়ন্তা নেই। 

তাব পব ভীম্ম বললেন, ওবসজাত পন্ন আত্মস্ববৃপ। পাঁতধ অনুমতিতে 
অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানেব নাম নিবৃন্তজ, বনা অনুমাতিতে সন্তান হ'লে তার 
নাম প্রসূতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপবেব পূত্র দত্তকপূত্র, মূল্য, দ্বারা প্রাপ্ত 
কৃতকপূত্র। গভবতী স্তীর 'ব্রাহেব পব যে পত্র হয তার নাশ অধ্যোঢ। 
আববাহত কুমাবীব পত্র কানীন। 


১১। চ্যবন ও নহনষ 


যুধিষ্ঠির বললেন, িতামহ, যাদে সঙ্গে একত্র বাস কবা যায় তাদের 
উপব কিরৃপ স্নেহ হয়? ভীম্ম বললেন, আম এক হাতহাস বলাছ শোন। __ 
পুরাকালে ভূগনবংশজাত মহার্ধ চ্যবন ব্লতধারী হয়ে দ্বাদশ বংমব গঙ্গাযম*্নাব 
জলমধ্যে বাস করোছিলেন। তিনি সর্বভুতেব িশ্বাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাঁদ জলচন 
নির্ভয়ে তাঁর ওম্ঠ আঘ্রাণ কবত। একাঁদন ধীববগণ জাল ফেলে বহু মৎস্য ধধলে, 
সেই সঙ্গে চ্যবনকেও তাবা জালবদ্ধ ক'বে তবে তুলল। তাঁর িঙ্গলবর্ণ শমশ্র, 
মস্তকেব জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-গম্বুক-মশ্ডিত দেহ দেখে ধীববগণ কৃতাঞ্জালপুটে 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে । মংস্যদের মবণাপন্ন দেখে চ্যবন কৃপাবন্ট হয়ে বাব বার 
দীর্ঘনিঃশবাস ফেলতে লাগলেন। ধাঁবরগণ বললে, মহামূনি, আমাদেব অজ্জানকৃত 
পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ কবুূন আমবা আপনাব কি প্রিষকার্য করব। চ্যবন 
বললেন, আমি এই মৎস্যদের সঙ্গে একত্র বাস করোছি, এদের ত্যাগ কবতে পাঁর না; 
আমি মৎস্যদের সঙ্জোই প্রাণত্যাগ কবব বা বিক্লীত হব। 

ধীবরগণ অতান্ত ভাত হযে কাজা নহুষের কাছে গিষে সকল নৃত্তাষ্ত 
জানালে। অমাত্য ও পুরোহিতের সঙ্গে নহুষ সত্বর এসে চ্যবনকে বললেন, 
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দিবজোত্তম, আপনার কি প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মংস্যজীবারা 
অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মংস্যেব মূল্য এবং আমারও মূল্য দাও। নহুষ 
সহম্্র মূদ্রা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমাব মূল্য সহম্ত্র মুদ্রা নয, তুমি বিবেচনা 
ক'বে'উপযূন্ত মূল্য দাও। নহুষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মুদ্রা, কোটি মুদ্রা, অর্ধ বাজ্য ও 
সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্যবন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুয দুঃখিত 
ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগরভ'জাত ফলমূলাশশ তপস্বী এসে 
নহুষকে বললেন, মহাবাজ, ব্রাহ্মণ আব গো অমূল্য, আপাঁন এই ব্রাহমণের মূল্য- 
স্বরূপ একাটি গাভী দিন। নহূষ তখন হ্ট হযে চ্যবনকে বললেন, ব্রহমার্ষ, 
গাত্রোথান করুন, আপনাকে আমি গাভী দ্বারা ক্ষ কবলাম। চাবন তুষ্ট হযে 
বললেন, এখন তুমি যথার্থই আমাকে ব্রয কবেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; 
গোমাহাত্ম্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন কবলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ 
হয়। গাভী লক্ষমীর মূল এবং স্বর্গে সোপান স্ববৃপ। গাভী থেকেই যজ্ঞীয 
হবি উৎপন্ন হয। সমগ্র গোমাহাত্ম্য বলা আমাব সাধ্য নঘ। 

ধশবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপান প্রসন্ন হযে এই গাভী গ্রহণ 
করূন। চ্যবন বললেন, ধীববগণ, আমি এই গাভী নিলাম, তোমবা পাপমুত্ত হযে 
এই মংস্যদের সঙ্গে স্ব্গেষাও। তাব পব চযবন নহন্ষকে আশীর্বাদ কবে নিজ 
আশ্রমে চ'লে গেলেন। 


১২। চ্যবন ও কুশিক 


যুধিন্ঠব বললেন, পিতামহ, পবশবাম ব্রহমার্ধর বংশে জ'ল্মে ক্ষত্রধর্মী 
হলেন কেন? আবার, ক্ষান্রয কুশকেব বংশে জন্মে বিশ্বামন্র ব্রাহমণ কি ক'রে 
হলেন? ভীম্ম বললেন, ভূগুনন্দন চ্যবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তাঁব বংশে 
ক্ষত্রাচার সংক্রামত হবে, সেজন্য তান কুশিকবংশ দগ্ধ করতে ইচ্ছা করলেন। 
চ্বন কুশিকেব কাছে িষে বললেন, মহাবাজ, আম তোমার সঙ্গে বাস করতে চাই। 
কুশিক তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ ক'বে বললেন, আমার রাজ্য ধন ধেনু সমস্তই আপনার । 
চাবন বললেন, আম ওসব চাই না, আমি এক ব্রতের অনুষ্ঠান করব, তুমি ও 
তোমার মহষী অকু্ঠিত হযে আমাব পাঁরচর্যা কর। কুঁশিক সানন্দে সম্মত হয়ে 
তাঁকে একাট উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেম। সূর্যাস্ত হ'লে চাবন আহারের পর 
শয্যায় শুয়ে বললেন, তোমরা আমাকে জাগও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশিক 
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ও তাঁব মাঁহষাঁ আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ 
দন পবে চ্যবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিক্কান্ত হলেন, কুঁশিক ও €তাঁর 
মাহষী অত্ন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'লেও পিছনে 'পছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে 
ান অন্তাহ্হত হলেন। 

সস্ত্রীক কুশল অন্বেষণ কবে কোথাও চাবনকে পেলেন না, তখন" তারা 
শমনগৃহে এসে দেখলেন, মহার্ধ শয্যা শুষে আছেন। কুঁশক ও তাৰ মাহিষী 
পাঁস্মত হযে *পুনর্বাব পদসেবায বত হলেন। আবও একুশ দন পবে*ঢ্যবন উঠে 
খশলেন, আমি স্নান কবব, আমার দেহে তৈলমর্দন কব। সপঞ্ীক কুশিক চ্যবনের 
"দহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন কবতে লাগলেন। তাব পর চ্যবন স্নানশান্লায 
গষে স্নান কবে আবাব অন্তার্থত হলেন। পনর্বাব আবির্ভূত হয়ে তিনি 
সংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবাব আদেশ দিলেন। অল্ন মাংস ,শাক পিম্টক 
ফল প্রভৃতি আনা হ'লে চ্যবন তাঁব শয্যা-আসনাদর সঙ্গে সমস্ত ভোজ্যদ্রবো 
আগনদান কবে আবার অন্তাহ্হঘত হলেন এবং পবাঁদন দেখা 'দিলেন। 

এইব্‌পে অনেক 'দিন গেল, চাবন কুশিকেবু কোনও রম্র [ত্রটি) দেখতে 
পেলেন না। একদিন তান বললেন, তুমি ও তোমাব মাহী আমাকে রথে বহন 
কবে নিষে চল: পথে যাবা প্রার্থী হযে আসবে তাদের, আম প্রচুর ধনরত্ব দিতে 
ইচ্ছা কবি, তুমি তার আযোজন কর। রাজা ও. মাহষী বথ টানতে লাগলেন, 
বাজভৃত্যগণ ধনবন্ধ নিযে পশ্চাতে চলল। চ্যবনের কষাঘাতে সস্নক কুঁশক ক্ষত- 
বিক্ষত হলেন, পুববাঁসগণ শোকাকুল হযেও শাপভয়ে নীবব রইল। অজজ্র ধন 
দান কবার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহাবাজ, তোমাদের উপব আমি 
প্রীত হয়োছ, বর চাও। এই ব'লে 'তাঁন রাজা ও নাঁহষীর দেহ হাত 'দিষে স্পর্শ 
কবলেন। কুঁশিক বললেন, মহার্ধ আপনার প্রসাদে আমাদেব শ্রান্তি ও বেদনা দূর 
হযেছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আম কিছুকাল এই গঞ্গাতীরে 
বাস করব, তোমরা কাল আবাব এসো। দুঃখিত হয়ো না, শীঘ্রই তোমাদের সকল 
কামনা পূর্ণ হবে। 

পরাদন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মাহষাঁ গঞঙ্গাতীরে এসে দেখলেন, সেখানে 
গন্ধ্বনগর তুল্য কাণ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় পর্বত, পদ্মশোভিত সরোবব, চিন্রশালা, 
তোরণ, বহ-ব্ক্ষসমন্বিত উদ্যান প্রভাতি সম্ট হয়েছে। কুঁশিক ভাবলেন, আমি কি 
স্বগন দেখাছ, না সশরীরে পরমলোক লাভ করোছি, না উত্তরকুবু বা অমরাবতাঁতে 
এসোছ? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভাতি অদৃশ্য হযে গেল, গঞ্গাতীর 
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পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুঁশিক তাঁর মহষইকে বললেন, তপোবলেই এইসকল 
হ'তে পাবে, 'ন্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্লেন্ঠ। মহার্ধ চ্যবনের কি আশ্চর্য 
শান্ত! ব্রাহমণরা সর্বাবষয়ে পবিন্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয৷ 
যায, কিন্তু ব্রাহমণত্ব আত দুর্লভ। 

..*  কুঁশক ও তাঁর মাহফীকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয ও 
মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরাঁক্ষা থেকে মুত হ'লে । আমি প্রীত হয়েছি, বর চাও । 
কুঁশিক বললেন, ভূগন্শ্রেষ্ঠ, আপনাব নিকটে থেকে আঁঞ্নমধ্যবতর্শ ব্যন্তিব ন্যায আমবা 
যে দগ্ধ হই নি এই যথেম্ট। যাঁদ প্রীত হযে থাকেন তো বলুন, আপাঁন যেসকল 
অদ্ভূত কার্য,করেছেন তার উদ্দেশ্য কিঃ চ্যবন বললেন, মহাবাজ, আম ব্রহমাব 
নিকট শহনোছলাম যে ব্রাহমণ-ক্ষান্রষেব বিরোধেব ফলে কুলসংকব হবে, তোমাব এক 
তেজস্বধ বলবান পূত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্যই আমি এখানে 
এসোছিলাম, কিন্তু বহু উৎপাঁড়ন ক'বেও তোমাকে ব্লুদ্ধ কবতে পাব নি, আভশাপ 
দেবার কোনও ছিদ্ুও পাই নি। তোমাদের প্রণীতির জন্যই এই কানন সৃন্টি কবোছলাম, 
তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশর্‌বে স্বর্গসখ অনুভব কবেছ। রাজা, তুমি ব্রাহম়ণত্ব 
ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা কবেছ তাও আম জানি। ব্রাহমণত্ব আত দুর্লভ, খাঁষত্ব 
ও তপাস্বত্ব আবও দুর্লভূ। তথাঁপ তোমাব কামনা 'সদ্ধ হবে, তোমার অধস্তন 
তৃতীয পুরুষ (ব*বামিন্র) ব্রাহণত্ব লাভ কববেন। ক্ষান্যগণ ভূগুবংশীযদেব যজমান, 
তথাঁপ তারা দৈববশে ভূগ্‌বংশীযগণকে বধ কববে। তাব পর আমাদেব ভূগবংশে 
উর্ব ওের্ব) (১৯) নামে এক মহাতেজস্ব পুব্ষ জন্মাবেন, তাঁব পুত্র খচীক সমস্ত 
ধনূর্বেদ আযত্ত করবেন এবং পুত্র জমদাশ্নকে তা দান কববেন। জমদশ্নর সাঁহত 
তোনার পন্ত্র গাঁধর কন্যার বিবাহ হবে, তাঁদের প্র মহাতেজা পরশুরাম (১) 
ক্ষত্রাচাবী হবেন। গাধিব পুত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহম্ণত্ব লাভ কববেন। এই ভবিষ্যদ্বাণনী 
ক'রে চ্যবন তীর্থযান্রায় গেলেন। 


১৩। দানধর্ম -- অপালক রাজা -- ক্পিলা -- লক্ষী ও গোময় 


যাঁধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম তপস্যা ও 'বাঁবধ ব্লতাচবণের ফল এবং 
ধেনু ভূমি জল সুবর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ তিল বস্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভৃতি 


(১) আদপর্ব ৩১- এবং বনপর্ব ২৫-পারচ্ছেদ দ্ুম্টব্য। 
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দানেন ফল সাবস্তাবে বিবৃত ক'ক়ে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহমণকে দান 
কৰা শ্রেষ, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাড়াকে উদবীবগ্ন কবে। যাাঁধাম্ঠর, তোমা জ্জ্যে 
যাঁদ অযাচক দাবদ্র ব্রাহ্মণ থাকেন তবে তুমি তাঁদেব ভস্মাবৃত আঁশ্নব ন্যায জ্ঞান 
পধবে, তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য । 


তার পব ভবম্ম বললেন, রাজাদেব যজ্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, 'কন্তু প্রজা- 
পাঁডন কবে নয। যে বাজ বালকেবা স্বাদু খাদ্যেব দকে তাঁকে থাকে কিন্তু 
খেতে পয না, ব্রাহমণাঁদ প্রজাবা ক্ষুধায অবসর হয, পাঁতপপ্রদেব*্মধ্য থেকে 
নোব্দ্যনানা বমণী সবলে অপহৃত হয, সে রাজার জীবনে ধিক। যান প্রজা রক্ষা 
নতে পাবেন না, সবলে ধন হবণ কবেন, সেই নির্দয কাঁলতুল্য বাজ,কে প্রজ্নগণ 
নত হযে বধ কববে। যান প্রজাবক্ষার আশ্বাস দিযে বক্ষা কধেন। না সেই 
বজাকে ক্ষিপ্ত কুর্কূবের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিত। মনৃস্মৃতি অনুসাৰে প্রজান পপ 
ও পুণের চতুর্থাংশ বাজাতে সংক্রামিত হয। 
তব পব ভীম্ম গোদানেব ফল সবিশেষ কীর্তন ক'বে বললেন, গোসমণহের 
মধ্যে কাঁপলাই শ্রেম্ঠ। প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপাঁত দর্ম অমৃত পান কবোছিলেন, তাঁর 
উদ্‌গান থেকে কামধেনু সৃবভী উৎপন্ন হম। সুবভাই স্বর্ণধর্ণা কাঁপলা গাঙীদেব 
জণ্ম দিমোৌহুলেন। একদা কাঁপলাদেব দুগ্ধফেন মহাদেবেব মস্তকে পাঁতভ হওযাম 
তান ক্লুদ্ধ হন, তাঁব দৃন্টিপাতের ফলে কপিলাদেব গান্র বিবিধবর্ণ হযেছে। 
প্রজাপাত দক্ষ তাঁকে বলোছিলেন, আপাঁন অমতে আঁভাষন্ত হয়েছেন। দক্ষ 
মহাদেবকে একটি বৃষভ ও কতকগুলি গাভী 'দিযৌছলেন, ক্রমই বৃষ মহাদেবের 
বাহন ও লাঞ্থন হ'ল। 


ভাসি 
শি 
চে 

1], 





যাধাম্ঠব, আম এক পুরাতন হাঁতহাস বলাছ শোন।--একাঁদন লক্ষমণী 
মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তাবা জিজ্ঞাসা কবলে, দেবী, তুম কে 
তোমার বৃপের তুলনা নেই। লক্ষী বললেন, আমি লোককান্তা শ্রী; আন দেভ্যদেব 
ত্যাগ কবেছি সেজন্য তাবা বিনম্ট হয়েছে, আমাব আশ্রযে দেবভাবা চিবকাল সুখভোগ 
করছেন। গোগণ, আম তোমাদের দেহে 'নিত্য বাস কবতে ইচ্ছা করি, তোনবা শ্রীযস্তা 
হও। গাভীবা বললে, তুমি আস্থরা চপলা, বহুলোকেব অনরন্তা, আমরা তোমাকে 
চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতাঁ, তোমাকে আমাদেব প্রযোজন নেই। লক্ষী 
বললেন, অনাহৃত হয়ে যে আসে তার অঞ্গমান লাভ হয় __ এই প্রবাদ সত্য। মনষ্য 
দেব দানব গন্ধবাদ উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোনবাও 


৬২০ মহাভারত 


আমাকে গ্রহণ কর, 'ন্রলোকে কেউ আমার অপমান করে না। তোমরা আমাকে 
প্রতন্মখ্যান কবলে আম সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, 
আমি তোমাদেব শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎীসত নয়, আম 
তোঞ্াদেব অধোদেশেও বাস 'করতে সম্মত আঁছ। তখন গাভনীরা মল্তণা ক'বে বললে, 
কল্যাণী যশাঁস্বনী, তোমাব সম্মানবক্ষা আমাদেব অবশ্য কর্তব্য; তুম আমাদেব 
পাবি পুবীষ ও মূত্রে অবস্থান কর। লক্ষমী তুষ্ট হয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল 
হ'ক, আমিণসম্মানত হযোছ। 


১৪। দানের অপান্র -_ বশিষ্ঠাদর লোভসংবরণ 


যাধান্তরের অনুরোধে ভৰজ্ম শ্রাদ্ধকর্মের 'বাধ সাবস্তারে বর্ণনা কবে 
বললেন, দৈব ও 'িতৃকার্যে দানের পূর্বে ব্রাহমণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাঁদ বিচার 
করা ডীচত। যে র্রাহমণ ধূর্ত ভ্রুণহত্যাকাবী যক্ষমারোগশী পশন্পালক দিদ্যাহণীন 
কুসীদজীবী বা বাজভূত্য, যে ঠপতাব সাঁহত 'ববাদ করে, যার গৃহে উপপাঁতি আছে, 
যে চোর পারদারক শুদ্রযাজক বা শস্তজীবী, ষে কুকুব নিযে মৃগয়া কবে, যাকে 
কুকুব দংশন করেছে, যে জ্ট্োষ্ঠ, ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশীলব নেট) বা 
কৃষিজীবী, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদ দেখে শুভাশুভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহমণ 
অপাঙ্ক্তেষ, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে রাহমণ গুণবানেব 
দার্ন গ্রহণ করেন, তান অল্পদোষাী হন, যিনি নিগণণের দান নেন তিনি, পাপে নিমগ্ন 
হন। আম এক পবাতন ইতিহাস বলাছ শোন। __ 

“ কশ্যপ আন্র বাঁশম্ঠ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামন্র জমদাঁগন এবং বাঁশম্তপত্রী 
অবুন্ধতী' ব্রহন্নলোক লাভের শনামত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে পাঁথবী পর্যটন 
করছিলেন। গণ্ডা নামে এক কিংকবী এবং তার স্বামী পশনসথ নামক শূদ্র খাষদের 
পবিচর্যা কবত। এই সমযে অনাবৃঁষ্টর ফলে খাদ্যাভাবে লোকে অতান্ত দুর্বল হয়ে 
গিযোছল। 'শাবপুত্র শৈব্য-বৃষাদাভ: এক যজ্ঞ ক'রে খাত্বগ্গণকে নিজ পত্র দক্ষিণা- 
স্ববপ 'দয়েছিলেন; সেই পুত্র অকালে প্রাণত্যাগ করলে মহার্ষগণ নিজের 
' জীবনরক্ষার জনা তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগলেন। তা দেখতে পেয়ে শৈবা 
বললেন, আপনারা এই অভঙক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পীন্টর জন্য যা চান 
তাই আমি দেব। খধাঁষরা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সখ হয় বটে, 
কিন্তু পাঁরণামে তা বিষতুল্য, দানপ্রাতগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা 


অনশাসনপর্ব ৬২১ 


যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে খাঁষরা অন্যত্র চলে গেলেন, তাঁরা যা পাক 
কবেছিলেন তা পড়েরইল। 
রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর গল্তীরা বন থেকে উড়ু্বর (ডুমূর) ফল সংগ্রহ 

ক'বে খাঁষদের দিতে লাগলেন। 'কিছাদন পরে রাজা ফলেব মধ্যে সুবর্ণ পুরে 
পাঠিয়ে দিলেন। মহার্ধ আন্র সেই ফল গৃবূভাব দেখে বললেন, আমবা নিরোধ 
নই, এই সুবর্ণময় ফল নিতে পার না। খাঁষরা সেই স্থান ত্যাগ ক'বে অন্যন্র চ'লে 
গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওযায শৈব্য ক্রুদ্ধ হযে এক যজ্ঞ কবলেন। যজ্ঞাঁঞ্ন থেকে 
যাতুধানী নামে এক ভযংকরা কৃত্যা ডাখত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুম 
আত্র প্রভৃতি সাত জন খাঁষ, অবুন্ধতা, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গণ্ডাব কাছে 
যাও, তাদেব নাম জেনে নিষে সকলকে বিনম্ট কর। 

ধাঁষবা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচবণ করাছলেন। একাঁদন তাঁর দেখলেন, 
এক স্থূলকায় পাঁবব্রাজক কুকুব নিষে তাঁদেব দিকে আসছেন। অরুন্ধতী খাঁষদের 
বললেন, আপনাদেব দেহ এমন পুষ্ট নয়। খষিরা বললেন, আমবা খাদ্যাভাবে কৃশ 
হযোছি, আমাদের নিতাকর্মও করতে পারি না; এই পাঁবব্লাজকেব অভাব নেই সেজন্য 
সে ও তাব কুকুর স্থুলদেহ। তাৰ পব সেই পাঁধন্রাজক ?ানকটে এসে খাঁষদের 
করস্পর্শ কবে বললেন, আম আপনাদের পাঁরচর্যা করব। একাঁদন সকলে এক 
মনোহর সরোবরেব নিকট উপস্থিত হলেন, যাতুধান্ী জ রক্ষা কর্পছল। খাঁববা 
মৃণাল নিতে গেলে যাতুধানী বললে, আগে তোমরা ঠনজেদেব নাম ও তাব অর্থ বল 
তাব পব মৃণাল নিও। খাঁষগণ অব্ন্ধতী গশ্ডা ও পশদসখ নিজ নিজ নাম ও তার 
অর্থ জানালে যাতুধান"' প্রত্যেককে বললে, তোমাব নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হ'ক, 
তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পারবাজক বললেন, এ*বা সকলে যেপ্রকারে 
নিজ নিজ নাম জানালেন আম তেমন পারব না, আমার নাম শুনঃসখসখ (যম বা 
ধর্মের সখা)। যাতুধানী বললে, তোমার বাক্য সন্দিশ্ধ, পুনর্বাব নাম বল। পাঁবব্রাজক 
বললেন, আমি একবাব নাম বলোছ তথাঁপ তুমি বুঝতে পারলে না, অতএব এই 
ন্রদণ্ডেব আঘাতে তোমাকে বধ কবব। এই ব'লে তিনি যাতুধানশব মস্তকে আঘাত 
'কবলেন, সে ভূপাঁতত হয ভস্মসাং হ'ল। 

ধষিরা তখন মৃণাল তুলে তারে রাখলেন এবং পুনর্বাব জলে নেমে তপণ 
কবতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা 
প্রত্যেকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে আভশাপ দিলেন। পারশেষে শুনঃসখ 
এই শপথ করলেন -_ যে চুরি করেছে' সে বেদজ্ঞ বা ব্রহমচর্যসম্পন্ন ব্রাহন্রণকে 


৬২২ মহাভারত 


কন্যাদান করুক এবং অথথর্ববেদ অধ্যয়ন ক'বে স্নান করূক। খাঁষরা বললেন, তুমি 
যে শপথ কবলে তা সকল ত্রাহণেরই অভাম্ট, তুমিই আমাদেব মৃণাল চুর কবেছ। 
শূর্নঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পবাক্ষার জন্যই এমন কবেছি। 
এই ,যাতুধানী রাজা শৈব্য-বৃষাদার্ভর আজ্ঞা আপনাদেব বধ করতে এসোছিল; আম 
ইন্দ্র, শাপনাদের রক্ষা করোছি। আপনারা সর্বাবধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা 
সহ্য কবেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষম লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনান্দত 
হযে ইন্দ্রেব সঞ্গে স্বর্গে গেলেন। 


১৫। ছত্র ও পাদ;কা -_- পম্প ধৃপ ও দীপ 


মুধান্ঠর বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাঁদতে যে ছন্র ও পাদুকা দেওযা হয় তাব 
প্রবর্তন কি প্রকবে হলঃ ভীম্ম বললেন, একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহুকালে মহার্ষ 
জমদশ্নি ধনু দ্বারা শব নিক্ষেপ করে ক্রীড়া করাছলেন, তাঁর পত্নী বেণুকা সেই 
শর তুলে এনে 'দিচ্ছিলেন। প্রথর বৌদ্রে বেণুকার কম্ট হ'তে লাগল। তাঁর বলম্ব 
দেখে জমদাঁণ্ন ক্ুদ্ধ হযে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন” বেণুকা 
বললেন, সূর্যাকবণে আমাব মস্তক ও চবণ সন্তপ্ত হযোছল, আম বৃক্ষেব ছাযায 
আশ্রঘ নিয়েছিলাম। জমপাগ্ন' দব্য ধন ও বহু শব 'িষে সূর্যকে শাস্তি দিতে 
উদ্যত হলেন। তখন 'দবাকব ব্রাহন্নণেব বেশে এসে বললেন, ব্রহমার্থ, সূর্য আকাশে 
থেকে কিরণ দ্বাবা রস আকর্ষণ কবেন এবং বর্ষায় সেই বস বর্ষণ কবেন, তা থেকে 
অন্ন উৎপন্ন হয সূর্যকে নিপাঁতিত ক'বে তোমাব কি লাভ' হবে? সূর্য আকাশে 
স্থিব থাকেন না, তাঁকে তুমি কি করে বিদ্ধ করবেঃ জমদ্ন বললেন আমি 
জ্ঞাননেন্র দ্বাবা তোমাকে জানি, মধ্যাহ্কে তুমি অর্ধ নিমেষ কাল স্থিব থাক, সেই 
সমযে তোমাকে বিদ্ধ কবব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শবণ নিলাম। জমদাঁশ্ন 
সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভষ নেই; কিন্তু এমন উপায কব যাতে লোকে 
বৌদ্রতাপিত পথ দিয়ে বিনা কম্টে যেতে পাবে। তখন সূর্য জমদাঁশনকে ছত্র ও 
পাদুকা দিযে বললেন, মহার্ধ, এই দুইএব দ্বাবা আমাব তাপ থেকে মস্তক ও চরণ 
রক্ষিত হবে। 

আখ্যান শেষ কবে ভনজ্ম বললেন, যাাধা্ঠর, হূর্খই ছত্র ও পাদুকা 
প্রবর্তক, ব্রাহন্রণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীম্ম দেবার্চনায় পুষ্প 
ধূপ ও দীপের উপযোগতা প্রসঙ্গে বললেন, পৃষ্প মনকে আহনাদিত করে সেজন্য 
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তাব নাম সুমনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের খ্বেতবর্ণ পুজ্পই দেবতাদের প্রশীতিকর। 
পদ্মাঁদ জলজ পুস্প গন্ধর্ব নাগ ও যক্ষগণকে প্রদেয় । কটু ও কণ্টকময় ওষাঁধ এবং 
বন্তবর্ণ পুষ্প শত্রুদেব আঁভচারেব জন্য অথর্ববেদে নিার্দন্ট হযেছে। ধৃপ তিন 
প্রবাব, গ্গ্‌গুলন প্রভীতিকে নির্যাস, কাম্ঠময ধৃপকে সাবী, এবং 'মাশ্রত উপ।দান 
থেকে প্রস্তুত ধূপকে কৃত্রিম বলে। নির্যাসেব মধ্যে গুগৃগুল শ্রেচ্ঠ, সাবী ধুপের, 
এধ্যে অগুবু শ্রেম্ত। শলকী (১) ও তজ্জাতীয় নির্ধাসেব ধূপ দৈতাদেব 'প্রথ। 
সর্জবস (ধ্না) ও গন্ধকান্ঠ প্রভৃতির সংযোগে যে কৃত্রিম ধূপ হয তা দেব দানব 
মানব সকলেরই প্রীতিকব। দীপ দান করলে মানুষেব তেজ বৃদ্ধি পাষ, '্উত্তবায়ণের 
বান্রতে দপদান কর্তব্য। 


১৬। সদাচার -- ভ্রাতার কত'ব্য 


যাধান্ঠব বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়; ও শতবীর্য বলা হয, তবে 
অকালম্যু হয় কেনঃ কি করলে মানুষ আযু কণার্ত ও শ্রী লাভ করতে পাবে ? 
ভীম্ম বললেন, যারা দ্নবাচার তারা দীর্ঘ আয় পাষ ন্য, যে নিজের হত চায় তাকে 
সদাচাব পালন কবতে হবে। প্রত্যহ ব্রাহম মুহূর্তে উঠে ধর্মার্থাচন্তা ও আচমন ক'রে 
বৃতাঞ্জীল ও পূর্যমখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা কববে।, উদীযমান ও অস্তগামা 
সূর্য দেখবে না; রাহগ্রস্ত, জলে প্রাতফাঁলত এবং আকাশমধ্যগত সূর্যের দিকেও 
দস্টিপাত করবে না। মূত্র-পুবীষ দেখবে না, স্পর্শও কববে না। একাকী অথবা 
অজ্ঞাত বা নচজাতয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহমণ গো রাজা রুদ্ধ ভারবাহ্শ 
গাঁভণী ও দুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যেব ব্যবহৃত পাদুকা ও বস্ত্র পববে না। 
ব্থা মাংস এবং পূচ্ভদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মমর্ভেজে 
বাকা বলবে না; মুখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, 
ভাব আঘাতে লোকে 'দিবাবাব্র দুঃখ পায়। কুঠাব প্রভাতিতে ছিন্ন বন আবার অত্কারিত 
হয, কিন্তু দুর্বাক্জনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না। বাণ নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র দেহ 
থেকে উদ্ধার করা যায, কিন্তু বাকৃশল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেলা যায না। হাঁনাঙ্গ 
আতীরক্তাঙ্গ বিদ্যাহীন রূপহশন নির্ধন বা দুর্বল লোককে উপহাস কববে না। 
পষ্টক মাংস পায়স প্রভাতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল 
নিজের অনা নয়। গা্ভর্ণী স্তীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দাক্ষিণ দিকে মস্তক 


১) শলই, লবান বা শিলারস জাতাঁয়। 
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রেখে শয়ন করবে। ক্ষেত্রে বা গ্রামের নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পব 
কাণৎ খাদ্য অবাঁশম্ট রাখবে। আর্দরচরণে ভোঞ্জন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। 
বৃদ্ধকে আভবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবেং বিবন্্ হয়ে স্নান বা শধন করবে 
না। উীচ্ছন্ট হয়ে (টো মুখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সঙ্গে 
শবতণ্ডা বা গুর্ানন্দা করবে না। সৎকুলজাতা সূলক্ষণা বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ 
করা বিজ্ঞ লোকের উচিত। নিমান্দত না হযে কোথাও যাবে না। মাতা তা প্রভৃতি 
গুবূজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ 'িচাব করবে না। বেদ অস্ত্রাবদ্যা 
অশ্ব-হস্তঈ-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে। খতুব পণ্সম দিনে 'গরভধান হ'লে 
কন্যা এবং ষণ্ঠ দিনে পনত্র হয় এই বুঝে পত্নীব সহবাস কববে। যথাশান্ত যজ্ঞ দবাবা 
দেন্তাদের আবাধনা করবে। যুধিষ্ঠিব, তুমি সদাচাব সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও 
তা বেদজ্ঞ বৃদ্ধদের জিজ্ঞাসা কাবো। সদাচাবই এম্বর্য কীর্ত আযু ও ধর্মের মূল। 

তান্প পর ভীম্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। -__ গুবু 
যেমন শিষ্যের প্রতি সেইরূপ জ্যেন্ঠ ভ্রাতা কনিম্ঠেব প্রাতি ব্যবহাব করবেন। শুবা 
যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃম্টি না করে সে বিষযে জ্যেন্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন। 
[তিনি পৈতৃক অংশ থেকে কিষ্ঠগণকে বাণত করবেন না। কানিষ্ঠ যাঁদ দু্কর্ম কবে 
তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সং বা অসং যাই হা'ন, 
কাঁন্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। 'িতাব মৃত্যুব পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই 'পতৃ- 
স্থানীয হন, অতএব তাঁব আশ্রযেই বাস করা কর্তব্য। জ্যেম্ঠা ভাঁগনশ ও জোচ্ঠা 
ভ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়িনী মাতাব সমান। 


১৭। মানসতীর্৫থ _: বৃহস্পাতর উপদেশ 


যুধম্ঠিবের প্রম্নের উত্তবে ভীম্ম উপবাসের গুণবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে 
বললেন, পৃথিবীর সকল তীর্ঘই ফলপ্রদ, কিন্তু মানসতীর্থই পাঁবন্রতম। ধৈর্য তাব 
হৃদ, বমল সত্য তাৰ অগাধ-জল; এই তীর্থে স্নান করলে অনার্থত্ব ধাজুতা মৃদূতা 
আঁহংসা আনষ্ঠুবতা শান্তি ও হীন্দ্রষদমনশান্ত লাভ হয। জল দিয়ে দেহ ধৌত 
কবলেই স্নান হয় না. যিনি ইন্দ্রিয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, 
তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শুচি হয়। মানসতীর্ঘে ব্রহন্জ্ঞান রূপ সলিল দ্বাবা স্নানই 
তত্ব্দর্শঁদেব মতে শ্রেম্ঠ। 


যধি্ঠির প্রশন করলেন, মানুষ'কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কির্‌প 
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কার্যের ফলে স্বর্গে বা নরকেন্যায়? ভীম্ম বললেন, ওই ভগ্গবান বৃহস্পাত 
আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পাত উপস্থিত হয়ে যুধিছিঠরের 
প্রথন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে, দ:গগত থেকে উদ্ধার 
পায, এবং দুর্গাত ভোগ কবে; পিতা মাতা আত্মীয «বন্ধ কেউ তার সহায়*নয়।, 
আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন ক'রে মৃতব্যান্তির দেহ কাম্ঠ-লোস্ট্রেব ন্যায় ত্যাগ ক'রে 
চ'লে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যুব পব জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, 
পণভূতস্থ দ্লেবতাবা তার শনভাশুভ কর্মসকল দর্শন কবেন। মানুষ য়ে'অ্ন ভোজন 
কবে তাতে পণচভূত পাঁবতৃপ্ত হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয, জীব তা আশ্রয ক'রে স্ত্রীগভে' 
প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসূত হয়ে সংসারচক্রে কেশ ভোগ করে। যে ব্যাস্ত 
জন্মাবাধ যথাশান্ত ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সুখী হয, যে অধার্মক সে যমালয়ে 
যয় এবং তির্যগৃ্যোনি লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরধ করে সে 
সুখের পর দুঃখ ভোগ কবে। যে ব্যান্ত মোহবশে অধর্ম কবে পবে অনুতপ্ত হয় 
তাকে দুজ্কৃতেব ফল ভোগ করতে হয় না। যাব মনে যত অনূতাপ হয তাব তত 
পাপক্ষয় হয। ধর্মজ্ঞ ব্রাহননণের নিকট নিজের কর্ম ব্যন্ত করলে অধর্মজাঁনত অপবাদ 
শশপ্র দূর হয়। আহংসাই ধর্মসাধনেব শ্রেষ্ঠ উপায। 'যিনি সকল প্রাণণকে নিজের 
তুল্য জ্ঞান কবেন, যানি ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় কবেছেন, তান পবলোকে 
সুখলাভ করেন। 


৯৮। মাংসাহাগ্ন 


বৃহস্পাত চলে গেলে যাধম্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহুবার 
বলেছেন যে আহংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনোছ যে পিতৃগণ আমিষ 
ইচ্ছা করেন সেজনা শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় 
পাওয়া যাবে? ভখম্ম বললেন, যাঁরা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়ু বাাদ্ধ বল ও স্মরণশান্ত 
চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, 'যাঁন মাংসাহার ও 
পশৃহত্যা করেন না তিনি সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পাত্র । নারদ বলেছেন, যে 
পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বাঁদ্ধ করতে চায় সে কল্ট ভোগ করে। মাংসাশী 
লোক যাঁদ মাংসাহার ত্যাগ করে তবে ষে ফল পায়, বেদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ধের 
অনুম্ঠান করেও সেরুপ ফল পেতে প্লারে না। মাংসভোজনে আসন্তি জল্মালে 
তা ত্যাগ করা কঠিনঞমাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ 
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করে। যাঁদ মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশহনন করে না, মাংসখাদকের জন্যই 
পশুঘাতক হয়েছে । মনু বলেছেন, যজ্ঞাঁদি কর্মে এবং শ্রাদ্ধে ?িতৃগণের উদ্দেশে যে 
মল্মপৃত সংস্কৃত মাংস নিবোদত হয় তা পাবত্র হবি স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য 
মাংস বৃথা মাংস এবং অভক্ষ্য। 

_ যাঁধাম্ঠর বললেন, মাংসাশী লোকে 'পম্টক শাক প্রভাত স্বাদ খাদ্য 
অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা কবে; আমিও মনে কার মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই 
নেই। অতএব আপাঁন মাংসাহার ও মাংসবর্জনেব দোষগুণ বলুন। ভ্ম্ম বললেন, 
তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদ কিছু নেই। কৃশ দুর্বল হীন্দ্রিয়সেবী ও 
পথশ্রান্ত লোকর পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্ট হয। 
কিন্তু যে লোক পবমাংস দ্বাবা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তাব অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও 
নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞেব নামত্ত সৃম্ট হযেছে, অতএব 
যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কাবণে পশহত্যা বাক্ষসের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যেব 
পশুগণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ কবোৌছলেন, সেজন্য ক্ষত্রিয়েব পক্ষে মৃগযা 
প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ ক'রে মৃগযায প্রবৃত্ত হয, হয পশু মরে নতুবা 
মৃগয়াকাবী মবে; দুইএরই সমান বপদেব সম্ভাবনা, এজন্য মৃগযায় দোষ হয না। 
ন্তু সর্বভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দযালন তপস্বীদের ইহলোকে ও পবলোকে 
জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেন্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা 'প্রয়তর কিছু নেই, অতএব 
আত্মবান মানবের সকল প্রাণীকেই দয়া কবা উচিত। যারা পশুমাংস খায়, পবজন্মে 
তাগা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে মোং) সে সেঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, 
অতএব আমি তাকে খাব _- 'মাংস' শব্দের এই তাংপর্য। | 


৯৯। ব্রাহমণ-রাক্ষপ-সংবাদ 


যুধিগ্ঠিব বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও দান এই দুইএব মধ্যে কোন্‌ 
উপায় শ্রেম্ঠঃ ভীম্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বাবা প্রসাদিত হয়, লোকের 
প্রকৃতি বুঝে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম দ্বারা দুরম্ত প্রাণীকেও 
বশ করা যায়। একাট উপাখ্যান বলা, বশান। __ এক স্ববস্তা ব্রাহণ জনহান বনে 
এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়োছলেন। ব্রাহন্ণ হতব্াম্ধ ও ব্রস্ত না হয়ে 
রাক্ষসকে 'মষ্টবাক্যে সম্বোধন করলেন . রাক্ষস বললে, তুমি যাঁদ আমার প্রশ্নের 
উত্তর দতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে দেব; আমি 'কিজম্য পাশ্ডুবর্ণ ও কৃঁশ হয়ে 
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যাচ্ছ তা বল। ব্রাহন্ণ 'কছ,ক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুম বিদেশে 
বন্ধুহীন হযে বিষয় ভোগ করছ .এজন্য পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হচ্ছ। তোমাব মিন্রগণ 
তোমার নিকট সদ্ব্যবহার পেয়েও তোমার প্রাত বিমুখ হয়েছে। তোমার চেয়ে 
নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হযে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুম যাদেব উপকার ' 
করোছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গুণবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাজ্ঞ, 
কিন্তু দেখছ যে গুণহীন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শু মিন্বৃপে 
এসে তোমাকে বণনা কবেছে। নিজের গুণ প্রকাশ ক'বেও তুম অলং লোকের 
কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বাদ্ধি ও শাম্তরজ্ঞান নেই, কেবল তেজাস্বতার 
প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুমি বনবাসী হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, ক্ষিন্তু 
তোমাব বাম্ধবদেব তাতে সম্মাত নেই। এক ধন সুবূপ যুবা তোমার প্রীতবেশণ, 
সে তোমাব প্রিযা পত্নীকে কামনা করে। তুমি লক্জার বশে নিজেব অভপ্রায প্রকাশ 
করতে পার না। কোনও 'চিবাভিলাষত ফল তুম লাভ করতে পার নি। অপরাধ 
না ক'রেও তুমি অকাবণে অন্যেব অভিশাপ পেযেছ। পাপশদের উন্নাত এবং 
সাধূদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয। সুহৃদূঙ্গণের অনুবোধে তুমি পরস্পর- 
বিরোধী লোকদেব তুষ্ট করতে চেল্টা কবেছ। শ্রোন্রিয় ব্রাহরণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী 
লোকের ইন্দ্রিসংযমের অভাব দেখে তুম ক্ষুব্ধ হায়ছ।, রাক্ষস, এইসকল কারণে 
তুমি পান্ডুবর্ণ ও কৃশ হযে যাচ্ছ। 

বাহরণের কথা শুনে বাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাঁকে বহ: অর্থ [দিযে ছেড়ে 
দলে । 


২০। 'ন্রাবধ প্রমাণ -- ভশীব্সোপদেশের সমাপ্তি 


যুধান্ঠর বললেন, পিতামহ, প্রত্যক্ষ ও আগম শ্রুতি) এই দুই প্রমাণের 
কোনৃটি শ্রেষ্ঠ? ভশম্ম বললেন, পাশ্ডিতাভিমানী হেতুবাদীরা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য 
প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। আগমই প্রধান প্রমাণ, কিন্তু অনলস 
ও আঁভানাবন্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য । যারা 'শম্টাচারহশীন, বেদ ও ধর্মের 
বিদ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়॥ যাঁরা সাধু, শ্াস্ত্চর্চায় যাঁদের বুদ্ধি 
বিশুদ্ধ হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভঞ্জনের জন্য যাওয়া উচিত। বেদ, প্রতাক্ষ 
ও শিন্টাচার _- এই তনাটই প্রমাণ। ধূ্ধাষ্ঠির বললেন, তবে ধর্মও দি তিন- 
প্রকার? ভশম্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে। তকর্বারা 
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ধর্ম জানতে চেষ্টা ক'রো না, প্রমাণের যে নার্দস্ট' পদ্ধাত আছে তার দ্বারাই নিজের 
সংশয় দূর করতে পারবে। আঁহংসা সত্য অন্রেধ ও দান -- এই চারাঁটই সনাতন 
ধর্ম, তুম এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। শ্পিতৃাপিতামহের অনুসরণ ক'রে ব্রাহ্মণদের 
[সেবা কর, তাঁরাই তোমাকে "ধর্মের উপদেশ দেবেন। 


এ. ভীম্ম এইরূপে যধিষ্ঠিরকে নানাবষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হলেন। 
যে ক্ষত্রবীরগণ তার নিকটে সমবেত হয়োছলেন তাঁরা ক্ষণকাল "চন্রর্পতের ন্যায 
নিশ্চল হযে রইলেন। তার পর মহার্ধ ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভীম্মকে বললেন, 
গাঞ্শানল্দন, কুরূব।জ য্যাধাম্ঠর এখন প্রকাতিস্থ হয়েছেন; তুমি অনুমাতি দাও, তিনি 
তাঁর ভ্রাতুগণ, কৃ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হাস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন। ভনজ্ম 
যুধান্ঠরকে 'মধুববাক্যে বললেন, মহাবাজ, তুমি এখন অমাতাগণের সঙ্গে নগরে যাও, 
তোমার মনস্তাপ দুর হ'ক। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যযাতির ন্যায় বহু যজ্ঞ ক'রে 
প্রচুর দীক্ষণা দাও, দেবগণ ও 'পিতৃগ্ণণকে তৃপ্ত কব, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং 
সুহ্‌দ্‌গণের সম্মান কর। 'পক্ষণরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমাব 
সুহ্‌দ্গণ সেইরুপ তোমাকে আশ্রষ করুন। সর্ষের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ'লে আমার 
মৃত্যুকাল উপাঁস্থত হবে, *তখন তুমি আবার এসো। যাধিচ্ঠব সম্মত হলেন এবং 
ভীম্মকে আঁভবাদনের পর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধাবীকে অগ্রবতর্ঁট ক'রে সকলের সঙ্গে 
হাঁস্তনাপুরে যাত্রা করলেন। 


২১। ভাচ্মের চ্ৰর্গারোহণ 


যুধাম্ঠর হস্তিনাপুরে এসে পুরবাসী ও জনপদবাসীদের যথোচিত 
সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমাতি দিলেন এবং পাঁতপত্রহীনা নারীদের প্রচুর অর্থ 
দিয়ে সান্বনা করলেন। পণ্0াশ দিন পরে তিনি স্মরণ করলেন যে ভীম্মেব কাছে 
তাঁর যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তান অন্ত্যে্ট ক্রিয়ার জন্য ঘৃত 
মাল্য ক্ষোমবন্ত্র চন্দন অগ্রু প্রীতি এবং 'ববিধ মহার্ঘ রড পাঠিয়ে দিলেন এবং 
ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগ্রবতর্ণ ক'রে যাজকগণের সঙ্গে যাত্রা 
করলেন। কৃষ্ণ বিদূর যৃষুংস ও সাত্যকি তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁরা 
কুরুক্ষেত্রে ভীম্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও আসিতদেবল 


অনশাসনপর্ব ৬২৯ 


তীর কাছে বসে আছেন এবং নানা, দেশ হ'তে আগত রাজা ও রাক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা 
কবছেন। 

সকলকে আঁভবাদন ক'রে যুধিষ্ঠির ভম্মকে বললেন, জাহবধনন্দন, আম 
যুধান্ঠর, আপনাকে প্রণাম করাছি। মহাবাহ্ন, আপাঁন্, শুনতে পাচ্ছেন? ব্ুন 
এখন আম আপনার 'ক করব। আম আঁগ্ন নিযে যথাসমযে উপাঁস্থত হত্যোছ? 
আচার্য খাত্বক ও ব্রাহমণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার পুত্র জনেশ্বর ধৃভবান্দ্র, এবং 
অশাত্যসহ বাসুরদেবও এসেছেন। কুবশ্রেম্ঠ, আপানি চক্ষু উ্মীলন ক'রে 'সকলকে 
দেখুন। আপনাব অন্ত্যেষ্টর জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আম আয়োজন করোছি। 

ভাঁম্মঘ সকলের দকে চেয়ে দেখলেন, ভার পর হরধস্টিরেরে হাত ধরে 
মেঘগম্ভীব স্ববে বললেন, কুন্ভনীপন্র, তুমি উপযুক্ত কালে এসেছ। আম আর্টান্ন 
বাঘ এই তীক্ষণ শবশয্যায শুষে আছি, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত" হযেছে। 
এখন চান্দ্র মাঘ মাসেব 'িতন ভাগ অতাঁত হযেছে, শুররুপক্ষ চলছে। তার পব 
ভীম্ম ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাস্তবিৎ বহু রাহনণের সেবা 'কবেছ, 
বেদ ও ধর্মের সুক্ষ তত্ব তুমি জান; তোমার শোক কবা উচিত নম, যা ভবিতব্য 
তাই ঘটেছে। পাণ্ডুব প্যত্রেরা ধর্মত তোমার পন্্রতুল্য, তুমি ধর্মানূসাবে এদের 
পালন কব। ধর্মরাজ যুধম্ঠির শুদ্ধস্বভাব গুবুবংসল ও আঁহংস, ইনি তোমার 
আজ্ঞানুবতর্ঁশ হযে চলবেন। তোমাব পূত্েরা দুরাধ্মা ক্রোধী মূঢ় ঈর্ধান্বিত ও 
দুর্বশু ছিল, তাদের জন্য শোক ক'রো না। 

অনন্তর ভীম্ম কৃষককে বললেন, হে দেবদেবেশ সরাসুববান্দিত শঙখচক্র- 
গদাধর ন্রিবর্ূম ভগবান, তোমাকে নমস্কাব। তুমি সনাতন পরমাত্মা, আমি তোমার 
একান্ত ভন্ত; পুবুষোন্তম, তুমি আমাকে ভ্রাণ কর, তোমার অনুগত পাণ্ডবগণ্ুকে 
রক্ষা কর। আম দুর্বাদ্ধ দুর্যোধনকে বলোছলাম -- 

যতঃ কৃফস্ততো ধর্মো যতো ধমনস্তিতো জয়ঃ। 

_- যে পক্ষে কৃ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়॥ আম নাব বার 
তাকে সান্ধ কবতে বলোছিলাম, কিন্তু সেই মূঢ় আমার কথা শোনে 'নি, পাঁথবীর 
সমস্ত রাজাকে নিহত কাঁরয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কৃষ্ণ, এখন আমি কলেবর ত্যাগ 
কবব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগাঁত পাই। 

কৃ বললেন, ভনম্ম, আম আজ্ঞা 1দচ্ছি আপনি বসুগণের লোকে যান। 
রাজার্ধ, আপনি নিষ্পাপ, পিতৃভন্ত, দ্বিতনুয় মাকণণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় 
আপনার বশবতা হয়ে আছে। তার পর ভরশম্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন 


৬৩০ মহাভারত 


ক'রে যুধিত্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহনণগণ -- বিশেষত আচার্য ও খাত্বগ্গণ, 
তোম্মর পূজনীয়। 

শান্তনূপুত্র ভখম্ম সমবেত কুরুগণকে এইরূপ বলে নীরব হলেন, 
তার. পর যথাকুমে মুলাধারাঁদতে তাঁর চিত্ত নিবোশত করলেন। তাঁর প্রাণবায় 
নির্দ্ধ হয়ে যেমন উধর্বগামী হ'তে লাগল সেই সঞ্জো তাঁব শরণীর ক্রমশ বাণমূ্ত 
ও ব্যথাহীন হ'ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্রহমবন্ধর ভেদ ক'রে মহা উল্কার ন্যায় 
আকাশে 'উঠে. অন্তাঁহ্হত হ'ল॥ পন্স্পবৃষ্টি ও দেবদ্দন্দদীভর ধন হ'তে লাগল, 
সিদ্ধ ও মহার্ষগণ সাধু সাধূ বলতে লাগলেন। ভীম্ম এইবৃপে স্বর্গারোহণ 
করলে পাণ্ডবগুণ বিদুর ও যু্যুৎস; চিতা রচনা করলেন, য্দাধান্ঠর ও 'বিদুব তাঁকে 
ক্ষৌম বস্ত্র পাঁরয়ে 'দলেন, যুযুৎসু তাঁর উপবে ছন্র ধারণ কবলেন, ভামাজ:ন 
শদভ্র চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উষ্ণীষ পাঁরষে দিলেন, ধৃতবান্ট্র 
ও যূধাম্ঠর তাঁব পাদদেশে রইলেন। কৌববনারশগণ ভীম্মের আপাদমস্তক 
তালপন্ন পোখা) 'দষে বীজন কবতে লাগলেন। হোম ও সামগানেব পর ধৃতরাম্ট্ 
প্রভীতি ভীম্মের দেহ চন্দনকান্ঠ অগুর: প্রভাতি দ্বারা আচ্ছাঁদত ক'বে আঁপ্নদান 
করলেন। অন্ত্যোষ্ট ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগখরথণতশবে িষে যথাবাঁধ তর্পণ 
করলেন। 

সেই সমযে দেবী ভাগীীরথণ জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কৌরবগণ, 
আমার পূত্র রাজোচিত গৃণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত ছিলেন; পরশহরামের 
নিকট 'যাঁন পরাজিত হন নি, তানি শিখণ্ডীর 'দব্য অস্ে নিহত হযেছেন। 
আমার হৃদয় লৌহময়, তাই 'প্রয়প্ত্রেব মবণে 'বিদশর্ণ হয় নি।* ভাগীরথণীর 
এইনূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কব, তোমার পাত্র পরমলোকে 
গেছেন। শিখন্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তিনি ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধ ক'রে অজ্ন 
কর্তৃক নিহত হয়ে বসূলোকে গেছেন। 


আশ্বমেধিকপর্ব 


॥ আশবমোধকপর্বাধ্যায় ॥ 
১। যুধাচ্ঠিরের পুনর্বার মনস্তাপ 


ভীঙ্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাম্ট্রকে অগ্রবতর্ঁ কবে যাাধম্ঠির 
গঙ্গার তশবে উঠলেন এবং ব্যাকুল হযে অশ্রুপূর্ণনযনে ভূপাতিত হলেন। 'ভশম 
তাঁকে তুলে ধবলে কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, এমন কববেন না। ধৃতবাষ্দ্র বললেন, 
পুব্যযশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমাব কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মীনুসারে পৃথিবী জয় 
কবেছ, এখন ভ্রাতা ও সুহৃদবর্গের সঙ্গে ভোগ কব। তোমার শোকের কাবণ 
নেই, গান্ধাবী ও আমারই শোক কবা উীঁচত, আমাদেব শতপূত্র স্বপনলব্ধ ধনের 
ন্যায বিনন্ট হযেছে। দিব্যদশ িদূব আমাকে বলোছলেন _-মহাবাজ, দুর্যোধনের 
অপবাধে আপনাব কুলক্ষষ হবে; তাকে ত্যাগ কবুন, কর্ণ আব শকুনির সঙ্গে তাকে 
মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা যাধাম্ঠবকে বাজ্যে আভীষন্ত কবুন, আব তা যাঁদ 
ইচ্ছা না কবেন তবে স্বষং রাজ্াভাব গ্রহণ কবুন। "দণর্ঘদর্শী বিদূবেব এই উপদেশ 
আম শুন নি সেজন্যই শোকসাগরে 'ামগন হযেছি। এখন তুমি এই দুহখার্ত 
বৃদ্ধ 'পতামাতার প্রাত দৃস্টিপাত কর। 

যাধচ্ঠির নীরব হযে আছেন দেখে কৃ তাঁকে বললেন, মহারাজ, স্তুত্যন্ত 
শোক করলে পবলোকগত আত্মীষগণ সন্তপ্ত হন। আপানি এখন প্রকাতিস্থ হয়ে 
বাঁবধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও 'পিতৃগণকে তৃপ্ত কবুন, অন্নাদ দান ক'রে আঁতাঁথ 
ও দরিদ্রগণকে তুম্ট করুন। যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদেব আর আপাঁন দেখতে 
পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা । যুধিষ্ঠর উত্তর দিলেন, গোবিন্দ, আমার 
উপর তোমার প্রীত ও অনুকম্পা আছে তা জান; তুমি সন্তুষ্টচন্তে আমাকে 
বনগমনের অনুমাত দাও, পিতামহ ভম্ম ও পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের মৃত্যুর জন্য আম 
কিছুতেই শান্তি পাচ্ছ না। 

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোম্র বৃদ্ধি পারপক্ক নয়, তাই বালকের ন্যায় 
মোহগ্রস্ত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ 'দিয়োছ। তুমি ক্ষা্নয়ের 


৬৩৭ মহাভারত 


ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদেশও সাঁবস্তাবে 
শনেছু; তথাঁপ তোমার সংশয দূর হয় নি, তাতে মনে হয 'আমাদের উপদেশে 
তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মবণশন্তিও নেই। সরব্র্ধর্মের তত্ব জেনেও কেন তুম 
অজ্ঞের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? * যাঁদ নিজেকে পাপা মনে কর তবে আম পাপনাশের 
উপায় বলছি শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান কবলে পাপম্যন্ত হওষা যায়, অতএব তুমি 
দশবথপত্র রাম এবং তোমাব পূর্বপুবুষ দুজ্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভবতের ন্যায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞ,ক'বে প্রচুর দান কর। 

যাধাম্ঠর বললেন, 'দ্বজোত্তম, অন্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা নিশ্চয় 
পাপমন্ত হন; 'কিন্তু আমাব এমন বিত্ত নেই যা দান করে জ্ঞাতবধের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে পাঁর। এখন যে অল্পবযস্ক নিধন রাজাবা আছেন তাঁদের কাছেও আম 
কিছ; চাইতৈ ,পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চন্তা কবে বললেন, কুন্তীপন্র, 
তোমার শুন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মব্ুত্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন 
ব্লাহমণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করোছিলেন তা হমালয পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুম 
নিষে এস। য্যাধান্ঠর বললেন, মব্স্ত রাজার যজ্রে কি করে ধন সাত হযোছিল ? 
তান কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন ? 


২. মরত্ত ও সংবর্ত 


ব্যাসদেব বললেন, সত্যযূগে মন দণ্ডধর বাজা ছিলেন, তাঁর প্রপোন্ন 
ইক্ষবাকু। ইক্ষবাকুব শত পূত্র হযেছিল, সকলকেই তান বাজপদে আঁভীাঁষন্ত করেন। 
জ্যেষ্ঠ পূত্র বিংশেব পৌন্র খনীনেত্র সকলকে উৎপশীড়ত করতেন সেজন্য প্রজারা 
তাঁকে অপসাবত ক'বে তাঁব পুত্র স্বর্চাকে রাজা করেছিল। স্মবর্চা পরম ধার্মিক 
ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁব কোষ ও অশ্বগজাদ ক্ষষ পাওয়ায় 
সামন্তরাজগ্ণ তাঁকে নির্যাতিত কবতে লাগলেন। তখন 'তাঁন তাঁব হস্তে ফুংকার 
দয়ে সৈন্যদল সৃস্টি কবে বিপক্ষ রাজগণকে পরাস্ত করলেন। এই কারণে তিনি 
করন্ধম (১) নামে খ্যাত হন। ব্রেতাযূগেব প্রারম্ভে তাঁব আঁবক্ষিং নামে একটি 
সর্বগণান্বিত পূত্র হযেছিল। আঁবাক্ষতেব পূত্র মহাবলশালী দ্বিতীয় বিষ 
স্বরূপ রাজচক্ষবত্ণ' মরুত্ত। ধর্মাত্মা মরুত্ত 'হমালযের উত্তরস্থ মেরু পর্বতে এক 


(১৯) যান হাতে ফঃ দেন। 


আশ্বমোধকপর্ব ৬৩৩ 


যজ্জেব অনুষ্ঠান করোছলেন। তাঁর আজ্জায স্বর্ণকাবগণ স্বর্ণময় কুণ্ড পান্ স্থালখ 
ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তাব সংখ্যা হয না। 

বৃহস্পাত ও সংবর্ত দ:জনেই মহার্ধ আঁঙ্গবাব পত্র, কিন্তু তাঁবা পৃথক 
থাকতেন এবং পবস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পাঁতিব* উৎপনীড়নে সংবর্ত সর্ব 
তযগ ক'বে দিগম্বব হশে বনে গিযে বাস কবতে লাগলেন। এই সমযে অসুরাঁনজ্শ 
ইশ্দ্র বৃহস্পাতিকে নিজেব পুবোহত কবলেন। মহার্ঘ আঁঙ্গবা কবন্ধমেব কুল- 
পুবেহিত ছ্িলেন। কবন্ধমেব পৌন্ন মহাবাজ মবুত্তের প্রাত ঈর্ষান্বিত হযে ইন্দ্ 
বৃহস্পাতকে বললেন, আমি ব্রিলোকের অধী*বর, আব মবৃত্ত কেবল পাঁথবীর 
বাজা; আপাঁন আমাদের দুজনের পৌবোহিত্য করতে পাবেন না। বূহস্পাঁত 
খললেন, দেববাজ, আশ্বস্ত হও, আম প্রাতিজ্ঞা কবাছি মর্ত্যবাসী মব্যস্তেব 
পোবোহিত্য কবব না। 

মব্ত্ত তাৰ যজ্ঞেব আযোজন ক'বে বৃহস্পাতব কাছে এসে বললেন, 
ভগবান, আপাঁন পূর্বে আমাকে যে উপদেশ 'দিযোছিলেন তদনুসাবে আম" যজ্ঞের 
সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ কবেছি, আম আপনাব যজমান, আপান আমার যজ্ঞ 
সম্পাদন কবুন। বৃহস্পতি বললেন, মহাবাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রাতশ্রযীত 
দযোছি যে মনুষ্যের যাজন কবব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পৌবোহিত্যে ববণ 
কন। মবুত্ত লজ্জিত ও উদ্াবগ্ন হযে ফিবে গেলেন এবং পথে দেবা নাবদকে 
দেখতে পেলেন। নাবদ তাঁকে বললেন, মহাবাজ, আঁঙ্গরার কনিষ্ঠ পূত্র ধর্মাত্মা 
সংবর্ত 'দিগম্বব হযে উন্মন্তেব ন্যায বিচবণ করছেন, মহেশ্ববের “দর্শন কামনায় 
তিনি এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই পুবীব দ্বাবদেশে একটি মৃতদেহ 
রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন কববে বং 
কোনও নিজ স্থানে কৃতাঞ্জাল হযে তরি শবণ নেবে । তিনি জিজ্ঞাসা কবলে 
বলবে -- নারদ আপনাব সন্ধান বলেছেন। যাঁদ তান আমাকে অন্বেষণ কবতে 
চান তবে বলবে যে নারদ আঁগ্নপ্রবেশ করেছেন। 

নারদের উপদেশ অনসাবে মরুত্ত বারাণসীতে গেলেন এবং পুরীব 
দ্বাবদেশে একটি শব রাখলেন। সেই সমযে সংবর্ত সেখানে এলেন এবং শব 
দেখেই ফিরলেন। মরুত্ত কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁৰ অনুসরণ ক'রে এক নিজন স্থানে 
উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গান্রে ধূলি কর্দম শ্লেম্সা ও 
নিম্ঠীবন 'নক্ষেপ করতে লাগলেন, তথা্টপ রাজা নিরস্ত হলেন না। পারশেষে 
সংবর্ত বললেন, সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান 'দিষেছে। মরুত্ত বললেন, 


৬৩৪ মহাভারত 


আপনি আমার গুরুপুত্ন, আমি আপনার পরম ভ্ত; দেবার্ধ নারদ আপনার সন্ধান 
দিয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আম যাঁজ্ঞক; তান এখন কোথায় » 
মরুত্ত বললেন, তিনি আঁশ্নপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হযে বললেন, আম 
তোম্বার যজ্ঞ করতে পাঁর। * তার পর তিনি কঠোব বাক্যে ভর্খসনা ক'রে বললেন, 
আম ায়রোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী আঁস্থবমাতি; আমাকে 'দয়ে যজ্ঞ করাতে চাও 
কেন? আমাব অগ্রজ বৃহস্পাঁতির কাছে যাও, তিনি আমাব সমস্ত যজমান দেবতা 
ও গৃহস্থিত সামগ্রী নিষেছেন, এখন আমাব শবীব ভিন্ন নিজের ,কছন নেই। 
[তিনি আমার পূজনীয, তাঁর অনুমাঁত বিনা আমি তোমার যন্ত্র কবতে পারব না। 

মবুত্ত জানালেন যে বৃহস্পাঁত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত 
বললেন, আম তোমাব যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পাত তোমাব 
উপব ক্রুদ্ধ হবেন। তুম প্রীতজ্ঞা কর যে আমাকে পাঁরত্যাগ কববে না। মব্ত্ত 
শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালযেব পৃষ্ঠে মুঞ্জবান নামে একাঁট পর্বত আছে, 
শুলপাঁণ মহেশ্বব উমাব সাহত সেখানে বহাব কবেন, বুদ্র সাধ্য প্রভাতি গণদেব 
এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাঁদ তাঁকে উপাসনা কবেন। সেই পর্বতে 
চতুষ্পার্রবে সূর্যরীশ্মর ন্যায় দীপ্যমান সুবর্ণেব আকব আছে। তুমি সেখানে 'গিষে 
মহাদেবেব শবণাপন্ন হও, তিনি প্রসন্ন হ'লে তুমি সেই সবর্ণ লাভ করবে। 

সংবর্তের উপদেশ অন্সাবে মর্যত্ত মুঞ্জবান পর্বতে গেলেন এবং 
মহাদেবকে তুম্ট ক'বে সেই স্ববর্ণবাঁশ নিষে যজ্ঞের আয়োজন কবতে লাগলেন। 
তাঁর আদেশে শাজ্পগণ বহু সুবর্ণমষ আধাব নির্মাণ করলে। মব্ত্তের সমাদ্ধির 
সংবাদ পেয়ে বৃহস্পাত সন্তপ্ত হলেন, তাঁর শরীব কৃশ ও বিবর্ণ হ'তে লাগল । 
[তন ইন্দ্রকে বললেন, যে উপাষে হ'ক সংবর্ত ও মরুত্তকে দমন কর। ইন্দ্রের 
আদেশে বৃহস্পাঁতকে সঙ্গে নিয়ে অশ্নিদেব যজ্ঞস্থলে এসে মর্স্তকে বললেন, 
মহারাজ, ইন্দ্রু তোমার প্রাত তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আম বৃহস্পাঁতকে এনোছি, 
ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন ক'বে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত বললেন, সংবর্তই 
আমার যাজন কববেন; আমি কৃতাঞ্জীলপুটে নিবেদন করছি, বৃহস্পাঁত দেবরাজের 
পুরোহিত, আমার ন্যায মানুষের যাজন করা তাঁর শোভা পায় না। আঁগ্ন মরুত্তকে 
প্রলোভিত করবার বহু চেম্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রুদ্ধ হযে বললেন, আঁশ্ন, 
তুম চলে যাও, আবার যাঁদ বৃহস্পাতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম 
করব। 

আঁশ্ন ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দস্ধ 
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কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভৃস্ম করবেন? তোমার কথা অশ্রদ্ধেয়। তার পর 
ইন্দ্র গন্ধর্বরাজ ধৃত্রত্রাম্ট্রকে মরুত্তের কাছে পাঠালেন। ধৃতরাম্ট্র নিজের পারচয়, দিয়ে 
মরুত্তকে বললেন, মহারাজ, তুমি' যাঁদ বৃহস্পাতকে পুরোহিত না কর তবে ইন্দু 
তোমাকে বজ্জপ্রহার করবেন; ওই শোন, তান আকাশে, সংহনাদ করছেন। ভ্িংবর্ত, 
মবূত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভনধ বিদ্যা দ্বারা তোশ্ার ভয় 
নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদ দেবগণকে আহ্বান করলেন। 

অনুন্তর ইন্দ্র প্রত্তীত যজ্ঞস্থলে উপাস্থত হলেন, মরদত্ত ও স্ংবর্ত তাঁদের 
যথোচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুত্ত বললেন, দেববাজ, আপনাকে নমস্কার করাছি, 
আপনার আগ্রমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমাব গুব 
মহাতেজা সংবর্তকে আমি জান, এব আহবানেই আম ক্রোধ ত্যাগ ক'বে এখানে 
এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেববাজ, যাঁদ প্রণীত হযে থাকেন তবে আঁপাঁনই এই 
যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নির্দেশ করুন। তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ 
আতি বাঁচত্র ও সমৃদ্ধ যজ্জশালা নির্মাণ কবলেন; মহাসমারোহে মরুত্তের যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মব্ত্ত, আমরা তোমার পূজায় তুষ্ট হয়েছি; এখন 
ব্াহমণগণ আঁগ্নর জন্য লোহিতবর্ণ, িশবদেবগণেব' জন্য বাঁবধবর্ণ, এবং অন্যান্য 
দেবগণের জন্য উীচ্ছ*ন উৎ-শিশন) নীলবণ“ (কৃষ্কবর্ণ) পাঁবত্র বৃষ বধ কবুন। যজ্ঞ 
সমাপ্ত হ'লে মরত্ত ব্রাহন্ণগণকে রাশি রাশি সুবর্ণ'দান করলেন। তার পব তান 
প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গুবুর আদেশে স্বভবনে ফিবে এলেন এবং সসাগবা 
পৃথিবী শাসন করতে লাগলেন। 

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, যুধাষ্ঠির, তুমি মবুত্তের সাত 
সুবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'বে দেবগণকে তৃপ্ত কর। 


৩। কামগণতা 


কৃ যাঁধন্ঠিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মৃত্যুজনক এবং সবলতাই 
ব্রহমলাভের পল্থা;-__জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আলোচনা প্রলাপ মান্র। মহারাজ, 
আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শন্রুকেও আপনি জয় করেন নি, কারণ নিজের 
অভ্যন্তরস্থ অহংবাদ্ধি রূপ শত্রুকে আপান জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ- 
দুঃখাদর দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপন্যুর স্বভাব। আপাঁন যেসকল কষ্ট ভোগ 
করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন। এই যৃম্ধ একাকণ 
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করতে হয়, এতে অস্ত্র অনুচর বা বন্ধুর প্রয়োজনষ্নেই। যাঁদ নিজের মনকে জয় 
করতে, না পারেন তবে আপনার আঁত দুরবস্থা হবে। অতএব আপনি শোক ত্যাগ 
ক'রে িতৃাঁপিতামহের অনুবতর্ণ হযে রাজ্যশাসন করুন। আম পূরাবিৎ পাঁণ্ডিত- 
গণের«কথিত কামগীতা বলাছি শবনদন।_ 

উদ মাওনিগাগারজিবৃিিজজ যে 
হয। রা রাস 
রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন কবে যে আমাকে জয় করতে চায় তাব 
মনে স্থাবরস্থ তব্যন্ত জীবাস্বা রূপে আমি আঁধজ্ঠান কার। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে 
পবাস্ত কবতে চায় তার মনে আমি ভাব রূপে অবস্থান কবি, সে আমার আঁস্তত্ব 
জানতে পারবে না। যে তপস্যা কবে, তাব মনে আম তপ বুপেই থাঁক। যে 
মোক্ষমার্গ অবলম্বন কবে তাকে উদ্দেশ ক'রে আম হাস্য ও নৃত্য কার। আম 
সনাতন এবং সর্বপ্রাণীব অবধ্য। 

তার পব কৃষ্ণ বললেন, মহাবাজ, আপনি শোক সংববণ করদন, নিহত বন্ধ 
গণকে বার বাব স্মরণ ক'বে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ ক'বে 'বাবধ- 
দক্ষিণাযন্ত অ*্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীতি' এবং পরলোকে উত্তম 
গীত লাভ করবেন। 

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নাবদ প্রভাতিব উপদেশ শুনে যাঁধান্ঠরেব মন শাল্ত 
হ'ল॥ তান বললেন, আম মবুত্তেব সবর্ণবাঁশ সংগ্রহ কবে অ*্বমেধ যজ্ঞ করব। 
আপনাদের বাক্যে আঁম আশবাঁসত হযেছ; ভাগ্যহীন পুব্ষ অপনাদেব ন্যায় 
উপদ্ষো লাভ কবতে পারে না। 


॥ অনুগনতাপর্বাধ্যায় ॥ 
৪। অন:গণীতা 


একদা 'এক রমণনয স্থানে বিচবণ করতে করতে অজর্ন কৃষকে বললেন, 
কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনোৌছলাম, তোমার 'দব্য রূপ ও 
এশবর্যও দেখোছলাম। তুম সহ্দূভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ 
দয়োছলে আম বাঁদ্ধর দোষে তা ভুলে গোছি। তুমি শশপ্রই দ্বারকায় ফিরে যাবে, 
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সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা কার। অজ্নকে আলিঙ্গন ক'রে 
কৃ বললেন, আম তোমাকে নিগ্‌ঢ় সনাতন ধর্মতত্ত্ব এবং শাশ্বত লোক লম্বন্ধে 
উপদেশ দিযোৌছলাম, কিন্তু বৃদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ কবতে পার নি, এতে আঁম 
দুঃখিত হয়োছ। আমি যোগযুত্ত হযে পূর্বে যে ব্রহমতত্ব বিবৃত করোছিলাঞ্চ এখন 
আর তা বলতে পাবব না। যাই হ'ক, এক সিদ্ধ ব্রাহমণ ধর্মাত্বা কশ্যপকে যেঁ উপদেশ 
দিযষেছিলেন তাই আম বলছি শোন ।__ 

ম্নুষ পুণ্যকর্মের ফলে উত্তম গাঁত পায এবং দেবলোকে স্মখভোগ করে, 
কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। আতি কল্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে 
বার বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপবীত বাঁদ্ধব বশে অসং কর্মে প্রবৃত্ত হয়; 
সে অতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পবস্পরাঁববোধী বস্তু ভোজন ও পান কবে, 
ভুস্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবাব খায়, দিবসে নিদ্রা যায, আঁতীবরন্ত পারশ্রম বা 
স্লীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয। এইর্‌পে সে বায়বাপত্তাঁদ প্রকোপিত করে এবং 
পাঁরশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদবন্ধনাঁদর দ্বারা 
আত্মহত্যা কবে। 

দেহত্যাগের সময শরণরস্থ উত্মা বায়ু দ্বারা প্রকোঁপত হয়ে মর্মস্থান ভেদ 
কবে, তখন জীঁবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত,হন। সকল জীবই বার বার 
জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মৃত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্রেশ পায। সনাতন 
জশবাত্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মূত্যু হ'লেও তাঁর কৃত 
কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের নসাবার জল্ম* হয়। 
চক্ষুত্মান লোকে দেখে _- অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লন 
হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও পুনর্বার৯ গর্ভ- 
প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শৃুভাশুভ কর্ম ক'রে কেউ এখানেই 
ফলভোগ করে, কেউ পণ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসৎ কর্মের ফলে নরকে পাঁভত 
হয়; সেই নরক থেকে মাীন্তলাভ আত দুরূহ। মৃত্যুর পর পণ্যত্বারা চন্দ্র সূর্য 
অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষয় হ'লে আবার তাঁরা মর্তালোকে ফিরে আসেন; 
এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে। স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও নিচ স্থান আছে। 

শুরু ও শোণিত সংযুত্ত হয়ে স্তীজাতর গাশয়ে প্রবেশ কারে জীবের 
কর্মানুসারে দেহে পাঁরণত হয়। দেহের আঁধম্ঠাতা জীবাত্া আত সক্ষম্ন ও অদৃশ্য, 
ইন কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। হইীনিই শাশ্বত ব্লহন এবং সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ; 
এর প্রভাবেই প্রাণীরা জীবিত থাকে। বাহু যেমন অনপ্রবিষ্ট হয়ে লোৌহপিশ্ডকে 
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'তাপিত করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে সচেতন কবেন। দীপ যেমন গৃহকে 
প্রকাঁাত করে, সেইর্প চেতনা শরীবকে সংবেদনশীল করে। 

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলাব্ধ না হয় তত কাল জাব জল্মজল্মান্তরে 
/শ্ভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে* তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহমচর্য বেদাভ্যাস 
প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম আঁহংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণগণের আহত 
না করা, পিতামাতার সেবা, গুরু দেবতা ও আঁতাঁথব পুজা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, 
এবং শুভজনক কর্মের অনুষ্ঠান __ সাধূদেব এইসকল স্বভাবাঁসদ্ধ" এইরূপ 
সদাচারেই ধর্ম বার্ধত হয় এবং প্রজা চিবকাল পালিত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু 
অপেক্ষা যোগব, শ্রেষ্ঠ, তিনি শশঘ্ব মান্তলাভ কবেন। 'যাঁন বুঝেছেন যে সখদুঃখ 
অনিত্য, শরীর অপাঁবর্র বস্তুব সমাঁন্ট, বিনাশ কর্মেবই ফল, এবং সকল সহখই দুঃখ, 
তিনি এই ঘোব সংসাবসাগব উত্তীর্ণ হতে পারেন। জল্মমরণশীল রোগসংকুল 
প্রাণসমূহের দেহে যিনি একই চৈতন্যময় সত্ব দেখেন তিনি পবম পদের অন্বেষণ 
করলে সাদ্ধলাভ কবেন। 

যান সকলের মিত্র, সর্ব বিষষে সাঁহফ্, শান্ত ও 'জিতৌন্দ্রয, যাঁব ভষ কোধ 
আঁভমান নেই, যিনি পবিন্রস্বভাব এবং সর্বভূতের প্রাত আত্মবং আচরণ করেন, 
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দন্ইখ লাভঅলাভ 'প্রয-আপ্রয় সমান জ্ঞান করেন, যিনি অপরের 
দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা কবেন না, যাঁর শন্রু-মিন্র নেই, সন্তানে আসীন্ত 
নেই, যান আকাক্ক্ষাশূন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পাঁরহাব করেছেন, 'যান ধার্মক নন 
অধার্মিকও নন, শ্বাঁর চিত্ত প্রশান্ত হযেছে, তিনি আত্মাকে উপলাব্খ ক'বে ম্ন্তিলাভ 
কবেন। "যান বৈরাগ্যযুন্ত, সতত আত্মদোষদর্শঁ, আত্মাকে নির্গণ অথচ গুণভোক্তা 
রূপে দেখেন, শারীরক ও মানাঁসক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তাঁনই ইন্ধনহণীন 
অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। িনি সরববসংস্কারমূস্ত 'ির্্বন্, এবং 
কিছুই নিজের বলে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষব ব্রহন্ন লাভ করেন। 
তপস্যা দ্বারা হীন্দ্িয়সকলকে বিষয় থেকে 'নিবৃন্ত ক'রে একান্তমনে যোগরত হ'লে 
হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু দেখলে জাশরণের 
পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভঙ্জোর 
পরেও সেই উপলাঁব্ধ থাকে। 

তার পর কৃ 'বাঁবধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সবিস্তারে অধ্যাত্বতত্ব বিবৃত 
করলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রীতির জন্য এইসকল নিগ্‌ড় 
শীবষয় বললাম); তুমি আমার উপাঁদস্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে 
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মুক্ত হযে মোক্ষলাভ কববে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আম বহু কাল আমার পিতাকে দোঁখ নি, 
এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা কাঁব| অজর্ন বললেন, কৃষ্ণ, এখন হাস্তিনাপুরে*চল, 
বজা যাঁধা্ঠরের অনুমাতি নিয়ে তুমি দ্বারকায় যেয়ো। 


&। কৃষ্ণের দবারকাযান্রা _ মরুবাসণী উতঙ্ক 


কৃষ্ণ দ্বাবকায যেতে চান শুনে যাধান্ঠব বললেন, পুণ্ডবীকাক্ষ, তোমার 
মশাল হ'ক, তুম বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদেব কাছে শ্লাওয়া তোমার 
কর্তব্য। দবাববতী প্দবীতে গিষে তুমি আমাব মাতুল বসদদেব, দেবী দেবুকী, এবং 
নলদেবকে আমাদের অভিবাদন জাঁনিও, আমাকে ও আমার ভ্রাতৃগণকে ,নত্য স্মরণে 
বেখো, আমাব অ*বমেধ যজ্ঞের সময আবাব এখানে এসো । 

ধৃতবাস্ট্র, গান্ধারী, পিতৃজ্বসা কুন্তী ও 'বিদুর প্রভাতিব নিকট 'বিদাধ নিয়ে 
ক তাঁব ভাগনী সভদ্রাব সঙ্গে বথাবোহণে যাত্রা কবালেন। বিদুব ভীমাজনাদ ও 
সাত্যকি তাঁব পশ্চাতে গেলেন। কিছু দূব গিষে তান বিদুব প্রভীতিকে নিবার্তিত 
কবে দারূক ও সাত্যাককে বললেন, বগে রথ চালাও ।, কৃষ্ণ ও অজ?ন বহক্ষণ 
পবম্পবেব দিকে চেয়ে রইলেন, তাব পর রথ দৃম্টিপথের বাহবে গেলে অজর্নাদ 
হাস্তনাপুরে ফিরে গেলেন। | 

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহপ্রকার শুভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু অবেগে প্রবাহিত 
হযে রথেব সম্মুখস্থ পথের ধূঁল কঙ্কর ও কণ্টক দূৰ কবলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বারি ও 
দব্য পৃষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন । কিছ; দূর যাবার পব কৃষ্ণ মবুপ্রদেশে উপাস্থিত 
হযে মুনিশ্রেষ্ঠ উতজ্কের দর্শন পেলেন। পবস্পর আঁভবাদন ও কুশলাজজ্ঞাসার পর 
উতজ্ক বললেন, শৌরি, তোমার যত্কে কুরুপাণ্ডবদেব মধ্যে সৌভ্রান্র স্থাপিত হযেছে 
তো? কৃষ্ণ বললেন, আম সাম্ধর জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তা সফল 
হয নি। বাদ্ধ বা বল দ্বাবা দৈবকে অতিক্রম করা যায় না; ধৃতরাষ্ট্ের পূত্রগণ 
সবান্ধবে যুদ্ধে প্রাণত্যগ কবেছেন, কেবল পণ্পান্ডব জাঁবত আছেন, তাঁদেবও 
পন্ত্রামন্র নিহত হযেছেন। উতঙ্ক ক্রুদ্ধ হযে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সমর্থ হযেও কুবু- 
পুংগবগণকে রক্ষা কর 'নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই -কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে, আমি 
"তোমাকে শাপ দেব। বাসুদেব বললেন,*আমি অনুনয় করছি, শাপ দেবেন না। 
অঞ্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আম জান যে 
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আপাঁন কৌমার ও ব্রহমচর্য পালন ক'রে তপহাঁসম্ধ হয়েছেন, গুরুকেও তুষ্ট করেছেন? 
আঞ্নার তপস্যা আম নম্ট করতে ইচ্ছা করি না।, 


তার পর কৃষ্ণ ত্র 'দব্য এম্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উতঞ্কেব 
অনূগ্োধে বিশ্বর্প দেখালেন। উতঙ্ক বিস্মযাপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা 
বিশ্বাত্া বিশবসম্ভব, তোমাকে নমস্কার কাব, তুমি পদদ্বয় দ্বারা পাঁথবী, মস্তক 
দ্বারা গগন্ন“ জঠর দ্বারা দ্যূলোক-ভূলোকের মধ্যদেশ, এবং ভুজ দ্বারা দিকৃসমূহ 
ব্যাপ্ত করে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রুপ সংবরণ ক'বে পূর্বরূপ ধারণ কব। 
কষ পূর্বরূঞ্ধ গ্রহণ করে প্রসন্ন হযে বললেন, মহর্ষি, আপাঁন অভীম্ট বর প্রার্থনা 
করুন। , উতজ্ক বললেন, পুবুষোত্তম, তোমার যে বৃপ দেখোছি তাই আমার পক্ষে 
পর্যাপ্ত বরখ যাঁদ নিতান্তই বব দেওযা কর্তব্য মনে কব তবে এই বর দাও যেন 
এই মরুভঁমিতে ইচ্ছানুসাবে জল পেতে পাঁর। কৃষ্ণ বললেন, জলেব প্রযোজন 
হ'লেই আমাকে স্মরণ কববেন। এই ব'লে কৃষ্ণ প্রস্থান কবলেন। 


ছু কাল পবে একাঁদন উতঙ্ক মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃঁষত হনে 
কৃষণকে স্মরণ করলেন। *তখন্ন এক 'দিগম্বর মাঁলনদেহ চণ্ডাল তাঁর কাছে উপাস্থিত 
হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরেব দল, হাতে খড়গ ও ধনূর্বাণ; তার অধোদেশে জলম্রোত 
প্রন্রাব) প্রবাহত হচ্ছে। চন্ডাল সহাস্যে বললে, ভূগ্‌বংশজাত উতঙ্ক, তুমি 
আমার এই জল পান কর। উতঙ্ক 'পিপাসার্ত হয়েও সেই জুল নিলেন না, ক্রুদ্ধ 
হয়ে তিরস্কার করলেন। চণ্ডাল অন্তাহ্ত হ'ল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে 
দেখে উতজ্ক বললেন, পুরুষশ্রেষ্ত, ব্রাহয়ণকে চণ্ডালেব প্রন্্রাব দেওয়া তোমার উচিত 
নয়। কৃষ্ণ সান্তনা 'দয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আম ইন্দ্রকে 
অনুরোধ করেছিলাম। তানি বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া অকর্তব্য; যাঁদ 
উতষ্ককে অমৃত দিতেই হয় তবে আমি চণ্ডালের রূপে দিতে যাব, যদি তিনি 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহার্ধ, আপাঁন চণ্ডালরপী 
ইন্দ্রকে 'ফাঁরযে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ'ক, আম বর 'দাচ্ছ, আপনার 
1পপাসা পেলেই মেঘ ডীঁদত-্হয়ে এই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করবে, সেই মেঘ উতজ্ক- 
মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতক্গ প্রীত হযে সেখানে বাস করতে লাগলেন। 
এখনও উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে। 
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৬। ভউতঙ্কের পূর্ববৃত্তাল্ত 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উতঙ্ক এমন ক তপস্যা করোছিলেন যে তান 
দগতপ্রভু বিষূুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়োছিলেন ? বৈশ্ম্পায়ন বললেন, উততজ্ (৯, 
আঁতশষ গুব্ুভন্ত ও তপোনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁর গুরু গৌতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য 
অপেক্ষা অধিক স্নেহ কবতেন। একদিন উতজ্ক কাম্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার 
সময দেখলেন, বৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাঁছ জটা কান্ঠে লগ্ন .হুয়ে আছে। 
পাবশ্রান্ত শ্ধাতুব উতঙ্ক তাঁব বার্ধক্যের এই লক্ষণ দেখে' কাঁদতে লাগলেন। 
গোঁতমেব কন্যা দ্ুতবেগে এসে উতজ্কের অশ্রু অঞ্জলিতে ধারণ কবণনে, তাতে তাঁর 
হস্ত দগ্ধ হ'ল! গৌতম জিজ্ঞসা কবলেন, বৎস, তুমি শোকার্ত হ'লে কেন” 
উতঙ্ক বললেন, আম শতবর্ষ আপনাব প্রসাধন কবেছি, এতাঁদন আর্মীব বার্ধক্য 
গ্রানতে পাব নি, সুখভোগও কবি নি। আমাব চেযে যারা ছোট এমন শত সহন্ত্র 
শিষ্য কৃতকার্য হযে আপনাব আদেশে গৃহে ফিবে গেছে। গৌতম বললেন, “তোমার 
শুশ্রুষায প্রীত হযে আমি জানতে পাবি নি যে এত, দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ. 
এখন আজ্ঞা 'দাঁচ্ছ তুম গৃহে যাও। 

উতজ্ক বললেন, ভগবান, আপনাকে গুব্দাঁক্ষণা কি দেব? গৌতম বললেন, 
তুম আমাকে পাবিতুষ্ট কবেছ, তাই গ্ুবুদক্ষিণা। “তুমি যাঁদ ষোড়শবধ্ম য.বা 
হণ তবে তোমাকে আমাব কন্যা দান করব, সে ভিন্ন* আর কেউ তোমাব তেঞ্জ ধারণ 
ণবতে পাববে না। উতঙ্ক তখনই যুবা হযে গুরুকন্যার পাণিগ্রহগ্ঠ কবলেন এবং 
গৌতমেব আদেশ নিষে গুবুপত্বীকে বললেন, আপনাকে কি দক্ষিণা দেব বলুন । 
বাব বার অনুরোধেব পব অহল্যা বললেন, সৌদাস রাজার মাহষী যে 'দন্য মাগ্রনয় 
কু'ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও। উতঙ্ক কুন্ডল আনতে. গেছেন শুনে গৌতম 
দুঃাঁখত হযে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বাঁশচ্ঠেব শাপে বাক্স হযেছেন, তরি 
কাছে উতঙ্ককে পাঠানো উচিত হয নি। অহল্যা বললেন, আমি তা জ।নতাম না; 
[তামার আশীর্বাদে উতজ্কের কোনও অমঙ্গল হবে না। 

দীর্ঘশমশ্রুধারী শোণতান্তদেহ ঘোরদর্শন সৌদাসকে দেখে উতজ্ক ভীত 
হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহম়ণ, আমি আহাব অন্বেষণ করাছিলাম, তুমি 
উপয্ন্ত কালে এসেছ। উতঙ্ক বললেন, মহারাজ, আমি গুরুপত্নীর জন্য আপনার 


(১) আদিপর্ব ৩-পাঁরচ্ছেদে উতষ্চকর উপাখ্যান কিছু অন্প্রকার, তিনি 
জনমের্জয়ের সমকালশীন। 


শ৯ 


5৬৪৭ মহাভারত 


মহিষাঁর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এসোছ; আম প্রাতিজ্ঞা করাছ, গবুপত্ণীকে কুণ্ডল 
দিয়ে" আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ববেব 
নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে। 

সৌদাসমাহষা মদয়ঞ্তনর নিকট উপাস্থত হযে উতঙক তীঁর প্রার্থনা জানালেন। 
মদয়ন্ত বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহার্ধগণ আমার কুণ্ডল 'ুবণ কববাব জন্য সর্বদা 
চেম্টা করেন। এই কুশ্ডল ভূমিতে রাখলে সর্পগণ, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ধারণ কবলে 
যক্ষগরণ, এক: নিদ্রাকালে ধারণ কবলে দেবগণ" অপহরণ করেন। এই রুণ্ডল সর্বদা 
সাবর্ণ ক্ষরণ কবে, রান্রকালে নক্ষত্র ও তাবাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ কবলে 
ক্ষুধা পিপাসা এবং অগ্নি বিষ প্রভাীতির ভয় দূর হয। রব্রাহমণ, তুমি মহারাজের 
আঁভিজ্ঞান,নিয়ে এস তবে কুণ্ডল- পাবে। 

উত্ঞ্ক আঁভজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মাঁহষীকে এই কথা ব'লো-_ 
আমার এই দুর্গত থেকে মাস্তি পাবার অন্য উপায নেই; তুমি তোমাব কুণ্ডলদ্বয 
দান কর। উতঙ্ক সৌদাসেব এই বাক্য জানালে মদয়ন্তী তাঁকে কুণ্ডল দিলেন। 
উতজ্ক সৌদাসের কাছে এসে, বললেন, মহারাজ, মাঁহষাঁ কুণ্ডল 'দযেছেন; আম 
প্রাতজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমাব মিত্রতা হযেছে, আমাকে 
বধ করলে আপনার মিন্রহতুযার, পাপ হবে। আপাঁনই বলুন, আপনার কাছে আবাব 
আসা আমার উীচত 'িনা। সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চম 
তোমাকে মরতে হবে, অতএব আব এসো না। 

মৃগচতর্মব উত্তরীষে কুণ্ডল বেধে উতঙ্ক দ্রুতবেগে গৌতমের আশ্রমে যাত্রা 
করলেন। পাঁথমধ্যে ক্ষাধত হয়ে তান একটি বিল্ব বৃক্ষে উঠে ফল পাড়তে 
লাগলেন, সেই সময়ে কুণ্ডলসহ তাঁর উত্তরীয় ভূমিতে পড়ে গেল। এবাবতবংশজাত 
এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় “মুখে নিয়ে বল্মনীকমধ্যে প্রবেশ করলে। বক্ষ থেকে নেমে 
'উতঙ্ক তাঁর দণ্ডকান্ঠ (ব্রহন্রচারীর যাম্টি) 'দষে বল্মীক খণ্ড়তে লাগলেন, কিন্তু 
পণ্যান্রশ দিন খড়েও তান ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। তখন ব্রাহন্রণবেশে 
ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহম্্র যোজন, তুমি কেবল দণ্ডকাচ্ঠ 'দ্যে 
পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই বলে ইন্দ্র দণ্ডকাচ্ঠে তাঁর বস্ত্র সংয্বন্ত ক'বে 
শদলেন। তখন উতঙ্ক ভূমি বিদীর্ণ করে সুবিশাল নাগলোকে উপস্থিত"হলেন। 
তার দ্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশব ছিল, তার পুচ্ছ শ্বেত, মুখ ও চক্ষু তাগ্রবর্ণ। 
অশ্ব উতঙ্ককে বললে, বংস, তুমি আমার গৃহ্যহ্বারে ফৃৎকার দাও; ঘণা ক'রো না 
আম আঁগ্ন, তোমার গুরুর গুরু । উতঙ্ক ফৃংকার দলে অশ্বের রোমকৃশ থেকে 


আশ্বমোধকপৰ্ ৬৪৩ 


ভযংকর ধূম নির্গত হয়ে নাগল্মেকে ব্যাপ্ত হ'ল। বাস্াক প্রভাত নাগগণ মস্ত 
হযে বোরয়ে এলেন 'এবং উতজ্ককে পুজা ক'বে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। তারু পর 
উতঙ্ক অগ্নিকে প্রদাক্ষণ ক'রে গ্রুগ্হে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল 
দলেন। | 

উপাখ্যান শেষ ফ'বে বৈশম্পায়ন জনমেজযকে বললেন, মহাত্মা উতঙ্ক এই 
প্রকাবে 'ন্রলোক ভ্রমণ ক'বে কুণ্ডল এনোছলেন; তপস্যাব ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব 
! গাঁহছিল। 


৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন __ যাঁধিষ্ঠিরের সংবর্ণসংগ্ুহ 


দবারকাষ এসে কৃষ্ণ তাঁব তা বসুদেবকে সাঁবস্তাবে কুবুপাণ্ডবযদ্ধের 
বিববণ দিলেন, কিম্তু দৌহিত্র আভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদে বসৃদেব অত্যন্ত কাতর 
হবেন এই আশঙ্কা তা জানালেন না। সমভদ্রা বললেন, তুমি আমাব পত্রের 
শিধনে কথা গোপন কবলে কেনঃ এই ব'লে সনভদ্রা ভূপাতিত হলেন। বস্দদেব 
শোকার্ত হযে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃ আঁভমন্যুর মৃত্যব সংবাদ 'দিলেন। 
দৌহত্রের আশ্চর্য বীবত্বেব বিবরণ শে বসুদেব শোক সংববণ ক'রে যথাবাঁধ 
শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠান করলেন। 


হক্তিনাপুবে পাণ্ডবগগণও আঁভমন্যুর জন্য কাতব হৃুযে কালযাপন 
কবাছলেন। বিবাটকন্যা উত্তরা পাঁতর শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার 
ফলে তাঁব গভর্থ সন্তান ক্ষীণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশাস্ব্ুনন, 
শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পত্র হবে, বাসুদেবের প্রভাবে এবং আমাব বাক্য 
অনুসারে সে পাণ্ডবগণেব পবে পৃথিবী শাসন করবে। 

তার পর যাঁধাম্ভর অশ*্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী হলেন। তিনি 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র যুযুৎস্‌কে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মবুত্ত রাজার সবর্ণরাশি 
আনবার জন্য শুভাঁদনে "পুরোহিত ধৌম্য ও ভ্রাতাদের সঙ্গে সসৈন্যে হিমালযের 
আভমুখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যুধিম্ঠর শাবির স্থাপনের আজ্ঞা 
দিলেন এবং পুষ্প মোদক পায়স মাংস প্রভাতি উপহার দিয়ে মহেশ্বরের পূজা 
করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অননন্ধরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অশ্নাদ 
নিবোদত হ'ল। তার পর হাধন্ঠির ব্রাহন্ণগণের অনুমাঁত নিয়ে ভূমি খননের 


৬৪৪ মহাভারত 


আদেশ দিলেন। সবর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহাবধ ভাণ্ড ভূঙ্গার কটাহ এবং শত সহস্র 
'বাচঙ্গা আধার সেই খাঁন থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর যাঁধা্ঠর পুনর্বার মহাদেবের 
পূজা করলেন এবং বহু সহহ্ত্র উষ্ট্র অ*ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই সবর্ণ- 
্াশি বন্ধন ক'রে হস্তিনাপ্দরে যাত্রা করলেন। গন্রুভারপাড়ত বাহনগণ দুই 
ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল। 


৮। পরণাক্ষতের জন্ম 


যুধিম্ঠরের অশবমেধ যজ্ঞের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁব প্রাতশ্রুতি স্মবণ 
করলেন এবং বলবামকে অগ্রবতর্ঁ ক'বে কানিন্ঠ ভ্রাতা গদ, ভাঁগনশী সুভদ্রা, পু 
্রদযদম্ন চারুদেষষ ও শাম্ব, এবং সাত্যাক কৃতবর্মা প্রত্ীতি বীবগণের সঙ্গে 
হস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। 

সেই সময়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চেম্ট শব রূপে প্রসৃত হলেন। পুববাঁসগণেব 
হর্ষধৰাঁন উাথত হযেই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যাথত হযে সাত্যাকব সঞ্গে অন্তঃপুবে 
গেলেন, কুন্তী দ্রৌপদী সমভদ্রা, ও অন্যান্য কুবুনারীগণ সবোদনে তাঁকে বেম্টন 
করলেন। কুন্তী বললেন; বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমারর গতি, এই কুরকুল 
তোমারই আশ্রত। তোমার ভাগনেষ আভমন্যুর পূত্র অশবখামাব অন্বপ্রভাবে মৃত 
হযে জল্মেছে, তুম তাকে জশীবত ক'বে উত্তবা সূভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রক্ষা 
কর। এই বাল্র পান্ডবগণের প্রাণ স্ববৃপ, এবং আমার পাতি *বশুর,ও আভমন্যূব 
পন্ডদাতা। তুমি পূর্বে বলোছিলে যে একে পুনজাীবত কববে, এখন সেই প্রাতজ্ঞা 
পালন কব। আভমন্য উত্তবাকে বলেছিল--তোমার পাত্র আমার মাতুলগহে 
ধনূুবেদ ও নীতিশাস্ত শিখবে । মধুস্‌দন, আমবা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করাছি, 
তুমি কুবুকুলের কল্যাণ কব। 

সভদ্রা আর্তকণ্ঠে বললেন, পুস্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, পার্থের পোৌরও 
অন্যান্য কুবুবংশীয়েব ন্যায় গতাস হযেছে । পান্ডবগণ ফিরে এসে এই সংবাদ 
শুনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যাঁদ জীবিত না হয় তবে তোমাকে 
দয়ে আমাদের কোন্‌ উপকার হবে? তুমি ধর্মাত্মা সত্যবাদী সত্যাবক্রম, তোমার 
শান্ত আমি জান। মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে শস্যকে সঞ্জীবত করে সেইরূপ 
তুমি আভমন্যুর মৃত পুত্রকে জাঁবত বর। আম তোমার ভাগনী, পূ্রহীনা : 
শরণাপন্ন হয়ে বলছি, দয়া কর। 


আশ্বমোধকপর্ ৬৪৫৬ 


সনভদ্রা প্রভৃতিকে আশ্বাম 'দিষে কৃ সাঁতকাগহে প্রবেশ ক'বে দেখলেন, 
সেই গৃহ শ্ভ্র পু্পমালায় সজ্জিত, চতুর্দকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তির্দুক 
(গাব) কাম্ঠের অঙ্গাব, সর্ধপ, পাঁরম্কৃত অস্ব, আঁশন ও অন্যান্য রাক্ষসভযবারক 
প্রা যথাস্থানে বাখা আছে, বৃদ্ধা নাবী ও দক্ষ ভন্ঘগ্গণ উপাষ্থত রয়লেছেন। 
এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হযে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রৌপদী উত্তবাকে 
নললেন, কল্যাণ, তোমার শবশুব আঁচন্ত্যাত্বা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু 
সংববণ ও দেহ আচ্ছাদন ক'বে কবুণস্বরে বললেন, পুন্ডবীকাক্ষ, দেখুন, আম 
পত্রহীনা হযোছি, আভমন্যুব ন্যায় আমও 'নহত হযোছ। দ্োণপতুত্রের প্হনাস্তে 
বিনস্ট আমাব পাত্রকে আপান জাবত করুন। অশ্বথামার অস্ত্রম্যেচনকালে যাঁদ 
আপনারা বলতেন _- এই ঈষীকা প্রস্ৃতব প্রাণনাশ করুক, তবে ভাল হত। 
'শাবিন্দ, আমি নতাঁশবে প্রার্থনা কবাছ, এই বালককে সঞ্জশীবত কবুন, নতুবা 
আম প্রাণত্যাগ কবব। দ্রোণপুত্র আমাব সকল মনোবথ নম্ট কবেছে, আমাব জবনে 
ক প্রযোজন* আমাব আশা ছিল পূত্রকে কোলে নিষে আপনাকে প্রণা কবব, 
তা বিফল হ'ল। আমাব চণ্চলনযন স্বামী আপনাব 'প্রয় ছিলেন, তাঁব মূত পূত্রকে 
আপাঁন দেখুন। এব পিতা যেমন কৃতঘ্য ও নিষ্ধঠুব এও সেইবৃপ, তাই পাশ্ডব- 
গণেব সম্পদ ত্যাগ.ক'বে বমসদনে গেছে । 


এইপ্রকাব বিলাপ ক'রে উত্তবা মৃ্ছিত হযে "ভূপাতিত হলেন, কুল্তা প্রভাতি 
অঁকে তুলে কদিতে লাগলেন। সংজ্ঞালাভ ক'বে উত্তবা মৃত পুত্রকে কোলে নিযে 
বললেন তুমি ধ্মজ্ঞেব পূত্র হয়ে ব্াষপ্রবীর কৃষককে প্রণাম কবছ না কেন? তুমি 
তোমাব পিতাব কাছে গিষে আমাব হযে ব'লো--বীব, কাল পূর্ণ না হ'লে কেউ 
মবে না, তাই আম পাঁতপূত্রহীনা হযেও জীবিত আছি। আম ধর্মবাজের 
অনুমতি নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অশ্নপ্রবেশ করব। পুত, ওঠ, তোমার শোকার্ত 
প্রাপতামহনী কুন্তী এবং আমাদের দকে দ্যান্টপাত কর, তোমার চণ্টলনযন ?পতার 
তুল্য যাঁর মুখ সেই লোকনাথ পুণ্ডরকাক্ষ কৃষককে দেখ । 


কৃষ বললেন, উত্তরা, আমার কথা মিথ্যা হবে না; দেখ, সকলের সমক্ষেই 
এই বালককে পুনজাঁবজ করব। যাঁদ আম কখনও মিথ্যা না ব'লে থাকি. ষদ্ধে 
বিমুখ না হয়ে থাঁক, যাঁদ ধর্ম ও ব্রাহননপগণ আমার প্রিয় হন, তবে আভমন্যুর এই 
পুর জীবনলাভ করুক। যাঁদ অঞ্জনের স্তাহত কদাচ আমার 'বিরোধ না হয়ে থাকে, 
যাঁদ সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রাত্ঠিত থাকে, যাঁদ কংস ও কেশশীকে আঁম 


৬৪৬ মহাভারত 


ধর্মানদসারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই বালক জীবিত হ'ক। বাসদেব এইর্প 
বললে শিশদ ধীরে ধীরে চেতনা পেয়ে স্পান্দিত হ'তে লাগল। 

অশ্বখামার ব্রহমাস্ত্র কৃষ্ণ করৃক নিবার্তত হয়ে ব্রহমাব কাছে চলে গেল। 
তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে' সুতিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, রাক্ষসবা পালিয়ে গেল, 
আকাশবাণী হ'ল _- সাধু কেশব, সাধু । বালকের অঙ্গসণ্চালন দেখে কুরুকুলেব 
নারীগণ হনস্ট হলেন, ব্রাহন্ণরা স্বস্তিবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সত মাগধ 
প্রভীত কৃষের স্তব করতে লাগল। উত্তবা পুত্রকে কোলে নিযে সহর্ষে কৃষণকে প্রণাম 
করলেন। কৃষ্ণ বহু বন্ত উপহাব দিলেন এবং ভরতবংশ পাঁবক্ষীণ হ'লে আভমন্যুব 
এই, পত্র জল্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন -- পবীক্ষং। পরশীক্ষতেব বযস এক 
মাস হ'লে পাণ্ডবগণ ফিবে এলেন, তখন সুসাঁজ্জত হাম্তিনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব 
হ'তে লাগল! 


৯। যজ্ঞাশ্বের সাহত অজর্নের যাত্রা 


িছাদন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যাঁধঙ্ঠিব তাঁকে বললেন, 
ভগবান, আপনা প্রসাদে, আমি যজ্ঞের জন্য ধনবত্ধ সংগ্রহ কবোছ, এখন আপনি 
যজ্ঞেব অনুমতি দিন। ব্যাস বললেন, আমি অনুমাতি দিলাম, তুমি অশ্বমেধ যজ্ঞ 
ক'বে বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নশ্চয় পাপমূস্ত হবে। 
« . যুধন্ঠিব কৃষকে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জদ্ম, দিয়ে দেবকী 
সুপদত্রবতী হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমবা ভোগ্য বিষয় অর্জন করেছি, তোমাব 
পরত্রম ও বুদ্ধিতে পাথবী জয করোছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, 
তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপাঁতি; অতএব তুমিই দর্ীক্ষত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন 
কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপাঁন কুবুবীরগণের অগ্রণী হযে ধর্মপালন করছেন, 
আপনি আমাদেব রাজা ও গুরু । অতএব আপানই দশীক্ষত হয়ে যজ্ঞ করুন এবং 
আপনার অভীষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজিত করুন। 

যুধিম্ঠর সম্মত হ'লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, পৈল যাজ্জবজ্ক্য ও আমি, 
আমরা তন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম সম্পাদন করব। চৈন্রপৃর্ণিমায় তুমি যজ্ঞের 
জন্য দীক্ষিত হবে। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সত ও র্রাহন্রণগণ যজ্জীয় অশ্ব নির্বাচন 
করুন, তার পর সেই অশ্ব মুস্ত হয়ে জোমার যশোরাশি প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা 
পাঁথবী পাঁরভ্রমণ করূক। 'দিব্যধনূর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষা করবেন। 


আশ্বমোধকপর্ব ৬৪৭ 


ভমসেন ও নকুল রাজ্যপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণেব তত্বাবধান করবেন। ব্যাসের 
উপদেশ অনদসাবে সকল ব্যবস্থা ক'বে যধান্ঠ অজনকে বললেন, মহাবাহন, কোনও 
বার্জা যাঁদ তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চৈষ্টা কববে যাতে যুদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে 
মান এই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ কববে। 

যথ,কালে যু'ধা্ঠর দরখীক্ষত হযে স্বর্ণমাল। কৃষ্ণাজন দণ্ড ও ক্ষৌমবাস 
ধপণ করলেন। যজ্ঞেব অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অজুন শ্বেত অশ্বে আরোহণ 
“বে সেই কৃষসাব (্বেতকৃষ্ণ 'মীশ্রতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বেক অনুগম্মন কবলেন। বহু 

র 

পেদজ্ঞ ব্রাহমণ এবং ক্ষান্রব বীব অজর্নেব সঙ্গে যাত্রা কবলেন। সকলে বললেন, 
অজ'ন, তোমাব মণ্গল হ'ক, তুমি 'নার্বঘেয ফিরে এসো। 


১০। অজরনের নানা দেশে যদ্ধ _: বন্রবাহন উল,পণী ও মিত্রাঙগদা 


ন্রগর্তদেশেব যেসকল বাব কুবুক্ষেত্রযুদ্ধে হত হযেছিলেন তাঁদের পন্তর- 
পোনব্গণ যুঁধাম্ঠবেব যজ্ঞাশ্ব নেবাব জনা যুদ্ধ কবতে এলেন। অজর্ন 'বিনযবাক্যে 
তাঁদেব নিবৃত্ত করবার চেম্টা করলেন কিন্তু তাঁবা' শুনলেন না, অজর্নের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁব' পবাঁজত হমে বললেন, পার্থ, আমবা সকলে 
আপনার কিংকব, আদেশ করন কি কপব। অজর্কন ধললেন, আম আপনাদের প্রাণ- 
বক্ষা করলাম, আপনাবা আমার শাসনে থাকবেন। 

তাব পর যন্ভ্রীয অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিবপুবে উপাঁস্থত হাল, ভগদত্তেব প্র 
বন্রদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তিন দিন ঘোর যুদ্ধের পব বজ্ভ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তখ 
অজনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জন নাবাচের আঘাতে সেই হস্তীঁকে বধ ক'রে 
বন্ত্রদত্তকে বললেন, মহাবাজ, ভয নেই, তোমার প্রাণ হরণ কবব না। আগামী 
চৈতপীর্ণমায ধর্মরাজেব অহবমেধ যজ্ঞ হলে, তাৰ আদেশে আম তোমাকে নিমন্ত্রণ 
কবছি, তুমি সেই যজ্ঞে যেয়ো। পরাজিত বজ্দ্রদত্ত সম্মত হলেন। 

অশ্ব সিম্ধুদেশে এলে সেখানকাব রাজাবা জযদ্রথের নিধন স্মরণ ক'রে রুদ্ধ 
হযে বিপুল সৈন্য নিযে অজর্নকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু যুদ্ধে পবাভূত হলেন। 
তখন ধৃতবাস্ট্রে বন্যা জয়দুথপত্রী দুঃশলা তাঁর বালক পৌত্রের সঙ্গে রথানোহণে 
অঞ্জনের কাছে এলেন। ধন ত্যাগ ক'রে অজুন বললেন, ভাগনী, আম কি কবব 
বল। দনঃশলা বললেন, তোমাব ভাঁগনেয় সুরথের এই পুত্র তোমাকে প্রণাম কবছে, 
তুমি একে কপাদ্‌ষ্টিতে দেখ। অর্জন বললেন, এর প্পিতা কোথায়? দুঃশলা 


৬৪৮ মহাভারত 


বললেন, তুম যাদ্ধার্থ হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পাত্র সুবথ অকস্মাৎ প্রাণ- 
ত্যাগ করেছে। দুর্যোধন ও মন্দব্াদ্ধ জয়দ্রথকে তুমি ভুলে যাও, তোনাব ভাঁগনন 
ও তার পৌন্রের প্রাতি দযা কব। পরশীক্ষং যেমন আঁভমন্যুব পত্র, এই বালক তেমন 
সমবথেব পূত্র। অজ$ন আত্বশয দুঃাঁখত হলেন এবং দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে গৃহে 
| পাঠিয়েশদিলেন। 


ঘজ্ঞাশ্ব বিচবণ কবতে কবতে মাঁণপুবে এল। পতা ধনঞ্জয এসেছেন শুনে 
মণিপুবপাত বপ্রবাহন ব্রাহমণগণকে অগ্রবতর্ঁণ ক'রে সবিনযে উপস্থিত হলেন। 
অর্জন বুজ্ট হযে তাঁব পূত্রকে বললেন, তোমাব আচবণ ক্ষীন্রয ধর্মেব বাঁহর্ভৃত, আম 
যাধান্ঠবেব যজ্ঞাশ্েব সঙ্গে ভোমাব বাজ্যে এসোছ, তুমি যুদ্ধ কবছ না কেন? 
অজর্নেব িবস্কাব শুনে নাগকন্যা উলূপশী পাথবী ভেদ ক'বে উপাঁস্থত হযে 
বন্রুবাহনকে বললেন, পূত্র, আমি তোমাব মাতা (বিমাতা) উলূপী: তুমি তোমাব 
মহাবীব,.পিতাব সঙ্গে যুদ্ধ কব, তা হ'লেই হীন প্রত হবেন। তখন বভ্রুবাহন 
্বর্ণমষ বর্ম ও শিরস্তাণ ধাবণ কবে বথে উঠলেন এবং অনূচবদেব সঙ্গে 
গিষে অশ্ব হবণ করলেন। অজর্ন প্রীত হযে পূত্রেব সঙ্গে যুদ্ধ কবতে লাগলেন। 
তুমূল যুদ্ধে পর অজ'ন শববিদ্ধ ও অচেতন হযে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। 'পিতাব 
এই অবস্থা দেখে বদ্রুবাহনও ম্োহগ্রদ্ত হযে ভূপাঁতত হলেন। 

মগিপ্ববাজমাতা চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পাঁতিপূত্রকে দেখে শোকার্ত হযে 
তাঁর,সপত্রীকে বললেন, উলুপী. তোমার জন্যই আমাব বালক পত্রের হস্তে মহাবীর 
অজন নিহত হয়েছেন। তুম ধর্মশীলা, ীকন্তু পুত্রকে দযে পাঁতকে 'বনস্ট ক'বে 
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন” আমাব প্রও মরেছে, কন্তু আমি তাব জন্য 
শোক না কবে পাঁতির জন্যই শোকাকুল হয়েছি। আমি অনুনয কবাছ, অর্জন 
যাঁদ কিছু মপরাধ কবে থাকেন তো ক্ষমা কবে একে জীবত কর। ইনি বহু 
ভার্যা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এইর্‌প বিলাপ 
করে চিত্রাঙ্গদা অজুনের চরণ গ্রহণ করে প্রায়োপবেশন করলেন! 

এই সময়ে বভ্রুবাহনেব চেতনা ফিরে এল। তিনি ভূপাঁতত পিতা ও 
জননীকে দেখে শোকার্ত হযে বললেন, আম নৃশংস 'পতৃহন্তা, ব্রাহননণরা আদেশ 
দন আম কোন্‌ প্রায়াশ্চত্ত করব। আমার উচিত মৃত পতাব চর্মে আবৃত হযে 
এবং এ+র মস্তক ধারণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষ ষাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি 
অজনকে বধ করে আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনুগমন 


আশ্বমোধিকপর্ব ৬৪৯ 


কবব। এই ব'লে বভ্রুবাহন ওমআচমন ক'রে তাঁর মাতাব সাঁহত প্রাযোপাঁবষ্ট 
হলেন। 

তখন উল্‌পী সঞ্জববন মাঁণ স্মবণ কবলেন, তৎক্ষণাৎ সেই মাঁণ নাগলোক 
থকে চলে এল। উলুপন তা হাতে নিষে বদ্রুবাহনকে বললেন, পন, শৌক*কা'রো , 
শা, ওঠ; অজর্ুন দেবগণেবও অজেষ। ইনি তোমাব বল পবশক্ষাব ইচ্ছাধ যুদ্ধ 
কখতে এসেছেন, তীব প্রীতব 'নামত্ত আম এই মোহিনী মাঘা দৌখযোছ। এই 
পবা মণিব স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয, তুমি পার্থের বক্ষে এই, মাঁণ রাখ। 
বদ্ঃবাহন তাঁব পিতাব বক্ষে সেই সঞ্জীবন মাঁণ বাখলেন। তখন অজরন যেন 
পীর্ধীণদ্রা থেকে জাগারত হলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ কবে প্তুকে আলিঙ্গন 
ক্বলেন। পু 

অন উলুপীকে বললেন, নাগবাজনন্দিনী. তুমি ও মণিপ্বপাঁতব মাতা 
চ্রাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ” আমার বা বন্রুবাহনেব বা তোমাব সপত্রী িন্রাঙ্গদার 
কোনও অপবাধ হয নি তো৮ উলুপা সহাস্যে বললেন, তোমবা কেউ আমাব কাছে 
অপবাধী নও। মহাবাহু ধনঞ্জষ, তুমি মহাভাবতযুদ্ধে অধর্মাচবণ ক'বে শান্ঙনুপূত্ 
ভঙ্মকে [শখন্ডীব সাহায্যে নিপাঁতিত করোছিলে। ' আজ পুত্র কর্তৃক নিপাতিত 
হযে তুমি সেই পাপ থেকে ম্ীন্ত পেলে। এই প্রাযাশ্ত্ত না হ'লে তুম নরণেব পর 
নবকে যেতে । ভাগবথণ ও বসূগণ তোমাব পাপর্শীণ্তিব এই উপায বলোছলেন। 
/দবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জঘ কবতে পাবেন না,' পুত্র আত্স্বরূপ, তাই তুমি 
পূত্রকর্তক পবাঁজত হযেছ। 

অন বললেন, দেবী, তুমি উপয্যন্ত কার্য কবেছ। তার পব তান বদ্রু- 

বাহনকে বললেন, চৈত্রপৃর্ণমাঘ যুধিন্ঠিব অ*বমেধ যজ্ঞ কববেন, তুমি তোমাবদুই 
মাতা এবং অমাত্যগণের সঙ্গে সেখানে যেযো। বন্রুবাহন রললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি 
সেই যজ্ঞে দ্বজগণেব পাঁরবেশক হব। আজ বান্ততে মাপাঁন দুই ভার্যার সম্গো 
আপনাব এই ভবনে বিশ্রাম করুন, কাল আবাব অশ্বেব অন:গমন কববেন। অজরুন 
বললেন, মহাবাহ7, আমি তোমাব ভবনে যেতে পারব না; এই অশ্ব বেখানে যাবে 
আমাকে সেখানেই যেতে হবে। তোমার মঙ্গল হ'ক, আমি আর এখানে থাকতে 
পারব না। এই বলে প্ত ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় ীানয়ে অজুন প্রস্থান করলেন। 


যজ্ঞাশ্ব মগধে এলে সহদেবপ্ুত্র জেরাসন্ধের পৌর) বাজা মেঘসন্ধি 
অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকাব করলেন। 


৬৫০ মহাভারত 


অজ্ন তাঁকে যজ্জে উপাস্থত হবার জন্য নিমল্ণ করলেন। তার পর অজন 
অশ্ব্রে অনুসরণে সম্দ্রতীব 'দিয়ে বঙ্গ পৃশ্ড্র কোশল প্রভাতি দেংশে 1গয়ে সেখানকার 
স্েচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দাঁক্ষণে নানা দেশে বিচরণ ক'বে অশ্ব চোঁদরাজো 
এল।, , শিশুপালপত্র শরভ গীরাজয় স্বীকাব করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল কিবাত 
ওঁ তঙ্গন দেশেব রাজারা অজনেব সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ চন্ত্রাঙগদ ও 
নিষাদরাজ একলব্যের পূত্র যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অন পুনর্বাব দাক্ষণ সমুদ্রে 
তীব 'দিষে চললেন এবং দ্রাবড় অন্ধ নাহিষক ও কোল্বাঁগাববাসী বারগণকে জয 
ক'রে সংরার্দ্র গোকর্ণ ও প্রভাস আতক্রম ক'বে দ্বাবকায় এলেন। যাদব কুমাবগণ 
অজনকে আক্রমণ কবলেন, কিন্তু বৃষ ও অন্ধকগণেব আঁধপাঁত উগ্রসেন এবং 
অর্জনের মাতুল বসদেব তাঁদেব নিবারিত ক'বে অজনেব সংবর্ধনা কবলেন। 

তার পব পশ্চিম সমুদ্রের উপকূল এবং সমৃদ্ধ পণ্নদ প্রদেশ আতক্রম 
ক'বে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গান্ধারপাঁত শকুনিপূত্র বহু সৈন্য নিষে যুদ্ধ 
কবতে এলেন, অজর্বনেব অনুবোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অরুন শরাঘাতে গান্ধাব- 
পাঁতব শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত কবলেন। গান্ধারপাঁত ভণত হযে সসৈন্যে পলায়ন কবলেন, 
তাঁর বহু সৈন্য অ্জনের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হ'ল। তখন গান্ধারবাজমাতা বৃদ্ধ- 
মন্ত্রীব সঙ্গে অর্থযহদ্তে অজনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন কবলেন। শকুনিপুত্রকে 
সান্বনা দিষে অজর্ন বললেন, 'ধৃতবাস্ট্র ও গান্ধাবীকে স্মরণ ক'রে আম তোমার 
প্রাণহরণ কাব নি, কিন্তু তোমার বুদ্ধির দোষে তোমাব অনুচবগণ নিহত হ'ল। 
তার পৰ অজুন শকুনিপুত্রকে যজ্দে আসবার জন্য নিমন্রণ ক'রে, হস্তিনাপুবে 
যান্রা করলেন। 


১১। অশ্বমেধ যজ্ঞ 


মাঘ মাসের দ্বাদশ 'তাথতে শুভনক্ষব্রযোগে যাধান্ঠব তাঁর ভ্রাতাদের 
ডেকে এনে ভঈমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়োছি অজুন শশঘ্র ফিরে আসবেন। 


তুমি ষন্দ্স্থান নির্পণেব জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পাঠাও। যুধিষ্ঠিরেব আদেশ 
অনুসারে স্থান নিরুপিত হ'লে স্থপাঁতিগণ শত শত প্রাসাদ গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও 
পথ সমান্বিত যজ্ঞায়তন নির্মাণ কবলেন। আমাল্মিত নরপাঁতগণ বহু রত্ব স্ত্রী অশ্ব 
ও আযুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শিবিরে লাগরগর্জনের ন্যায় কোলাহল 
হ'তে লাগল। যক্দ্রসভায় হেতুবাদণী বাগ্ম" ব্রাহমণগ্ণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য 


আম্বমোধিকপর্ব ৬৫১ 


তর্ক করতে লাগলেন। আমন্লিত্ধ রাজারা ইচ্ছান্সারে বিচরণ ক'রে যজ্ঞের আয়োজন 
দেখতে লাগলেন। ' স্থানে স্থানে স্বর্ণভাঁষত যুপকাচ্ঠ, স্থলচব জলচর পার্কত ও 
আবণ্য বিবিধ পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ, অন্নেব স্তূপ, দধি ও ঘৃতের হুদ প্রভাতি 
দেখে তাঁরা 'বাস্মত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহমণভোজনেব পর দুল্পীভ ঞক।জতে, 
হাগল; প্রাতাঁদন এইবুপে বহবার দুন্দুভিধবান শোনা গেল। 

কৃষ্ণ যুধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দত দ্বারা 
অজঠন আম্মাকে এই কথা বলে পাঁঠিয়েছেন।-_ কৃষ্ণ, তুমি রাজা, যশীধাঁচ্ঠবকে 
বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সৎকার হয, এবং অর্থদানকালে এমন বি 
না করা হয যাতে রাজাদের বিদ্বেষের ফলে প্রজানাশ হ'তে পাবে ৮১)। যাঁধাঠর 
বপলেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনান্দিত হযোছ। আম শুনেছি অজন 
যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। [তান সর্বদাই 
দুঃখভোগ করেন, কিন্তু আম তাঁর দেহে কোনও আনম্টসৃচক লক্ষণ দেখি নি। 
কৃষ। বললেন, মহাবাজ, পুবুষাঁসংহ ধনঞ্জযেব পিশ্ডিকা (পাষেব গুলি) আঁধক 
স্থুল; এই লক্ষণেব ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ কখতে হয, এ ভিন্ন তাঁব দেহে 
অশুভসূচক আব কিছ আমি দেখি না। যাঁধান্ঞঠব বললেন, তোমাব কথা ঠিক। 
দ্রৌপদী কৃষ্ণেব দকে অসুয়াস্চক (২) বক্ষ দাঁষ্টপাত করলেন, কৃষ্ণ সস্নেহে তাঁব 
সখশীর দিকে ফিবে চাইলেন। ভীমসেন প্রতাীতি সকৌতুকে অজনেব ওই কথা নিয়ে 
আলোচনা করতে লাগলেন। | 

পবাঁদন অন যজ্ঞা*্বসহ হাস্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধুতরাম্ট্র যুধিষ্ঠির 
প্রভৃতিকে আভবাদন ক'রে কৃষকে আলিঙ্গন কবলেন। এই সময়ে মণিপুববাজ 
বন্রুবাহনও তাঁর মাতৃদ্বয়ের সাহত উপস্থিত হলেন এবং গুবৃজনকে বন্দনার পর 
পিতামহ কুল্তীব উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উল্পী [বনশতভানে কুন্তী 
দ্রৌপদী সমভদ্রা প্রভৃতির সাহত মিলিত হলেন। বদ্রুবাহনকে কৃষ্ণ 1দব্যাশবযান্ত 
স্বর্ণভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; যুধিষ্ঠিবাঁদও তাঁকে বপুল অর্থ দিলেন। 

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব যাধাণ্ঠরকে বললেন, যজ্জেব মুহূর্ত উপাস্থিত 
হয়েছে, আজ থেকে তুম যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহাবাজ, এই যজ্ঞে তুমি ব্রাহমণগণকে 
তিন গুণ দাক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পাবে এবং জ্ঞাঁতবধেব পাপ 


(১) অর্থাৎ রাজসূয় যজ্ঞের সময়যা ঘটোছল তেমন যেন না হয়। 
(২) বোধ হয় এর অর্থ -- কৃত্রিম কোপসূচক। 


৬৫৬২ মহাভারত 


থেকে মুস্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথাকাধ সকল কার্য করতে লাগলেন। 
বিজ্ব *খাঁদৰ পলাশ এই তিন প্রকার কাচ্ঠেব প্রত্যেকের ছয, দেঁধদারুর দুই, এবং 
শ্লেম্মাতক (১) কাচ্ঠের একটি যৃপ 'নার্মত হ'ল। তা ছাড়া ধর্মবাজেব আদেশে 
ভীম শ্দর্ণভাবত বহু ঘূপ শোভাব জন্য প্রস্তুত কবালেন। চাবাঁট আ্নস্থান যুক্ত 
আঠার হাত যজ্ঞবেদশ 'ন্রকোণ গবুড়াকাবে নামত হ'ল। খাত্বগ্গণ নানা দেবতাব 
উদ্দেশে বহু পশু পক্ষী বৰ ও জলচব আহবণ কবলেন। তিন শত পশুব সঙ্গে 
যজ্ঞীষ অ*নও.যৃপবদ্ধ হ'ল। 

আগ্নতে অন্যান্য পশু যথাবাধ উৎসর্গের পব ব্রাহয়ণগণ শাস্তানসাবে 
যজ্ঞীয অশ্ব বুধ কবে দ্ুপদনান্দিনীকে তাব নিকটে বসালেন। তাব পব তাঁবা 
অম্বেব বসা আঁপ্নিতে 'দলেন, যাাধা্ঠর ও তাঁব ভ্রাতাবা সেই সর্বপাপনাশক বসার 
ধূম আঘ্রাণ'কব্লেন। ষোল জন খাত্বক অশ্বেব অগ্গসকল আগ্নতে আহূতি দিলেন। 
এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে সাঁশষা ব্যাসদেব যুধিজ্ঠবেব সংবর্ধনা কবলেন। 
যাধ্ঠির রাহম্ণগণকে সহম্র কোটি নিন্ক এবং ব্যাসদেবকে বসুন্ধবা দক্ষিণা দিলেন। 
ব্যাস বললেন, মহাবাজ, ব্রাহনণবা ধনারথীঁ, তুমি বস্ন্ধরাব পাবিবর্তে আমাকে ধন 
দাও। য্াধান্ঠৰই বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পৃথিবী-দাক্ষিণাই বাহত, অজর্ন যা 
জয কবেছেন সেই পাঁথবী আঁম দান কবেছি, আপনাবা তা ভাগ কবে 'নন। 
এই পাৃথবী এখন ব্রহমস্ব, আর্ম আব তা নিতে পাঁর না, আম বনপ্রবেশ কবব। 

দ্রৌপদী ও ভীমাঁদি বললেন, মহাবাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ 
সকলে বোমাণ্চিত্র হলেন, অন্তবীক্ষ থেকে সাধু সাধ ধনি শোনা গ্রেল, ব্রাহ্ণগণ 
হৃন্ট হযে প্রশংসা কবতে লাগলেন। ব্যাসদেব পুনর্বার বললেন, মহাবাজ, আমি 
তোমাকে পাঁথবণ প্রত্যর্পণ কবাছ, তুমি তার পাঁরবর্তে সবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, 
ধর্মবাজ, আপনি ভগবান্ন ব্যাসের আদেশ পালন করুন। তখন যুধিষ্ঠির ও তাঁর 
দ্রাতারা ন্রিগ্ণ দক্ষিণাব কোঁট কোটি গুণ দান কবলেন, ব্যাস তা চাব ভাগ ক'রে 
খাত্বকদেব মধ্যে বিতরণ কবলেন। যজ্দ্রা়তনে যে সমস্ত স্বর্ণময অলংকার তোবণ 
যূপ ঘট স্থালী ইস্টক প্রভৃতি ছিল, যাঁধা্ঠবের আদেশে ব্রাহনণগণ ভাগ ক'রে 
নিলেন। অবশিস্ট দ্রব্য ক্ষান্র বৈশ্য শূদ্রু ও ম্লেচ্ছগণকে দেওয়া হ'ল। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহন্রণবা প্রভূত ধন নিয়ে চলে গেলেন। ব্যাসদেব 
তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। হয্বীধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের সাঁহত যজ্ঞান্তস্নান ক'বে 


0১) বহ্7বার যা বহয়ারি। 


আম্বমোধকপর্ব ৬৫৩ 


সমাগত বাজগণকে বহু রত্ব হস্তী অশ্ব স্ত্রী বস্ত্র ও স্বর্ণ উপহার দলেন এবং 
বন্রুবাহনকেও বিপল ধন দিলেন। রাজাবা বিদায নিষে চলে গেলেন। দুঃশলার 
বালক পৌন্রকে যাঁধাষ্ঠর সিম্ধুবাজ্যে আঁধঙ্ঠিত কবলেন। কৃষ্ণ বলরাম প্রভাত 
নাষণবংশীষ বীবগণ যথোচিত সংকাব লাভ ক'বে ধমন্নাজেব আজ্ঞা নিষে দ্্/রকাধ, 
প্রস্থান করলেন। 


১২। শস্ত;দাতা ব্রাহমণ _- নকুলরূপণী ধর্ম 


বৈশম্পাফন জনমেজযকে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ, সমাপ্ত হ'লে 
এক আশ্চর্য ব্যাপাব ঘটোছিল। মহাদানেব ফলে যখন ধর্মনাজেব যশ সর্ব ীদকে 
'ঘাঁষত হ'ল এবং আকাশ থেকে তাঁব উপব পৃম্পব্ন্ট হ'তে লাগল" তখন এক 
বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায এল। তাব চক্ষু নীল এবং পাশ্বদেশ (১) স্বর্ণবর্ণ। সে 
ধূম্টভাবে বজকশ্ঠে বললে, ওহে নবপাঁতিগণ, কুরুক্ষেত্রনাসী এক উদ্ছজীকী নদান্য 
ব্রাহম্ণ যে শঙ্তুদান কবোছিলেন তাব সঙ্গে আপনাদেব এই যজ্ঞেব তুলনা হয না,। 
নকুলেব এই কথা শুনে ব্লাহ্শবা বললেন, তুমি কেঃ কোথা থেকে এসেছ* কেন 
এই যজ্দ্রে নিন্দা কবছ ? 

নকুল হাস্য ক'বে বললে, দ্বিজগণ, আমি মিথ্যা বাল নি, দর্প ক'রেও 
বাল 'নি। ধর্ক্ষেত্র কুবুক্ষেত্রে এক ব্রাহননণ কপৌতেব ন্যায উগ্চবৃত্ত (২) দ্বাবা 
জীবিকানির্বাহ কবতেন। একদা দাবুণ দুর্ভক্ষেব ফলে তাঁব মণ্চঘ শূন্য*হযে 
গেলে তান আতি কম্টে কাণৎ যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শস্তু প্রস্তুত কবলেন। 
জপ আহক ও হোমের পব ব্রাহনণ সপরিবাবে ভোজনেন উপক্রম কবছেন, এমন 
সময়ে এক ক্ষ-ধার্ত আতীথ ব্রাহন্রণ এসে আহাব চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহন্রণ আভাঁথকে 
আদবে পাদ্য অর্থ ও আসন দিয়ে নিজের শন্তুব ভাগ নিবেদন কবলেন। আঁতাঁথ 
তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবান্ত হ'ল না। তখন ব্রাহম্নণের পত্রী বললেন, 
ত্রীম একে আমার ভাগ দাও । 

ব্রাহন্ণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বৃদ্ধা পত্রবীকে বললেন, তোমার ভাগ 
আম নিতে পার না; কীট-পতঙ্গ-মৃগাঁদও নিজের স্ৰীকে পোষণ করে। ধর্ম 
অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্ধার সাহায্যে হয. ভার্যাকে 





(১৯) পরে আছে -- মস্তক। (২) শান্তিপর্ব ২৪-পারচ্ছেদ পাদটীকা দুষ্টব্য। 


৬৫৪ মহাভারত 


পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহনণী শুনলেন না, নিজের শস্তু আঁতাঁথকে 
দিলেন। আঁতাথ তা খেলেন, কিন্তু তথাঁপ তাঁর তপ্ত হ'ল না তখন ব্রাহমণের 
পূন্ন তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহঘ্্ণ বললেন, পত্র, তোমার বয়স যাঁদ সহম্র 
বংসর্ঞ হয় তথাপি তুমি অমাব দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি আঁতাঁথকে 
দিতে পারব না। ব্রাহমণপ্যন্্র আপান্ত শুনলেন না, নিজ অংশ আঁতাঁথকে 'দলেন। 
তথাপি তাব ক্ষুধা দৃূব হ'ল না। তখন ব্রাহ্রণেব সাধবী পুত্রবধূ নিজ অংশ 
দতে চাইলেন। ব্রাহমণ বললেন, কল্যাণী, তোমাব দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি 
ক্ষুধার্ত হযে আহ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আম কি ক'রে দেখব? পূত্রবধ 
শ'নলেন না, অগ্ত্যা ব্রাহন্রণ তাঁব অংশও আঁতাথকে 1দলেন। 

তখন আঁতাঁথবৃপণ ধর্ম বললেন, 'দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমাব শুদ্ধ দান পেষে আমি 
প্রীত হযোছি; ওই দেখ, আকাশ থেকে পুষ্পবান্ট হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব খাষ প্রর্ভীত 
তোমার দান দেখে 'বাস্মত হধে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান 
নম্ট হয়, িন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্বীপভ্রাদিব স্নেহ আঁতক্রম কবে নিজ কর্ম 
দ্বাবা স্বর্গলোক জয কবেছ। শন্তুদান ক'বে তুমি যে ফল পেষেছ বহু শত 
অশ্বমেধেও তা হয না। ব্য যান উপাঁস্থত হযেছে, তুমি এতে আবোহণ ক'বে 
পত্নী পুত্র ও পূত্রবধূব সাহত ব্রহনলোকে যাও। 

আঁতাঁথরুপণী ধর্ম এইবঃপ বললে ব্লাহনণ সপারিবাবে স্বর্গে গেলেন। তখন 
আম গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভূলুপ্ঠিত হলাম। সন্ত শন্তুকণার গন্ধে, 'দিব্য 
পুজেশব মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহন্ণেব দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক 
কাণ্ঠনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইবৃপ হবে এই আকাঙ্ক্ষা আম 
তপোবুন ও যক্দস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করাছ। আম আশান্বিত হযে কুবুরাজেব এই 
যজ্কে এসোছি, কিন্তু আমাব দেহ কাণ্চনময় হ'ল না। এই কারণেই আমি হাস্য 
কবে বলেছিলাম যে সেই উদ্চজীবী ব্রাহননণের শঙ্তুদানের সঙ্গে আপনাদের এই 
যজ্ঞেব তুলনা হয় না। নকুল এই কথা ব'লে চলে গেল। সে অদৃশ্য হ'লে 
ছ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান কবলেন। 


জনমেজয় বললেন, মহার্ধ, আমি মনে কার যজ্দছের তুল্য পুণ্যফলদায়ক 
কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্ুতুলা রাজা যাধন্ঠিরের নিন্দা করলে কেন2 বৈশম্পায়ন 
বললেন, একদা মহার্ধ জমদশ্নি শ্রাম্ধের জন্য হোমধেনু দোহন ক'রে একটি পাঁবত্র 
নৃতন ভাশ্ডে দুগ্ধ রেখোঁছলেন। সেই সময়ে মহৃর্ষকে পরীক্ষা করবার ইচ্ছায় 


আশ্বমোধকপর্ব ৬৫৫ 


ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে গ্রবেশ কবে দুগ্ধ নষ্ট কবলেন। জমদাগ্ন ব্লুম্ধ 
হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহণবূপে আবির্ভূত হযে বললেন, ভূগশশ্রেম্ঠ, আমি পরাজিত 
হযোছ; ভূগবংশীষগণ অত্যন্ত ক্লোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আম ভীত হয়োছি, 
আপান প্রসন্ন হন। জমদাঁ্ন বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও স্মপরুধ, 
বল নি। আন পিতৃগণেন উদ্দেশে এই দুণ্ধ বেখোছিলাম, তুমি তাঁদেব প্রসন্ন কর। 
হখন ক্লোধবূপী ধর্ম পিতৃগণেব নিকটে গেলেন এবং তাঁদেৰ শাপে নকৃলেব বূপ 
পেলেন। শ্াপমাক্তিব জন্য ধর্ম অনুনয করলে পিতৃগণ বললেন, তুমি এমেনি নিন্দা 
কব, তা হ'লে শাপমুস্ত হবে। নকুল তপোবন ও যজ্র্থানে গিয়ে ধর্মেব নিন্দা 
কবতে লাগল। যুধিষ্ঠিব সাক্ষাৎ ধর্ম স্ববূপ, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা ক'রে 
নকুল পাপমনন্ত হয়েছিল। 


আশ্রমবাসিকপর্ব 
॥ আশ্রমবাসপর্বাধ্যায় ॥ 
১। ঘুধিষ্ঠরের উদারতা 


যুদ্ধজয়েব পব পাণ্ডবগণ ছন্লিশ বসব রাজ্যপালন কবোৌছলেন। প্রথম 
পনর বংসব তাঁরা ধূৃতবান্ট্রেব সম্মাত নিয়ে সকল কার্য কবতেন। 'বিদুব সঞ্জম 
যুষৎসু ও কৃপাচার্য ধৃতবাল্ট্রেব নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুবুবাজকে 
দেবতা খাঁষ *পতৃগণ ও রাক্ষস প্রভীতিব কথা শোনাতেন। বিদুব ধর্ম ও ব্যবহার 
(আইন) িষষক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁব সন্নীতিব ফলে সামন্ত বাজাদেব 
কাছ থেকে অল্প ব্যযে নানাঁবধ অভস্ট কার্য আদায হ'ত। তিনি কারারুদ্ধ বা 
বধদন্ডপ্রাপ্ত অপবাধীকে মযান্ত শদলে যাধান্ভব কোনও আপাঁত্ত করতেন না। কুন্তা 
দ্রৌপদী সনভদ্রা উল্‌পশী 'চন্রাঙ্গদা, ধৃন্টকেতুব ভগিনী (১), জবাসন্ধের কন্যা (২) 
প্রভীতি সর্বদা গান্ধারীর €সব্ব কবতেন। ধর্মরাজ তাঁব ভ্রাতাদেব সতর্ক কবে 
দিয়েছিলেন, পূত্রহীন ধ্‌তবাস্ট্র' যেন কোনও দুঃখ না পান। সকলেই এই আজ্ঞ। 
পালুন করতেন, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্ের দুবঠাদ্ধর ফলে পর্বে ষা ঘটেছিল ভীম তা 
ভুলতে পারলেন'না। 

যাঁধান্ঠর তাঁর ভ্রাতা ও অম্রাত্যগণকে বললেন, বৃদ্ধ কুরুবাজ আমাদেব 
সকলেরই মাননীষ, যিনি তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তিনি আমাব সুহৃত, যিনি 
করবেন ন। তান আমার শরু। ইনি আমাদের জন্যই পূব্রপোন্রাদির শোকে কাতব 
হয়ে আছেন, অতএব এ*র সকল আভিলাষ পূর্ণ কবা আমাত্দর কর্তব্য । মৃত 
আত্মীয়সুহৃদ্গণের শ্রাম্ধাদর জন্য এর যা আবশ্যক সবই যেন ইনি পান। 

ষযাঁধান্ঠরের আচরণে ধৃতরাষ্ট্র আতশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারীও পুন্রশোক 
ত্যাগ ক'রে পাণ্ডবগ্ণকে নিজপুত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন। ধূতরাম্ট্র প্রাতাঁদন 
প্রাতঃকালে পাণ্ডবগণের মঙ্গলের নিমিত্ত স্বস্ত্যয়ন ও হোম করাতে লাগলেন। 


0৯) নকুলপত্বী করেণমতণী। (২) সহদেবপত্ী। 


আশ্রমবাসিকপ্ ৬৫৭ 


[তানি পাশ্ডুপুত্রদেব সেবা যে আনন্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের পূত্রদের কাছে 
পান নি। 


২। ভীমের আক্রোশ -_ ধৃতরান্ট্ের সংকল্প 


এইব্‌পে পনর বংসব কেটে গেল। ভীম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাত্ট্রেব আপ্রয 
কার্য করতেন এবং অননচব দ্বারা তাঁব আজ্ঞা লঙ্ঘন কবাতেন। একাঁদন ভশম তাঁব 
নম্ধুদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই চন্দনচার্চত পাঁরধতুল্য বাহুব 
প্রতাপেই মৃড দুর্যোধনাঁদ পুত্র ও বান্ধব সহ নিহত হযেছে। এই 'নিষ্ঠুব নাক্য 
শুনতে পেষে ধৃতবান্্র অত্যন্ত ব্যাথত হলেন, বাদ্ধিমতশ গান্ধাবী" কালধর্ম “বুঝে 
নীরবে বইলেন। যুধাম্ঠর অজন নকুল সহদেব ঝুন্তী ও দ্রৌপদী, এ বিষষে 
কিছুই জানতে পাবেন নি। ধৃতবাম্ট্র বাম্পাকুলকণ্ঠে তাঁর সুহৃদ্গণকে বললেন, 
আমাব দূর্বদ্ধিব ফলেই কুবুকুল ক্ষ পেষেছে। পুন্রস্নেহেব বশে আম ব্যাসদেব 
কৃ ভশম্ম দ্রোণ কৃপ বিদুব সঞ্জয ও গান্ধারীব উপদেশ শান নি, পাণ্ডবগণকে 
তাদের 'পিতৃবাজ্য ফিরিয়ে দই নি। এই অপবাধ সহম্্র শল্যেব ন্যায আমাব হুদধযে 
বিদ্ধ হযে আছে। এখন আমাব পাপের প্রাষশ্চত্তে জন্য আম দিনের চতুর্থ ভাগে, 
বা অস্টম ভাগে যাকণ্িং আহাব কার, গান্ধাধী টি5ন্ল*আর কেউ তা জানেন না। 
আম ও গান্ধাবী মৃগচর্ম পরে কুশশয্যায শুয়ে নিত্য জপ কার। যাাঁধাচ্ঠর 
শুনলে অনুতপ্ত হবেন সেজন্য এ কথা আম কাকেও জানাই নি। ৃ 

তার পর ধৃতরাম্ট্র যাধান্ঠবকে বললেন, বৎস, তোমাব আশ্রষে প্রাতপালিত 
হয়ে আমি সুখে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাদ ক'রে পুণ্যসণ্টঘও কবোছ; পুত্রহাীন। 
গান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্ধারণ করেছেন। যে নৃশংসগণ দ্রৌোপদীর অপর্মীন ও 
তোমাদের এ*বর্হরণ করোছিল তারা ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। 
এখন আমার ও গান্ধারীর পক্ষে যা শ্রেয় তাই আমার করা উঁচত। তুমি ধর্মনিষ্ঠ 
সেজন্য তোমাকে বলাছি, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমাত দাও। বৃদ্ধ 
বয়সে পূত্রকে রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই আমাদের কুলোচিত ধর্ম। আম 
গাম্ধারীর সঙ্গে বনবাসী হয়ে তোমাকে আশার্বাদ করব, চীরবল্কল ধারণ ক'রে 
উপবাস হয়ে তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার 
আঁধকারে শুভাশুভ যে কর্ম অন্ষ্ঠত হয রাজাও তাব ফলভাগণ হন। 

যাঁধাত্ঠর বললেন, কুরুরাজ, আপনি দুঃখভোগ করলে এই রাজ্য আমার 
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প্রীতিকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি আত দুর্বাদ্ধ রাজ্যাসন্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। 
আপাঁন অসুখী হ'লে আমার রাজ্যভোগে ক প্রযৌজন 2 আপাঁনি আমাদের 'পিতা 
ও পরম গুরু, আপনি চলে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ওরসপত্র 
যুষুৎসয বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই বাজ্য গ্রহণ কবুন, আমিই বনে যাব। 
'অথবাঁ 'আপান স্বযং রাজ্যশাসন করুন, অযশ দ্বাবা আমাকে দণশ্ধ করবেন না। 
আমি রাজা নই, আপাঁনই রাজা । দূুর্যোধনাদর কার্যের জন্য আমাব মনে িছমমান্ 
কোধ নেই, দৈববশেই আমবা সকলে মোহ্গ্রস্ত হযৌছলাম। আমবাও আপনাব পনর, 
গান্ধাবী ও 'কুন্তীঁকে সমান জ্ঞান কার। আমি নতাঁশরে প্রার্থনা কৰছি, আপানি 
মনের দুঃখ দূর করুন। 

« ধৃতরাস্ট্র বললেন, বংস, আমি বনে গিষে তপস্যা করতে ইচ্ছা কাঁর। 
তুমি আমার যথোচিত সেবা কবেছ, এখন বনগমনের অনুমাত দাও। ধৃতবান্ট্র 
সহসা কাম্পতদেহে কৃতাঞ্জালপুটে বললেন, বার্ধক্য ও আধক কথা বলাব ফলে 
আমার মন অবসন্ন ও মুখ শুচ্ক হচ্ছে, আমি সঞ্জয় আব কৃপাচার্যকে বলছি, 
এ"রা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনষ কবুন। এই ব'লে ধৃতবান্্র গান্ধারীব দেহে 
ভর 'দয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। « 

যাধাম্ঠব বললেন, হায, যিনি শত সহন্ত্র হস্তীর ন্যায বলশালা, যিনি 
লোৌহভীম চূর্ণ কবোছলেন্*, তিনি এখন অচেতন হযে অবলা স্তীকে অবলম্বন 
করলেন! এইরূপ বিলাপ ক'রে যাধান্ঠর জলার্ হস্ত 'দয়ে ধৃতরাস্ট্রের মুখ ও 
বক্ষ মুছযে দিলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে ধৃতবান্ট্র বললেন, বংস, আমাকে আ'লঙ্গন 
কর, তোমাব স্পর্শে আমি পুনজাবত হযেছি। আজ আম দিবসের অন্টম ভাগে 
আহার করব এই স্থির কবোছলাম, এখন তাব সময হযেছে: দুর্বলতাব ফলে আমাব 
চেতনা লুগ্ত হযোৌছল। বার বার কথা বললে আমার ক্লান্তি হয়; তুমি আর ক্ট 
দিও না, আমাকে বনগমনেব অনমাত দাও। 

যাঁধান্ঠৰ বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত কবার জন্য আমি রাজ্য বা 
জীবনও ত্যাগ করতে পার। আপাঁন এখন আহার করুন, বনগমনের কথা পরে 
হবে। 
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ব্যাসদেব এসে যুধিম্ঠরকে বললেন, কুরুনন্দন, ধৃতরাম্ট্র বা বলছেন তাতে 
তুম সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃদ্ধ ও পূত্রশোকাতুর, 
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গান্ধারীও আত কম্টে ধৈর্য ধারে আছেন; এদেব বনে যেতে দাও, যেন এখানে 
এদের মৃত্যু না ক্য়। অন্তকালে রাজাদেব অরণ্যবাসই শ্রেষ। যুদ্ধে অথবা যুখাবধি 
অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজার্ধদৈর পবম ধর্ম। ধৃতবাস্ট্রের তপস্যা কববার সময় 
হযেছে, তোমাৰ উপর এখন এ"ব কিছ-মান্র ক্রোধ নেই! 

ব্যাসদেব চলে গেলে যাঁধ্ঠিব বিনঈত হযে ধৃতবাষ্ট্রকে বললেনঃ আপনার 
যা আভলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মাত 'দযেছেন। কুবুঝাজ, আম নতমস্তকে " 
অনুনয করছি, এখন আহাব কবুন, পবে অবণ্যাশ্রমে যাবেন। জবাজীর্ণ গজপাঁতিব 
ন্যায ধৃতবাষ্ট্র ধীবে ধীবে নিজ গৃহে গেলেন এবং আহিক।দিব পব আঁহাব ববলেন। 
গাম্ধাবী কুল্তীঁ ও বধূগণ তাঁর পাঁবচর্যা কবতে লাগলেন। ভোজনের পব ধৃতবান্ট্র 
যাাধান্ঠবেব পিঠে হাত বেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহু উপদেশ 'দিলেন, তান পৰ 
শ্রান্ত হয়ে গান্ধাবীব গৃহে গেলেন। 


ধৃতরাম্ট্রেব অনুবোধে যাধাষ্ঠব কুবুজাঙ্গলেব প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। 
পদুববাসী ও জনপদবাসী ব্রাহমণাঁদ এবং নানা দেশ হতে আগত নবপাঁতগণ 
সমবেত হ'লে ধৃতবাষ্দ্র সকলকে সম্বোধন ক'বৈ বললেন, আপনাবা বহুকাল 
কুবুকুলেব সঞ্জো একত্র বাস কবেছেন, আমরা পরস্পবের সূহূধ ও হিতৈযী! 
ব্যাসদেব ও বাজা যাঁধান্তরের অনুমাত নযে জাম*গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে 
ইচ্ছা কবোছি, আপনাবাও বিনা 'দ্িবধাষ আমাকে অনুমাত দন। আমি মনে কবি, 
আমাদেব সঙ্গে আপনাদের যে প্রীতির সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের ,সঙ্গে 
সে প্রকাব নেই। গান্ধাবী ও আমি পত্রাববহে কাতব হযে আছি, বয়স এবং 
উপবাসেব জন্য দুর্বলও হযোছ। যুধাম্ঠরের বাজত্বে আমরা প্রচুর সখভোগ 
করেছি। এখন এই পাত্রহীন অন্ধ বৃদ্ধেব বনগমন ভিন্ন আর কি গাঁত আছে? 
বংসগণ, শান্তনুর পবে ভগম্মপাঁরপালিত বািঁচন্রবীর্য এবং পাশ্ডু এই রাজ্য পালন 
করোছিলেন; তার পর আমিও আপনাদেব সেবা কবেছি। যাঁদ আমার ন্ট হনে 
থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবুদ্ধি দুরোধনও এই নিচ্কণ্টক বাজ্য 
ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ করে নি। তার দুনণীতর 
ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহশীপাল যুদ্ধে প্রাণ হারিযেছেন। আমার কার্য 
ভাল বা মন্দ যাই হ'ক, আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলছি -_ আপনারা তা মনে রাখবেন 
না। এই পর্হীন শোকাতুব অন্ধ বৃদ্ধকে পূর্বতন কুরুরাজগণের বংশধব ব'লে 
ক্ষমা করবেন। আমি ও দূঠাঁখনী গান্ধারী আপনাদের কাছে প্রার্থনা করাছি __ 
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আমাদের বনগমনের অনুমতি দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপদত্র য্দাধাম্ঠিরের 
প্রাত আপনারা সমদূম্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য চার ভ্রাতাযাঁর সাঁচব সেই 
ব্রহনাব ন্যায় মহাতেজা যাঁধান্ঠর আপনাদের পালম করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় 
আমি হাঁধান্ঠরকে আপনাদের হস্তে দিচ্ছি, আপনাদেব সকলকেও য্দাধাষ্ঠরের 
হস্তে 'দিচ্ছ। আপনারা কখনও আমার প্রাত ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আম ও গান্ধারী 
'কৃতাঞ্জলি হযে প্রার্থনা করাছ - আমার আস্থবমাতি লোভ স্বেচ্ছাচারী পূত্রদের 
অপরাধ ক্ষমা কবুন। 

ধৃতরাঁস্টের অনুনয় শুনে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবূন্দ বার্্পাকুলনযনে 
পবস্পরেব দিকে চাইতে লাগলেন এবং দুঃখে অচেতনপ্রাঘ হলেন। পরিশেষে শাম্ব 
নামে প্রক বাগ্মী ব্রাহমণ ধৃতবান্ট্রকে বললেন, মহাবাজ, প্রজ।দের প্রাতানাধরূপে 
আম আপনাকে বলাঁছ --. আপনাব কথা যথার্থ আপাঁন ও আমবা গবস্পবেব 
'সুহৎ। আপমি ও আপনাব পূর্পূবূষগণ [পতা ও ভ্রাতাব ন্যায আমাদেব পালন 
কবেছেন, ধাজা দুর্ষোধনও আমাদের প্রীত কোনও দদুর্ববহাব করেন নি। আমরা 
তাঁকে 'পিতাব ন্যায় বিশ্বাস কবে সুখে ছিলম তা আপাঁন জানেন। এখন 
কুন্তীপনুত্র য্াধাষ্ঠর সহমু বৎসর আমাদেব পালন কবুন। আমবা অনুনয় কাছ, 
ভ্তাতবধের জন্য আব দুর্যোধনের দোষ দেবেন না। কুবুকুলনাশেব জন্য আপাঁন 
দূর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দার়ী নব, দৈবই এর কাবণ। মহাবাজ, আমবা অনুমতি 
দচ্ছি, আপনি বনে গিষে পূণ্যকর্ম কবুন, আপনাব পুশ্রগণও স্বর্গলোক লাভ 
কবুন, য্যধাষ্ঠির হতে আপনি যে মানাঁসক দুঃখ পেষেছেন তা অপনশত হ'ক। 
প.বৃষশরেচ্ষ, আপনাকে নমস্কাব। 

বাহমণেব কথা শুনে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাম্ট্রও প্রীত হলেন। 
প্রজার” আভবাদন কবে ধীবে ধারে চলে গেল, ধৃতবাম্ট্র গান্ধাবীব সঙ্গে নিজ 
ভবনে গেলেন। ও 


৪। ধৃতরাম্ট্র প্রভাীতির বনযাত্রা 


পরাঁদন প্রভাতকালে বিদুব যাঁধান্ঠরের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, 
ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেছেন যে আগাম কার্তক-পার্ণমায় বনে যাবেন। ভম্ম দ্রোণ 
সোমদত্ত বাহীক দুর্যোধনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত সৃহ্‌দৃগণের শ্রাম্ধের জন্য তান 
কণ্িং অর্থ প্রার্থনা কবছেন। যৃধিষ্ঠর সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন, 


আশ্রমবাসকপর্ব ৬৬১ 


অজনও অনুমোদন করলেন, কিন্তু ক্লোধী ভীম সম্মত দিলেন না। অজর্ন তাঁকে 
নম্রভাবে বললেন, আমাদের বৃছ্ধ পিতা (্যেন্ঠতাত) বনে যাবাব পূবে ভগচ্ম 
প্রভীতিব শ্রাদ্ধ কবতে চান; আপনাব বাহুবলে যে ধন আঁজত হযেছে তারই কি্চিং 
[তিনি চচ্ছেন। কালেব কি বিপর্যয় দেখুন, পূর্বে যার কাছে আমরা প্রমথ হয়ে 
গেছি এখন অদৃন্টবশে 'তানই আমাদেব কাছে প্রার্থনা কবছেন। পুলুষশ্রেষ্ত, ' 
আপনি আপাঁন্ত কববেন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদেব অধর্ম ও অপযশ হবে। 

শশমসেন সক্লোধে বললেন, ভীঁম্ঘদ্রোণাঁদ এবং সূহৃদ্‌গণেব *্শ্রা্ধ আমরাই 
কবব, কর্ণের শ্রাদ্ধ কুন্তীঁ করবেন। শ্রাদ্ধেব জন্য ধৃতবাম্ট্রকে অর্থ দেওযা উচিত 
নষ, তাঁব কুলাঙ্গাব পুত্রগণ পবলোকে কন্টভোগ কবৃক। অর্জন, "পূর্বের ঝা কি 
তুম ভুলে গেছে” আমাদের বনবাসকালে তোগাব এই জ্যেষ্ঠতাতের চেনহ কোথায় 
ছিল? দ্রোণ ভীম্ম ও সোমদত্ত তখন কি কবোছলেন ? দ্যতসভাঘ এই দর্বাদ্ধি' 
ধৃতবাষ্ট্রই বিদূবকে জিজ্ঞাসা কবোছলেন __ আমবা কোন্‌ বস্তু জিতলাম?ঃ এসব 
কি তোমাব মনে নেই 2 

যুধা্ঠব ভমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তাব পব তানি 'বিদুরকে 
বললেন, আপনি কুবুবাজকে জানান যে তাঁর প্রযোজনীম অর্থ আমি নিজেব কোষ 
থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনব্যসকলে ভীম অনেক কল্ট ভোগ 
কবেছেন, তাঁৰ ককর্শ আচবণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমাব ও অজর্নের 
সমস্ত ধনের তিনিই প্রভু । 

1বদৃবের মুখে যাধান্ঠিবেব বাক্য শুনে ধৃতনাস্ট্ প্রীত হলেন এবং আত্মণয় 
ও বান্ধবগণেব শ্রাদ্ধ ক'বে ব্রাহনণগণকে প্রভূত ধন দান করলেন। তাব পব তিনি 
কার্তক-পূর্ণিমাঘ যজ্জস ক'রে অগ্নিহোন্র সম্মুখে বেখে বনযাত্রা করলেন। যযাধন্ঠিব 
শোকে আভিভূত হযে ভূপাঁতিত হলেন, অজুন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ 
িবদুব সঞ্জয যুযুৎংসু কৃপাচার্য ও ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহমণগণ সজলনযনে কুরবাজের 
অনুগমন কবলেন। বদ্ধনেত্রা গান্ধারী কুন্তীব স্কন্ধে এবং অন্ধবাজ ধৃতবাস্ট্র গান্ধাবীর 
স্কন্ধে দুই হস্ত বেখে চলতে লাগলেন। দ্রৌপদী সূভদ্রা উত্তবা উলূপণ চিত্রাঙ্গদা 
প্রভীতও সরোদনে অনুগমন করলেন । পাণ্ডবদেব বনগমনকালে হাস্তিনাপুরের প্রজারা 
যেমন দূ£ীঁখত হয়েছিল, ধৃতরাস্ট্রের যাত্রাকালেও সেইর্প হ'ল। বিদুর ও সঞ্জয় 
সংকজ্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। কিছুদূর যাবার পব ধৃতরাম্থ 
যাধন্ঠিরাঁদকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দ্‌ঢ়ভাবে ধ'রে কুন্ত বললেন, আম 
বনে বাস করব, তপাস্বনশ গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। যাাঁধান্ঠর, তুমি 


৬৬ মহাভারত 


সহদেবের উপর কখনও অপ্রসম্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার .অনুরন্ত। কর্ণকে 
সর্বদা স্মরণ ক'রো, তাঁর উদ্দেশে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রৌপদী প্রিয়সাধন 
করো । কুরুকুলের ভার ভোমাব উপরেই পড়েছে। 

 *ম্দাধাম্ঠর কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত কববার চেষ্টা করলেন। ভঁম বললেন, 
আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওষ।ই যাঁদ আপনাব ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের 'দিয়ে 
লোকক্ষষ করালেন কেন? কুন্তী পূুত্রদেব অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুবোধ করে 
বললেন, তোমরা পাণ্ডুব পূত্র এবং দেবতুল্য পবাক্রমশালী; জ্ঞাঁতব হস্তে নাঁজত 
হযে যাতে তোমাদের দুঃখভোগ কবতে না হয সেজন্যই আম তোমাদের যুদ্ধে 
উৎসাহিত কবোছিলাম, তোমাদেব তেজোবাদ্ধর নামত্ত বাসদেবেব নিকট 'বিদুলার 
উপাখ্যান বনোছলাম। স্বামীব বাজত্বকালে আমি বহু সুখ ভোগ করোছ. এখন পুত্রের 
শনাঁজত বাজ্য ভোগ কবতে চাই না। আমার পাত যেখানে আছেন সেই পণ্যলোকে 
আম যেতে ইচ্ছা কবি; ধৃতবাম্ট্র ও গান্ধাবীব সেবা এবং তপস্যা কবে শরীব শুচ্ক 
করব। কুনুশ্রেচ্ঠ, ভীমসেন প্রভাতি সহিত গৃহে ফিবে যাও, তোমাব ধর্মে মাতি 
থাকুক, মন মহৎ হ'ক। ' 

ধৃতবাস্ট্র বললেন, য্াধান্ঠবেব জননশী ফিবে যান, পত্র ও এশবর্য ত্যাগ ক'রে 

ইনি কেন দুর্গম বনে যাবেন? * রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন। 
গান্ধাবী, তুমি একে নিবৃত্ত হ'তে বল। ধর্মপবাধণা সত কুন্তী বনগমনেব সংকল্প 
ত্যাগ, কবলেন না; তখন দ্রোপদশ প্রভাত বধূগণ সবোদনে পাণ্ডবদের সঙ্গে 
হাস্তনাপুরে ফিবে গেলেন। 


৫ | ধৃতরাষ্ট্র-সকাশে নারদাদি 


বহু দ্‌ূব গিযে ধৃতবাম্্র ভাগশীবথীতীবে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যাকালে 
সূর্ষেব আবাধনার পব  বদুব ও সঞ্জয কুশশয্যা প্রস্তৃত ক'বে দলেন: ধৃতরাম্ট্র এক 
শয্যায এবং কুন্তীর সাঁহত গান্ধারী অন্য শয্যায় বাব্রযাপন করলেন। প্রাতঃকালে 
যথাবাধ আহক ও হোমেব পর তাঁবা উত্তর 'দিকে যাত্রা কবলেন এবং কৃবক্ষেত্রে 
উপাস্থত হযে রাজার্ধ শতয্‌পকে দেখতে পেলেন। ইনি কেকয় দেশের রাজা ছিলেন, 
বৃদ্ধাবস্থায় জ্যেষ্ঠপুত্রকে বাজ্য দিষে বনবাসী হয়োছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাম্ট্র 
ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দশক্ষা নিলেন এবং জটা আঁজন ও বলুকল ধাবণ ক'রে শতয্‌পের 
আশ্রমে বিদুব সঞ্জয় গান্ধারী ও কুন্তাঁর সাহত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। 


আশ্রমবাসকপর্ব ৬৬৩ 


একাদন নারদ পর্বত ঝ॥াস প্রভাতি ধৃতরাম্ট্ীকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসত্গে 
নারদ বললেন, শতয্‌পের পিতামহ সহস্রচত্য তপস্যাব ফলে ইন্দ্রলোক লাভ করেছেন। 
আবও অনেক রাজা এই বনে তপধাসদ্ধ হযে স্বর্গে গেছেন। ধৃতবাম্দ্র, আপাঁনও 
বাাসেব অনগ্রহে গান্ধাবীর সাহত উত্তম গাঁত লাভ কৰবেন। রাজা পাশ্ডু ইন্দ্রলোকে 
বাস কবে নিত্য আপনাকে স্মবণ কবেন, আমবা 'দব্যনেত্রে দেখাছি, সৎকর্মের ফলে 
কুন্তৰও তাঁব কাছে যাবেন। বিদুব যাঁধান্ঠবে প্রবেশ কববেন, সঞ্জয স্বর্গে যাবেন। 

রাজার্ধ শতষূপ বললেন, দেবার্ধ, ধৃতরাষ্ট্র কোন্‌ লোকে স্মাবেন ভা তো 
আপান বললেন না। নাবদ বললেন, আম ইন্দ্র কাছে শুনোছি বাজা ধ.তবাম্ট্র আব 
[তিন বসব জীবিত থাকবেন, আব পব গান্ধাবীর সাঁহত দিব্য বিমানে কুবেবূভবনে 
গিয়ে ইচ্ছানুসাবে দেব গন্ধর্ব ও বাক্ষসলোকে বিচবণ কববেন। ধৃতবান্্ুকে এইব্‌পে 
আশ্বাসিত ক'বে নাবদাঁদ প্রস্থান কবলেন। 


৬। ধৃতরাণ্ট্র-সকাশে যযাধিন্ঠরাদি 


ধৃতরাম্ট্র প্রীত বনে গেলে পুববাসিগণ শোকার্ত হযে বলতে লাগলেন, 
পন্রহীন বৃদ্ধ কুবুবাজ এবং মহাভাগা গান্ধাবী ও কুনত্বী নির্জন বনে কি করে বাস 
কবছেন ? পূত্রগণ ও বাজশ্রী ত্যাগ ক'বে কন্তী কেন দু্কব তপস্যা কবতে গেলেন 

কুন্তীর 'িবহে পান্ডবগণ কাতব হয়ে কালযাপন কবতে লাগলেন, কোনও 
বিষষে তাঁবা মন দতে পাবলেন না। কষেক দিন পবে তাঁরা 'স্থা কবলেন নে বনে 
[গষে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রৌপদীও গমনের জন্য উৎস্‌ক হলেন। যাঁধন্ঠিরের 
আজ্ঞ্ায় রথ হস্তাঁ অশ্ব ও সৈন্য সজ্জত হ'ল, বহু পুবনাসা তাঁব সঙ্গে যাবব জন্য 
প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দিন নগরেব বাঁহভ্গগে বাস ক'রে ষজ্ঠ যনে যাধান্ভব সদলে মাতা 
করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলেব নেতা হযে চললেন, ফ্াাধম্ঠিব ও অজন বথে, ভান 
হস্তীতে, নকুল-সহদেব অশ্ব, এবং দ্রৌপদী প্রভাতি নাবীগণ 1শাবকাষ যাল্রা কললেন। 
নগব- ও গ্রামবাসী প্রজাগণ 'বাবিধ যানে যুধিষ্ঠবেব অনুগমন করলেন। যৃযুৎসু ও 
ধোম্য পুরবক্ষাব জন্য হস্তিনাপুবে বইলেন। 

পাণ্ডবগণ যমূনা পার হয়ে কুবৃক্ষেত্রে এসে শতযূপ ও ধৃতবান্ট্রেন আশ্রম 
দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনীতভাবে পদব্রজে মাশ্রমে প্রবেশ কবলেন। 
যুধিম্ঠর সজলনয়নে তাপসগণকে জিত্রাসা কবলেন, আমাদেব জ্যেম্ঠতাত কুবুবংশ- 
পাতি কোথায় 2 তাঁরা বললেন, মহারাজ. তিনি পুষ্প ও জল আনতে এবং যমুনায় 


৬৬৪ মহাভারত 


স্নান করতে গেছেন। পাশ্ডবগণ সত্বর যমদনার দিকে চললেন এবং কিছন্দুব গিষে 
দেখলেন, গাল্ধাবী ও ধূতরাষ্ট্রকে নিষে কুন্তী আগে মাগে আসছেন । সহদেব উচ্চস্ববে 
বোদন ক'বে কুন্তীব পাষে পড়লেন। তাব পব পাণ্ডবগণ ধৃতরাম্ট্রাদকে প্রণাম ক'রে 
তাঁদেব' অলপূর্ণ কলস বষে নিষে আশ্রমের দকে চললেন। 

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্টপাণ্ডব ও দ্রোপদণ প্রভীতিকে দেখতে এলেন। 
সঞ্জয এইপ্রকাবে তাঁদেব পাঁবচয দিলেন।-_যাঁব দেহ শুদ্ধ স্বর্ণেব ন্যায গৌববর্ণ, 
মহাসিংহেব নক্য় সবল, যাঁব নাঁসকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাগ্রবর্ণ, ইনি কুবুবাজ 
যুধন্ঠি। এই মত্তগজেন্দ্রগাম তপ্তকাণ্চনবর্ণ দীর্ঘবাহু স্থ্‌লস্কম্ধ পুবৃষ বৃকোদর। 
এব পারে ষে মহাধনূর্ধব শ্যামবর্ণ আযতলোচন হাঁস্তযৃথপাতিতুল্য যুবা 
রয়েছেন, ইন্মি অজ্ন। কুন্তীব নিকটে বিফু ও মহেন্দ্রে ন্যায অনুপম বৃপবান ও 
প্বলবান যে দুইজন বষেছেন, এ"বা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবযস্কা 
পদ্মপলাশাক্ষী মুর্তমতশী লক্ষমীর ন্যায নাবী কৃষ্ধা। এব পারে যে কনকবর্ণা 
চন্দ্রপ্রভার ন্যায় রুপবতন রমণী রষেছেন হান চক্রপাঁণ কৃষ্ণের ভাগনী সুভদ্রা; এই 
সহবর্ণগোবাঙ্গ নাগকন্যা উল্‌পনী, এবং আর মধূক পষ্পের ন্যা যাঁব কান্তি, হীন 
বাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা; এ"বা অজর্ননেব ভার্যা। যান কৃষ্ণেব সাঁহত স্পর্ধা কবতেন সেই 
রাজসেনাপতি শলোব ভাঁগনৰ" এই নীলোৎপলবর্ণা রমণণী ভমসেনের পত্নী (কাল৭)। 
এই চম্পকগৌবী জবাসন্ধকন্যা সহদেবেব পত্রী । এব নিকটে যে ইন্দীববশ্যামবর্ণা 
রমণী, ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী (ধৃষ্টকেতুর ভাগনী করেণদমতা)। 
এই প্রতপ্তকাণ্চনবর্ণা সন্দবী 'যাঁন পুত্রকে কোলে নিয়ে আছেন, হান 'বিবাটকন্যা 
উত্তবা; দ্রোণ প্রভাতি এর পাঁত আভমনাঢকে বথহাীন অবস্থায় বধ করেছিলেম। এই 
এক শত নাব+, যাঁবা উত্তবীয ধাবণ করে আছেন, যাঁদের সমন্তে অলংকার নেই, 
এ-বা ধৃতরান্ট্রে অনাথা পন্রবধ্‌। 


৭। বদরের তিরোধান 


তাপসগণ চ'লে গেলে ধৃতবাম্ট্র যাঁধম্ঠিরাঁদর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। 
কিছুক্ষণ আলাপের পব য্যাধম্ঠিব বললেন, মহারাজ, বিদূর কোথায 2 তাঁকে তো 
দেখাছ না। সঞ্জয় তপস্যায নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধূৃতরাম্দ্র বললেন, 
পাত্র, বিদুর কেবল বায়ু ভক্ষণ ক'রে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায় 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৫ 


আচ্ছাদিত হযে গেছে। এই বনের নির্জন প্রবেশে ব্রাহন্রণবা কখনও কখনও তাঁকে 
দেখতে পান। 


এই সমষে যাঁধান্ঠিব দূব থেকে শীর্ণদেহ দিগম্নব বিদুবকে দেখতে পেলেন, 

তাঁব মস্ভকে জটা, মূখে বীট1(১), দেহ মলালপ্ত ও ধৃলধূসব। বিদ,ব আশ্রমের ' 
দিকে দৃম্টিপাত ক'বেই চ'লে যাচ্ছলেন, য্বীধান্তর বেগে তাঁব পশ্চাতে যেতে যেতে 
বললেন, ভো ভো বিদুব, আম আপনা 'প্রঘ যুধিম্ঠিব, আপনাকে দেখতে, এসোছ। 
বিদুর এক ধূক্ষে ঠেস দিযে আনিমেষনযনে যুধাঁন্ঠবকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁব 
দৃন্টিতে নিজেব দান্ট, গান্রে গার, প্রাণে প্রাণ এবং হীন্দ্রিগ্রামে ইন্দ্রিযসকল সংযোজত 
ক'বে যোগবলে যাাঁধন্ঠিবেব দেহে প্রীবষ্ট হলেন। যুধিন্ঠিবেব বোধ* হ'ল তাঁঝ বল 
পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পেযেছে। বিদুবেব বক্ষাশ্রত স্তব্ধখলোচন প্রা্ীহীন দেহ 
দেখে তিনি ব্যাসেব বাক্য (২) স্মরণ কবলেন এবং অন্ত্যেম্টাক্রয়াব ইচ্ছা কবলেন। 
এমন সময়ে তিনি দৈববাণী শুনলেন _-বাজা, বিদুবেব দেহ দগ্ধ ক'রো না, এ'ব 
কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক. ইনি যাঁতধর্ম প্রাপ্ত হযে সান্তানিক লোক 
লাভ করেছেন, এব জন্য শোক ক'বো না। তখন যাঁধান্ঠব আশ্রমে ফিরে গিষে সকর্ল 
বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাষ্টর প্রভাতি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 


পবাঁদন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযৃপ প্রন্ৃতিধ সঙ্গে আশ্রমে উপাঁস্থত 
হলেন। কুশলপ্রম্নেব পর ব্যাস ধৃতবাস্ট্রকে বললেন, ফুবুবাজ, তুমি বদুবেব পাঁরণাম 
শুনেছ। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে 'বিদ্ূর রূপে জন্মেছিলেন (৩)। ,ব্রহন্নার আদেশে 
'বাচন্রবীর্ষেব ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আম উৎপাদন কবেছিলাম। এই তপদ্বশ 
সত্যানষ্ঠা হীন্দ্রিষদমন শমগুণ আঁহংসা ও দানেব ফলে বিখ্যাত হযেছেন। যুঁধাম্ঠিবও 
ধর্ম থেকে উৎপন্ন হযেছেন, যানি ধর্ম [তাঁনই বিদ্দব, যানি বিদুব তিনিই ধুধিষ্ঠিব। 
এই পাশ্ডুপত্র যুধিষ্ঠির, যান তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এব শরীবেই বিদুর 
যোগবলে প্রাবিষ্ট হয়েছেন। পুত্র, আমি তোমাব সংশয ছেদনেব জন্যই এখানে এসেছি । 
তোমাব যাঁদ কিছ প্রার্থনা থাকে, যাঁদ কিছু দেখতে বা জানতে চাও, তো আমাকে 
বলো, আমি তোমাব অভবষ্ট পূরণ কবব। 

(১) পূলিব আকার কাম্ঠখণ্ড, গ্লডান্ডা খেলাব গুলির তুল্য। বাক্য ও আহার 
বর্জনেব চিহ্ন। 

(২) বিদুব ও যাধম্ঠির দুজনেই ধর্মের অংশ। 

0৩) আঁদপর্ব ১৮-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৬৬৬ মহাভারত 
॥ পত্রদর্শনপর্বাধ্যাঁয় ॥ 
৮। মৃত যোম্ধ্গণের সমাগম 


পান্ডবগণ ধৃতবান্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। এক মাস পরে 
ব্যাসদেব পুনর্বার এলেন, সেই সমযে মহার্ধ নাবদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব 
বিশ্বাবস্‌ ভুন্বুবু ও চিন্রসেনও উপাঁস্থত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পব ব্যাস 
ধৃতরাচ্দ্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমাব মনোভাব আম জানি, তুমি এবং গান্ধারী কুন্ত 
দ্রোঞ্দী সুভদ্র প্রভীতি পনন্রাবয়োগেব তীব্র শোক ভোগ কবছ। তোমাব কি কামনা 
বল, তপসঘ্পর প্রভাবে আমি তা পূর্ণ করব। 

ধৃতব্রাম্্রী বললেন, আপনাব ও এই সাধুগণেব সমাগমে আমি ধন্য হযোছ, 
আমার জীবন সফল হয়েছে। আমাব আব পরলোকের ভষ নেই, কিন্তু যার দুনীতব 
ফলে পান্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নবপাঁত বিনাশিত হযেছেন সেই দুর্বাদ্ধি 
হতভাগ্য দূর্যোধনের জন্য আমান হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আম শান্তি পাচ্ছ না। 
গান্ধাবী কৃতাঞ্জালপুটে তাঁব শবশুব ব্যাসকে বললেন, মুনিপুংগব, ষোড়শ বংসব গত 
হয়েছে তথাঁপ কুবুবাজের খাত্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপাঁন তপোবলে নানা লোক 
সৃষ্ট করতে পারেন, আমাদেব, পরলোকগত পাত্রগণকে কি দেখাতে পাবেন নাঃ 
আমাদেব এই 'প্রযতমা পুত্রবধূ দ্রৌপদী, কৃষ্ভাঁগনী স-ভদ্রা, ভূরিশ্রবার এই ভার্যা, 
আপনাব যে শত পৌন্র যুদ্ধে নিহত হযেছে তাদেব পত্নীগণ-- এদের শোকেব জন্য 
অন্ধরাজ ও আমার শোক বাব বাব বার্ধত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আ্বামরা এবং 
আপন্াব এই পুত্রবধূ কুন্তী শোকশন্য হ'তে পাবি। 

গান্ধারী এইব.প বললে কুল্তী তাঁব প্রচ্ছন্রজাত পুত্র কর্ণকে স্মবণ কবলেন। 
তাঁর ভাবান্তব দেখে ব্যাস বললেন, তোমাব মনে যা আছে তা বল। কুন্ত' লাঁজ্জতভাবে 
বললেন, ভগবান, আপাঁন আমার *বশুব, দেবতার দেবতা: আম সত্য কথা বলাছ 
শুনুন। তার পব কুন্তী কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে বললেন, আম মুঢতাব 
বশে সজ্ঞানে সেই পুত্রকে উপেক্ষা কবোছ. তার ফলে আমাব হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে। আমার 
কর্ম পাপজনক বা পাপশুন্য যাই হক আপনাকে জানালাম। সেই পাত্রকে আম 
দেখতে ইচ্ছা কার; মুনিশ্রেষ্, আমার হৃদযেব কামনা আজ পূর্ণ করুন। 

ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পৃণ* হবে। তোমার অপরাধ হয় 'ন: দেবতারা 
এ্বর্যবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দৃন্টি স্পর্শ বা সংগম--এই পাঁচ প্রকারে পুর 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৭ 


উৎপাদন করতে পার্ন। তোমার 'মনস্তাপ দূব হ'ক। যাঁরা বলশালী তাঁদের পক্ষে 
সমস্তই হিতকর পাঁবত্র ধর্মসংগত *শ স্বকীয়। তোমরা সকলেই স্মপ্তোখতের ন্যায় 
নিজ নিজ 'প্রযফজনকে দেখতে পাবে । সেই বীবগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, 
তাঁবা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হযেছিলেন। গণ্ধর্বব্বাজ ধৃতবান্ট্রই কুধধবাজ 
রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মরুদ্গণ হতে উৎপন্ন হযোৌছলেন। বদুর ও যুধাষ্ঠিব 
ধর্মেব অংশে জন্মেছেন। দর্্যোধন কাল, শকুন দ্বাপব, দুঃশাসনাদি বাক্ষস, ভীমসেন 
বাধু, অজ$ন'নব-খাঁষ, কৃষ্ণ নাবায়ণ, নকুল-সহদেব আ*্বনীকুমাবদ্বয, অজ্ভিমন্যু চন্দ, 
কর্ণ সূর্য, ধূল্টদ্াযম্ন আ্ন, িখণ্ডী বাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পাতি, অশ্বথামা বদ্ু, এবং 
ভীম্ম বসু হ'তে উৎপন্ন । দেবগণই মনৃষ্যবৃপে পৃথবীতে এসে নিজ নিজ ক্লা্ 
সম্পন্ন কবে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমবা সকলে ভাগীবথীতীবে ছল, নিহত 
আত্মীযগণকে সেখানে দেখতে পাবে। র 

ব্যাস এইবৃপ বললে সমাগত জনগণ [সিংহনাদ ক'বে গঙ্গাব অভিমুখে যাত্রা 
কবলেন। ধৃতরাম্ট্র, পণ্সপান্ডব, অমাত্যগণ, নাবীগণ, খাঁষ ও গন্ধর্বগণ, অনুচখবর্গ, 
সকলেই গঙ্গাতশবে এসে অধীবভাবে রান্রর প্রতীক্ষা *কবতে লাগলেন। সাধাফকাল, 
উপাস্থত হ'লে তাঁবা পাবিন্রভাবে একাগ্রমনে গঙ্গাতীবে উপবেশন করলেন । অনন্তব 


মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগণীরথশীর পুণ্যজলে অবগাহন ক'বে মৃত কৌবব ও পাণ্ডব যোদ্ধা 


ও নবপাঁতগণকে আহবান কবলেন। তখন জলমধ্যে,.কুরূপাণ্ডনসেনাব তুমুল নিনাদ 
উঠল, ভীম্ম দ্রোণ, পূত্রসহ 'িবাট ও দ্রুপদ, আভমন্যু, দ্রোপদীর পণ্পনত্র, ঘটোৎকচ, 
কর্ণ দূর্যোধন দুঃশাসন প্রভাতি, শকুনি, জবাসন্ধ্পূত্র সহদেব, ভগদণ্ড ভুবশ্রবা শল্য 
বৃষসেন, দুর্োধনপন্ত্র লক্ষমণ, সানুজ ধৃঙ্টকেতু, বাহন়ীক সোমদত্ড চেক্তান প্রীতি 
বীবগণ দিবা দেহ ধাবণ করে গঞ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উত্থিত হলেন । জানদ্দশাধ যাঁর 
যেপ্রকার বেশ ধবজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকাব দেখা গেলগ অপ্সরা ও গন্ধর্ব গণ 
সতবগান কবতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতবাম্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান কবলেন। সকলে 
রোমাণ্চিত হয়ে চিত্রপটে অজ্কিতেব ন্যায এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগলেন। 
কুবু ও পাণ্ডব পক্ষেব বীবগণ ক্লোধ ও দ্বেষ ত্যাগ ক'বে নিষ্পাপ হযে একন্ 
সমাগত হলেন। পনুত্র পিতামাতার সাঁহত, ভার্যা পাঁতব সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতভাব সাঁহত 
এবং মিত্র মিত্রেব সাঁহত সহর্ষে মালত হলেন। পাণ্ডবগণ কর্ণ আভমনা? ও দ্রৌপদীব 
পণ্চ পুত্রের কাছে এলেন । মুনিবব ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীম ও বান্ধবেব সাহত 
মাঁলত হয়ে সেই রান্নিতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব কবলেন, তাঁদেব শোক ভয দুঃখ 
অযশ কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সাঁহত এক বাতি সুখে যাপন করলেন। 


৬৬৮ মহাভারত 


রান্রি প্রভাত হ'লে ব্যাসদেব সেই মৃতোর্খিত যোদ্ধূগণকে প্রস্থানেব অনুমাত 
দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁবা বথ ও ধজ সহ গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করে নিজ নিজ লোকে 
ফিবে গেলেন। পাঁতিহশনা ক্ষান্রঘ নাবীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পাঁতিলোকে যেতে 
' চান 'তাঁবা শীঘ্র জাহবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধৰী ববাঙ্গনাগণ ধৃতবাস্ট্রে 
অনুমাত নিযে জলে প্রবেশ কবলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পাঁতিব সাঁহত 'মাঁলত 
হলেন। 

[যিনি এই 'প্রযসমাগমেব বববণ শোনেন তিনি ইহলোকে ও পরলোকে প্রিয় 
বিষম লাভ কদেন। 'যাঁন অপবকে শোনান তিনি ইহলোকে ঘশ এবং পবলোকে শুভ- 
গত লাভ, কবেন। যে বেদজ্ঞ সাধ্‌ মানব শুচিভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব 
শোনেন তান পবমগাঁত প্রাপ্ত হন। 


৯। জনমেজয়ের ঘজ্জে পরশীক্ষৎ __ পাণ্ডবগণের প্রপ্থান 


, জনমেজয তাঁব পূুর্বপুবুূষদের এই পুনরাগমনেব বিববণ শুনে বললেন, 
যাবা দেহ ত্যাগ করেছেন ভ্তাঁদেব দর্শনলাভ কি ক'বে সম্ভবপর হ'ল» ব্যাসাশব্য 
বৈশম্পাঘন উত্তর দিলেন, মহাবাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শবীর উৎপন্ন হয়। শরীবের 
উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাধপাঁত মহেশ্ববেব আঁধম্ঠানের ফলে দেহ নস্ট হ'লেও 
মহাভূত নষ্ট হয না, জণীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ কবেন না, মহাভূত আশ্রয ক'রে 'তাঁন 
পূর্ববৃপে প্রকাশিত হ'তে পাবেন। 

তাব পব বৈশম্পা্ন বললেন: জন্মাদ্ধ ধতরাী পর্বে তাঁর পুরাদের কখনও 
দেখেন নি, ব্যাসদেবেব প্রসাদেই তান দেখতে পেয়োছিলেন। জনমেজয় বললেন, 
ববদাতা ব্যাসদেব যাঁদ আমাব পিতাকে দেখান তবে আপনাব বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, 
আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসেব প্রসাদে আমাব আভলাষ পূর্ণ হ'ক। জনমেজয় 
এইবৃপ বললে ব্যাসেব তপস্যাব প্রভাবে পরাক্ষিং তাঁব পূর্বের বযসে ও রূপে 
অমাত্যগণ সহ আঁবর্ভৃত হলেন, তাঁব সঞ্জো মহাত্মা শমীক (১) ও শৃঙ্ঞীও এলেন। 

জনমেজয আতিশয় আনন্দিত হলেন এবং যজ্ঞসমাপন ও যজ্ঞান্তস্নানের 
পব জবংকাবৃপুত্র আস্তীককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ আঁত আশ্চর্য; আমি পিতার 


টারাটিল আরা 


(৯) আদিপর্ব ৮-পবিচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৯ 


দর্শন পেয়োছ, তাঁৰ আগমনে আমার শোক দুব হযেছে। আস্তীক বললেন, মহারাজ, 
যাঁর যজ্জঞে মহার্ষ দ্বৈপায়ন উপাস্থত থাকেন তান ইহলোক ও পবলোক জয করেছেন। 
পাশ্ডুর বংশধর, তুমি বাচ্র আখধান শুনেছ, তাকে দেখেছ, সর্পসকল ভস্মসাৎ 
হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যেব ফলে তক্ষকও মন্তলভ কবেছেন। তুম খাধিদ্বের পুজা 
করেছ, সাধুজনেব সাঁহত মিলিত হযেছ, এবং পাপনাশক মহাভ্াধত শ.নেছ, এ ফলে 
তোমার বিপুল ধর্ম লাভ হযেছে। 


বৈশম্পাষন বলতে লাগলেন।-_- সকলে গঙ্গাতীব হ'তে আশ্রমেশিফবে এলে 
ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ খাঁষধদেব মুখে 'বাবধ উপদেশ শুনেছ' 
শুভগাতপ্রাপ্ত পূত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কব. যাাঁধার্ভবকে ভ্রাতাদেব 
সঙ্গে রাজ্যে ফিবে যেতে বল; এরা মাসাঁধক কাল এখানে বষেছেন। ব্যসের বাকা 
শুনে ধৃতরাম্দ্র যুধন্ঠিরকে বললেন, অজাতশন্রু, তোমাব মঙ্গল হ'ক, তোমবা এখন 
হাঁস্তনাপুবে ফিরে যাও, তোমবা এখানে থাকাষ স্নেহের জন্য আমাব তপস্যাব প্যাঘাত 
হচ্ছে। তুমি আমাব পুত্রের কার্য করেছ, আমাদেব [পণ্ড কীর্ত ও কুল তোমাতেই 
প্রাতম্ঠিত আছে। আব আমাব শোক নেই, জণবনেবশু প্রযোজন নেই, এখন কঠোর' 
তপস্যা কবব। তুমি আজ বা কাল চ'লে যাও। 

যাঁধান্ভব বললেন, আমি এই আশ্রমে থেকে সপন।ব সেসা কবন। সহাদেব 
বললেন, আমি মাতা কুল্তীঁকে ছেড়ে যেতে পাবব না ধৃতবাজ্ট্র গাম্ধারী ও কুন্তী 
বহ; প্রবোধ 'দিষে তাঁদেব নিবস্ত কবলেন। তখন পান্ডবগণ বিদায নিষে ভার্যা বান্ধব 
ও সৈন্য সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন। ৃ 


॥ নারদাগমনপর্বাধ্যায় ॥ 


১০। ধৃতরাম্ট্ী গাম্ধারী ও কুল্তীঁর মৃত্যু 


পান্ডবগণ হস্তিনাপুরে ফিরে যাবার দু বংসব পরে একাঁদন দেবার্ষ নারদ 
যুধিষ্ঠরের কাছে এলেন। তিনি আসন গ্রহণ ক'রে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, আমি গঞ্গা 
ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ ক'বে তোমাকে দেখতে এসৌছ। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, 
যাঁদ আমার তা ধৃতরাম্ট্রকে দেখে থাকেন তবে 'তাঁন কেমন আছেন বলুন। 


৬৭০ মহাভারত 


'নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও 
সঞ্জয গঙ্গাদ্ববে গেলেন, আ্নিহোন্র সহ পুবোহিতও তাঁদের সম্গে মি সেখানে 
ধৃতরা্্র মুখে বঁটা (১) দিযে মৌন ও বায়ভূকক হযে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, 
তাঁব দেহ অস্থিচর্মসাব হযে গেল। গান্ধাবী কেবল জলপান কবে, কুল্তী এক মাস 
অন্তবএবং সঞ্জয পাঁচ দুদন অন্তব আহাব কবে জীবনধাবণ কবলেন। তাঁদেব যাজকগণ 
যথাঁবাধ আগ্নতে আহত দিতে লগলেন। ছ মাস পবে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই 
সনধষে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হ'ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হযে গেল। ধৃতবান্ট্র 
প্রভীতি অর্নাহারের ফলে অত্যন্ত দূর্বল হযোছলেন, সেজন্য পালাতে পাবলেন না। 
'তখন ধৃতবাল্ট্র সঞ্জঘকে বললেন, তুমি পাঁলিষে আত্মবক্ষা কব, আমবা এই আঁণ্নতে 
প্রার্ণত্যাগ ক'বে পবমগাঁতি লাভ কনব। সঞ্জঘ ধললেন, মহাবাজ, এই বৃথাঁগনতে প্রাণ- 
ত্যাগ কবে আপনাব আনিষ্ট হবে । ধৃতবাম্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'বে এসোছি, 
এখন মবলে 'আনম্ট হবে না, জল বাঘ আঁশ্ন বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদেব 
পক্ষে প্রশস্ত, সঞ্জয, তুমি চলে যাও। এই বলে ধৃতবাম্ট্র গান্ধাবী ও কুন্তীব সাহত 
পূর্বাস্য হযে উপবেশন কবলেন, সমাধিস্থ হওযায তাঁদেব দেহ কান্ঠেব ন্যায নিশ্চল 
হা'ল। এই অবস্থায তাঁবা দাবানলে আক্রান্ত হযে প্রাণত্যাগ কবলেন। সঞ্জষ গঙ্গাতণীবেব 
মহর্ধগণকে সকল বৃত্তান্ত জানিষে হিমালযে চ'লে গেলেন। 

তাব পব নাবদ বল্লেন, আম গঙ্গাতীবে তাপসদেব নিকটে 'ছলাম, সঞ্জযেব 
কথা শুনে তোমাদেব জানাতে 'এসোছ। আম ধৃতবাস্ট্রীদব দেহ দেখোঁছ। তাঁরা 
স্ব্চ্ছাষ প্রাণতাগ কবেছেন, সদৃ্গাতও পেষেছেন, তাঁদেব জন্য শোক কবা উচিত নয়। 

পাণ্ডবগ্ণ দুঃখে আঁভভূত হলেন এবং উধর্কবাহ্‌ হযে নিজেদেব ধিকৃকাব 
দিযে বোদন কবতে লাগলেন। যাাধম্ঠতিব বললেন, আমবা জীবিত থাকতে মহাত্মা 
ধৃতবাস্ট্রেব অনাথেব ন্যাষ মৃত্যু হ'ল' আঁগ্নর তুল্য কৃতঘ্ম কেউ নেই, অজর্ন 
খাণ্ডবদাহ ক'বে ভিক্ষার্থী ব্রাহনণবেশশ আগ্নকে বৃথা তৃপ্ত করোছিলেন। সেই 
অজরনেব জননণীকেই 'তাঁন দগ্ধ কবলেন! বাজার্ধ ধৃতবাচ্ট্র সেই মহাবনে মল্রপৃত 
আঁশ্ন রক্ষা কবতেন, তথাপি বৃথাগ্নতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল 

নাবদ বললেন, তাঁবা বৃথাশ্নিতে দগ্ধ হন 'নি। ধৃতরাষ্ট্র বনপ্রবেশের পর্বে 
যে যজ্ঞ কবোছলেন যাজকগণ তাব আগ্ন এক নির্জন বনে নিক্ষেপ কবোছিলেন; সেই 
আশ্নই বার্ধত হযে সবন্ব ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাগ্নতে জীবন বিসজন 


০১) ৭-পাবচ্ছেদ পাদটপকা দুষ্টব্য। 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৭১ 


দিয়ে পবমগাঁত পেয়েছেন। তোমার জনন৭ও গুরুশ্নশ্রুষার ফলে 'সাঁদ্ধিলাভ করেছেন 
তাতে সংশয় নেই। এখন তুমি ভ্রাতাদেব সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কব। 

যাঁধাষ্ঠব তাঁব ভ্রাতা ও নবীগণের সঙ্গে গঙ্গাতীবে যাত্রা কবলেন, পুববাসী 
ও জনপদবাসিগণ একবস্তর পাঁবধান ক'বে তাঁদেব সঙ্গে গেলেন। পাশণ্ডবগণ যয ংস:কে 
অগ্রবতরঁ কবে যথাবাধ ধৃতবাস্ট্র গান্ধাবী ও কুণ্তীব তর্পণ রুবলেন। দ্বাদর্ল দন" 
যাঁধান্ঠব তাঁদেব শ্রাদ্ধ কবলেন এনং প্রত্যেকেব উদ্দেশে ব্লাহনমণগণকে শয্য। খাদ্য যান 
মণিবত্র দাসন প্রভীতি দান ধবলেন। তাঁব আজ্ঞয মৃতজনেব আঁস্থ সংগ্রহ ক'বে গঙ্গায় 
ফেলা হ'ল।' নি 

দেবার্ধ নাবদ যাাধাঁণ্ঠবকে সান্ত্বনা দিযে চ'লে গেলেন। কুবৃক্ষেত্যুদ্পের পবে 
হতপুত্র পধৃতবান্ট্র এইবূপে হাঁস্তনাপুবে পনব বংসব এবং বনবাসে তিন খৎসব 
যাপন কবোছিলেন। 


মৌষলপর্ব 


১। শাম্বের মূষল প্রসব __দ্বারকায় দুলক্ষণ 


বৈশম্পান জনমেজয়কে বললেন, যুধাষ্ঠবের রাজ্যলাভেব পব ফট্রীন্রংশ 
বংসবে বৃষ্চিবংশীযগণ (১) অত্যন্ত দুনরতিপবাধণ হযে পবস্পন্কে বিনষ্ট 
করেছিলেন। জনমেজয বললেন, কার শাপে এব্‌প ঘটেছিল আপাঁন সাঁবস্তাবে 
বল্‌ল। বাসুদেব থাকতে তাঁবা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পাষন বলতে 
লাগলেন ।₹_ 

একাঁদন বিশ্বামত্র কণ্ব ও নাবদ মুন দ্বাবকায এসেছেন দেখে সাবণ (২) 
প্রভীতি বীবগণেব কুবাঁদ্ধ হ'ল। তাঁবা শাম্বকে স্বীবেশে সঙ্জত ক'রে মানদেব কাছে 
নিয়ে গষে বললেন, ইনি পূভ্রাভিলাষী বন্রু 0৩)-ব পত্নী; আপনার বলুন ইনি কি 
প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মূনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হযে বললেন, এই কৃষ্ণপূত্র 
শাম্ব একটি ঘোব লোৌহমুষল প্রসব কববে। তোমরা অত্যন্ত দূুর্কৃত্ত নৃশংস ও 
গার্বত হয়েছ; সেই মুষলেন প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদুকুলেব সকলেই 'িনষ্ট 
হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ,কববেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষকে শরাবিদ্ধ করবে। 
এই ব'লে মনিগণ কৃষ্ণেব কাছে গিষে অভিশাপেব কথা জানালেন। 

কৃষ্ণ বফবংশীয়গণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই ব'লে 
তানি তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, আঁভশাপের প্রাতকার কবতে ইচ্ছা কুরলেন না। 
পরাঁদন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষণ্ন হয়ে সেই মুষলেব সক্ষম 
চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দলেন। তার পর আহক ডেগ্রসেন) বলবাম 
কৃষ্ণ ও বভ্রুব আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল--আজ থেকে এই নগরে কেউ 
সুরা প্রস্তুত করবে না; যে কববে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায শূলে দেওযা হবে। 

বাঁ ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণাপঙ্গলবর্ণ 
মুশ্ডিতমস্তক বিকটাকার কালপুরুষ গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং মাঝে মাঝে 
অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন কিন্তু বিদ্ধ করতে 


(১) যাদবগণের 'বাভন্ল শাখার নাম .অন্ধক ভোজ বৃফি কুকুর। কৃষ। বৃঁফিবংশীয। 
(২) কৃষ্ণের বৈমান্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদব। (৩) যাদব বীর িবশেষ। 


মৌধলপর্ব ৬৭৩ 


পারতেন না। দ্বারকাষ নানাপ্রবর দুর্লক্ষণ দেখা গেল; মৃূষিকের দর্ল 'নাপ্রিত 
যাদবগণেব নখ ও কেশ ছেদন কবতে,লাগল, সাবস পক্ষণ পেচকেব এবং ছাগ শ্‌গালেব 
বব কবতে লাগল । গাভনীব গভে গর্দভি, অ*্বতবীব গর্ভে হাঁস্তশাবক, কুক্কুরীব গভে 
বিড়াল এবং নকুলশীব গর্ভে মৃূষিক উৎপন্ন হ'ল। যাদবগণ নির্লজ্জভাবে পাপ্পকার্য 
কবতে লাগলেন। 

একাঁদন ব্রযোদশঈ*তৈ অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ বাদবগণকে বললেন, ভাবতযুদ্ধ- 
কালে এইপ্রকাব দ্বার্নামত্ত দেখা গিযোছিল, আমাদেব বিনাশ আসন্ন হযেছে । তোমবা 
সমূদ্রতীবস্থ প্রভাসতীর্ঘে যাও। 


২। যাদবগণের বিনাশ 


দবারকায় আরও নানাপ্রকাব উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নার নাদ্রত 
পুরাঙ্গনাদেব মঙ্গলসূত্র এবং ভমংকব বাক্ষসগণ যার্দবদেব অলংকাব ছত্র ধধজ ও কবচ 
হবণ কবতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলেব সমক্ষে আকাশে অন্তাহ্ত হ'ল. দাবুকেব 
সমক্ষে অশবগণ কৃষণেব দিব্য রথ নিয়ে সাগরেব উপব  দযে চ'লে গেল। অপ্সবাবা 
বলবামেব তালধৰজ এবং কৃষ্ণের গবুড়ধৰ্জ হবণ ক'বে উচ্চববে বললে, যাদবগণ, 
প্রভাসতীর্ঘে চ'লে যাও। | 

বৃষ ও অন্ধক মহাবথগণ প্রচুর খাদ্য পেষ মাংস মদ্য নিমে তাঁদের 
পাঁববারবর্গ ও সৈন্যদেব সঞ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁবা ন্াবীদেব সষ্তেগ 
নিরল্তব পানভোজনে রত হলেন এবং ব্লাহমণের জন্য প্রস্তুত অন্নে সূবা 'মাশ্রত ক'রে 
বানরদেব খাওযাতে লাগলেন। বলবাম সাত্যাক গদ (১) বন্রু ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের 
সমক্ষেই সুবাপান করতে লাগলেন। সাত্যকি অতান্ত মন্ত হযে, কৃতবর্মাকে বললেন, 
কোন ক্ষাত্রধ মৃতবৎ নিদ্রামন লোককে বধ কবে* তুমি যা কবেছিলে যাদবগণ ভা 
ক্ষমা কববেন না। প্রদ্যুম্ন সাত্যাকর বাক্যের সমর্থন কবলেন। কৃতবর্মা ক্রুদ্ধ হযে 
বললেন, ভূবিশ্রবা যখন ছিন্নবাহ হযে প্রাযোপবিন্ট ছিলেন তখন তুমি নৃশংসভাবে 
তাঁকে বধ করেছিলে কেন ? সাত্যকি স্যমন্তক মাঁণ হরণ ও সন্রাজং (২) বধের বৃত্তান্ত 
বললেন। 'পিতাব মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষণকে ক্রুদ্ধ করবার জন্য তাঁব ক্রোড়ে 


(১) কৃষেব কনিষ্ঠ জাতা। 
(২) সত্যভামাব পিতা; কৃতবর্মা ওঁ অক্তুরের প্রবোচনায শতধন্বা একে বধ 
করোছলেন। 'বিফৃপুরাণে ও হারবংশে স্যমন্তক মাঁণর উপাখ্যান আছে। 


৪৩ 


৬৭৪ মহাভারত 


ব'সে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যকি উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আম শপথ করাছ, 
ধূষ্টদ্যম্ন শিখণ্ডী ও দ্রোপদাপন্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবমণকে সেখানে পাঠাব, 
এই পাপাত্মা অ*্বগ্থামার সাহায্যে তাঁদের সুস্তাবস্থায় হত্যা করোছল। এই বলে 
[তানি খড়ূগাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন। 

' তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যাককে বেন্টন ক'বে উীচ্ছিন্ট ভোজনপান্র দিষে 
প্রহার করতে লাগলেন । কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ক্লুদ্ধ হলেন না। রাঁকনণীপন্তর 
প্রদ্যম্ন সাত্যাককে রক্ষা কববার জন্য যুদ্ধ কবতে লাগলেন, কিন্তু সমত্যাকর সাঁহত 
তিনিও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এবকা (১) নিলেন, তা বজ্রতুল্য লৌহ- 
মুক্ললে পারিপ্চত হ'ল। সেই মুষলের আঘাতে তিনি সম্মুখস্থ সকলকে বধ কবতে 
লাগলেন৭ সেখানকাব সমস্ত এরকাই মুষল হযে গেল, তার দ্বাবা অন্ধক ভোজ বাঁ 
প্রভীতি যাদবুগণ পবস্পবেব হত্যা প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হযে পিতা পুত্রকে, পত্র 
?পতাকে নিপাতিত করলেন। আঁগ্নতে পাঁতত পতঙ্গেব ন্যায সকলে মরতে লাগলেন, 
কারও পলায়নের বুদ্ধ হ'ল না। কৃষেের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদেষ। অনিবুদ্ধ 
গদ প্রভাত নিহত হলেন। ,তখন বন্রু ও দারুক বললেন, ভগবান, বহু লোককে 
'িনন্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন । 


৩। 'বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ 


বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তিনি নিন স্থানে বৃক্ষমূলে বসে 
শচন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারুককে বললেন, তুমি সত্বব হস্তিনাপুরে গিয়ে যাদবগণের 
নিধনসংবাদ অর্জুনকে জানাও এবং তাঁকে শঘ এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই 
যাত্রা করলেন। তার 'পর কৃষ্ণ বন্রুকে বললেন, তুমি নারীদেব রক্ষা করতে যাও, যেন 
দস্যুরা তাঁদেব আকুমণ না কবে। বন্দু যাত্রার উপক্রম কবতেই এক ব্যাধেব মুদ্গব 
সহসা নিপাঁতিত হযে তাঁর প্রাণহবণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রক্তকে বললেন, আমি 
নারীদের রক্ষার ব্যবস্থা কবতে যাচ্ছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন। 

কৃষ্ণ তাঁব পিতা বসুদেবের কাছে গিয়ে বললেন, ধনঞ্জয়ের না আসা পর্যন্ত 
আপনি নারীদের রক্ষা করুন। বলরাম বনমধ্যে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি 
তাঁর কাছে যাঁচ্ছ। আম কুরুপান্ডবযুদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখোঁছ। 


(১) হোগলা বা তজ্জাতীয় তৃণ। 


মৌঘলপর্ব ৬৭৫ 


যাদবশূন্য এই পুরীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসঈ হয়ে বলরামের সঙ্গো 
তপস্যা করব। এই ব'লে কৃষ্ণ বসদেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নার ও বালকদের 
ক্ুন্দন শুনে বললেন, সব্যসাচী এখানে আসছেন, তিনি তোমাদের দুঃখমোচন করবেন। 

বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে ব'মে আছেন, তাঁর মুখণঞ্ধেকে 
একটি শ্বেতবর্ণ সহহ্তরশীর্ধ র্তমুখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ কঁরছেন। 
সাগর, দিব্য নদী সকল, নাসুক কর্কোটক তক্ষক প্রভাতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ 
প্রত্যুদ্গমন কবে স্বাগতপ্রশ্ন ও পাদ্য-অর্যাঁদ দ্বারা সেই মহানাধোরে সংবর্ধনা 
করলেন। 

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃ সেই বনে কিছঃক্ষণ 'বচরণেব পর 
ভমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দদর্বাসার শাপেব বিষয় চিন্তা কবতে 
লাগলেন। অনন্তব তা প্রযাণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনাষ [তিনি ইন্িগ্রাম 
সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শযান হলেন। সেই সময়ে জবা নামে এক ব্যাধ 
মৃগগ মনে ক'রে তাঁর পদতল শবাঁবদ্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন 
পাঁতাম্বর চতুভূজি কৃষকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পাঁতত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে" 
আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাস্ত ক'রে উধের্য স্বকীয় লোকে 
প্রয়াণ কবলেন। দেবতা খাঁষ চারণ দসদ্ধ গন্ধর্ব প্রভাত সেই ঈশ্বরের অনা কবলেন, 
ম্যানশ্রেম্ঠগণ ঝক্‌ মন্ম উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে আভনান্দিত 
করলেন। 


৪। অজর্ুনের চ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন 


দারুক হাস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভোজ অন্ধক 
কুকুর ও বৃ বংশীয় বীবগণের 'নধন শুনে পান্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল 
ধংস হযেছে এই আশগুকায় অন তাঁব মাতৃল বসুদেবকে দেখবার জন্য তখনই যাত্রা 
করলেন। দ্বারকায় উপাঁস্থত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরী পাঁতহীনা বমণনর 
ন্যাষ শ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণসখা অজনকে দেখে কৃষ্ণের ষোল হাজাব স্ত্রী উচ্চকণ্ঠে 
রোদন করতে লাগলেন। অঙরুনের চক্ষু বাম্পাকুল হ'ল, তিনি সেই পাঁতিপাত্রহীনা 
নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন করে ভূপাতিত হলেন। রুকিমণণী 
সত্যভামা প্রভাতি তাঁকে উঠিয়ে স্বর্ণময় পণচ্চ বসালেন এবং তাঁকে বেস্টন ক'রে বিলাপ 
করতে লাগলেন। 


৬৪৬ মহাভারত 


'অনল্তর অর্জন বসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তিনি পূত্রশোকে সন্তশ্ত 
হয়েঞ্শুয়ে আছেন। বস্মদেব বললেন, অজন, আমার মৃত্যু নেই; যাঁরা শত শত 
নৃপাঁত ও দৈত্যগণকে জয় করোছিলেন, সেই পূুত্রদের না দেখেও আম জীবত আছি। 
যে দ্দক্তন তোমার 'প্রয় শিষ্য ণছল, যারা আতিরথ ব'লে খ্যাত এবং কৃষ্ণের 'প্রয়তম 'ছিল, 
সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যকিই বৃষবংশনাশের মূল কারণ। অথবা আমি তাদেব দোষ 
দিতে পারি না, খাঁষশাপেই আমাদের বংশ বিনম্ট হযেছে। তুমি ও নারদাঁদ মুনিগণ 
যাঁকে সনাত্রী বিষ ব'লে জানতে, আমার পত্র সেই গোঁবন্দ যদ্বংশের এই বিনাশ 
উপেক্ষা করেছেন, তিনি জ্ঞাতিদেব রক্ষা করতে ইচ্ছা কবেন নি। কৃষ্ণ আমাকে ব'লে 
গেছেন _- “আম আর অজর্ন একই, অজুন দ্বাবকায় এসে স্ত্রী ও বালকগণের রক্ষার 
ভার নেবেন এবং মৃতজনের ওধ্বদৌহক ক্রিয়া করবেন: 'তীনি প্রস্থান কবলেই দ্বারকা 
সমদ্রজলে প্লাবত হবে; আম বলদেবের সঙ্গে কোনও নিজন স্থানে যোগস্থ হযে 
অলন্তকালের প্রতীক্ষা করব। 

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ আমি আহাব ত্যাগ কবেছি, জীবনধারণে 
“আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নাবীগণ ও ধনরত্র তোমাকে 
সমর্পণ করছি। অর্জন বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধবাঁবহীন এই পাঁথবী আম 
দেখতে ইচ্ছা কার না। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীব মনেব অবস্থাও অনুরূপ, কারণ 
আমরা ছ জন একাত্মা। রাজা যুধাম্ঠিবেরও প্রয়াণকাল উপাঁস্থত হয়েছে, অতএব 
আমি স্ত্রী বালক ও বদ্ধদের 'নিষে সত্বর ইন্দপ্রস্থে যাব। 

' পরান প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবক ভদ্রা 
মাঁদরা ও রোহিণী পাঁতর চিতায় আরোহণ ক'রে তাঁব সহগামিনী হলেন। অজরুন 
সকলের আঁন্তম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলবাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ ক'রে এনে 
সৎকার করলেন। সগতম দিনে তিনি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্ৰী, পোন্ন বব (১), এবং 
অসংখ্য নারী বালক ও বৃদ্ধদেব 'নষে যাত্রা করলেন। রথশী গজারোহস ও অশ্বারোহী 
অনচরগণ এবং ব্লাহমণক্ষন্রিয়াদ প্রজা তাঁদেব সঙ্গে গেলেন। অজ:ন দ্বারকার যে যে 
স্থান আতিরুম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমযদ্রজলে প্লাবত হ'ল। 

1কছন্‌ দিন পরে তাঁরা গবাদি পশু ও ধান্য সম্পন্ন পণ্চনদ প্রদেশের এক স্থানে 
এলেন। সেখানকাব আভনীর দস্য্গ্ণ যাদবনারীদের দেখে লুব্ধ হয়ে যান্ট নিযে 
আক্রমণ করলে । অর্জন ঈষং হাস্য ক'রে তাদের বললেন, যাঁদ বাঁচতে চাও তো দূর 


(১) ভাগবতে আছে, ইন কৃষের প্রপৌন্র, প্রদ্যুম্নের পোন্, অনিরুদ্ধের পর॥ 


মৌষলপর্ব ৬৭৭ 


হও, নতুবা আমার শরে ছিন্ন হমে সকলে মরবে। দস্যুগণ নিবৃত্ত হ'ল'না দেখে 
অজন তাঁব গান্ডীব নিলেন এবং আত কষ্টে জ্যাবোপণ করলেন, কিন্তু ক্বোনও 
1দব্যাস্ত স্মরণ কবতে পাবলেন না। 'তাঁন এবং সহগামী যোদ্ধারা বাধা দেবাব চেস্টা 
করলেও দস্যুরা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় আমদের, 
কাছে গেল। অর্জনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তান ধনুর অগ্রভীগ 'দিষে প্রহার কবতে 
লাগলেন, কিন্তু সেই ম্েন্ছ দস্যগণ তাঁব সমক্ষেই বৃষ ও অন্ধক বংশশষ সুন্দবীদের 
হরণ কবে নিষে গেল। অজুন তাঁব দুবদন্ট দেখে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলতে লাগলেন 
এবং অবশিষ্ট নারীদের নিষে কুরুক্ষেত্রে এলেন। ঁ 

কৃতবর্মার পত্র এবং ভোজ নাবীগণকে মার্তিকাবত নগরে এবং সাত্যাকর 
পুত্রকে সবস্বতাঁ নদীব নিকটস্থ প্রদেশে বেখে অন অবশিল্ট বালক বদ্ধ ও 
রমণণগণকে ইন্দ্প্রস্থে আনলেন। কৃষেব পোত্র বজ্জ্রকে তান ইন্ড্রপ্রস্থের রাজ্য 
দলেন। অক্রুবের পত্ৰীরা প্রব্জ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পত্রী বৃঁকিএণী গান্ধাবশ শৈব্যা 
হৈমবতাঁ ও জাম্ববতী আঁগ্নপ্রবেশ কবলেন। সতাভামা ও কুষণেব অন্যান্য পত্রীগণ 
হিমালয আতন্রম ক'বে কলাপ গ্রামে গিষে কৃষেব ধ্যান কবতে লাগলেন । দবাবকাবাস, 
পুরুষগণকে বজ্ররেব দিকটে বেখে অন সজলনযনে ব্যাসদেবের আশ্রমে এলেন। 

অজনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এম্‌ন শ্রীহীন দেখাঁছ কৈন? 
তোমার গাত্রে কি কেউ নখ কেশ বস্তাণল বা কলসেব জল দিযেছে? তুমি কি 
বজস্বলাগমন বা ব্রহহত্যা কবেছ, না যুদ্ধে পবাঁজত হযেছ? অজর্ুন দ্বাবকাঁর সমস্ত 
ঘটনা, কৃষ্ণ-বলবামেব মৃত্যু, এবং দস্যুহস্তে তাঁব পরাজয়ের বিববণ 'দলেন। পাঁবশেষে 
তিনি বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগদাধব শ্যামতনু চতুর্ভুজ পণতাম্বর 
পরমপুবুষ, যান আমাব রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষ্কে আমি দেখতে পাচ্ছি 
না; আর আমাব জীবনধাবণের ফল কি? তাঁর অদর্শনে আম অবসন্ন হযোছ, 
আমার শরীব ঘুরছে, আম শান্ত পাচ্ছি না। ম্ানসত্তম, বলুন এখন আমাব কি 
কর্তব্য। 

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দল, বৃফ্ি-অন্ধক বাঁরগণ ব্রহম্নশাপে বিনষ্ট হয়েছেন, 
তাঁদের জন্য শোক ক'বো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য 
নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তান পাঁথবীর ভার হরণ ক'রে দেহত্যাগ 
ক'রে স্বীয় ধামে গেছেন। পুরুযশ্রেজ্ত, ভীম ও নকুল-সহদেবের সাহায্যে তুমি মহৎ 
দেবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পাঁথবণীতে £সোছিলে তা সম্পন্ন ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছ; 
তমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্নসমূহের 


৬৭৮ মহাভারত 


প্রয়োজন'শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে তারা তোমার 


হস্তগত হবে। ও 
ব্যাসের উপদেশ শুনে অজর্ন হাঁস্তনাপুরে গেলেন এবং যাঁধাম্ঠরকে সমস্ত 


ঘটন্য জানালেন। 


মহাপ্রস্থানিকপর্ব 
১। মহাপ্রস্থানের পথে য্াধচ্ঠিরাদি 


অজ্নের মুখে যাদবগণের ধবংসের বিববণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, কালই 
সকল প্রাণীকে 'িনম্ট কবেন, তান আমাকেও আকর্ষণ কবছেন; এখন তোমবা নিজ 
কর্তব্য 'স্থব কর। ভমাজ:ন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমবাও কালের প্রভাব 
আতিক্রম কবতে চাই না। 

পবীক্ষিংকে বাজ্যে আঁভাষন্ত কবে এবং যুযুংসুব উপব রাজ্যপলনের ভাব 
দিয়ে যাঁধা্ঠির সুভদ্রাকে বললেন, তোমাব পৌন্র কুব্বাজ রূপে" হস্তিনাপুবে 
থাকবেন। যাদবগণেব একমান্র বংশধর কৃষপৌন্র বজ্রকে আমি ইন্দ্প্রস্থে আভবিস্ত 
কবোছ, 'তান অবাঁশস্ট যাদবগণকে পালন কববেন। তুমি এদের বক্ষা ক'বো, যেন 
অধর্ম না হয। অনন্তব যাঁধান্ঠর ও তাঁব ভ্রাতারা বসুদেব ও কৃষ্ণ-বলবাম প্রভাতির 
যথাবাঁধ শ্রাদ্ধ কবলেন এবং কৃষ্ণেব উদ্দেশে ব্যাস নারদ মাকে ভরদ্ঝাজ ও. 
যাজ্বলক্যকে ভোজন কবিষে ব্রাহন্নণগণকে বহু ধনরর্ দান কবলেন। যাীধান্ঠর 
কৃপাচার্যকে পবাীঁক্ষিতেব শিক্ষাব ভার ছিলেন এবং 'প্রজাগণকে আহবান ক'বে মহা- 
প্রস্থানের আভপ্রা জানালেন। প্রজাবা উদ্‌বিশ্ন হযে বাবণ করতে লাগল, 'কৈন্তু 
যুধন্ঠির তাঁব সংকল্প ত্যাগ কবলেন না। 

যাধষ্ঠির, তাঁর ভ্রাতুগণ, এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল 
পাঁরধান করলেন এবং যজ্ঞ করে তার আখ্ন জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর' তাঁরা 
হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা কবলেন। নারণগণ উচ্চকশ্ঠে বোদন করতে লাগলেন। 
পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসনশীগণ বহু দূব পর্য্ত অনুগমন করলেন, কিন্ত কেউ 
পাণ্ডবগণকে নিবৃত্ত হ'তে বললেন না। নাগকন্যা উলপ গঙ্গায় প্রবেশ কবলেন, 
চন্রাঙ্গদা মাঁণপূরে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্ীগণ পরাক্ষিতের কাছে রইলেন। 

পণ্চপান্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস করে পূর্ব দিকে চললেন, একটি কৃকুর 
তাঁদের পিছনে যেতে লাগল । তাঁরা বহু? দেশ আঁতন্রম ক'বে লৌহিত্য সাগরের তারে 
উপাঁস্থত হলেন। আসীন্তবশত অজ:ন এপর্যন্ত তাঁর গাণ্ডীব ধন্য ও দুই অক্ষয় তৃণ 
ত্যাগ কবেন নি। এখন আঁ্ন মৃর্তিমান হয়ে পথরোধ ক'রে বললেন, পাশণ্ডবগণ, 


৬৮০ মহাভারত 

আমাব কথা শোন, আম আগ্ন, পূর্বে অন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দগ্ধ 
কবোছিলাম। অজনের আর গাণ্ডীবেব প্রযোজন নেই; আমি বরনুণর কাছ থেকে এই 
ধন্দ এনে 1দযোছলাম, এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চক্ও এখন 
প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অজরন তাঁর 
'গাপ্ডীব,ধনু ও দুই তৃ« জলে নিক্ষেপ করলেন, আঁশ্নও অন্তাহ্হত হলেন। পাণ্ডবগণ 
পৃথিবন প্রদাক্ষিণের ইচ্ছায় প্রথমে দক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসমহদ্রেব উত্তব 
তাঁর দিযে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগবপ্লাবিত দ্বাবকাপুবী দেখে উত্তব দিকে 
যান্রা করলেন'। | 


২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অজন ও ভামের মৃত্যু 


পাণ্ডবগণ হিমালয পাব হযে বাল[কার্ণব ও মেব্দপর্বত দর্শন ক'বে যোগযমু্ত 
হয়ে শীঘ্র চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগন্রষ্ট হযে ভূপাঁতিত 
হলেন। ভীম যুধিম্ঠরকে বললেন, দ্রুপদনান্দিনী কৃষ্ণা কোনও অধর্মীচবণ করেন নি, 
তবে কেন ভূপাতিত হলেন? য্াধম্ঠিব বললেন, ধনঞ্জযের উপর এ*র বিশেষ পক্ষপাত 
ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই ব'লে যাাধা্ঠর সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, 
দৌপদীর দিকে আর দৃম্টিপাত করলেন না। 

কিছুক্ষণ পরে সহদেষ প'ড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপন্র 
নিরহ্‌ংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপাতিত হলেন কেন? 
যাঁধান্ঠর বললেন, সহদেব মনে কবতেন গুঁব চেয়ে বিজ্ঞ আব কেউ নেই। এই ব'লে 
যুধম্ঠির অগ্রসব হলেন। | 

' তার পর নকুল পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় 

রৃপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন 'ন এবং সর্বদা আমাদের আজ্ঞাবহ ছিলেন; 
ইনি ভূপাঁতিত হলেন কেন? যাঁধান্ঠব বললেন, নকুল মনে করতেন তাঁব তুল্য রূপবান 
কেউ নেই। ব্‌কোদব, তুমি আমাব সঙ্গে এস, নকুল তাঁর কর্মের 'বিধানার্দ্ট ফল 
পেষেছেন। 

দ্রৌপদী ও নকুল-সহদেবেব পাঁরণাম দেখে অর্জন শোকার্ত হয়ে চলছিলেন, 
কিছ দূর গিষে তিনিও প'ড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পাঁরহাস ক'রেও কখনও 
িথ্য বলেন নি, তবে কেন এ*র এমন দশা হৃ'লঃ যুধাষ্ঠর বললেন, অজন সর্বদা 
গার্ব করতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া! 


মহাপ্রস্থানিকপর্ব ৬৮১ 


ইনি অন্য ধনদর্ধরদের অবজ্ঞা ভ্বরতেন; এ*্বর্যকামণী পুরুষের এমন করা,উচিত নষ। 
এই ব'লে যাঁধান্টব চলতে লাগলেন। | 

অনন্তব ভাম ভূপাঁতত হযে বললেন, মহারাজ মহাবাজ, দেখুন, আমিও 
প'ড়ে গোছ; আম আপনার প্রিয়, তবে আমাব পতনন্হ'ল কেন? যুধাম্ঠবু রললেন, 
তুমি অত্যন্ত ভোজন কবতে এবং অন্যেব বল না জেঁনেই*্নিজ বলেব গর্ষ করতে। 
এই ব'লে যুধাম্ভব ভীমের প্রাত দৃন্টিপাত না ক'রে অগ্রসব হলেন। কৃকুব তাঁব' 
পিছনে চলল। 


৩। যূধা্ঠরের সশরীরে জ্বগণযাত্রা 


ভাম ও আকাশ নিনাঁদত কবে ইন্দ্র বথাবোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং 
যুধাম্ঠবকে বললেন, তুমি এই রথে ওঠ। ধর্মরাজ যাধাষ্ঠব গোকস্ন্তপ্ত হযে 
বললেন, সূবেশ্বর, আমার ভ্রাতারা এবং সুকুমাবী দ্রূপদবাজপূত্রী এখানে প'ড়ে 
আছেন, তাঁদেব ফেলে আম যেতে পাব না, আপনি তাঁদেবও নিযে চুন । হুন্দ্ 
বললেন, ভবতশ্রেষ্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ ক'বে আগেই 'স্বর্গে গেছেন, শোক কারো না, 
তুমি সশবীবে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। ,য্দাধীষ্ঠৰ বললেন, এই কুকুব 
আমাব ভন্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা কার, নতুবা আমান পক্ষে নির্দঘতা হবে। 

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমাব তুল্য অমবত্ব এমবর্য সন্ধি ও স্বর্গ- 
সুখেব আঁধকারী হযেছ, এই কুকুবকে ত্যাগ কর, তাতে তোমাব ধনর্দঘতা হবে না। 
যাঁধান্ঠব বললেন, সহম্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্যেব আচরণ কবতে পারব না; 
এই ভন্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'বে আম 'দব্য এঁশবর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কৃকুব 
থাকে সে স্বর্গে যেতে পাবে না, ক্রোধবশ নামক দেবগণ তাব যজ্ঞাদির ফল 'বিনজ্ট 
কবেন। ধর্মবাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর। 

যুধন্ঠির বললেন, মহেন্দ্র, ভন্তকে ত্যাগ করলে ব্লহনহত্যার তুল্য পাপ হয, 
জের সুখেব জন্য আমি এই কুকুবকে ত্যাগ কবতে পাবি না। প্রাণ বিসজ'ন দিষেও 
আম ভীত অসহায আর্ত দূর্বল ভন্তকে বক্ষা কার, এই আমাব রুত। ইন্দ্র বললেন, 
কুকুরের দৃষ্টি পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভাতি নম্ট হয। ভ্রাতৃগণ ও প্রিয়া পত্রীকে ত্যাগ 
ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই "কুকুরকে 
ছাড়তে চাও না কেন? যাাঁধা্ঠর বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায না, তাদের 
সঞ্গো কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতগণ ও পত্নীকে জীবত করবার শান্ত 


৬৮৭ মহাভারত 


নেই সেজন্যই' ত্যাগ করোছ, তাঁদের জীবদ্দশায ত্যাগ কার নি। আম মনে কার, 
শরণাগত্বকে ভয় দেখানো, স্ত্রীবধ, রহমস্বহরণ ও মিত্রবধ __ এই চার কার্যে যে পাপ 
হয়, ভন্তকে ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়। 

, তখন কুরুুররূপী ভগরান ধর্ম নিজ মার্ত গ্রহণ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তুঁমি'উচ্চ 'লংশে জন্মেছ, ?পতায় স্বভাবও পেয়েছ, তোমার মেধা এবং সর্কভূতে দয়া 
'আছে। প্র, দ্বৈতবনে আমি একবার তোমাকে পবণক্ষা করেছিলাম, তুমি ভমাজনেব 
পাঁরবর্তে নকুলের জীবন চেযোঁছলে, যাতে তোমার জননীব ন্যায মাদ্রীবও একি 
প্র থাকে (১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কাবণ ভন্ত কুকুবেব জন্য তুমি 
দেববথ ত্যাগ করতে চেষেছ। ভবতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশবাবে স্বর্গারোহণ ক'বে অক্ষষ লোক 
লাভ করবে। 

তার" পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদৃগণ প্রভাতি দেবতা এবং দেবার্ধগণ যুধিষ্ঠিকে 

দিব রথে তুলে ঈবর্গে নিষে গেলেন। দেবার্ধ নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজার্ধগণ 
এখনে উপাস্থিত আছেন তাঁদের সকলেব কীর্তি এই কুবূরাজ যাঁধা্ঠৰ আবৃত 
ক'রে দষেছেন, ইনি যশ তেজ ও সম্পদে সকলকে আঁতক্রম করেছেন। আব রেউ 
সশবীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শন নি। 
ও ঘুধিন্ঠব বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশুভ 
যাই হ'ক আম সেখানেই যেতে ইচ্ছা কবি। ইন্দ্র বললেন, মহাবাজ, এখনও তুমি 
মানষেব স্রেহ ত্যাগ করছ না কেনঃ নিজের কর্ম দ্বারা যে শূভলোক জয কবেছ 
সেখানেই বাস কর। তুমি পরমাঁসাঁদ্ধ লাভ ক'রে এখানে এসেছ, তোমাব ভ্রাতাবা এখানে 
আসবার আঁধকাব পান নি। এখনও তোমার মানুষ ভাব রষেছে কেন? এ স্বগ? 
এই দেখ দেবার্য ও সিম্ধগণ এখানে বযেছেন। যাধান্ঠব বললেন, দেববাজ, যেখানে 
আমাৰ ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গুণবতা শ্যামাঙ্গিনী নারাশ্রেম্ঠা পত্রী 
আছেন, সেখানেই আম যাব। 


(১৯) বনপর্ব ৫৭-পারচ্ছেদ দ্রষ্টবা। 


্বর্গীরোহণপর্ব 


১। য্ধিষ্ঠিরের নরকদর্শন 


জনমেজয বৈশম্পায়নকে বললেন, মহার্ষ ব্যাসের প্রসাদে আপাঁন সর্কজ্ঞতা 
লাভ কবেছেন; আমাব পূবঁপতামহগ্রণ স্বর্গে গিষে কোন্‌ স্থানে রইলেন তা শুনতে 
ইচ্ছা কার। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন ।-__ 

যাধাষ্ঠর স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দূর্যোধন সর্ষের ন্যায় প্রভান্বত হয়ে 
দেবগণ ও সাধ্যগণেব মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ রুদ্ধ হযে উচ্চম্ববে বললেন, 
আমি দূর্যোধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাণ্চালকে সভামধ্য নিগৃহশত 
করেছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহর কষ্ট ভোগ করোছি এবং যুদ্ধে রহ সুহ্‌ৎ 
ও বান্ধব বিনষ্ট কবেছি, সেই লোভশী অদূরদরশর্শ দুর্যোধনকে দেখতে চাই.না, আমি 
আমাব ভ্রাতাদের কাছে যাব। নাবদ সহাস্যে বললেন, মহাবাজ, এমন কথা ব'লো না, 
স্বর্গে বাস কবলে বরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুর্যোধনকে সম্মান করেন? 
ইনি ক্ষত্রধর্মানুসাবে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীবলোক লাভ কবেছেন, মহাভয 
উপাঁস্থত হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি। তোমবা পূর্বে যে কষ্ট পেয়েছিলে তা 
এখন ভূলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ ক'রে দুর্যোধনের সঙ্গে মিলিত হুও। 

যাঁধান্ঠর বললেন, যাব জন্য পাঁথবী উৎসন্ন হযেছে এবং আমরা প্রাতশোধ 
নেবার জন্য ক্রোধে দশ্ধ হযেছি, সেই অধর্মাচারী পাপী সৃহৃদদ্রোহী দুর্যোধনের যাঁদ 
এই গাঁতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহাব্রত সত্যপ্রাতিজ্ঞ ভ্রাতাবা কোথায গেছেন ? 
কর্ণ ধূল্টদ্যুম্ন সাত্যাক বিরাট দ্লুপদ শিখন্ডী অভিমন্যু দ্রৌপদীপুত্রগণ প্রীতি কোন্‌ 
লোকে গেছেন? আম তাঁদের দেখতে ইচ্ছা কার। দেবার্ষ সেই মহারথগণ কি 
্বর্গবাসেব আধিকার পান নি? তাঁরা যাঁদ এখানে না থাকেন তবে আমিও থাকব না। 
আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ। 

দেবগণ বলংলন, বৎস, যাঁদ তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থাকে তো যাও, 
1িলম্ব ক'রো না। এই ব'লে তাঁরা এক দেবদূতকে আদেশ দিলেন, যুধিষ্ঠবকে তাঁর 
আত্মীয়-সৃহ্দৃগণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অগ্রবতর্শ হয়ে পাপণরা যে পথে 
যায় ঃসেই পথ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে চললেন। সেই পথ তমসাবৃত, পাপশীদের 


৬৮৪ মহাভারত 


গন্ধযু্ত, মাংসশোিতের কর্দম আঁষ্থ কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মাক্ষকা 
কৃমি কাঁট ও ভল্ল-কাঁদ হিংস্র প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দকে আন জ্বলছে; লৌহমুখ 
কাক, সূচখমুখ গৃপ্র এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরুধিরালগ্ত 
ছিন্নবাহ্;,ছিন্নপাদ 'ছিন্নোদর মৃতদেহ সর্ব পড়ে আছে। সেই পৃতিগন্ধময় লোম- 
হর্ষকর পথে যেতে যেতে, যুধাত্ঠব তপ্তজলপূর্ণ দুর্গম নদী, তীক্ষবক্ষুবসমাকীর্ণ 
“আসিপন্রবন, তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহকুম্ভ, তাক্ষকণ্টকময় শাল্মলশ বৃক্ষ প্রভাতি, এবং 
পাপাঁদেব ষন্লণাভোগ দেখলেন। তানি দেবদৃতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ 'দিয়ে আর 
কত দূব যেতে হবে? আমার ভ্রাতাবা কোথায় ? 

_. দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপন শ্রাল্ত হ'লেই দেবগণেব আদেশ অনুসারে 
আপনাকে 'িবিয়ে নিষে যাব। মনঃকন্টে ও দূগ্গন্ধে পীঁড়ত হয়ে যাঁধান্ঠর 
প্রত্যাবর্তনের্ব উপক্রম করলেন। তখন তিনি এই করুণ বাক্য শুনলেন __ হে ধর্মপুত্র 
রাজি" দযা কবে মূহূর্তকাল থাকুন। আপনাব আগমনে সুগন্ধ পবিন্র বায প্রবাহিত 
হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখশ হযোছি, আমাদের যাতনাও 
নিবৃত্ত হয়েছে। দয়াল যুধিষ্ঠির বাব বার এইবৃপ বাক্য শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনারা 
কে, কেন এখানে আছেন? তখন চাঁরাদক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল _- আম কর্ণ, 
আমি ভধমসেন, আম অজর্ন, আমি নকুল, আমি সহদেব, আমি ধষ্টদ্যম্ন, আমি 
দ্রৌপদী, আমবা দ্রোপদীপূত্র। খুধিষ্ঠিব ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি কবেছেন। 
কোন্‌ পার্পের ফলে এরা এই পাপগন্ধময 'নিদাবুণ স্থানে আছেন? আম সস্ত না 
জাগার, চেতন না অচেতন? এ কি আমার মনের বিকার না বিভ্রম? যাাধান্ঠর 
দুঃখ ও দুশ্চিন্তায ব্যাকুল হলেন এবং ব্লুদ্ধকশ্ঠে দেবদূতকে বললেন - 


গম্যতাং তত্র যেষাং ত্বং দৃতস্তেষামূপান্তকমৃ ॥ 
নহাহং তত্র যাস্যামি স্থিতোহস্মশীত নিবেদ্যতাম্‌। 
মৎসংশ্রযাদিমে দূনাও স্াখনো ভ্রাতরো হি মে॥ 


_-তুমি যাঁদেব দূত তাঁদেব কাছে গিষে বল যে, আম ফিরে যাব না, এখানেই 
থাকব। আমাকে পেষে আমার এই দ:ুঃখার্ত ভ্রাতাবা সুখন হযেছেন। 

দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যুধাম্ঠবের বাক্য জানালেন। কিছুক্ষণ পরে 
ইন্দ্রাদ দেবগণ ও ধর্ম যুধিষ্ঠিরের কাছে এলেন। সহসা অন্ধকার দৃব হ'ল, 
বৈতরণী নদী, লৌহকুম্ভ, কণ্টকময় শাল্মলণী বক্ষ প্রভাত এবং বিকৃত শরীর সকল 
অদৃশ্য হ”ল, পাপাঁদের আর্তনাদ আর শোনা গেল না, শীতল সুগন্ধ পাত্র 'ায়দ, 


জ্বগারোহণপর্ব ৬৮৫. 


বইতে লাগল। সুরপাঁত ইন্দ্র বললেন, মহাবাহু য্দাধাঁষ্ঠর, দেবগণ তামার উপর 
প্রীত হয়েছেন, তম আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ো না, সকল রাজাক্ই নরক 
দর্শন করতে হয়। সকল মানূষৈরই পাপপ্ণ্য থাকে; যার পাপের ভাগ্ন আধ এবং 
পূণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ ক'রে পরে নরকে যায়; যার পূণ্য আধক এবং 
পাপ অল্প সে প্রথমে নবক ও পরে স্বর্গ ভোগ কন্তর। * তুমি দ্রোণকে এমশবশ্ার্মার 
মৃত্যুসংবাদ দে প্রতারিত করোছিলে, তাই আম তোমাকে ছলক্রমে নরক দোঁখয়োছ? 
তোমাব ভ্রাতারা এবং দ্রৌপদীও ছলকুমে নরকভোগ করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল 
রাজা নিহত হয়োছিলেন তাঁরা সকলেই স্বর্গে এসেছেন। যাঁব জনাঁ"তুমি পারত।প 
কর সেই কর্ণও পবমাঁসাদ্ধ লাভ করেছেন। তুম পূর্বে কম্টভোগ কবেছ, গ্রখন 
শোকশুন্য নিরাময় হযে আমার সঙ্গে বিহার কর। এই '্রলোকপাবনী দেবনদ 
আকাশগঞ্গায স্নান ক'রে মানুষভাব থেকে মুস্ত হও। 

মূর্তিমান ধর্ম তাঁব পূত্র য্াধান্ঠরকে বললেন, বৎস, "এই তৃতীষ বাঁ 
তোমাকে আম পবীক্ষা করেছি, তোমাকে বিচলিত কবা অসাধা। তোমবা কেউ নবক-. 
ভোগেব যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রেব মায়া । তাব পর য্ীধাম্ঠব আকাশগঞ্গায় 
স্নান ক'রে মনৃষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং 'দব্য দেহ ধাবণ ক'রে যেখানে পাণ্ডব ও 
ধার্তরাম্ট্রগণ ক্লোধশন্য হয়ে সুখে অবস্থান করাঁছলেন সেখানে গেলেন। 


২। কুরপাণ্ডবাঁদর স্বর্গলাভ 


যাঁধন্ঠির কুরুপান্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহননী তনু 
ধারণ ক'রে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভাতি ঘোর অস্ত্রসমূহ পুরুষ- 
মৃূর্তিতে তাঁর নিকটে রয়েছে, অজরুন তাঁকে উপাসনা করছেন। যাঁধাম্ঠর্কৈ দেখে 
কৃষ্ণাজ্ন যথাবাঁধ আঁভবাদন করলেন। তার পর যাাঁধাঁষ্ঠর অন্যান্য স্থানে গিষে 
দ্বাদশ আঁদত্যের মধ্যে বারশ্রেম্ঠ কর্ণ, মরুদগণবোষ্টত ভীমন্লেন, অশ্বদ্বযের 
নিকটে নকুল-সহদেব, এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালনশ কমল-উৎপলেব মাল্যধাবিণশী 
পাণ্চালীকে দেখলেন। 

ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোঁনজা লক্ষী, শূলপাণি তোমাদের প্রীতির 
নিমিত্ত এ'কে স্যাম্ট করোছিলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের পূব্ররূপে এ"র গর্ভে 
জল্মেছিলেন। এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরুষ্টীকে দেখ, ইনিই তোমার জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।, 
এই সূর্যতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বাঁ ও অন্ধক বংশশয় মহারথ্গণ, সাত্যাঁক 


হয 


৬৮৬ মহাভারত 


প্রভীতি ভোজবংশীয় বারগণ, এবং সন্ভদ্রাপন্ত্র চন্দ্রকাঁন্তি আভিমন্য--এ'রা সকলেই 
দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পিতা পাশ্ডু ও মীতা এুন্তী-মান্রী, এ'রা 
বমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসুগণের মধ্যে ভীম্ম এবং বৃহস্পাতর 
পার্রে তোমার গুরু দ্রোণকে দেখ। অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের 
সঙ্ছে। রয়েছেন। 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, 'দ্বজোত্তম, আপাঁন যাঁদের কথা বললেন তাঁরা 
কত কাল স্বর্শবাস কবোছলেন?ঃ কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্‌ গাঁত 
পেয়েছিলেন ? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধব্দ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আমি যেমন 
শুনোছি তাই বলাছি। __ ভীম্ম বসৃগণে, দ্রোণ বৃহস্পাঁতির শরীরে, কৃতবর্মা মরুদ্‌গণে, 
প্রদাম্ন সনতকুমাবে, ধৃতবাস্ট্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাশ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী 
ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট দ্রুপদ ভীরশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্তুর বসৃদেব শাম্ব প্রভাতি 
[বিশ্বদেবগণে প্রবেশ কবেছেন। চন্দ্রপুত্র বর্চা আভমনায বৃপে জন্মেছিলেন, 'তানু, 
চন্দ্রলোকে গেছেন। কর্ণ সূর্যের, শকুন দ্বাপবেব, এবং ধ্টদ্যম্ন পাবকের শরটীরে 
গেছেন। ধূৃতরাস্ট্রের পূত্রেবা রাক্ষসের অংশে জন্মোছলেন, তাঁরা অস্নাঘাতে পৃত 
হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। 'বিদুর ও য্াঁধান্ঠর ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামবূপী 
ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রদেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে 'যাঁন 
জন্মোছলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সাঁহত যুস্ত হয়েছেন। তাঁব ষোল হাজার পত্নী 
কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'বে অপ্সরার রুপে নারায়ণের কাছে গেছেন। 
ঘটোৎকচ প্রভাতি দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে 
এদের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন। 


রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভাবতকথা শুনে আতশয় বিস্মিত 
হলেন। তাঁর মজ্ৰ সমাপ্ত হ'ল, সর্পগণের মান্ততে আস্তীক মুনি প্রীত হলেন। 
ব্রাহণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চ'লে গেলেন, নিমান্তিত রাজারাও প্রস্থান করলেন। 
তার পর জনমেজয় যন্দ্স্থান তক্ষাশলা থেকে হচ্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। 


৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য 
নোমষারণ্যের দ্বিজগণকে সৌঁতি বললেন, আপনাদের আদেশে আম পাঁবন্ন 
মহাভারতকথা কণর্তন করেছি। ভগবান কৃষদ্বৈপায়ন-রচিত এই ইতিহাস তাঁর %ষ্য. 


জ্গ্গারোহণপর্ব ৬৮৭ 


বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের *্স্পযিজ্ঞে কাঁথত হয়োছল। যান পর্বে” পর্বে এই 
গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনান তান পাপমন্ত হযে ররহলাভ কবেন। "যান সমাহিত রয়ে এই 
বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন [তিনি ব্রহমহত্যাঁদ কোটি কোট পাপ থেকে-মুন্ত 
হন। যান শ্রাদ্ধকালে এব কছ; অংশও ব্রাহনরণদের শোনান তাঁর 'পিতৃগণ 'অক্ষুয় অল্প 
ও পানশয লাভ কবেন। ভরতবংশসয়গণের মহৎ জন্মকথা* এতে বার্ণত হয়েছে এই 
কারণে এবং মহত্ব ও ভারবত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অন্টাদশ পুবাণ, 
সমস্ত ধর্মুশাস্ত্র ও বেদ-বেদাঙ্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক দকে। 
প্‌বাণপ্রণেতা এবং বেদসমদ্রের মল্থনকর্তা ব্যাস খাঁষর সংহনাদ এই মহাভারত; 
[তন বংসবে তানি এই গ্রল্থ রচনা কবোছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুরবর্গ 
এতে বার্ণত হয়েছে। যা মহটভারতে আছে তা অন্য্র থাকতে পারে, যা এতে নেই 
তা আব কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্ ব্রাহমণ ও রাজাদেব শোনা] 
উঁচত। মহাভারত শুনলে স্বর্গকামনীর স্বর্গ, জযকামনর জয়, এবং গাভণীর পত্র 
বা বহুভাগ্বতাঁ কন্যা লাভ হয়। সমূদ্র ও হিমালয় যেমন রত্রনাধি নামে খ্যাত, 
মহাভারতও সেইরূপ । 

যাঁর গৃহে এই গ্রল্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত। বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে 
আদি অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হারকথা কীর্তত হয়েছে! সূর্যোদয়ে যেমন উমোরাশি 
বিনম্ট হয, মহাভারত শদ্নলে সেইবূপ কায়িক *বাঁচক ও মানাসক সমস্ত পাপ 
দদর হয়। 


পরিশিষ্ট 


মহাভারতে বহ7 উত্ত ব্যস্ত, স্থান ও অস্ত্রাদ 


অক্ুর _ কৃষের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

অঙ্গ দেশ _- মুঙ্গেব ও ভাগলপুব জেলায়। 

অল্প দেশ __ মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদেব কিষদংশ। 
অবল্তা -_ মালব দেশ। 

অম্বা __ কাঁশনরাজের প্রথমা কন্যা, পরজল্মে শিখন্ডী। 
অন্বাঁলকা __ কাশশীরাজেব তৃতশয়া কন্যা, বাচত্রবধর্য-পত্রণ, পাণ্ডু-জননশী। 
আম্বকা -_-কাশশীরাজের 'দ্বতীয়া কন্যা, শবাঁচত্রবীর্য-পত্রী, ধৃতবান্ট্র-জননী। 
অজএন -_ পাশ্ডুর তৃতীয পুত্র, ইন্দ্রের ওবসে কুল্তীব গর্ভে জাত। 
অলম্বুষ -- কুবৃপক্ষীঘ এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসূরের পৃন্তর। 
বাম, __ দ্রোণ-কৃপীর পত্র। 

আহচ্ছন্ন দেশ __ উত্তরপ্রদেশে বেন্োল জেলায় । 

আস্তীক -_ জরৎকারু-পূত্র, বাস্নাকর ভাগিনেয়। 
ইন্দ্প্রস্ম _- 'দাল্পর নিকউবতর্ণ নগর । 

ইন্দ্রসেন -_ যাধান্ঠবের সারাথ। 

ইরাবান -_ অজরন-উলুপনণর পৃনত্র। 

উত্রসেন -- কংসের পিত্‌, যাদবগণের রাজা । 
উত্তমৌজা _- পান্ডবপক্ষীষ পাণ্াল বীর বিশেষ । 

উত্তর __ বিরাটের কানম্ঠ পন্ন। 

উত্তরকুরু __ তিব্বতের উত্তরপশ্চমস্থ দেশ; মতান্তরে সাহীবারয়া। 
উত্তরা -_ বরাট-কন্যা, আভিমন্যু-পত্বী, পরশীক্ষৎং-জননস। 
উদ্ধব __ কৃষের এক সখা, সম্পর্কে 'পিতৃব্য। 

উপস্লব্য -_ মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর। 

উল্‌ক -_শকুনি-পনত্র। 

উল্‌পশী -__ নাগরাজ কৌরব্যের কন্যা, অজ্ন-পত্রী। 


পারশিম্ট ৬৮৯ 


একচক্রা নগরী _-,অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিল্তু এই, অনুমান 


ভ্রান্ত বোধ হয়। 
কংস -- উগ্রসেন-পাত্র, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা । 
কবচ __- বর্ম। 


কম্বোজ -_ কাশ্মীরেব উত্তরস্থ দেশ। 

গর্ণ _ সূর্যের ওরসে কুন্তীর গর্ভে জাত, সৃতবংশীয় আঁধরথ ও তাঁর পত্নী রাধা 
কর্তৃক পাঁলত। 

কাঁলঙ্ঞ _- মহানদী থেকে গোদাবরী পযন্ত বঙ্গোপসাগরের তঈরস্থ প্রদেশ। 

কাম্যক বন ”- কচ্ছ উপসাগরেব নিকট সরস্বতণ নদীর তঈবে। 

কীচক _- বিবাট রাজার সেনাপাঁতি ও শ্যালক । 

কুন্তিভোজ _ শরের পিতৃচ্বসার পন্ত্র, কুন্তীব পালক-পতা। ৃ 

কুন্তী -- অন্য নাম পৃথা; শূরেব দ্যাহতা, বসদেবেব ভাগন?, কুন্তিভোতের 
পালিতা কন্যা, পান্ডুর প্রথমা পত্নী, যুধিষ্ঠব-ভীম-অর্জনের জননী । 

কুরু-_ দুম্মন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভবতের বংশধব, সংবুবণ-তপতনীর পুত্র। 

ক্ষেত্র _ পঞ্জাবে অচ্বালা ও কর্নাল জেলায। 

'্রুজাঙ্গল -_ কুবুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান। 

'তবর্মা _ ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ। . , 

হ্প _ শবদবানের প্র, কুরুপান্ডবের অন্যতর অস্ত্রশক্ষক, দ্রোণের শ্যালক। 

কৃ _ বস্‌দেব-দেবকীর পূত্র, বলরাম ও সভদ্রার বৈমান্র ভ্রাতা, যাাঁধান্ঠরাদিএ 
মামাতো ভাই। 

কেকয় __ শতদ্ব ও বিপাশা নদীর মধ্যবতরঁ দেশ। মতান্তরে _ সিম্ধ নদের 
উত্তরপশ্চিমে। 

কেরল -- দক্ষিণপশ্চম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ। 

কোশল -_ উত্তরপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবতর্ট ফয়জাবাদ গণ্ডা ও বরৈচ জেখর 
অবাস্থত দেশ; উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই অংশে বিভন্ত। শাহ 
দক্ষিণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছত্রিশগড় জেলায়। 

কৌশিক নদী -- আধুনিক কুশী বা কোশশী। 

,ক্ষমরপ্র _ খরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্ম। 

চির হার ওর বিলের 

গাদা - মন্দগরতুল্য যদদ্ধাস্ম। 
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৬৯০ মহাভারত 


গান্ধার -- সিম্ধঘ ও কাবুল নদীর উভয়পার্্বস্থ দেশ। মতান্তরে আধুনিক উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ । 

গ্ান্ধারী _- গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাম্ট্র-পত্রী, দুর্যোধনাঁদর জননী । 
'গারব্রক্ষ' __ জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনিক রাজগির। 

ঘটোৎকঠ __ ভম-হাড়ম্বার পুত্র। 

চক্ক _- তীক্ষ'ধার চক্রাকার ক্ষেপণনীয অস্ত্র, 0141:0১ । 

চর্ম _ হি 

হশশ্যিও৯ নদী - আধুনিক চম্বল, মধ্যভাবতে। 

চিন্তংগ৮ _ গঘণিপৃবপাঁত চিন্রবাহনেব কন্যা, অজর্ন-পত্রী, বদ্রুবাহনের জননণ। 
চোমখনতাম *শ্যাদব যোদ্ধা বিশেষ। 
' চোদ -- নর্ণদাগোদাববীব মধ্যস্থ জব্বলপবের নিকটবতাঁ দেশ। 

চোল - বাহে ব্রা নদীব উভযতশববতাঁ দেশ। 

এনমেজম -- পরণীক্ষিতের পনর, আভমনমুব পৌনন। 

মুর্খ -- সোঁবীররাজ, ধৃতরাষ্ট-কন্যা দঃশলার পাঁত। 

জরাশন্থ - নঞ্কুধের রাজা, বৃহদ্রথের পত্র, কংসের *বশদর। 
''শক্ষক -- নার্ীজ [বিশেষ । 

অল্দাশ্‌লা গর __ উত্তরপশ্চি্ম সীমান্ত প্রদেশে রাওলাপিশ্ডি জেলায়। 

(নিব -- শাবলতুল্য যৃদ্ধাস্ত। 

[গর্ভ দেশ -- পঞ্জাবে জালন্ধব জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রুর 

পর্ববতী মর্প্রদেশে। 

ধবদ -- কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দার্দস্তান। 

8 - ঈধ্যভার্তত চম্বল ও বেতোআ নদীর মধ্যবতর্শ। 

বক. কেনা সারাথ। 

দা -ঢ ধৃতরাম্ট-গান্ধারার কন্যা, জয়দ্রথ-পত্ধী। 

দংশন --  খঠু্রাস্ট-গান্ধারীর দ্বিতীয় পত্্র। 

(দৃষেধধন 'ধৃতরাস্ট্র-গাম্ধারীর জ্যেম্ত পন্র। 

টব -১ ভারতে দাক্ষিণপূর্ববতাঁ দেশ। 

দ্:পদ ₹স্পাগজিরাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্বৌপদীর 'পিতা। 

ঘোেপ -.- তনদ্বাজ-পন০, কু; 'ডবের অস্গুমু, কূপের ভঁগনীপাঁত। 

ঘৌপদণ _-রুফা, পাণ্তাদ); ; * দ-কন্যা, পণ্চপাশ্ডবের পড্াী। 


পাঁরশিষ্ট ৬৯৫ 


দ্বৈতবন _ পঞ্জাবে সরস্বতী র্ঈর তাঁরে। 

ধৃতবাম্দ্র _ বাচবর্ষের জোষঠ কের পু, ব্যাসের উরসে আম্বিকার গণ জাত॥ 
ধৃষ্টকেতু _- শিশুপাল-পূত্র, চেদি দেশের রাজা। 

ধজ্টদ্যুম্ন _ দ্ুপদ-পন্ত্র, দ্রৌপদাীর ভ্রাতা। 

ধোম্য _ য্যাধম্ঠিরাদর পুরোহিত। 

নকুল-সহদেব -_- পাশ্ডুব চতুর্থ ও পণ্চম যমজ পত্র, আশ্বনীকুমারদ্বয়ের ওরসে 


*মাদ্রীব গর্ভে জাত। 

নব _ীবষুব অংশস্বরূপ দেবতা বা খাষ 'বিশেষ। 

নাবাচ -_- লৌহময বাণ। 

নালীক -_ বাণ বিশেষ। ূ 

নিষধ দেশ -_ মধ্যপ্রদেশে জব্বলপ:রের পূর্বে। মতান্তরে উত্তরপ্রদেশে কুমায়ন 
অণুলে। 


নোৌহ্ষারণ্য -_ উত্তবপ্রদেশে সীতাপুব জেলায়, আধুনিক নিমসার। 

পণ্টাল -_ গঙ্গা-যমনার মধ্যস্থ দেশ, গঞ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্তি। 

পাঁট্রশ __ দ্বিধার খড়গ বিশেষ । 

পবশ্5 _- কুঠার বা টাঁঞ্গ তুল্য যুদ্ধাস্ত্র। মতান্তরে স্ঠড়গ বিশেষ। 

পবিঘ -- লৌহমখ বা লৌহকণ্টকম্ন্ত মুদৃগর। 

পরীক্ষিং__- আভমন্যু-উত্তরার পনর, অজ্নের পৌন্র। 

পাশ্ডু _ বিচিত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্রজ পত্র, ব্যাসের গরসে অম্বীলিকার 
গে জাত। 

পাণ্ড্য দেশ -_ মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তিনেভেলি জেলায়। 

পুন্ড্র দেশ __ উত্তরবঙ্গ । 

প্রদাদম্ন _ কৃষ-রুকি্ণীর পনুত। 

প্রভাস _- কাথিয়াবাড়ে সমদ্রুতরবতরঁ তার্থ। 

প্রাগজ্যোতিষ দেশ -_ কামরূপ । 

প্রাচ্য _- সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ। 

প্রাস _ ছোট বর্শা । 

বঙ্গ দেশ _ পূর্ববঙ্গ । 

বৎস দেশ -_ প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনার উত্তরে। 

প্রহর _ যাদব বীর বিশেষ। 
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বন্র্যবাহন -" অজ4ন-চিন্রাঙ্গদার পনর! 

বলরাম '- বলদেব, কৃষের অগ্রজ বৈমাতর ভ্রাতা, বসুদেব-রোহিণীর পনর। 

বসুদেব -_ কৃষ্ণ-বলরাম-সভদ্রার পিতা, কুন্তীর ভ্রাতা, শরের পূত্র। 

বারণাবত -_ প্রয়াগের নিকটস্থ নগর। 

,বাস্‌কি'_ নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদ্রুর পত্র। 

বাহীক বা বাহনীক দেশ _ সিন্ধু ও পণ্চনদ প্রদেশ। মতান্তবে বাল্খ। 

বাহনীকরাজ'-_ কুবুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূঁরশ্রবাব পিতামহ । 

বিকর্ণ _ দূর্যোধনের এক ভ্রাতা। 

বাঁচন্রবীর্য -_ শান্তনু-সত্যবতাঁব পত্র, ভীম্মের বৈমান্র ভ্রাতা। 

[বৃদুর -- ব্যাসের ওঁরসে আম্বকার শদ্রা দাসীর গর্ভজাত। 

বদেহ দেশ __ উত্তর বিহার বা মাথলা। 

বিরাট _- মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার পিতা । 

বিশরামিত্র _ কান্যকুব্জরাজ গাঁধর পত্র, কুশিকের পোন্র। 

বৃহৎক্ষত্র -- নিষধরাজ। জ্যেম্ঠ কেকয়রাজ। 

বহদূবল _ কোশলরাজ। 

বৈশম্পায়ন -- ব্যাস-ীশষ্য, জনমের্জয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত-বস্তা । 

ব্যাস-__কৃফট্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতীর পনর, ধৃতরাষ্ট্র পান্ডু ও বিদুরের 
* জন্মদাতা, মহাভারত-রচয়িতা। 

'হয়ার্ধ দেশ __ কুরুক্ষেত্র মংস্য পাণ্চাল ও শূরসেন সংবালত দেশ । 

/ছন্াবর্ত -: সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থ দেশ। 

গদত্ত - প্রাগজ্যোতিষপুবেব রাজা, ম্লেচ্ছ ও অসুররূপে উত্ত। 

' রত __- দজ্সন্ত-শকুন্তলার পত্র, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ । 

শ্লি__ বর্শা বিশেষ। 

এম ₹ পাশ্ডুর দ্বিতীয় পর্ুঞপিবনদেবের ওরসে কুন্তীর গর্ভে জাত। 

“জম -__ শান্তনু-গঞ্গার | 

ভীজ্মক __ রুকমণণীর তা, কৃষের *বশুর, ভোজ দেশের রাজা । 

ভাঁরশ্রবা - সোমদত্তের পুত্র, কুবুবংশীয় যোদ্ধা বিশেষ। 

তোজ __ যদুবংশ। মা ও * "দর্ভের নিকটবতার দেশ। 

মাধ দেশ -- পাটনা-গয়াজ ;০কনে। 
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:পীণপদুর - আধুনক মাঁণপুর লগ্ন; মহাভারতের মণিপুর আনি্রত।” 
ৎস্য দেশ __ 'রাজপ্নতানায় ঢোলপুর রাজ্যের পাশ্চমে। মতান্তরে মাধনিক 
র জয়পুর। 
দেশ __ পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতা নদীব মধেঃ।, 
নধ্য দেশ _ িমালয়-বিন্ধ্ের মধ্যে, প্রয়াগের পাঞ্চমে* এবং কুরুক্ষেন্ত্র প্‌বে 
অবাস্থত ভূভাগ। 
ময় দানব -__ নমুাচর ভ্রাতা, পাণ্ডবরাজসভাশীনর্মাতা। 
মুহেল পর্বত _- পূর্বঘাট পর্ব তমালা। 
ী -__ মদ্রুবাজ শল্যের ভগিনী, পাশ্ডুর দ্বিতীযা পত্নী, নকুল-সহদেবের জ্ননণ' 
মানব দেশ -_ মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ। 
আত পুবী -_ মধ্যপ্রদেশে নমাব জেলায় নর্মদাতণীরে। 
কল দেশ -_- নর্মদার উৎপাত্তস্থান অমরকণ্টকের নিকটে। 
মরু, সুমেবু _ চীন-তুঁরকস্থানে, সম্ভবত 'হন্দুকুশ পর্বত। 
স্₹ধামন্য __ পাণ্াল বীর বিশেষ। 
স্রাধান্ঠর _- পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পর, ধর্মের ওরসে কুল্তীর গভে জাত। 
্রযৎসয __ বৈশ্যার গর্ভজাত ধৃতরাম্ট্রের পনত্র। 
বরবতক পর্বত -_ কাথিয়াবাড়ে, আধুনিক গির্নার। 
লাক্ষমণ -_ দুোধন-পূত্র। 





লীহিত্য _ বহনপুত্র নদ। 
কুনি __ দুরযযোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবলের পনর । 
গ্খ -_ বিরাটের জ্যষ্ঠপুত্র। 
নত -__ক্ষেপণীয় লোৌহদন্ড বা বর্শা বিশেষ। 
ীতঘযী -_ লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত বশেষ। 
গতানীক -_- বিরাটের ভ্রাতা । 
ল্যি__ বাহনীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মাদ্রীর | 
[ল্তনু _- ১ 
__ কৃষ্-জাম্ববতণীর পন্র। 


এ সম্ভবত রাজপূতানায়। সেখানকার কযেকজন রাজার * 
__ দ্রুপদের পুত্র, পূর্বজন্মে কাশনরাজকন্যা অম্বা। সর 
হপাল -- চোঁদ দেশের রাজা, দমঘোষ-পূতর, কৃকের,পসতুত্যে ভর, 
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শুকদেব __ ন্ন্যাসের পন্র। 

গার _ _ লসদেবের পতা। 

শূরসেন __ মথুরার নিকটরতার প্রদেশ। 

শ্রুতায়, _ কলিঞ্গরাজ। 

শ্বেত '-_ দিরাটের মধ্যম পতর। 

সঞ্জয় _ ধৃতরাম্টের সারাথ, সৃত-জাতীয়। 

সত্যাঁজৎ -_পদ্রূপদের ভ্রাতা । | 

সত্যযতী -_ অন্য নাম মৎস্যগন্ধা, উপাঁরচর বসুর কন্যা, মসীগভে জাতা, ব্যাসের 
জনন।7 পরে শান্তনূর পত্রী এবং চিন্রাঙ্গদ ও বিচিন্রবীর্ষেব জননন। 

সমল্তপণ্চক _ কুরনক্ষেত্রের অন্তর্গত পণুহ্দযুস্ত স্থান। 

সহৃদেব -- নকুল দেখ। জরাসন্ধ-পনুত্র, মগধরাজ । 

সাত্যাক __ বৃফরংশীয় যাদববীর, সত্যকের পত্র, শিনির পোন্র। 

সারণ -_- কৃষের ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর । 

সুদেষ্ণা __'বিরাটমাহষা, উত্তর-উত্তুরার জননী, কেকয়রাজকন্যা। 

সুবল -_ গান্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির পিতা । 

সম্ভদ্রা __ কৃষ্ণের বৈমান্র ভাগনী, অজুন-পত্রী, আঁভমন্যু-জননী। 

সুমের্‌ __ মেরু দেখ। 

সূরাম্্, সৌ-__ আধুনিক করথয়াবাড় ও গজরাট। 

জুশর্মা £- ন্রিগর্ত ₹দশের রাজা। 

রি তমল্‌কেব নিকট । 
-_ কুরুবংশীয়, বাহনীকরাজপন্র, ভীরশ্রবার পিতা । 

পটু প্রকৃত নাম টগ্রশ্রবা, জাতিতে সূত; হীন নোমিযারদ্োর ধাষদের 

| মহাভারত শুনিয়োছিলেন। 

সৌবীর দেশ __ ই মতান্তরে সিন্ধু প্রদেশে ।. 

হাস্তনুপ্দর _ দিল্লির পর্বে নিকট, গঞ্গার দাঁক্ষিণ তীরে। 

ছড়া _ ভামের রাক্ষস ঠী ঘটোতকচ-জননণ। 






